শিবরামকিক্কর যোগত্রয়ানন্দ 


প্রথম প্রকাশ প্রোচী) 
১৯৬৫ 0১১ হু মে, বৌদ্ধ পুর্ণিমা) 


প্রকাশক £ 

এইচ. রায়লোধুরী 

৬৩বি, ন্যাশনাল প্লেস, বাকৃসাড়া 
হাওড়া- ৭১১৩০৬ 


প্রচ্ছদ __ শ্রীঅজজয় ঘোষ । 


মুদ্রণ £ 

পিপল্স লেজার গ্রাফিক্স এপ প্রিন্টার্স 
১২৬ এ, রাজা রামমোহন সরণী 
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯ 

৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রাট 
কলেজস্টরাট 

কলিকাতা - ৭০০ ০০৯ 


প্রকাশকের নিবেদন 


আজ হতে, প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে আমার পিতা “ * বিবেকানন্দ রায়চৌধুরী 
মহাশয়” “আর্ধ্যশাস্ত্র প্রদীপ” পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। তখন থেকেই তার মনে 
সুপ্ত বাসনা ছিল, যোগত্রয়ানন্দের সমভ্ড গ্রন্থ এক এক করে প্রকাশ করার। 

১৯১৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী পিতার মৃত্যুর পরে, “ প্রাচী প্রকাশনীর” নতুন 
পুর্তক প্রকাশে ভাটা পড়ে। এই দীর্ঘ ৪০ বৎসরের প্রতিষ্ঠানটি আর রাখবো কিনা, 
ংবা, আর কোনো নতুন পুস্তক প্রকাশ করবো কিনা, তা নিয়ে মনে সংশয় উপস্থিত 
হয়। এই সময়ে, ডক্টুর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসি। 

ওনার অদম্য উৎসাহ ও প্রেরণায় যেন আমি নতুন শক্তি লাভ করি। এরই ফল 
স্বরূপ এক বৎসরের মধ্যে তিনটি নতুন পুস্তক €“ভাগবতের কথা” “মহাজন 
সংবাদ”, “পরলোক তত্”) আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়া আর্ধ্যশান্ত্র প্রদীপের ১ম খন্ড, 
সাধুদর্শন সতপ্রসঙ্গে ৪র্থ খন্ড ও ৬ষ্ঠ খন্ড পুনবর্বার পুনর্মু্রিত হয়। 

“পরলোক তত্ব” পুক্তকখানি তিনটি খন্ডে বিভক্ত । এরপর আর কোনো খন্ড আছে 
কিনা, তা আমাদের জানা নেই। 

পুর্তকখানি যথাসম্ভব অবিকৃত রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভূমিকায় যোগত্রয়ানন্দের 
ভূমিকাটাই দেওয়া হোল। 

এর পরে যদি কোনো ভুল ত্রুটি যাকে, তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের । 

আশা করি, আমাদের প্রকাশনার অন্যান্য পুস্তকের ন্যায়, এই পশ্ডকখানিও 
জনগণের সমাদর লাভ করবে। প্রচ্ছদশিল্পী, শ্রাঅজয় ঘোষ বিনা পারিশ্রমিকে এই 
গ্রন্থের প্রচ্ছদপটটি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বৈদানাথ সেনগুপ্ত মহাশয় 
(শ্রাীকষ্চৈতন্য ঠাকুরের বড় জামাতা) এই গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত ভূল ত্রটি সংশোধন 
করিয়া দিয়াছ্নে। ধনাবাদ দেবার মতো সম্পর্ক, এদের সঙ্গে আমার নয়। সবশেষে, 
ঈশ্বরের কাছে আমার নিবেদন -_ উনি যেন সবার মঙ্গল বিধান করেন। 


বিনীতি 
প্রকাশক 


প্রথম-ছ্বিতীয়-তৃতীয় খন্ড একত্রে 
“ আর্্যশান্ত্রপ্রদীপ ” কার প্রণীত। 


শরণং 
শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ। 


ভূমিকা। 


“পরলোক”-নামক গ্রন্থ প্রকাশের কারণ। __একদিন যে, মরিতে হইবে, 
মানুষমাত্রেই তাহা জানে, সব্রধদা মনে না হইলেও, একদিন যে, মৃত্যুর অহৃদ্য 
করালকবলে অবশভাবে কবলিত হইতে হইবে, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত 
প্রিয়তম ধনজনাদির মমতাপাশ ছেদন করিতে হইবে, কখনও না কখনও 
মানুষমাত্রের তাহা মনে হয়, অনিত্য সংসার ইহা স্মরণ করাইয়া দেয়। মরণ 
যখন ইহা মনে পড়ে, তখন কি জানি কেন, হৃদয়টা একটু বিচলিত হয়, চিত্তগগন 
নৈরাশ মেঘে আবৃত হয়। মরণচিন্তা আমাদের আনন্দপ্রদ নহে, আমাকে মরিতে হইবে, 
ইহলোক ছাড়িতে হইবে, আমরা এই চিন্তাকে আধিকক্ষণ হৃদয়ে স্থান দিতে পারি 
না। মরণের রূপ কি, সকলেরই অহদ্য সকলেই কি, মৃত্যুভয়ে ভীত? মৃত্যু যে 
কাহারই হদ্য নহে, তাহা স্থির, তবে সকলেই মৃত্যুকে ভয় করেন না, মৃত্যুর জ্ূকুটিকে 
উপেক্ষা করিতে পারেন, সংসারে এইরূপ সামর্থ্যবিশিষ্ট পুরুষ আছেন। কোন্‌ পুরুষ 
মৃত্যুভয়ে ভাত নহেন? কিরূপে মৃত্যুর ভীমব্রকুটিকে উপেক্ষা করিবার সামর্থ্য জন্মে? 
মৃত্যু আমাদের এত অহদ্য, এমন ভীষণ হইল কেন? 


জ্ঞানীর হৃদয় মৃত্যুভয়ে কম্পিত হয় না, বিবেকিপুরুষ মৃত্যুকে নিদ্রার রূপান্তর 
অবিদ্যাই মৃত্যুকে এত ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। যে জ্ঞানের উদয় হইলে, মরণভয় 
থাকে না; যে জ্ঞানের বিকাশ হইলে, হইলে মৃত্যুর ভী ম ভ্রীকুটিকে উপেক্ষা করিবার 
সামর্থ্য জন্মে, সেই জ্ঞানের স্বরূপ কি? আত্মার স্বরীপদর্শনই, “আত্মার মরণ নাই, 
অবিচালী, আমি অপরিণামী, এই জ্ঞানই, সেই ভ্ঞান। আমি যদি অমর হই, তবে 
কাহার মরণ হয়? তবে আমার মরণভয় কেন? আমাকে এক দিকে মরিতেই হইবে, 
মানুষমাতব্রের এই বিশ্বাস সহজ হইল কেন? 


আমার প্রকৃতরূপ দেখিতে দেয় না, যাহা মরণধর্ম্মা নহে, মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ আমি 
তাহাকে মরণধন্ঘ্া বলিয়া নিশ্চয় করি, আমি নিত্যকে অনিত্য, এবং অনিত্যকে নিত্য 
বলিয়া ভ্রমে পতিত হই, আমি আত্মনজ্ঞান-বিহীন, আমি অবোধ, এইজন্য মৃত্যু 
আমাকে ভয় দেখায়,আমাকে একদিন মরিতেই হইবে” মানুষ মাত্রের তাই এই 
রূপ প্রতায় সহজ হইয়াছে। মরণ পরির্তনভিন্ন অন্য কিছু নহে, যাহা স্বভাবতঃ 
পরিবর্তনশীল, যাহা বস্তুতঃ মরণধন্মা, তাহারই মৃত্যু হইয়া থাকে। যাহার যাহা 
স্বভাব, তাহা কখনও তাহাকে তাগ করিতে পারে না। স্বভাবতঃ মরণশীল, চিরদিন 
মরিতেছে, মরিবে, স্বভাবতঃ অমর, চিরদিন একভাবে আছে চিরদিন 
অপরিবর্তনীয়ভাবে বিদ্যমান থাকিবে। 


“আমি মরিয়া কোথায় যাইব*? আমি যাহাদিগকে ভালবাসি, যাহারা আমাকে 
আত্মীয় মনে করে, যাহাদিগের সঙ্গ ছাড়িতে হইবে ভাবিলে, আমার হৃদয় শোকে 
অভিভূত হয়, আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিলে, যাহাঁদের প্রাণ ব্যাকুল 
হয়, মৃত্যুর পর তাহারাই বা কোথায় যাইবে? এখানে যে সকল আত্মীয়জনের 
প্রেমশৃঙ্থালে বদ্ধ হইয়া, সুখে দিন কাটাইতেছি, মরণের পর কি, তাহাদের সহিত 
এই ভাবে মিলিত হইতে পারিব? মরিয়া কি, আবার তাহাদিগকে দেখিতে পাইব? 
মানুষের জেবশ্য ফাহাদের মানবীয় জ্ঞানের অনেকতঃ বিকাশ হইয়াছে, যাঁহারা 
আসন্নচেতনবাজ্য অতিক্রম করিয়াছেন, বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রেরণায় যাহারা ইহলোক, 
পরলোক, এই দ্বিবিধ লোকেরই তত্বানুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাহাদের) হৃদয়ে এই 
সকল প্রশ্নের সমাধানের ইচ্ছা হয়, এই জাতীয় চিন্তা শোকানলে দহ্যমান হৃদয়ে 
বিশেষতঃ স্থান পায়, তত্বুজিজ্ঞাসু মানবের কাছেও, ইহারা অবশ্য-মীমাংসিতব্য 
প্রশরাপে বিবেচিত হইয়া থাকে। মবনের পর জীব কোথায় যায়, জীবের কি হয়, 
তাহা জানিবার ইচ্ছা অনেকেরই হয় বটে, কিন্তু তাহা জানা কি সম্ভব? শাস্ত্র 
বলিয়াছেন, স্কুল প্রতাক্ষ ও অনুমান প্রমাণদ্বারা নিঃসন্দিপ্ধরূপে ভাহা জানা সম্ভব 
না হইলেও, সুমন প্রতাক্ষ বা আন্তোপদেশদ্বারা তাহা জানা যায়, পরলোক দৃর্জেয় 
হইলেও, অজ্ঞেয় নাহে। যাবৎ মোক্ষমসাধন জ্ঞানের বিকাশ না হয়, যাবৎ অবিদ্যাধবান্ধ 
সবর্বতোভাবে তিরোহিত না হয়, তাবৎ জীবকে মরণের পর কম্মপনুজপ জন্বাগ্রহণ 
করিতে হয়। সৃষ্ষদর্শী শাস্থ প্রেতা ভাব বা পুনর্জন্ম মানিয়াছেন। পুনর্জন্ম মানিতে 
কাহারা অসন্মতঃ লোকান্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপন করিতে কাহারা অপারগ? 
যাহারা স্থুলপ্রত্যক্ষ গু তন্মুলক অনুমান-ব্যতীত অনাপ্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করেন 
না, যাহারা অবিবেকী, যাহারা প্রমাদবিশিষ্ট, এন্দ্রিয়ক সুখভোগ ভিন্ন যাহা দের 
জীবনের অনা কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহারা পুনশ্ঞজল্ম মানিতে পারেন না, পরলোকের 
অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপন করতে অপারগ! যাহারা পরলোকের অভি বিশ্মাস স্থাপন 
করিতে অপারগ, শাস্ত্র তাহাদিগকেই 'নাভিক' বলিয়াছেন । পুনর্জন্ম নাই, কর্মফল 
নাই, আত্মা নাই, এক কথায় পরোক্ষ ( স্কলপ্রতাক্ষের অনিষয় ) বিষয় নন্ছ্‌, যাহারা 


এইবুপ মতাবলম্বী, শাস্তদৃষ্টিতে তাহারাই “নার্তিক”। বৈদিক আর্ধযজাতিভিন্ন অন্য 
কোন জাতি যথাযথভাবে পরলোকের তত্বানুসন্ধান করেন নাই, পুনর্জন্মে দৃঢ়বিশ্বাস 
অন্য কোন জাতির নাই বলিলেও, বোধ হয়, অত্ুক্তি হয় না। অন্য জাতির ধর্মগ্রন্থ 
পাঠ করিলে, পুনর্জন্মের বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, প্রেত্যভাব, অন্যদেশীয় 
দশিনিক গ্রচ্ছের বিচার্ধ্য বিষয়রূপে গৃহীত হয় নাই। গ্রীক ও ইজ্িপ্শিয়ানদিগের 
ধন্্ম ও দর্শনগ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, পুনর্জন্মের আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু 
অত্যল্পচিন্তাতেই উপলব্ধি হয়, তাহা বেদাদি শাস্ত্রসমূহের পুনর্জন্ম-বিষয়ক উপদেশের 
বিকৃত প্রতিধ্বনি মাত্র, ইহারা শাস্ট্রোপদেশ যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 
*যে জাতি পরোক্ষবিষয়ের অভ্ভিত্ব মানিতে প্রস্ভত নহেন, যে জাতি স্থুলপ্রত্যক্ষের 
অবিষয় পদার্থের তত্বানুসন্ধানকে পল্ডশ্রম মনে করেন, এই দেহের পতন হইলে, 
আমি হয়, অনন্তকালের জন্য সুখময় স্বর্গধামে, না হয়, দূঃখসঙ্ুল নরকে বাস করিব, 
অথবা মৃত্যুর পর আমার অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইবে, যে জাতি এইরূপ বিশ্বাস 
লইয়া বর্তমান জীবন অতিবাহিত করেন, সে জাতির দৃষ্টি যে, নিতান্ত সংকীর্ণ, সে 
জাতির ধন্ম ও দর্শন-গ্রস্থ যে, অতিমাত্র অপরিপুষ্ট, তাহা বলা যাইতে পারে। 


আমরা বৈদিক আর্ধাজাতির কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কাল-ধন্মবশতঃ 
বিকৃত বা অযোগ্য-বোধে ত্যাগ করিয়াছেন সত্য, তথাপি, আজিও বেদকে আমরা 
ঈশ্বর বলিয়াই পূজা করিতে প্রস্তত, খবিদিগকে সাক্ষাৎকৃতধর্মী বা সর্বজ্ঞ বলিয়া 
বিশ্বাস করিতে সম্পূর্ণ অভিলাবী, পরলোকে (বুঝি আর নাই বুঝি) আমাদের দৃঢ় 
প্রত্যয় আছে, যাবৎ মোক্ষসাধন জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ জীবকে কর্ম্মানুরূপ 
লোকান্তরের অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস আছে। ধর্মের ফল সুখ, এবং অধন্মের ফল 
দুঃখ, ধন্মাধন্মহি সৃষ্টি বৈষম্যের হেতু, কন্্মবৈচিত্রাবশতঃ জগতের বিচিত্রতা হইয়া 
থাকে আমাদের প্রতিভাতে এই সকল কথা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। 
অতএব পরলোকের তত্বানুসন্ধান মানবের যে, অবশ্য কর্তব্য আমাদের তাহাই ধারনা। 
বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, আযুর্ষেবদ ইত্যাদি যে কোন শ্রাস্থ অধায়ন 
করি, ভাহাতেই দেখিতে পাই, পরলোকের তন্বানুসন্ধান আস্তিকের আবশ্য কর্তব্য, 
এই উপদেশ আছে। পরলোক সম্বন্ধে শাস্ত্র হইতে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, 
তাহা জানাইলাম, এক্ষনে ইহার উদ্দীপক কারণ-সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। 


সুতীক্ষ শোকশরে হৃদয় বিদ্ধ হয় নাই, শোকসক্কুল সংসারে এতাদৃশ পুরুষ 
অত্যল্পই আছেন। যাহারাই সহিত আলাপ করি, তাহারই হৃদয়ে শোকশরকৃত ক্ষত 
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পদার্থকে আর ভালবাসিব না, যাহাকে ভালবাসি, যে আমার কথা' রাখিবে বলিয়া 
বিশ্বাস করি, ইচ্ছা হয়, তাহাকেই বলি-_ “যে ভাব মরণের অধীন নহে, যে ভাব 
তোমাকে কদাচ ত্যাগ করিবে না, তাহাকেই ভালবাস, তাহা হইলে, আর শোকানলে 
জুলিতে হইবে না, কিন্তু তাহা পারি না, আমার উপদেশ মত কেহ কার্য্য করিতে 
পারগ হইবে না বলিয়া, কাহাকেও তাহা বলি না। তিন চারি বৎসরের মধ্যে পাঁচ, 
ছয়টা প্রিয় পদার্থকে হারাইয়াছি, যদি আমি আগে মরিতাম, আমার বিশ্বাস, তাহা 
হইলে, তাহারা আমার অভাবে জীবন্থৃত হইত। আমার প্রতি তাহাদের যেরূপ ভক্তি 
ছিল, তাহাতে আমি এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া, থাকিতে পারি না। 
কিন্তু তাহাতো হইল না, তাহারাই আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, অল্প দিনের মধ্যে 
অনেকগুলি প্রাণসম প্রিয়জনকে হারাইয়া, ত্রিভুবন-জননীকে বহুদিন বহুবার বলিয়াছি, 
মা! আমি না চাহিলেও, তুমি যাহা দিয়াছিলে, আবার তাহা কলাড়িয়া লইলে কেন? 
মা! তুমি আমাকে যাহাদিগকে বাহাসঞ্চরি-প্রাণবোধে ভালবাসিতে বলিয়াছিলে, আমি 
তোমার আদেশেই যাহাদিগকে এত ভালবাসিয়াছিলাম, তাহাদিগকে কোথায় লুকাইয়া 
রাখিয়াছ? আমাকে কি, আর তাহাদিগকে দেখাইবে না? জননী বলিয়াছিলেন, মৃত্যু 
কি, প্রকৃত প্রেম কাহাকে বলে, মৃত্যুর পর জীব কোথায় যায় তাহা জানাইবার 
তুমি জান না প্রকৃত প্রেম কোন্‌ পদার্থ, তাহা তুমি বিদিত নও, অতএব তুমি শোকে 
অধীর হইতেছ। দেহ-ভেদ বা শরীর নাশ হইলে, জীবের বিনাশ হয় না. মুঢু 
ব্ক্তিগণই, দেহ-ভেদ হইলে, জীবের অস্তিত্ব বিনষ্ট হইল, এই অমুলক কথা বলিয়া 
থাকে। বর্তমান দেহে অবস্থান করিবার প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই, জীব দেহাম্তরে গমন 
করে, এই দেহাস্তর-প্রাপ্তি বা শরীর ভেদই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি নামে অভিহিত হয়। জীবের 
নাশ হয় না, মুত্যু অবস্থান্তরপ্রাপ্তিভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নহে, পরিবর্তনাত্মক সং 
সারের কোন পদার্থ মুহূর্তকালও পরিবর্তিত না হইয়া, অবস্থান করিতে সমর্থ নহে। 
দহ্যমান কৌরবদিগের শোকপনোদনার্থ কুরুক্ষেত্র-সমরে তআক্তপ্রাণ কুরু-পান্ডব সেনা 
ও নানাদেশবাসী মহাভাগ নরপতিগণকে পুনব্্বার দেখাইয়া ছিলেন। *সাগরে 
ভাসিতে ভাসিতে দুইখানি কাষ্ঠ যেরূপ পরস্পর সংযুক্ত ও সময়ানুসারে বিযুক্ত 
হয়, ওই দুষ্পার ভবপারাবারে ভাসমান প্রাণিগণেরও সেইরূপ কালসহকারে একক্র 
সমাগম ও বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। চক্রব€ নিয়ত পরিবর্তনশীল এই অনিত্য সংসারে 
প্রিয়জনের সহিত চিরসহবাস হইতে পারে না। পাস্থনিবাসে পথিকগণ যেরূপ 
কিয়ৎকালের জন্য পরস্পর সঙ্গত হইয়া, পরে যে যাহার গন্তব্য স্থানে গমন করে, 
এই সংসারের স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সখা প্রভৃতির সঙ্গতিও সেইজপ। যখন 
নিজ শরীরের সহিতই জীবের চিরসহবাস লাভের সম্ভাবনা নাই, তখন অপর কাহারও 


" মহাভাবত আশ্রমবাসিক পবর্ব রব 


সহিত চিরবাস ঘটিবার সম্ভাবনা কোথায়ঃ জন্ম, মৃত্যু, লাভ, অলাভ, প্রিয়বস্তর 
বিয়োগ, অপ্রিয়বস্তুর সংযোগ, সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ, এই সমস্তই অদৃষ্টের 
উপস্থিত হয়, আবার কাল পূর্ণ হইলে, অন্তর্িত হইয়া থাকে। আমি কোথায় আছি, 
কোথায় যাইব, আমি কে, কিরূপেই বা এই সংসার মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছি, কি 
জন্যই বা অনুতাপ করিতেছি, বিবেকিব্যক্ডির এইরূপে চিত্তকে সংস্থাপিত করা 
কর্তব্য। অনিত্য সংসারে দুঃখাবসানে সুখ, এবং সুখাবসানে দুঃখ অবশ্যই হইবে। 
অতএব যে ভাগ্যবান নিত্যসুখের অভিলাধী হইবেন, তাহার অনিত্য সুখ ও 
দুঃখ, এই উভয়কেই পরিত্যাগ করা কর্তব্য। যে, নিমিত্ত দুঃখজনক শোক ও সম্তাপ 
প্রভৃতি বিবিধ ক্রেশ উপস্থিত হয়, তাহার একাঙ্গকেও অন্তঃকরণে স্থান দেওয়া উচিত 
নহে। যাহার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমের বিকাশ হয়, তাহাকে কখনও শোক করিতে হয় 
না। আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে প্রকৃত প্রেমের বিকাশ হয় না। আমাদের পুত্রাদির প্রতি 
সাধারণতঃ যে ভালবাসা হইয়া থাকে, তাহা প্রকৃত প্রেম নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন, 
আত্মাই পরম প্রেমের আস্পদ। আমরা পুত্রাদির জন্য পুত্রাদিকে ভালবাসি না, পুত্রাদির 
প্রতি আমাদের আত্মীয়ভাব আছে, “ইহারা আমার” এই বোধ আছে, তা'ই আমরা 
উহাদিগকে ভালবাসি, তাই আমাদের উহাদের প্রতি শ্রীতি হয়। আপনার ন্যায় 
সব্ব্ভূতে সমান শ্রীতির দৃঢ়তার নাম জ্ঞানের সমাপ্তি। অতএব আত্মজ্ঞানের পূর্ণ ভাবে 
বিকাশ না হইলে, প্রকৃত প্রেমের উদয় হয় না আত্মদর্শীই বস্তৃতঃ প্রেমিক।* আত্মাই 
সর্ব্ব, ব্রহ্মা ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, সকল পদার্থই আত্মস্বরূপ, যে ব্যক্তির এই 
হয়েন না। শোক মোহাদি অবিদ্যার কার্য, অবিদ্যার নাশ হইলে, আর শোক মোহাদি 
থাকিবে কেন “্যেস্মিন সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভৃদ বিজানতঃ তত্র কে মোহঃ কঃ শোক 
একত্বমনুপশ্যত।1” শুর্লুযজুবৈদসংহিতা ৪০/৪) যে ব্যক্তি বেদোপদিষ্ট ভাবনারূপ অগ্নিহোত্র 
সম্পাদন করেন, সেই পুরুষের ইহলোকে যে কোন বস্তু নষ্ট হয়, পুত্রাদি যে 
কোন প্রিয়জনের বিয়োগ হয়, অর্থাৎ ইহলোকে সে যাহা কিছু হারায়, মরণোত্তর 
স্বর্গলোকে তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে £ে যন্ধ বা তস্য কিঞ্চনশ্যতি মন্ত্রিয়তে যদপাজন্থি 
সর্ব হৈবৈনং তদমুন্মিংল্লোকে*** ৮)। 


দয়াময়ীর এই সকল উপদেশ শ্রবণপুব্ধক শোকসন্তপ্ত হাদয় অনেকতঃ 
শান্তিলাভ করিয়াছে। যে ব্যক্তি যে ভেষজ সেবন করিয়া, যে ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ 


* “পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন__“দেহায্মবৎ পরাত্মত্দাট্যেবোধঃ সমাপ্যতে ।” -চিত্রদীপ। 

অতএব বলিতে পারা যায়, জ্ঞান ও প্রেম অভিন্নপদার্থ। যীহারা জ্ঞানকে উপেক্ষা করেন, কিন্ত 
প্রেমের আদর করেন, বেদে, দর্শনে প্রেমবিকাশের উপায় প্রদর্শিত হয় নাই, বেদে দর্শনে প্রেমের 
কথা নাই, যাহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাহারা শ্রান্ত, প্রেমের প্রকৃতরাপ, প্রেমের বিমলমুর্তি তাহাদের 
নয়নে পতিত হয় নাই। 


করে, অন্যকে সেই ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত দেখিলে, সে তাহাকে সহানুভূতিবৃত্তির 
প্রেরণায় সেই ভেষজ সেবন করিতে উপদেশ দিয়া থাকে। যাহারা শাস্তের কথা 
শোকনিবারণের শাস্ত্রোর্ত ভেষজ বলিয়া দিবার, অপহৃত প্রিয়জনের সহিত পুনবরারি 
মিলিত হইবার উপায় জানাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। এই ইচ্ছাই পরলোক নামক গ্রন্থ 
প্রকাশের উদ্দীপক কারণ। যদি কেহ এই গ্রন্থ পাঠ পূর্বক কিছু উপকৃত হয়েন, 
তাহা হইলে, আমার লোকান্তরগত প্রিয়জনে রাই যেন তাহার ফলভোগ করেন, 
দয়াময়ীর কাছে, তাহার এই অবোধ সন্তানের ইহাই করপুটে প্রার্থনা। মা যতদিন 
তাহার এই অধম, এই নিতান্ত অকিঞ্চন সন্তানকে এই দেহে রাখিবেন, ততদিন 
অবিরাম প্রার্থনা করিব, যাহারা আমার সকাশ হইতে পরমানন্দময়ী ত্রি ভূবনজননীর 
চিরশান্তি নিকেতনে গমন করিবার পথ জানিতে ইচ্ছা করিত, ব্রিতাপহারিনী 
তাহাদিগকে তাহাদের ঈঙ্সিততম স্থানে উপনীত হইবার পথ প্রদর্শন করুন, 
তাহাদিগকে ক্রোড়ে গ্রহণ করুন। 


পরলোক নামক গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ও তথ্প্রতিপাদন রীতি সম্বন্ধে দুই 
এক কথা। পরলোক চারিখন্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রস্তাবনা, আন্তিক ও নাত্তিক, 
পরলোক কোন্‌ পদার্থ, জীবের জন্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ, জীবের জন্ম সম্বন্ধে 
পাশ্চাত্ত মতসংগ্রহ, এবং জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তবা, ইহারাই প্রথম 
ও পুনর্জন্মের কথা আছে. পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য, কম্মতিত্বের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ, লোকান্তুর, মরণোত্তর জীবের গতি এবং ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব ও লিঙ্গদেহ, 
ইহারাই চতুর্থখান্ডের বিষয়। 


পরলোক” শব্দের ব্যুৎপত্তি হইভে “যাহা লোকিত বা দৃষ্ট হয় না, লৌকিক 
প্রতাক্ষের যাহা অবিষয়” আমরা এই অর্থ প্রাপ্ত হই। 'পরলোক' শাব্দের ব্যুৎপন্তি 
হইতে যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে ইহাকে সক্ষম, অতীন্দ্রিয় বা অদৃষ্ট 
(0/75601)) পদার্থমাত্রের বাচকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সৃন্ম বা স্থুল 
প্রতাক্ষের অবিধয় পদার্থের সংখ্যাই অধিক, প্রত্যক্ষগম্য পদার্থের সংখ্যা অতাল্প। 
অতএব যাহারা প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপন করিতে অপারগ, 
তাহাদের জ্ঞান যে, স্বল্পদেশবৃত্তিক, ভাহা বলা বাহুল্য । যাহারা পরলোকের অভিত 
বিশ্বাস করিতে পারেন না, শাস্তু তাহাদিগকে যে, নাভ্ডিক বলিয়াছেন, তাহা অন্বর্থ 
হইয়াছে। আত্তিক ও নাডিকের শাস্তরোন্ত লক্ষণের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, 
পরলোকের স্বরূপ আগ্র দ্র্টব্য। কার্বোর কারণাবধারণই বিজ্ঞান ও দর্শনের উদ্দেশ্য। 
কার্ধোর কারণাবধারণ ও পরলোকের অরূপনিগাপণ, প্রকৃতপ্রস্তাবে এককথা জগতের 


কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, ঈশ্বর আত্মা, কর্ম, জড়শক্তি বা পরমাণু ইত্যাদি 
পদার্থের তত্বান্ধেষণ করিতেই হয়। প্রত্যক্ষৈক প্রমাণ পুরুষবৃন্দ কখন দার্শনিক বা 
বৈশ্ঞানিক পদবাচ্য হইতে পারেন না, স্ুুল-প্রত্যক্ষদ্বারা কোন কার্য্যের তত্ববিনিশ্চয় 
হওয়া অসম্ভব। জগৎ কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, চেতন ও অচেতন, এই পদার্ঘদয়ের 
স্বরূপ কি, জীবের উৎপত্তি কিরূপে হয়, মরণের পর জীবের অস্তিত্ব থাকে কি 
না, সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ বিদ্বান, কেহ মূর্খ, 
কেহ সুস্থ ও অবিকলাঙ্গ, কেহ রুগ্ন ও বিকলাঙ্গ, কেহ ধার্মিক, কেহ অধাম্ম্িক, 
এইরূপ সৃষ্টিবৈষম্যের কারণ কি, কেবল স্থুল প্রত্যক্ষের শরণ গ্রহণ করিলে, এই 
সকল প্রশ্নের সমাধান হয় না, ভ্রমবিকাশবাদীরা এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক, 
সংশয় বিরহিত উত্তর প্রদান করিতে পারগ হয়েন নাই, শোকসন্তপ্তহ্দয়ে শান্তিবারি 
সেচনের শক্তি স্থুলপ্রত্যক্ষবাদের থাকিতে পারে না, “অণুসমূহের পরস্পর সংযোগ 
হইতে জীবের জন্ম হয়, আবার উহাদের বিশ্লেষই মরণবিকার, কোন প্রেক্ষাবানই 
এইরূপ কথা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। ক্ষুদ্রতম জীব হইতে মনুষ্য পর্যন্ত 
সকলেই যে স্বত্ব সংরক্ষণার্থ সদা সচেষ্ট মরণের পর তাহা আর থাকিবে না, কোন 
ব্ক্তি কি, এইরূপ বিশ্বাসকে প্রকৃতপ্রভাবে হৃদয়ে স্থান দিতে প্রস্ততঃ যাহার প্রতি 
জীবের এত মমতা, তাহার একেবারে নাশ হইবে, এ চিন্তা বোধ হয়, জীবমাত্রের 
হৃদয়ের বাধাপ্রদ। মরণের পর কোন না কোনরূপে আমার অভ্ভিত্ব থাকিবে, 
অধিকাংশ মানুষের হৃদয়ে এবন্প্রকার বিশ্বাসই স্থান পায়, আত্মার অনশ্বরত্ববাদের 
(স্পষ্ট, অস্পষ্ট যে ভাবের হউক) পক্ষপাতী হওয়াই মানবের প্রাকৃতিক। বৈজ্ঞানিক 
পন্ডিত ব্যাল্‌ফোর ছুয়ার্ট ও পি. জি. টেট, তাহাদের “অন্সিন্‌ যুনিভার্স (01756017 
(0)1৬০175০) নামক গ্রে এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। * মরণের পর জীবের 
যে, অভিত্ব থাকে, ইহারা তাহা কিয়ৎপরিমাণে বিশ্বাস করিয়াছেন, যথাসম্ভব 
বৈজ্ঞানিক যুক্তির আশ্রয় গ্রহণপুককি অন্যকে তাহা বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা 
করিযাছেন। তথাপি যাবৎ পুনর্জন্ম ও কন্ম্তিত্রের শাস্ত্ব্যাখ্যাত রূপ ইহাদের নয়নে 
যথাযথভাবে পতিত না হইতেছে, তাবৎ ইহারাও শাস্ত্র দৃষ্টিতে আন্তিক বলিয়া 
বিবেচিত হইবেন না। 


জীবের পুনর্জন্ম হয় কি না, কোন্‌ প্রমাণে তাহা বিনিশ্চিত হয়? শান্ত্র পাঠ 
করিলে, জানিতে পারা যায়, সৃক্ষ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আন্তোপদেশ, এই ত্রিবিধ 
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প্রমাণদ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইয়া থাকে। তবে আগ্তোপাদেশই প্রত্যক্ষ ও অনুমান 
প্রমাণের অবিষয় পদার্থের তত্বনিশ্চয়ের প্রধান প্রমাণ। জীবের পুনর্জন্ম হয় কি না, 
উহা জানিতে হইলে, প্রথমতঃ জীবের জন্ম সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ পাওয়া যায়, 
তাহা শ্রবণ করা উচিত। যাহারা পুনর্জন্মের, প্রতিক্ষেপক, তাহারা আত্মান্তর নিরপেক্ষ 
মাতাপিতাকেই অপত্যোপাৎদনের কারণ বলিয়া স্থির কর়েন। অতএব ইহাদের মতে, 
পুর্রশরীর পরিত্যাগ পুব্বক শরীরান্তর গ্রহণরূপ আত্মার পরলোক-পুনর্জন্ম নাই। 
পুনর্জন্ম” শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা নাস্তিকদিগের মত উদ্ধৃত করিয়াছি। জীবের জন্মতত্ব 
অবগত হইতে হইলে, উৎপত্তিসম্বন্ধে যত প্রকার মত প্রচলিত আছে, তাহা জানা 
আবশ্যক, আমরা এইজন্য জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে যত প্রকার মত আছে, তাহাদের 
সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রদান করিয়াছি। জগতের সৃষ্টি ও জীবের জন্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রের সহিত 
প্রতীচ্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের কোন্‌ কোন্‌ অংশে মতের একতা, এবং কোন্‌ 
কোন্‌ অংশে মতের বিরোধ আছে, কাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বেদকে 
খষি ও আচার্যেরা যে কারণে অন্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই 
জানা উচিত। আধুনিক শিক্ষিতম্মন্য পুরুষবৃন্দের দৃষ্টিতে বেদ জানা উচিত। আধুনিক 
শিক্ষিতম্মন্য পুরুষবৃন্দের দৃষ্টিতে বেদ যেরুপে পতিত হয়েন, তাহা যে, বেদের প্রকৃত 
রূপ নহে, পিরলোক' নামক গ্রন্থে আমরা তাহা প্রতিপাদন করিবার একটু চেষ্টা 
করিয়াছি। খষি ও আচার্ধ্যগণ বেদকে সর্র্ববিদ্যার প্রসূতি বলিয়াছেন, বেদ হইতে 
বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। খষি ও আচার্ধ্যদিগের 
এইরূপ মত প্রকাশের অভিপ্রায় কি, তাহা জানিতে হইলে, বেদের স্বরূপ দর্শন 
অবশ্যকর্তব্য। বেদের স্বরূপদর্শন করিতে হইলে, শব্দের তত্বান্বেষণ করিতে হয়। 
আমরা যে, এ গ্রন্থে শব্দের তত্বানুসন্ধান করিয়াছি, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। 
অনেকের ধারণা, বেদে সত্যাংশ হইতে কাব্যাংশই অধিকতর। এইরূপ ধারণা যে, 
সত্যভূমিক নহে, তৎপ্রতিপাদনার্থ, অপিচ বেদ হইতেই যে অখিল শাস্ত্রের উৎপত্তি 


হইয়াছে, তাহা জানাইবার জন্য আমরা ন্যায়, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের স্বরূপবর্ণন 
করিয়াছি। 


প্রতাক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অবিষয় পদার্থসমূহের তত্বান্বেষণও নিঃশ্রেয়স- 
প্রার্থীর, স্থির কল্যাণাকান্মীর অবশ্যকর্তব্য, যাহাদের এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে স্থান 
পাইয়াছে, বেদভিন্ন তাহাদের গত্যন্তর নাই পরলোক স্থুলপ্রত্যক্ষের অবিবয়, অতএব 
পরলোকের স্বরূপ-দর্শনের বেদই একমাত্র দর্শন। আমরা এইজন্য পরলোকের 
তত্ববিনিশ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বেদ ও বেদাশ্রিত শাস্ত্সমূহকেই প্রধানতঃ আশ্রয় 
করিয়াছি। প্রতীচ্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ, পুেরইি জানাইয়াছি, পরলোক সম্বন্ধে 
বিশেষ কোন কথা বলেন নাই, অতএব পরলোকের তত্বানসন্ধিৎসু পুরুষবর্গের 


প্রতীচ্য দর্শন ও বিজ্ঞান হইতে বিশেষ সাহাব্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্র পাঠ 
করিলে, আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান পরস্পর বিসংবাদী বহ্‌ মতের-নানাবিধ সিদ্ধান্তের 
সংবাদ পাওয়া যায়। শাস্ত্রে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্ধেতবাদ ইত্যাদি বিবিধবাদের 
কথাই আছে। সকলেই যথাশক্তি স্ব-স্বমতের ও পরমতের খন্ডনের জন্য চেষ্টা 
করিয়াছেন। পরস্পর স্থাপনার্থ ও পরমতের খণ্ডনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। পরস্পর 
বিরুদ্ধ মতসমূহের প্রত্যেকই সত্য হইতে পারে না। অতএব শাস্ত্রদ্ধারা কোনরূপ 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। প্রতিভাভেদই মতভেদের কারণ গুনভেদে 
প্রতিভার ভেদ হইয়া থাকে। খষিরা সব্জ্ঞ হইলেও, অধিকারী অনুসারে অরত্বাপদেশ 
করিয়াছেন, কোন মতই খধিদিগের স্ব-কপোল কল্পিত নহে। দ্বৈতবাদাদি যত প্রকার 
বাদ বিদ্যমান আছে, সকলেই সনাতনী শ্রুতি হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। যিনি যেরূপ 
প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ, করিয়াছেন, তিনি সেইরূপ মতাবলম্বী হইবেন, সংসারেই 
চিরদিনই মতভেদ আছে, চিরদিনই মতভেদ থাকিবে । তবে খধিদিগের মতভেদ 
প্রকৃত সাধকের ক্ষতিকর নহে, যে উপায় অবলম্বন করিলে, মতভেদের সমন্বয় 
হয় পারমার্থিক জ্ঞানের বিকাশ হয়, সেই উপায় সম্বন্ধে খষিদিগের মধ্যে মতভেদ 
নাই, সাধনাবিষয়ে খবিরা একমত। চিত্তশুদ্ধি না হইলে, প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় 
না, এই বিষয়ে খধিদিগের মতভেদ নাই। শুদ্ধ কঠে রাখিবার জন্য শান্ত্রকর্তারা 
কন্ম্ম করিয়া চিত্তের মল-শোধনার্থ, শাস্ত্বকর্তারা শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। যিনি 
শাস্ত্রোপদেশ পালনপূর্বক শাস্ত্র অধায়ন করেন, তাহাকে কদাচ বিপন্ন হইতে হয়না, 
তিনি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইতে পারগ হয়েন। অভিমান রাহ্প্রস্ত হৃদয়ে শাস্ত্রের প্রকৃত 
রূপ পতিত হয় না, সাধনাবিহীনের মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া, কখন কাহারও অভীষ্ট 
সিদ্ধি হয় না। বৈজ্ঞানিকগণও বোধ হয়, আমাদের এই কথা গ্রাহ্য করিবেন। রামচন্দ্র 
বেদান্তৃতত্ব-জিজ্ঞাসুর কি, বিশেষ কোন উপকার হইতে পারে? বিনি পাতগ্রলসূত্র, 
বেদব্যাসকৃত যোগসূত্রভাষা, বাচস্পতিমিশ্রকৃত ভাষাটীকা, এবং বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত 
যোগবার্তিক কন্ঠে করিয়াছেন, কিন্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য যোগশাস্ত্োক্ত বিধি 
অনুসারে কোন দিন কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন নাই, তিনি কি, যোগশাস্ত্রের 
উপদেষ্টা হইবার যোগ্য? আপনি ভগবান শাস্ত্রীর কাছে বেদ পড়িতে আরম্ত করিলেন, 
ভগবান-শান্ত্রীর চার বেদ কনে বিদ্যমান, বেদভাষ্য নিরুক্ত, ব্যাকরণ ইত্যাদিও তাহার 
স্মৃতিপথে সদা ভাগরূক, কিন্তু তিনি কখনও যথাবিধি বেদোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
করেন নাই। তিনি বেদ-সংস্কৃতমতি নহেন, অতএব মন্ত্রশক্তিতে তাহারই শ্রদ্ধা জন্মে 
নাই, দেবতাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস দৃঢ় হয় নাই, তিনি তপস্বী বা যোগী নহেন। এই 


ভগবান্‌-শাস্ত্রীর কাছে বেদ পড়িয়া আপনি কখনও খধিসেবিত বেদের সাক্ষাৎকার 
করিতে সমর্থ হইবেন না। বেদ অপ্রান্ত বেদ সর্ববিদ্যা প্রসুতি বেদ হইতে বিশ্বজগৎ 
প্রদুত হইয়াছে ইত্যাদি বেদোপদেশ সমূহে ভগবান শাস্ত্রীর যেরূপ বিশ্বাস, আপনারও 
তদ্রুপ বিশ্বাসই হইতে পারে, তদতিরিক্ত কিছু হওয়া সম্ভব নহে। তা'ই বলিতেছি, 
শাস্ত্রে প্রকৃত রূপ দর্শনপুরর্বক কৃতার্থ হইতে হইলে, শাস্ত্রের উপদেশ পালন ফরিবার 
প্রয়োজন আছে। সংসারে খ্যাতি, অর্থ ও সম্মান প্রাপ্তিই যদি শাস্ত্রাধ্যরনের প্রয়োজন 
হয়, তবে স্বতস্ব কথা, আর যদি মোক্ষসাধন জ্ঞানপিপাসা মিটাইবার জন্য, ভবসন্তাপ 
নিবারণের নিমিত্ত শাস্ত্রসিদ্থৃতে অবগাহনের প্রয়োজন বোধ হইয়া থাকে, তবে 
বিগলিতাভিমান হইতে হইবে, সাধক, শাস্ত্রজ্ঞ গুরুর চরণ-সেবা করিতে হইবে, 
চিন্তমল বিধৌত করিতে হইবে। যিনি এইরূপে শাস্ত্রচরণ সেবা করিবেন, খাষিদিগের 
মধ্যে যে, বস্তৃতঃ মতভেদ নাই, তাহা তাহার উপলব্ধি হইবে, খষিরা সর্ব কি 
না, এইরূপ সংশয় নিরস্ত হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, পুনর্জন্ম হয় কি না, তর্কদ্বারা 
তাহার মীমাংসা হইতে পারে না, পুনর্জন্ম হয় কিনা, সংস্কারে সাক্ষাৎকার হইলে, 
আপনা হইতে তাহা বুঝিতে পারিবে ৫ সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূরর্বজাতিজ্ঞানম।”__ পাং 
দংবি,পা,১৮।।) দেবতা আছেন কি না, স্বাধ্যায়দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইবে, যথাশাস্ত 
স্বাধ্যায় করিলে, ইঞ্টঈদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, অভীষ্ট দেবতা তাদৃশ সাধকের 
সকল শ্রার্থনা পূর্ণ করেন, তাহার সকল অভাব মিটাইয়ী দেন 
(“স্বাধ্যায়াদিউ্উদেবতাসম্প্রয়োগঃ” __ পাং দং) অতএব, দেবতা আছেন কিনা তাহা জানিতে 
হইলে, বাগঘুদ্ধ করিয়া, বৃথা কালক্ষেপ করার অপেক্ষা স্বাধ্যায় করাই (অবশ্য দেবতা- 
দর্শনলাভের যাহার প্রয়োজন হইয়াছে ) শ্রেয়ঃ। শাস্ত্র বহুশঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ সতোর 
উপদেশ করিয়াছেন, শাস্ত্কর্তারা শুদ্ধ কল্পনার শরণগ্রহণপূব্বক কোন কথা বলেন 
নাহ। দেবতাগণ অবিগ্রহ হইয়া, ভক্তের সহিত কথোপকথন করেন, যাজ্িকগণ 
মন্ত্রক্দ্ধারা অগ্যাদি দেবভাস্গিকে আবাহন করিতে পারেন, অগ্ম্যাদি দেববৃন্দ শরীর 
গ্রহণপুর্রবক যল্ঞস্থলে উপস্থিত হয়েন, ইত্যাদি বেদোপদেশসমূহ কেবল কল্গনার 
বিজুপ্তণ নহে। যেরুপ ক্রিয়াদ্ধারা এই সকল শাস্থ্োপদেশের সতাতা পরীক্ষিত হইয়া 
থাকে, একালে অল্পবাক্তিই সেইরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ, সেইরপ ক্রিয়া 
করিতে হইলে দেহ ও মনের যাদূশ সংস্কার অবশ্য কর্তব্য, এক্ষণে অত্যল্প ব্যক্তিই 
দেহ ও মনের তাদৃশ সংস্কার করিতে প্রভত। বিষয়ভোগাসক্ত চিত্ত কদাচ চিত্তবৃত্তি 
নিরোধরূপ যোগসাধনে ক্ষমাবান হইতে পারে না। যোগ কাহাকে বলে, ব্যাকরণের 
সহিত যোগের সম্বন্ধ কি, আমরা এই গ্রন্থে তাহার একটু আভাস দিবার চেষ্টা 
করিয়াছি। পরলোকের স্বরূপ যথাশাস্ত্র বর্ণন করিতে হইলে, লোকাশ্তরে, কম্মতিত্ব, 
মরণোত্তর জীবের গতি, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভীব ও লিঙ্গদেহ, এই সকল পদার্থের তত্বব্যাখা 
আবশাক হইয়া থাকে। বেদান্তদর্শনের ভূতীয় ও চৃতুর্থাধ্যায়ে জীবের কর্ম্মানুরূপ 


গতিনম্বদ্ধে যে সকল উপদেশ আছে, শ্রুতি পাঠপুর্বক লোকান্তরাদি পদার্থ সম্বন্ধে 
যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, পরলোকের চতুর্থখন্ডে সংক্ষেপে তাহা জানাইয়াছি। 
'ইহলোক ও পরলোক বস্ততঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে, ইহলোকের সংবাদ গ্রহণ না 
করিলে, পরলোকের ঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। “পুরুষের ইহলোক, পরলোক, 
এই দুইটি স্থান”, ইত্যাদি শ্রতি-বচনসমূহের অর্থ বৈজ্ঞানি* পন্ডিত টেট্‌ ও ব্যালফোর 
গ্রছের প্রতিপাদ্য বিষয় সকল, এবং যে রীতিতে উহাদের প্রতিপাদন করা হইয়াছে, 
যথাপ্রয়োজন তাহা জানান হইল। “মানবতত্ব” “ভূত ও শক্তি” এবং “পরলোক”, 
এই গ্রন্থত্রয় যে অবস্থায় ও যেভাবে লিখিত হইয়াছে , তাহা ভাবিলে মা! তোমার 
কৃপা হইলে, পঙ্গুও গিরিলঙঘনে সমর্থ হয়, অন্ধও চক্ষুম্মান্‌ হয়, মুক ও বাক্‌ শক্তি 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে'। আমার মুখ হইতে অবশভাবে এই সকল কথা উচ্চারিত হয়। 
আমার বিশ্বাস, “পরলোক” নামক গ্রন্থে বটি আছে, পাঠকগণ দয়া করিয়া ক্ষমা 
করিবেন। 


সূচীপত্র 


বিষয় 

প্রস্তাবনা 

টির রাদাম রাত রনী 

য প্রস্তাব 
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উরি উৎ্পপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রের উ 
জীবের নি িজাগরিিলা। রা 

মত সংগ্রহ) 


পঞ্চম প্রত্তাব 
(জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের 
র মন্তব্য) 
বীর ? 


২০ 
২৬ 
৩৮ 


৯৬৭ 


(ক) 
সুচীপত্র 
প্রস্তাবনা । 


জ্ঞানের বিষয় -_- জ্ঞান বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই 
ত্রিকালবিষয়ক। মানবচিত্ত বিবেকশক্তি, ধারণাশক্তি ও সমীকরণশক্তি, 
এই ত্রিবিধ শক্তিবিশিল্ট, এই জন্য মানুষ বিজ্ঞানের আবিক্ষার করিতে 
পারগ হয়। বর্তমান ও ভবিষ্যতৎকে অতীতের সহিত সম্বন্ধ করিতে না 
পারিলে, বিজ্ঞানের উদয় হয় না। বর্তমানাদি বের্ডমান, অতীত ও 
ভবিষ্যৎ) ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে কোন অবস্থাই বস্ততঃ অসৎ নহে, 
বৈজ্ঞানিকণণ কি, পরলোকের অভিত্ব বিশ্বাস করেন £ শাস্ত্র প্রতিপাদিত 
পরলোক-নামক পদার্থের তস্ত্ানুসন্ধান মানবের অবশ্য কর্তব্য । পরলোকে 
বিশ্বাস করিতে কাহারণ অসমর্থ, এবং কাহারাই বা সমর্থ । পরলোকের 
তত্ব-জিজ্ঞাসার স্বরূপ কি? অব্যক্ত বা সৃন্ষ্নের তন্তজিজ্ঞাসা ও পারলৌকিক 
তন্্রজিজ্ঞাসা এক পদার্থ। 0১৭১ পৃষ্ঠা 

প্রথম শ্রস্তাব 


আস্তিক ও নাস্তিক -_ আনভ্ডিক ও নাভিক, এই শব্দদ্ধয়ের নিরুক্তি। 
আস্তিক ও নাস্তিক, এই শন্দদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অর্থের সহিত ইহাদের যথোক্ত 
স্যুৎপত্ডি্র সঙ্গতি-শ্রদর্শন। আভ্িক-লক্ষণ। আসন্নচেতন ও বিশিষ্ট 
চেতন। কার্ষোর কারণানুসন্ধান করিতে যাইয়াই মানুষের ঈশ্বরের 
অভিত্তে বিশ্মীস জন্কিয়া থাকে । “বিনা কারণে কোন কার্য্য হয়না” মানুষের 
এইনপ বিশ্বাসের হেতু কি। তীর ও কারণ। শক্তিসমুহের সাতত্য, 
ইহাদের ইতরেভির সম্বন্ধ, ইহাদের রাপাত্তব্র-প্রাপ্তি-যোগ্যতা, এবং 
হা দের তুলাবৃতিকত্রুই আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কারণতত্তর। ন্যারনতে 
সহকারী বা নিমিশ-কারণের বিচিত্রতাই-সৃচ্চি-বৈচিত্র্ের হেতু । কর্ম 
নেচিক্র্ই যদি সুষ্চিবৈচিত্রোর হেতু হয়, তবে অতিরিক্ত ঈশ্বর নামক 
পদার্থ অরপপাকারের প্রয়োজন কি? পুরুষের কম্মফিল নিল্পত্তি 
যে, ঈশ্বরাধীন, তাহার প্রমাণ কিঃ ঈশ্বর কোন্‌ পদার্থ £ ঈশ্বর যদি 
আপ্তকাম হয়েন, তবে তাহার জগৎ-সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি হইবে কেনঃ 
ঈশ্বর যদি কন্ম্মানুসারে জীবের সুখ দুঃখ-ব্যবস্থা করেন, তবে শশ্বরের 
স্বাতন্রয অব্যাহত থাকে কি£ ঈশ্বরানুমান। জৈবকর্্ম স্বীকারের প্রয়োজন । 
সাংখ্যনতে ঈশ্বরানুমানঃ স্পেন্সার, ডারুবিণ প্রস্তুতি জড়বাদী পণ্ডিতগণও 
জড়বাদের উপরি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন নাই। 


€৮---১৯) পৃন্ঠা 
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(খ) 
দ্বিতীয় প্রস্তাব 
পরলোক কোন্‌ পদার্থঃ -_ পরলোক", এই শব্দের ব্যুৎপন্তি, 
পরলোকের ব্যুৎপত্তি হইতে কি বুঝায়? পরলোক কি, সবর্বত্র এইরূপ 
ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকেঃ পরলোকে অন্গবিস্তর বিশ্বাস 
মানবমাত্রের আছে। প্রতিভাই ভ্ঞন, বিশ্বাস ও ধর্মাধর্মপ্রবৃত্তি ইত্যাদির 
নিয়ন্ত্রী। 
শ্রত্যাদি শাস্ত্রে পরলোক'শব্দ বিশেষতঃ যদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
ঈম্বর-শব্দ মুখে উচ্চারণ অথবা স্বীকার করিলেই আভ্ভিক হওয়া যায় 
না। পরলোক” নামক গ্রন্থে কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের তত্বান্বেবণ কর্তব্য। 
জন্মের পূবের্ব এবং মরণের পরে জীবের অবস্থানযোগ্য স্থান বা 
লোকসমূহ আছে, এইরাপ অনুমান ন্যায়সঙ্গত । পরলোক একরাপ নহে। 
ঈশ্বর, আত্মা ও সুম্ক্রশরীর । (২০-_-২৫) পৃষ্ঠা 
তৃতীয় শ্রস্তাব 


জীবের উৎপত্তি-সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ । কার্যযমাত্রের কারণ আছে, 
বিনা কারণে কোন কার্যের উৎপণ্তি হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার হেতু । নিত্য ও অনিত্য, এই. দ্বিবিধ ভাবের অল্প-বিস্তর জ্ঞান 
বিশিষ্ট-চেতন পুরুষমাত্রের আছে। কার্য্যমাত্রেই উপাদানকারণ-যুক্ত 
নিমিত্ড-কারণ। ঈশ্বরেচ্ছা, কাল ও পৃর্রকিম্ম অঙ্কুর-কার্য্ে ইহাদিগকে 
কারণ বলিয়া স্বীকারের প্রয়োজন কি? “জীবের উৎপস্তি”+ এই কথার 
অর্থ। জীব ও জীবের উৎপত্তি-সম্বন্ধে ধণেদের উপদেশ। শরীরের 
উৎপত্তি-বিচার। গর্ভের উৎপত্তি । জৈবশরীর-ভেদের কথা । জীব নিতা, 
জীবের জন্ম ও মরণ নাই। স্থুলশরীরের সহিত জীবাস্রার সম্বন্ধই জীবের 
জন্ম। (২৬--৩৭) পৃষ্ঠা 

চতুর্থ প্রস্তাব। 

জীবের জন্ম-সন্বন্ধে পাশ্চাত্য মতসংগ্রহ। -_ সৃষ্ঠিবাদ, ত্রমবিকাশবাদ 
ও পরিণামবাদ। বিজ্ঞানৈকত্ববাদ, জটড়েকত্ববাদ ও দ্বৈতবাদ। 
ক্রমাভিব্যক্তিবাদের দ্বিবিধ রূপের কথা । ক্রমাভিব্যক্তি-নিয়ম। প্রাকৃতিক- 
নিবর্ধাচন কাহাকে বলেঃ যথোক্ত প্রাকৃতিক-নিবর্বাচনের স্বরূপ চিন্তা 
করিলে, কি বোধ হয় £ জীবের উৎপত্তি ও জাতিভেদ-সনম্বন্ধে বৈশেবিক- 
সৃষ্টিবাদ ও ক্রমবিকাশবাদের অনুমান। স্বীয় সম্তসংরক্ষণ জীবমাত্রে 
সাধারণ ধর্্ম। ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণের মতভেদের কথা । পিতার অর্জিজিত 


(গণ) 

ধর্ম পিতার অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল পুত্রে সংক্রমণ করে কি না; 
এতদ্বিষয়ক বাইস্মনের মত। -_পিতার অর্জিত ধর্ম্ম অপত্যে সংক্রমণ 
করে, এইরূপ মতাবলম্বীদিগের স্বমত-সমর্থক প্রমাণ। প্রতিবাদীর 
প্রতিবাদ। জড় হইতে জীবের উৎপত্তি হয়, অথবা জীবই জীবের 
উৎপত্তিকারণ? কব্রমাভিব্যক্তিবাদের প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস দোষ। শরীরের 
উপাদান ও উৎপত্তি তত্ব । প্রোটোপ্লাজম্‌ কোন্‌ পদার্থ? 

(৮-_৭৪) পৃন্ঠা 

'পৃঞ্চম প্রস্তাব 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্য। -_ জীবের উৎ্পত্তি-সম্বন্ধে 

শাস্ত্রীয় উপদেশের প্রতিচিস্তন। আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদের 
সংক্ষিপ্ত সংবাদ। সবকার্য্বাদ-স্থাপনের যুক্তি। উপাদাননিয়মই “কার্য 
কারণ-গর্ভে সুন্ম্নভাবে শৈক্তিরূপে) বিদ্যমান থাকে” একথা সপ্রমাণ 
করে, অপিচ কারণ হইতে যে, কার্যের উৎপত্তি হয়, কার্য ও কারণ 
যে, সব্রথা অভিন্ন পদার্থ নহে, একথাও সব্র্বাদিসম্মত। সতকারণবাদের 
অভিপ্রায়। সত্যলক্ষণ। মিথ্যার লক্ষণ ও শ্রকারভেদ। আস্তিক ষড়্দর্শন 
পরস্পর দ্বারদ্বারিভাবে সন্বন্ধ। আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ 
ইহাদের কোন বাদই বস্ততঃ মিথ্যা নহে, জ্ঞানের পবর্বভেদানুসারে বিভিন্ন 
সিদ্ধান্তে সত্যত্ববোধ হওয়াই প্রাকৃতিক। মতভেদের কারণ। মিথ্যাজ্গান 
বা অবিদ্যা। সৎকার্যযবাদ ও অসবৎকার্যযবাদের সাধন্ম-বৈধন্মম্য। 
অদ্বৈতবাদ-স্থাপনের উপায়। দ্বেত বা ভেদের ত্রেবিদ্য। অদ্বৈতবাদ 
আরম্তবাদী বা পরিণামবাদীদিগের দৃষ্টিতে ব্রন্মকে জগতের উপাদান ও 
নিমিত্তকারণ বলেন নাই। আরম্ত, পরিণাম ও বিবর্তের লক্ষণ। 
কার্যকারণের ভেদাভেদ দুর্নিরূপণীয়। সৎকারণবাদই অসন্দিপ্ধবাদ। 
৭ে৫--১৬৬) পৃষ্ঠা 

জগতের সৃষ্টিবিষয়ক মতসৃহের সমালোচনা । -_ পাশ্চতায 
শাস্ত্ব্যাখ্যাত আরম্তবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদেরই বিকৃত রূপ । প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্য বিজ্ঞানবাদের সাদৃশ্য। বিজ্ঞানবাদ ও বৈদিক অদ্বৈতবাদের 
পার্থক্য। প্রতীচ্য দর্শনসমুহের যেন প্রাচ্য দর্শনসমূহেরই রূপান্তর । প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্য দার্শনিকগণের বৈলক্ষণ্য। সংসারের অনাদিত্ববাদই সব্র্থা 
দোষবিরহিত। শাস্ত্রোপদিষ্ট সংসারের অনাদিত্ববাদের অভিপ্রায় । পণ্ডিত 
স্পেন্সার অনাদিত্ববাদকে সবর্ধথা যুক্তিযুক্ত বলেন নাই কেন£ স্পেন্সার 


€ঘ) 
প্রভৃতি যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত বর্তমান সৃষ্টিকে পুর্ব সৃষ্টির সদৃশী 
বলিয়াছেন গতি বা কর্ম্মের সন্ভতত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ভূত ও ভৌতিক- 
অনাদিত্ব চিন্তা করিতে বাধা পান কেন? শাস্ত্রোক্ত জগতের অনাদিত্ববাদ 
স্বীকার করিলে জগতের সৃষ্টত্বের, জগৎকর্তা ঈশ্বরের প্রতিষেধ করা 
হয় কিঃ জগৎ অনাদি, ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, বেদোপদিস্ট পরস্পর 
বিরুদ্ধ এই দ্বিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যুক্তি কি? নিরীম্বরবাদ ও 
সেশ্বরবাদ-সমর্থক যুক্তি। কর্তৃ-লক্ষণ, ও উহার প্রকারভেদ । 
স্কলদর্শিব্যক্তিগণই স্বভাবসিদ্ধ কর্মসমূহকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যাখান করেন। ড্রেপার-প্রমুখ নার্তিকগণের অভিপ্রায় । 
উদয়নাচার্যাকৃত অকস্মাদুৎপত্তিবাদ-খগুন। শুদ্ধ উৎপ্রেক্ষামূলক নিরাগম 
তর্কের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। শ্রুত্যুক্ত স্থুল-সুন্ম্ন দৃষ্টিভেদ-নিবন্ধন জগৎ 
কারণবিষয়ক বিবিধ সিদ্ধান্ত। জগতের প্রবাহরূপে নিত্যত্ব বা সৃষ্টি ও 
লয়-পরম্পরার অনাদিত্ববাদই.শক্তিসাতত্যের পূর্ণরূপ। শাস্ত্রোক্ত জগতের 
অনাদিত্ববাদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণদ্বারা যথাযথভাবে গৃহীত হয় নাই। 
কলনাত্মক ও অখগুদণ্ডায়মান, এই দ্বিবিধ কাল । গতি বা ক্রিয়ার সম্ভতত্ব 
এক কথা । স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গতির সম্ভতত্ব ও 
কালের সন্ততত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন, কালের সম্ভতত্ব বুঝিতে পারেন 
নাই। কালের সম্ততত্ব বুঝিতে গেলেই সৃষ্টি ও লয়-পরম্পরায় অনাদিত্ব 
স্বীকার করিতে হইবে । আধুনিক এভোলিউশন্বাদের উদ্দেশ্য ও 
প্রতিপাদ্য বিষয়। এভোলিউশনের কারণ। আধুনিক ভূততন্্স ও 
রসায়নতন্ত্রের আবিদ্কত নিয়মসমূহদ্বারা ভৌতিক রাজ্যাদি চতুব্র্বিধ 
প্রাকৃতিক-পবের্বর সর্বপ্রকার - পরিণামতন্ব ব্যাখ্যাত হয় না। বিজ্ঞানের 
সুক্ষ্মতত্ববিষয়ক চিন্তার প্রথম আলম্বন। প্রোটাইল্-সন্বন্ধীয় ক্রুকূসের 
অনুমান। নৈহারিক সিদ্ধান্তের অনুপপত্তি। ভূতোৎপত্তিবিবয়ক ক্রুক্স্‌ 
প্রভৃতি আধুনিকবৈজ্ঞানিকগণের অনুমান শাস্ত্রীয় উপদেশেরই বিকৃত 
প্রতিধ্বনি। পণ্ডিত স্পেন্সারের মতে বিশ্বকার্ের কারণরূপে লক্ষিত 
শক্তি পদার্থ শুদ্ধ জড়াত্মক। পণ্ডিত স্পেন্সারকেও চিচ্ছক্তির স্বতন্্ 
অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে । জীবনীশক্তি । সজীবদেহে ভৌতিকশক্তি 
ও জীবনীশক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তি বিদ্যমান। আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের 
সহিত শাস্ত্রের কোথায় বিরোধ £ 0১৬৭---৩০৪) পৃষ্ঠা 


সাংখ্যদর্শনের সহিত ক্রমিবকাশবাদের তুলনা । মনোময় কোষই 
মাইশু (1/179)।1 প্রাণশক্তির ক্রিয়াবিশেষই প্রত্যাবৃত্ক্রিয়া (3919৯ 


(৬) 
৪01197) ভোত্ভু ও ভোগ্যের ইতরব্যাবর্তক শাস্ত্রীয় লক্ষণ । চিন্তাশীল 
পপ্তিত স্পেন্সার জড় ও চৈতন্যের বৈধর্্ট উপলদ্ধি করিতে পারেন 
নাই কেন£ সাংখামতের সহিত ঈশ্বর সাধক শ্রতিবচনের সমন্বয়। 
বুদ্দিপুবর্বক কর্্ম। বুদ্ধি কোন্‌ পদার্থ? অবুদ্ধিপুকর্ষক কর্ম কাহাকে বলে? 
সৃষ্টির প্রয়োজন বিষয়ক সপ্তবিধ মত। জড়বাদী ও ব্রম্মাবাদী, উভয়- 
মতেই সৃষ্টি স্বাভাবিক, তবে এতদুভয়ের পার্থক্য কি? আতভ্ভিক 
দর্শনসকলের প্রয়োজন ও অধিকার-ভেদ। সাংখ্যদর্শনে অচেতনের 
কত্তৃত্, অপিচ জগৎকত্রী প্রকৃতির অচেতনত্ব স্বীকারের উদ্দেশ্য । ভক্তির 
অপ্বিকারী। সাংখ্যাদি মত পরমার্থতঃ বেদবিরুদ্ধ না হইলে, বেদান্তদর্শনে 
সাংখ্যাদি মত খণ্ডিত হইয়াছে কেন£ঃ সাংখ্যমতের শ্তিমূলকত্ব। 
সাংখামত ও ক্রমবিকাশবাদের সংক্ষিপ্ত সাধন্ম্য-বৈধন্ম্য। 
€১৬৭---৩০২) পৃষ্ঠা 
স্গতঃসৃষ্টিবাদ বা প্যান্থিজম্। পণ্ডিত স্পেন্সার-প্রদর্শিত স্বতঃ- 
সৃষ্টিবাদ দূষণ । প্রতীচয হেগেলিজ্ম্‌ ও প্রাচ্য অদ্বৈতত্রম্দবাদের সাধ্‌ন্ম্য- 
বৈধন্যা। সৎ ও অসৎ বা ভাব ও অভাবের স্বরূপ প্রকার ভেদ ও 
সম্বন্ধ। ভাব ও অভাব-সন্বন্দে হেগেল ও ন্যায়দর্শনের সমন্বয় । জগতের 
সৃচ্িবিষয়ক বিভিন্ন মতের সমালোচনার উদ্দেশা। বেদ-বোধিত বিবর্ত 
লা পরিণামনাদে ম্পেনসার -প্রদর্শিত কত-সৃষ্টিবাদ-দুষণের সম্ভাবনা নাই, 
পণ্ডিত স্পেনসার স্বোক্ত দুষণদ্বারা প্রকৃতপক্ষে স্বমতকেই দূষিত 
করিয়াছেন । ঈশ্বরসর্তুকি সৃদ্টিবাদে পণ্ডিত স্পেন্সার যে সকল অনুপপত্তি 
দেখাইয়াছেন, বাইবেলোক্ত সৃষ্চিবাদই তদ্দ্ারা দুষিত বেদবোধিভ ঈশ্বর- 
সৃদ্বাদে ভাহাদের শ্রবেশাধিকার নাই । সৃচ্টিবিষয়ক ত্রিবিধ পাশ্চাতামত 
প্রকৃতপাক্ষে শাক্্ররই উৎসুষ্ট, কিন্তু বিকৃত তানি, অপিচ সৃষ্টিতজ্রের 
দুর্িজ্রিত প্রদর্শনিই পণ্ডিত স্পন্সারের সৃঙ্ছিবিষয়ক মত-খগ্ডনের 
উদ্দেশ । সৃচ্িতভ্ডের ব্রহুসাভ্ কে, সঙ্গিতত্রবিনিশ্চয়ে সব্র্বোপরি প্রমাণ 
কি. হত্যাদি-বিনয়ক €দোপদেশের সহিত চিন্তাশাল পণ্ডিত স্পেন্সারের 
উক্তির সমন্বয় । 


(চ) 
সূচীপত্র 
ষষ্ঠ প্রস্তাব 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি।__ পৃষ্ঠা ১৬৭ 


জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মতসমূহের সমালোচনা +__ শাস্ত্রে জীবের উৎপত্তিসশ্বন্ধে 
কোন কথা নাই কেন? শরীরোৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ। অদৃষ্ট নিরপেক্ষ 
অণুসমূহ হইতে শরীরের উৎপত্তি হয়, এই মতের খন্ডন। সজীবদেহের উৎপত্তি 
পন্ডিতগণের শরীরোতপত্তিবিষয়ক সিদ্ধান্তের সমন্বয়। প্রাকৃতিক-নিবর্বাচনবাদ 
সাংখ্যপাতগ্জলোপদিষ্ট প্রকৃতি স্বাতত্র্যবাদেরই ছায়া বা বিকৃতরূপ। ধন্মাধন্্মাপেক্ষমানা 
প্রকৃতি হইতে সর্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত হয়, বেন্‌ স্পেন্সার প্রভৃতি পন্ডিতগণকেও 
প্রকারান্তরে ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। প্রাকৃতিক নিব্বাচনবাদের অনুপপত্তি। 
ক্রমবিকাশপাদে সাজাত্য ও বৈজাতোোর হেতু। কম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ। 
প্রাকৃতিক নিবর্বাচনবাদ সম্বন্ধে অধ্যাপক ক্লাস্রে মন্তব্য। প্রকৃতি জীবের ধর্্মাধর্্মানুসারে 
ভিন্ন ভিন্নরূপ পরিণাম সাধন করেন, ইহাই বস্তুতঃ আপত্তিবিরহিত সৎসিদ্ধান্ত। ডাক্তার 
বীলও অনেকতঃ এইরূপ মতের পক্ষপাতী । আধুনিক টি অমীমাংসিত 
কতিপয় বিপ্রতিপত্তি। আধুনিক চি ৪১৮ ব্যাখ্যাত 
পরিণামবাদের সাধর্ম্াবৈধন্ম্য। সপ্রাণ ও অগ্রাণ নে ংহনন ও বিলয়ন। 
শরীরের উপাদানবিষয়ক ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য পাতগ্লল ও ব্দাহ্দর্শনের সিদ্ধান্ত। 
সজাতীর অণুসমুহই উপাদান কারণ হইয়া থাকে। সাংখামতে লিঙ্গশরীর লিঙ্গদেহ 
বা সুহ্রশরীরেই যে, সুখ-দুঃখের ভোগ হয়, তাহার প্রমাণ কি। লিঙ্গশরীর এক 
কি বহু। বাছিসৃদ্টি ও সমষ্টিসুষ্টির হেতু । আদাসৃষ্টিবিবয়ে পন্ডিত স্পেন্সারের মতের 
সহিত বৈশেবিকাচার্ধ প্রশস্তপাদের উক্তির তুলনা । কৌমৎ স্পেন্সার, ঠিগুম্‌ শ্রড়ৃতি 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সৃষ্টিতত্ত্ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, শান্্রকারগণের ন্যায় অলৌকিক- 
বিষয়ের অবতারণ করেন নাই কেন। লৌকিক-প্রতাক্ষ ও অণুমান প্রমাণের অবিষয় 
পদার্থের স্বরূপ-নিশ্চয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ। “বেদ স্বতঃপ্রমাণ' একথা কি, 
সান্প্রদায়িকভাব দূষিত নহে। 


জ্ঞানের রিনি রিনা বক রানির যানূলানান্ লোন 
জ্ঞাননিম্পন্তি-বিষয়ক পাশ্চাত্য মত। পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ জ্ঞাননিষ্পর্ভিতে করণকারকের 
উপযোগিতা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই কেন। সাংখ্য-পাতগ্জল-ব্যাখ্যাত প্রমা, প্রমাণ 
ও প্রমেয়বিষয়ে প্রাচা ও প্রতীচ্য ন্যায়মতের সমন্বয়। অনুমান ও আপ্তোপদেশের 


ছে) 
সংক্ষিপ্ত সংবাদ । জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যাদি-বিষয়ক মতভেদের তাৎপর্ধ্য। বেদ বা জ্ঞানের 
স্বতঃপ্রামাণ্যবাদই বস্তুতঃ সত্যবাদ। অপ্রমাণ জ্ঞানোৎপত্তির হেতু! সৃষ্টিবিষয়ক শাস্্মীয় 
সিদ্ধান্তের সহিত ব্রমবিকাশবাদের বিরোধা বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের অনুমান। পন্ডিত 
স্পেনসারের মতে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের অনুপপত্তি। বেদাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট বৈশেষিক 
সৃষ্টিবাদের রূপ পন্ডিত স্পেনসারের জ্ঞানগোচর হয় নাই। তা ভারতবষীয় 
স্পেন্সারের মতিভ্রম। শ্রদ্ধাতত্ব। সত্যজ্ঞান মাত্রেই আপ্তোপদেশমূলক। শ্রদ্ধাহীনকে 
বেদ শুনাইতে নাই কেন£ শক্তিবাদী পন্ডিত স্পেন্সার ম্যাটারকে শাস্ত্দৃষ্টিতে 
সৃষ্টপদার্থ বলিতে অসম্মত হইতে পারেন কি? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-প্রমাণে বৈশেষিক- 
সৃষ্টিবাদ ও ব্রমবিকাশবাদ। অদৃষ্ট বা পুর্র্বকম্মসিংস্কারই পরমাণুননূহকে যথাপ্রয়োজন 
ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে সন্নিবেশিত করে, পন্ডিত ষ্ট্যালোও এইরূপ মতের পক্ষপাতী । 
মূলভূতবিষয়ক কুকের মত। বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের ন্যায় ক্রমবিকাশবাদও স্পেন্সার 
প্রদর্শিত আপত্তিপূর্ণ | আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ ধর্ম্মবিশিষ্ট দ্বিবিধ পরমাণু আছে, অথবা 
প্রত্যেক পরমাণুই দেশ ও কালভেদে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণাত্মক হয়। “কার্য্যমাত্রেই 
ত্রিগুণাত্মক' এই শান্ত্রোপদেশই বস্তুতঃ নির্দোষ ও সাব্বভৌম। ঈশ্বর কর্মের অস্টা 
নহেন। লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব যথাযথভাবে জানিতে পারিলে, পন্ডিত স্পেন্সারের মনে 
শক্তির সৃষ্টত্বাশঙ্কা উদিত হইত না বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরত্বাদি আপত্তির 
উদ্ধার। ক্রমবিকাশবাদের শরণ গ্রহণ মুমুক্ষুর প্রার্থনীয় হইতে পারে না। 
ধর্ম্মাধন্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের কিরূপে স্বাতন্থ্য উপপন্ন হয়। (১৬৭-_৩০২) 


শ্ুত্পদিষ্ট ভূতোৎপত্তি ক্রমের সহিত পন্ডিত ক্রুকূসের ভূতাভিব্যক্তি-ক্রমের 
সমন্বয়। পরিণাম ধর্ম্মাধন্ম্াধীন। যজ্ঞ কোন্‌ পদার্থ। “যজ্ঞই জগতের রূপ”, এই কথার 
উদ্দেশ্য। প্রজাপতি কাহাকে বলে। প্রজাপতি যন্ঞ সৃষ্টি করিলেন” এতদ্বাক্যর 
অভিভ্রার। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রজাপতি যজ্ঞোপকরণ কোথায় পাইয়াছিলেন। “বিশ্বজগৎ 
ছন্দের পরিণাম" এই শাস্ত্রোপদেশগর্ভে আধুনিক রসায়নতন্ত্রের মুলসূত্র সন্নিবেশিত 
আছে। ছন্দোতৃত্ের সার্বভৌম রূপ। সপ্তচ্ছন্দোবাদের সহিত প্রাচ্য-প্রতীচ্য বিভিন্ন 
শাস্ত্রসিদ্ধান্তের সমন্বয়। বেদোক্ত সৃষ্টির সাধারণ ক্রম। বিরাট্সৃষ্টির ক্রম। ঈশ্বর বিশ্বাসে 
পন্ডিত গ্রোভ, টেট্‌, ব্যাল্‌ফোর সুয়ার্ট ও ওয়ালেস্‌। জড়েকত্ববাদী স্পেন্সারের 
অতর্কিত চৈতন্যবাদ। প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব । প্রাচীনদিগের জ্ঞান সতাভূমিক 
নহে, স্পেন্সারের এতাদৃশ সিদ্ধান্তের ব্ভিচার। দৈশিক সভ্যতা ও বর্ধরতা সম্বন্ধে 
পন্ডিত ওয়ালেসের অভিমত। প্রাটীনভারতীয় জ্যোতিিরবদ্যা বিষয়ে পাশ্চাত্য কতিপয় 
পন্ডিতের সি্গান্ত। পন্ডিত স্পেন্সার কর্তৃক সংকীর্ণার্থে প্রযুক্ত “বিশ্বাস অনুভবমূলক' 
এতদ্বাক্যের শাস্ত্রীয় ব্যাপক রূপ। অনুভবের ব্যুৎপত্তি ও স্বরূপ। সাত্বিক রাজস ও 
তামস জ্ঞানের স্বরূপ । প্রতিভা-ভেদই মতভেদের কারণ। পন্ডিত স্পেনসার-লক্ষিত 


জে) 
সর্ববকার্ধয-কারণ শক্তি, ও শাস্ত্রোন্ত আত্মা, এক পদার্থ নহে। ব্রন্মা, বিধু ও মহেশ্বর। 
সংকল্পাদিই লিঙ্গশরীরের অভিত্ব অনুমাপক। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তন্ব। দেবতাবাদে 
পাশ্চাত্য অনুমান। “চেতন পুরুষের কর্তৃত্ব স্বীকার, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অস্ভিত্বাঙ্গীকার, 
বব্ধবরের কার্য” আধুনিক জড়বিজ্ঞান এইরূপ মত-প্রকাশের যোগ্যতাবিশিষ্ট। বেদাদি 
শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্বের সহিত বিজ্ঞানবিবৃত সৃষ্টিতত্বের সবর্ধাংশে একতা হইতে পারে 
না। 


শান্ত্রোক্ত বৈশেষিক সৃস্টিবাদ ও প্রতীচ্য ভ্রমবিকাশবাদের সংক্ষিপ্ত 
সমালোচনা।__ বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের তাৎপর্য। এভোলিউশন্‌ শব্দের আধুনিক 
ব্যবহারিক অর্থের স্মরণ। উন্নতির শাস্ত্রীয় রূপ। শব্দের প্রামাণ্য কিরূপে অবধারিত 
হয়। ভৌতিক রাজ্যাদি চতুক্রর্ধি প্রাকৃতিক পবের্বর পূর্র্বপৃরর্ব হইতে উত্তরোত্তর 
উৎকৃষ্ট কেন, এ প্রশ্নের শ্রুতুক্ত সমাধান। শক্তির অভিব্যক্তি নিমিত্তান্তর সাপেক্ষ। 
সাংখ্যমতে উন্নতি ও অবনতির স্বরূপ । শাস্ত্রোপদিষ্ট উন্নতি ও অবনতির কারণ । উন্নতি 
ও অবনতি দুইই প্রাকৃতিক নিয়ম। ধর্ম্মাতিশঘ্যে মনুষ্যদেহ সুরদেহে পরিণত হইতে 
পারে, আবার অধন্মশিতঃ পম্বাদির আকারও লাভ করিতে পারে। যেরূপ কর্ম্ম যেরূপ 
জাতি, আয়ুঃ ও, ভোগের কারণ, তাহা নিয়ত নির্দিষ্ট আছে। আধুনিক পাশ্চাত্য 
পল্ডিতগণের কেহ কেহ পুনর্জন্মাদি স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু কর্ম্মবশতঃ 
মনুষ্যাদির ইতর জীবত্বপ্রাপ্তি স্বীকার করিতে পারেন নাই। কন্ম্বশতঃ মানুষের 
ইতরজীব জাতিতে অবরোহণ বেদাদি শাস্ত্রসম্মত। উন্নতি, প্রকৃতি ও নিয়ম, এই 
শবত্রয়ের অর্থ। “নেচার' পদার্থের সহিত প্রকৃতি পদার্থের অনেকতঃ সাদৃশ্য আছে। 
ক্রমবিকাশের, অপিচ সর্বপ্রকার জাগতিক পরিণামক্রমের কারণসম্বন্ধীয় পন্ডিত 
স্পেন্সারের অনুমান সাংখ্যমতের প্রতিধ্বনি মাত্র। গুণত্রয় প্রকৃতির ধর্ম নহে, 
খ্য দর্শনের এতাদৃশ সিদ্ধান্তের তাৎপর্য। প্রকৃতির সৃষ্টি প্রয়োজন। শুদ্ধ অচেতন 
প্রকৃতি হইতে কিরূপে সৃষ্টি ও লয়, এই দ্বিবিধ বিরুদ্ধ কার্য সংঘটিত হইতে পারে। 
কালই প্রকৃতিক্ষোভক কর্ম্মাভিব্যক্তির নিমিত্ত। প্রকৃতির নিয়ম। গণনা করিতে হইলে, 
কাহাকেও এককরপে গ্রহণ করিতে হয় কেন। কালছ্ৈবিধ্যে শাস্ত্রোপদেশের সহিত 
পন্ডিত নিউটনের সিদ্ধান্তের সমন্বয়। সংবেদনের স্বরূপ সম্বন্ধে শান্তট্রোপদেশ ও 
পাশ্চাত্য মতের সাদৃশ্য। খণ্ডকাল কিরূপে কল্িত হয়। ত্রিগুণবিষয়ক মৈত্রুপনিষদের 
উপদেশ। 


প্রাকৃতিক বিপরিণাম সম্বন্ধে জান্মন্দেশীয় উলফ্‌, গেটে, বনবেয়ার প্রভৃতি 
পন্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। নৈহারিক সিদ্ধান্তের আজিও নিঃসন্দিগ্ধ উপপত্তি হয় নাই। 
ভূমন্ডলের ক্রমাভিব্যক্তি ও জীবজাতির ব্রমভিব্যক্তি। র্লুসের অনুমান । ক্রমোন্নতিবাদ 
ব্যবস্থাপক বিজ্ঞোনশাখা। আকৃতিবিজ্ঞান (407979199)) ক্রমোন্নতিবাদের কিরূপ 


(ঝ) 

সাহাব্য করিয়াছেন। প্রানণিগণের প্রাথমিক যন্থনকলের ক্রমশঃ বিলোপ হইয়াছে কি 
না, এতদ্বিষযয়ক ক্লুস ও ডারুবিনের অনুমান। মানুষের প্রথমাভিবাক্তিবাদ সম্বন্ধে মত 
পরিবর্তন । ক্রমোন্নতি বাদ-বাবস্থাপক যুক্তির পরীক্ষা । জীবজাতির পৌব্র্বাপর্যয ও 
উন্নতিবিষয়ক ক্রমবিকাশবাদের সিদ্ধান্ত প্রতিভাভেদে সুগম হইলেও আমাদের 
দুর্রোধা। নিখিল কার্যযজননশক্তি প্রকৃতিগর্ভে নিত্য বিদ্যমান থাকিলে, প্রথমে 
মনুষ্যোৎপত্তিতে ব্রমবিকাশবাদের মতে কি বাধা আছে। ওয়ালাসের মতে 
ভ্রমবিকাশবাদের অজ্ঞাত তত্ব। শারীর উপাদান অবিশেষ কোবসমূহ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে 
বিভিন্নরূপ ক্রিয়া করে কেন। স্রাব সংস্থান সম্বন্ধে রাসায়নিক শারীর-বিজ্ঞানের 
সংক্ষিপ্ত সংবাদ। শারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্বৃত্তির কারণ-সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ। অদৃষ্ট 
বা পৃক্কিন্ম স্বীকার না করিলে, শুদ্ধ প্রাকৃতিক নিব্র্বাচনবাদদ্বারা সৃষ্টিবেচিন্তরের কারণ 
কি, এই প্রশ্মের কোন সমাধান হয় না। ক্রমোন্নতিবাদী অধ্যাপক ক্লুসের মতের বর্তমান 
ক্রমবিকাশবাদের অপূর্ণ তা। বিভিন্ন জীবজাতির দেহের সংস্থানগত সদৃশ্য তাহাদের 
পরস্পরের পৌর্বাপর্য্য ব্যবস্থাপক নহে, প্রারবূকর্মমমের সাদৃশ্যানুমাপক মাত্র । “সুন্ষ 
বা লিঙ্গদেহ নাই” এরূপ বিশ্বাস কাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় এবং তাহার কারণই 
বা কি। 


ত্রিবিধ শরীরের সংক্ষিপ্ত তত্ব। শাস্্রোন্ত শারীরযন্ত্রে ব্ৈবিধ্য ও তাহার হেতু, এবং 
পাশ্চাত্যমতের সমন্বয়। পোষণাদি শারীরযন্ত্রসকল ইতরেতরাশ্রয়ী £ শারীরযন্তথ্র বিভাগের 
কারণ সম্বন্ধে অধাপক ম্যাকালিষ্টারের সিদ্ধান্ত হইতে শাস্ত্রোপদেশের শ্রেষ্ঠত্ব 
স্লায়ুকোষ। যান্তিক ও রাসায়নিক পরীক্ষাদ্ধারা নির্ণিত না হইলেও, বানর ও মনুষোর 
কোষ সব্বথা একরূপ নাহে। বানর হইতেই ক্রমশঃ মানুষের অভিব্যক্তি হইয়াছে, 
এ সিদ্ধান্তের কোন অব্যভিচারী৷ হেতু নাই। সাদৃশ্য পৌব্রবাপর্যের অনুমাপক নহে, 
এতৎসম্বন্ধে বীলের উত্তি। জীবের আনুপুর্র্যানুমান সম্বন্ধে আবুয়েনের মত। বনু 
জীবযোনি ভ্রমণানন্তুর মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। এইরূপ শাস্ত্রোপদেশসমূহ কি, পাশ্চাত্য 
ত্রমবিকাশবাদের অনুকূল। মনুষাদেহের শ্রেষ্টতপ্রতিপাদক শ্রতাপদেশ। সাত্তিকাদি 
বৃত্তিভেদে বিভিন্ন গতি। প্রাকৃতিক নিব্বাচনবাদ শাস্তোপদোশেরই বিকৃত রূপ। 
বিধুঃপুরাণোক্ত নবধা সুষ্টি। প্রতীচ্য ত্রত্বিকাশবাদিগণ যোগ্যতম (5055) বলিতে 
অনেকতঃ ভোতু-প্রপঞ্গকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 

শান্ত্রব্যাখাত বৈশেবিক সৃষ্ঠিবাদের স্বরূপ। মানবীয় স্থার়িসাম্যাবস্থায় উপনীত 
হইতে না পারিলে, ইতর-জাতিতে অবরোহণের সম্ভাবনা থাকে। ঘ্রিবিধ সামাভাব। 
কাহাদের পতনের আশঙ্কা নাই। আবির্ভাব-তিরোভাবদ্বারা জীবলোক নিয়ত 
পরিবর্তনশীল। পিতামাতার শারীরধর্মও যে, পুত্রাদিতে সংক্রমণ করে, তদ্বিষয়ক 
শ্রুতির উপদেশ। পণ্ডিত স্পেন্সারের মতে উন্নতির স্বরূপ ও আমাদের অনুমান। 


(এ) 
উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম" একথা সত্য নহে। প্রবৃত্তিমাত্রেরই চরমাবস্থা নিবৃত্তি। চিত্তের 
ণাম ও ভূতেন্দ্রিয়াদির পরিণাম। স্পেন্সার-ব্যাখ্যাত গভি বা ধর্ম-পরিণামের 
সহিত শাস্ত্রোপদেশের সমন্বর। অবিশেষ হইতে সর শাস্ত্রীয় 


উপদেশ। উন্নতিবিষয়ক স্পেন্সারের সিদ্ধান্তে আশঙ্কা । উন্নতি, অবনতির ও পূর্ণাবস্থার 
শাস্ট্রীর রুপ। 
সপ্তম প্রস্তাব 


জীবের জন্ম-সন্বন্বে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি।+_ ৩০৪- 


বেদ বা শব্দতত্ব। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সংক্ষিপ্ত সংবাদ। বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য 
সম্বন্ধে মহর্ষি জৈমিনির উপদেশ। শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের সম্বন্ধ নিত্য। প্রামাণ্য 
স্বতঃসিদ্ধ। কোন্‌ পদার্থ স্বতঃপ্রমাণ হইবার যোগ্য। ন্যায় বৈশেবিকৌক্ত শব্দার্থ 
সম্বন্ধের সাময়িকবাদ ও পাশ্চাত্য সাঙ্কেতিকনাদ একরূপ নহে। অলৌকিক পদার্থ 
সম্বন্ধে হ্যামিল্টন ও জেবন্স্‌ প্রভৃতি মত। শব্দনিতাত্ববাদিগণের শব্দ কোন্‌ পদার্থ। 
অনুমানের প্রকারভেদ অধষ্টিপ্রনী) তথ্যের আবিষ্কার কিরিপে হয়। দর্শন ও 
পরীক্ষাসন্বন্ধে বিভিন্ন পাশ্চাত্য মত। যৌক্তিক জ্ঞানের স্বরূপ । অনুমান-ত্রেবিধো প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্য মত। ব্যাপ্তি নিশ্চয়ই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। ব্যাপ্তিপ্রহের বা 
স্বাভাবিকসম্বন্ধনির্ণয়ের হেতু। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অধিকার। বৈদিক আর্ধজাতি 
আধিভৌোতিক পরীক্ষারও ব্যবহার করিতেন। বেদোপদিষ্ট পরোক্ষ বিবয়সকল 
কল্পনামূলক নহে, উহারা প্রত্যক্ষভূমিক বহুশঃ পরীক্ষিত সত্য। বাক্‌ বা শব্দই 
আদিভূতপদার্থ । প্রকৃতি বেদজ্ঞ বা বিজ্ঞানবিৎ কি, সকলেই হইতে পারেন? 


মানস কর্্ম-সন্বন্ধে শারীর-বিজ্ঞান ও বৈশেধিক-্দর্শনের উপদেশ। ভর্তৃহরি- 
ব্যাখ্যাত শব্দতত্্রকে বিশ্বকারণ বলিতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, কাহারও আপত্তি হইতে 
পারে না। বর্ণোৎপন্তিতত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ। শান্দের পরাপশ্যন্ত্যাদি চতুব্রধি 
অবস্থা শব্দ হইতে কিরূপে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। বেদাদি শাস্তে শব্দাপদ যদার্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। শব্দই স্বর্ণের প্রকৃতি। বর্ণভেদ রহস্য । সকলেরই ভাষা আছে। 
বুদ্ধিপুব্বক ও অবুদ্ধিপৃক্বক, কন্মের সাধন্ম্য-বৈধন্য্য ও কারণ নিদ্দেশ করিতে যাইয়া 
বৈজ্ঞানিকণ বড়ই সংকটাপন্ন হইয়াছেন, শাস্ত্রোন্ত শব্দের স্বরূপ দর্শন হইলে, তাহারা 
সহজেই উদ্ধার পাইতে পারেন। একসাইটেশন্‌ (6%0151017) শান্দেরই রূপান্তর । 
স্নায়ুগণ বিশেষতঃ উত্তেজনীয় হইল কেন, এতদ্দিনয়ক শাস্ত্ীয় সমাধানই বিশুদ্ধ ও 
ব্যাপক। শব্দ-ভাবনাই সক্ককন্গেরি মূল, ডাক্তার ওয়ালার এই শাস্্োপদেশ শানোধার্ধা 
করিবেন। বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক, কন্মকে এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয় কেন? 


€ট) 
বুদ্ধিপূরর্বক ও অবুদ্ধিপূর্ক এই দ্বিবিধ কম্মেরি স্বরূপ সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। 
দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রয়োজন, বিষয় ও সম্বন্ধ। মহর্ষি গোতমোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণের 
দোষোদ্ধার। এন্দ্রিয়ক জ্ঞানের কারণ ও স্বরূপ-সম্বন্ধে হল্মন্‌, ল্যাড প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
পন্ডিতগণের মত। জ্ঞাত, জ্ঞান ও জ্ঞ্রেয়বিবয়ক প্রাচীন ও আধুনিক পাশ্চাত্য 
জঁ়ৈকত্ববাদের অনুমান। ভৌতিকশক্তির রূপান্তর হইতে চিদভিব্যক্তি অসম্ভব নিয়ত- 
পরিণামী পরমার্থাদি হইতে চিরস্থায়িনী সম্ঘিৎ আর্বিভূত হইতে পারে না। স্পেনসার, 
জনটুয়ার্ট মিল, প্রভৃতি পন্ডিতগণের জ্ঞেয়বিষয়ক সিদ্ধান্ত। ম্যাটারের গুণ বা ধর্ম্ম 
নামে লক্ষিত পদার্থ আমাদের মানস বিকার, ইত্যাদি রূপ সিদ্ধান্তবাদী পন্ডিতগণ 
কি প্রকারান্তরে বিজ্ঞানবাদী, অতএব ওয়েবারের লক্ষণানুসারে) অ প্রাকৃত দার্শনিক 
শ্রেণীভুক্ত নহেন। মাইন্ড ও ম্যাটার সম্বন্ধে জড়ৈকত্ববাদের চক্রক-তর্ক আধ্যাত্মিক, 
আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, বেদই এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানের মিলিতমূর্তি। জ্ঞান ও কর্ম্ম 
বেদের দুইটী জঙ্গ। পরা ও অপরাবিদ্যা। প্রতিভার কার্যকারিতা । প্রতিভাহেতু অভ্যাস 
ইদানীন্তন, কি জন্মান্তরভাবী। কেহ কোন নূতন শব্দের সৃষ্টি করেন নাই, এতদ্বাক্যের 
অভিপ্রায়। শব্দশক্তির স্বরাপ। শব্দ বা বেদই জ্ঞান ও সংস্কারের হেতু! স্ফোট কোন্‌ 
পদার্থ। আধুনিক বিজ্ঞান শব্দ বা বেদের রাজস ও তামস প্রতিভারই ব্যাখ্যা করেন। 
'শব্তব্র্ম হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, এই বেদোপদেশ কি, কল্পনার বিজুত্তণ। 


পন্ডিত স্পেন্সার বর্ণিত সৃষ্টির ইতিহাস। প্রত্যক্ষবাদমূলক (671217681) ও পূর্ণ 
(938110751) এই উভয়বিধ দর্শনের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ। বুদ্ধিপূর্কক ও অবুদ্ধিপুর্বক 
কম্মসম্বন্ধে লক্‌, হিয়ুম, প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্তিতগণের অনুমান। আধুনিক নরশরীর 
বিজ্ঞান শারীর অঙ্গ-সংস্থানগত ভেদের কারণ তত্বজিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিতে 
ক্ষমবান্‌ নহেন্‌, বেদের চরণসেবা করিলে সকল জিজ্ঞাসাই বিনিবৃত্ত হয়। বেদ অনন্ত 
(অধষ্টিপ্লনী) বেদার্থ পরিপ্রহ করিবার জন্য চিত্তের সংস্কার আবশ্যক। বৈদিক 
শ।রীরতন্ব। মন্তিক্কের সংস্থানবিষয়ক সংক্ষিপ্ত পাশ্চাত্য মত। জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি 
ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ ক্ষেত্র সম্বন্ধে বেদোপদেশ ও পাশ্চাতা শারীর বিজ্ঞানের 
পিগ্ধান্তের সমৰয়। প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া। প্রত্যাবৃত্তক্রিয়াও সংস্কারমূলক। শাস্োন্ত প্রযতুভেদ। 
প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া সহজঙ্ঞনকৃত-কর্ম ও প্রসিদ্ধ বুদ্ধিপূর্বক-কর্মের পার্থক্য। সহজজ্ঞান 
জন্মান্তরের প্রতিভা বা সংস্কারমূলক। অভ্যস্ত স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম এবং মুখ্য স্বয়ংনিষ্পন্ন 
কর্ম্ম। প্রতিভার প্রকার ভেদ। বুদ্ধিপুর্্বক ও অবুদ্ধিপূর্রক এই দ্বিবিধ কর্মের 
85408 
অজ্ঞাত-স্বভাব পদার্থে রাগ-বিরাগের হেতু। 


কর্ম্মমাত্রেই সপ্রয়োজন। জড় পরমাণুর পরস্পর আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ কি, নির্নিমিস্তক। 
কম্মসিম্বন্ধীয় স্পেন্সার প্রভৃতি পন্ডিতগণের অনুমান দোষমুক্ত নহে। জড়ত্ব প্রাপ্তি 


(5) 

জড়বাদিগণের সিদ্ধান্তে কতিপয় আশঙ্কা । প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া, বুদ্ধিপূরর্বককর্্ম ও 
প্রাণনব্যাপার, ইহাদের শাস্ত্রীয় সমাধান। সংকল্পই সকলকর্ম্মের মূল। ভূত ও ভৌতিক 
শল্তি-সন্বন্ধে ওয়ালেসের মত ও শাস্ত্রোপদেশের সমন্বয়। ভৌতিকশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি- 
সম্বন্ধে ওয়ালেস, শ্রীণ, ক্যান্ট, শোপেন্হার, মার্টিনিউ ও সালী প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
পন্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অনেকতঃ শাস্ত্রোপদেশের সংবাদী। প্রযত্বাদি-নিষ্পাদ্য ত্রিবিধ 
কর্ম্ম। কর্ম্মমাত্রেই জড়শক্তি নিষ্পাদ্য, এতন্মত-সমর্থক যুক্তি। বৈষম্যময় জগতে 
সাম্যভাব দর্শনের আকাম্থা হয় কেন। মতভেদ রহস্য। 


কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত। কারণ সম্বন্ধে জন উুয়ার্ট মিলের মত। কারণ সম্বন্ধে 
মহাভাষ্যকারের উপদেশ ও উপাদান কারণের কারণত্ব ব্যবস্থাপন। কার্য্য কারণ সন্বদ্ধে 
অধ্যাপক বেনের সিদ্ধান্ত। বেন, মিল্‌, প্রভৃতি জড়বাদী পন্ডিতগণ কর্তৃক কারণ-তত্বের 
স্বরূপ বস্তৃতঃ কিছুই ব্যাখ্যাত হয় নাই। তাপাদি ভৌতিকশক্তি বিশ্বজগতের মুলকারণ 
হইতে পারে না। পন্ডিত স্পেনসারবর্ণিত বিশ্বকার্যকারণ শক্তিসাতত্যকে শাস্ত্রো্ত 
প্রকৃতির অস্ফট রূপ ধলা যাইতে পারে। উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণ 
সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ। কম্মমাত্রেই বুদ্ধিপূরর্বক। অন্ধশক্তি (807 1০1০6) কোন 
কার্যের মুখ্য কারণ হইতে পারে না, এতদ্বিষয়ক মার্টিনিউর অভিপ্রায় (অধষ্টিপ্ননী) 
স্বয়ংসিদ্ধ কর্মের শাস্ত্রীয় রূপ। বিশিষ্টচেতনাদি চতুবিরধি প্রাকৃতিক পর্র্ব। অশ্রাণ 
ও সপ্রাণ পদার্থের শরীরোৎপত্তি সম্বন্ধে স্পেন্সারের সিদ্ধান্ত। জীবনের-স্বরূপ সম্বন্ধে 
স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্যগণের মত। প্রাণের স্বরূপ ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় 
উপদেশ। জীবন সম্বন্ধে স্পেনসার প্রভৃতি পন্ডিতগণের সিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রোপদেশের 
ইতর বিশেষ। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের স্বরূপসন্বন্ধে শাস্ত্রীয় সমাধান। বাহ্য ও 
আন্তরভাবের ব্যাপক রূপ। আত্মজ্ঞানের মলিনতাই বুদ্ধিপৃর্বক ও অবুদ্ধিপুবর্বক, 
কর্মের এই দ্বৈবিধ্যোপলব্ধির হেতু । কর্মমাত্রেই সংকল্পমূলক, একথা মানিতে হইবে, 
না হয়, নির্নিমস্তবাদের আন্রয়প্রহণ করিতে হইবে। সংকল্প শক্তির, অপিচ সুহ্ 
যোগবিভূতিতে অনাস্থাবান্‌ করিয়াছে। 

বুদ্ধিপূর্র্বক সৃষ্টিই শ্রুতির অনুমোদিত। চিদেকতৃবাদও তো জটড়ৈকত্ববাদের ন্যায় 
আপাততঃ যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বেদোপদিষ্ট অদ্বৈতবাদ সাধারণের 
দুরধিগম্য বলিয়াই খবিগণ অধিকারভেদে প্রস্থানভেদের উপদেশ করিয়াছেন। 
মায়াসহিত ব্রন্মকে বিশ্বজগতের উপাদান বলাতে, অদ্বৈত বাদের হানি হয় নাই কেন। 
ভ্ঞানের অধিকারী কে। ভাক্ত বৈদান্তিকের শ্রতুক্ত পরিণাম। জগদুপাদানের 
অচেতনত্ববাদে সাংখ্যের উপপত্তি। জগৎকারণের চেতনত্ববাদে বেদান্তের যুক্তি। 
প্রকৃতিসক্জ্িত্ববাদে সাংখ্যের যুক্তি । ব্রন্ম-সব্বজ্ঞত্ববাদে বেদান্তের উপপত্তি। স্বাতস্থ্য 
শব্দের অর্থ। নিত্য জ্ঞানক্রিয় ব্রন্মের স্বাতন্থ্য সম্ভব হয় কি না। সকম্মকি ও অকম্মকি 


৫]. তে দে 
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ব্রিরার পার্থক্য। কার্য ও কারণ, বস্ততঃ অভিন্ন । ক্রম ও ধৌগপদোর স্বরূপ । ত্রান্মের 
ঈল্পণকর্তৃত্থ কিরূপে উপপনন হয়। ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব জগতের উৎপত্তি ক্রম সপ্বন্ধে 
শ্রুতুযুপদেশ। সৃষ্টির অপ্রে বিদ্যমান কর্ম পদার্থে স্বরাপ। ব্রহ্দই জগতের উপাদান, 
এবং ধ্রন্মীই নিমিত্ত কারণ, ইত্যাদি অদ্বেত-প্রতিপাদক শ্রতিবচন তর্কবিচার বা 
উপদেশগম্য নহে, ইহারা সাধনালব স্বানুভূতিবেদ্য। বেদান্তমতে এক ব্রন্মের উপাদানত্ 
ও নিমিস্তত্ব কিরূপে উৎপন্ন হয়। অবিদ্যার স্বরূপ অশরীরী ব্রন্দের সংকল্প কিরূপে 
উপপন্ন হয়। অপরিণানী ব্রদ্মের কর্তৃত্ব-জ্ঞার্তত্ব উপপন্ন হয় না, এতদ্বিযয়ক 
সাংখাদর্শনের ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিপ্রায়। কর্তৃত্ব বিষয়ে সাংখাদর্শনের ও 
পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের অভিপ্রায় কর্তৃত্ব বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্তমতের এক্যানৈকা। 
সাংখ্দর্শনে আদিসর্গকে অবুদ্ধিপূর্বক বলা হইয়াছে কেন। 


আদিসর্গ বস্তৃতঃ বুদ্ধিপৃবর্বক। সাংখ্যমতে চিচ্ছক্তির ব্যাপারবত্বই অস্বীকৃত হইয়াছে। 
ব্যাপারহীনের সন্ডা উপপন্ন হয় কি। অস্, ভূ, বিদ্‌ ইত্যাদির ধাতু-সংজ্ঞা কিরূপে 
উপপন্ন হয়। জন্মাদি ছয়টি ভাব-বিকার এক ভাব বা ক্রিয়ারই প্রকারভেদ। অস্‌, 
ভূ, ইত্যাদির ধাতুসংজ্ঞা হইতে পাশ্চাত্য পন্ডিতগণের মতেও, বাধা নাই। অনুপপদভাব 
ও সোপপদভাব। পরাপর ভেদে ব্রন্মের দ্বিবিধ ভাব। ব্রন্মের স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ- 
লক্ষণ। শুক্ক তর্ক-বল দ্বারা কণাদাদির মত খন্ডন চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নহে। শব্দোৎপত্তি 
সম্বন্ধে ন্যায় বৈশেষিকদর্শন ও জার্মন্‌ পন্ডিত হেলম্হোল্জের সিদ্ধান্ত। তাপ, 
আলোক ও তড়িৎপদার্থ সম্বন্ধে বিবিধ পাশ্চাত্য মত। করন্মোৎপত্তি সম্বন্ধে 
বোশেষিকদর্শনের উপদেশ। সংবেগ (৬০1০০) বা শক্তি (67673%) আধার হইতে 
আধারান্তরে গমন করে কি না, এ সম্বন্ধে অধ্যাপক বেমার সিদ্ধান্ত ও বৈশেষিক 
মতের সমন্বয়। দ্রব্য, গু ও বন্মসিশ্বান্ধে শাস্ত্রের উপদেশ ও বিবিধ পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত 
পরিবর্তনাকআক ও অপরিবর্তনাতক ভাব সম্বন্ধে নায় বৈশেষিক ও সাংখ্যপাতঞ্জলের 
উপদেশ। সাংখামতে দ্রব্যপদার্থ। ভূত ও শক্তি সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ। মতৈর সমন্বয়। 
ত্রিওণতত্রের স্বরীপদর্শন হইলে, প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণের ভূত ও শক্তি বিষয়ক 
মতীভেদের সমন্বয় হইবে। সব্প্রকার শক্তিই যে, ভ্রিগ্ুণপরিণাম, অধাপক কিলীর 

তাহাই বিশ্বাস। শ্রুতি বায়ু বলিতে কোন পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্য 
নি শ্রতিবর্ণিত বায়ুরই সধূমিক রূপ । শাব্দিকগণের নাদ ও স্ফোট। নিত্য 
ও অনিত্য শব্দ। তাপাদি যে, শব্দের রূপান্তর, বৈজ্ঞানিকগণও তাহা স্বীকার করিবেন। 
শব্দার্থ সম্বন্ধে নিতা। জানার স্বরূপ। কন্মসংস্কার। শব্দের সাব্বাভীম ব্যাপক রূপ। 
শব্দসংস্কার কোন্‌ পদার্থ। শব্দ সংস্কারের কার্যাকারিতা। সবিকল্পক ও নিব্বিকল্পক 
জ্ঞান। নিতা শব্দার্থসন্বান্ধে ও উহাদের অনাদি সংস্কার, এতপুভয় লভ়েও শব্দার্থ জ্ঞান 
উপদেশ সাপেক্ষ কেন। তপস্যাদ্বার বিনা উপদেশে শব্দের অর্থ পর্িজ্ঞান হয়। বেদ 
ও বেদ্য সপ্ধন্ধে শ্রুতির উপপন্দশ। 
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শরণম্‌। 
শ্রীশ্রাগুরবে নমঃ । 


পরলোক । 


প্রস্তাবনা । 


জ্ঞানের বিষয়।_-দেখিতেছি, দেখিয়াছি, দেখিব; জানিতেছি, জানিয়াছি, জানিব, 
পাইতেছি, পাইয়াছি, পাইব; শুনিতেছি, শুনিয়াছি, শুনিব; হইতেছে, হইয়াছে, হইবে; 
ইহারা যথাক্রমে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার প্রয়োগ। প্রত্যেক ক্রিয়ার 
বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই ব্রিবিধ অবস্থা আছে। ক্রিয়ামাত্রের যে, বর্তমানাদি 
ত্রিবিধ অবস্থা আছে, তাহা সকলেই জানেন, যিনি ব্যাকরণ পড়েন নাই, তাহারও 
ইহা অবিদিত নহে। নিতান্ত অসভ্য বর্বরও বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদের 
পাইয়াছি, 'পাইব+। মানুষের মত স্পষ্ট বা ব্যাপকভাবে না হইলেও, পশু পক্ষীরাও 
যথাশক্তি অতীতের স্মরণ ও ভবিষ্যতে বিশ্বাস করিয়া থাকে। অতীতের স্মরণ 
ও ভবিষ্যতে বিশ্বাস করিতে না পারিলে, বুদ্ধিপৃক্ধক কর্ম্ম সম্পাদিত হয় না। 
যেরূপ কর্ম্ম করিয়া, যাদৃশ ফললাভ হইয়াছে, সেইরূপ কম্ম্ম করিলে, পুনর্ব্বার 
তাদৃশ ফললাভ হইবে, এই বিশ্বাসই, কর্ম প্রবৃত্তির বা কম্মনিবৃত্তির কারণ। যে 
প্রকার কর্ম্ম করিয়া, কেহ একবার সুখ পাইয়াছে, পুনবর্বার সে সেইপ্রকার কর্ম্ম 
করিতে প্রবৃত্ত হয়ঃ এবং যে প্রকার কর্ম্ম করিয়া, কেহ একবার দুঃখ গাইয়াছে, 
সে আর ইচ্ছাপৃর্বক সেই প্রকার কর্ম করে না। ফল পাইবার আকাঙ্ায় যে 
সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, ভবিষ্যতে বিশ্বাস না থাকিলে, কি সেই সকল কর্ম 
অনুষ্ঠিত হইত? ভবিষ্যৎ যদি অসৎ হইত, তাহা হইলে, অভাববিশিষ্ট জীবের 
অভাব মোচনের প্রবৃত্তি হইত না। শোকার্ত ভবিষ্যতের আশাব্যপ্রক মুখের দিকে 
ভবিষ্যৎই একমাত্র বন্ধু; প্রারন্ধ অবশ্য ভোগ করিতে হইবে বিনা ভোগে প্রারবের 
ক্ষয় হয় না, বিবেকী পুরুষ ইহা জানিয়াও যে, নীরবে প্রারব্ধের ভোগ করিতে 
সমর্থ হয়েন, ভবিষ্যতের আশ্বাস-বাক্যই তাহার কারণ; পারলৌকিক দুঃখের কনি 


২ পরলোক । 


শুনিয়া, অনেক সময়ে পাপীর দুর্দমনীয় পাপানুষ্ঠানের বেগ মন্দীভূত হইয়া থাকে। 
ভবিষ্যৎ যদি অসৎ হইত, তাহা হইলে, কেহই কালান্তরে ফল পাইবার আশায় 
কোন কর্ম করিতে পারিতেন না। সকল ক্রিয়ার ফল সদ্য পাওয়া যায় না; বীজ 
রোপণমাত্রেই ফল জন্মায় না। অতএব ভবিষ্যতে বিশ্বাস জীবের (বিশেষতঃ 
মানুষের) স্বতঃসিদ্ধ, ভবিষ্যতে বিশ্বাস উন্নতি-সোপানে অধিরোহণ করিবার প্রধান 
আলম্বন। 

জ্ঞানের স্বরূপ চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, ইহ! বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, 
এই ত্রিকালবিষয়ক। বর্তমান ও ভবিষ্াযৎকে অতীতের সহিত সন্বদ্ধ করিতে না 
পারিলে, বিজ্ঞানের উদয় হয় না। পরিপুষ্ঠ বিজ্ঞানের লক্ষণ নির্দেশ করিতে যাইয়া, 
হাব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, “পরিমাণাত্মক ভবিষ্যদ্র্শনই (00517072115 
079৬5101)) পরিপুষ্ট বিজ্ঞান” (09+91909 501617059)। মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা 
প্রজ্ঞানসম্পন্ন, যাহারা লোকালোকদরশশী- অর্থাৎ যাহারা ইহলোক ও পরলোক এই 
দ্বিবিধ লোকই অবলোকন করেন, শ্রুতি তাহাদিগকে “বিশিষ্ট চেতন, এবং যাহারা 
পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না, তাহাদিগকে ইতরজীবের ন্যায় "আসন্রচেতন,, 
বলিয়াছেন (এতরেয় আরণ্যক দ্রষ্টব্য)। 

চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহা ও ত্বক, এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বাহ্য জগৎকে 
জানিয়া থাকি। চস্ষুরাদি ইন্দড্রিয়গণের সহিত রূপাদি বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে, যে 
যে ক্রিয়া হয়, আমরা সেই সেই ক্রিয়াই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়গণের সহিত 
বিষয় সমূহের সম্বন্ধজনিত ক্রিয়ার সংস্কার আমাদের চিত্তে লাগিয়া থাকে। 
ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিষয়সমূহের সন্বন্ধজনিত ক্রিয়ার সংস্কার যদি আমাদের মনে 
সংলগ্ন হইয়া না থাকিত, তাহা হইলে, আমাদের অতীতের স্মরণ হইত না, অধিক 
কি, তাহা হইলে, বিশিষ্টজ্ঞানের উৎপত্তিই হইত না, তাহা হইলে, মনুষ্য পশু- 
পক্ষাদি হইতে উচ্চতর জীবরূপে পরিগণিত হইত না। এতরেয় আরণ্যক এই 
নিমিত্ত মনুষ্গণের মধ্যে যাহারা লোকালোকদরশী নহেন, তাহাদিগকে “আসন্নচেতন, 
বলিয়াছেন। 

যে শক্তি দ্বারা চিত্তে ইন্দড্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধজনিত ক্রিয়া সংস্কার 
সংলগ্ন হইয়া থাকে, চিত্তের সেই শক্তিকে ধারণা-শক্তি (7716 1১০৬/5 ০ 
191911101) বলে। বিবেচন (915011170791001), সম্মেলন বা সমীকরণ 
(59159177911 01 1291110081101) এবং সন্ধারণ (79191781017) বিশিষ্টজ্ঞানের 
উৎপত্তিতে এই তিনটী ক্রিয়ার প্রয়োজন। মানুষের চিত্ত বিবেকশক্তি, সমীকরণশক্তি 
এবং ধৃতি বা ধারণাশক্তি, এই ত্রিবিধ শক্তি বিশিষ্ট, এইজন্য মনুষ্যবিজ্ঞানের আবিস্কার 


প্রত্তাবনা। ৩ 


করিতে পারগ হয়, এইজন্য মনুষ্যকে “বিশিষ্টচেতন” এই বিশেষণে বিশেষিত করা 
হয়। 
থাকি। অতীত সংবেদন হইতে বর্তমান সংবেদনকে বিবেচিত-_পৃথকৃকৃত করিতে 
না পারিলে, উহা বর্তমান সংবেদন) কখনই আমাদের পরিজ্ঞাত হয় না। চিত্ত 
নিরন্তর বিবেচন-ক্রিয়া-নিরত। চিত্ত সব্বর্দা অতীত সংবেদন হইতে বর্তমান 
সংবেদনকে পৃথক্‌ করে বটে, কিন্তু যদি এই বিবেচনই চিত্তের এক মাত্র ধর্ম 
হইত, তাহা হইলে, বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইত না, তাহা হইলে, মানবের ভবিষ্যৎ 
দর্শন (215৬51017) থাকিত না। একরূপ সংবেদনকে অন্যরূপ সংবেদন হইতে 
বিবেচন করিলে, ইহা উহা হইতে ভিন্ন” ইহা উহা নহে", আমরা এই মাত্র জানিতে 
পারি, “কি হইবে” শুদ্ধ বিবেচন হইতে, তাহা নিশ্চয় হয় না। অতীতের সহিত 
বর্তমান ও ভবিষাৎকে সন্বদ্ধ করে, এইরূপ কোন নিগশ্রয়ণী সিঁড়ী) ও 
লোকালোকদর্শী মানবচিত্তের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যে শক্তি দ্বারা মানব ভিন্ন-ভিন্ন 
ভাবে উপস্থিত সংবেদন সমুহের সমীকরণ (49111852110) করিতে পারে তাহাকে 
সম্মেলন বা সমীকরণ শক্তি (79 (১০/৪7 01 09190110 105111/) বলে। 

প্রোজ্ঘলিত অগ্নিকৃণ্ডের সমীপবর্তী হইলে, সন্তাপলক্ষণ (সস্তাপ হইয়াছে, লক্ষণ 
যাহার) জ্বররোগে আক্রান্ত বা প্রথরকর দিবাকরের নয়নপথে পতিত হইলে, আমরা 
তাপ” কোন্‌ পদার্থ, তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকি। কোন কিছু উপলব্ধি করিতে 
হইলে, চিন্তা করিতে হয়, পূর্বসংস্কার সমূহের সহিত উপলভ্যমান সংবেদনের 
সংযোজন করিতে হয়, তুলনা করিতে হয়। উপলব্ধির নিয়মানুসারে তাপ 
সংবেদনকে চিত্ত সংলগ্ন সংস্কার সমূহের সহিত তুলনা করিলেই, ইহা যে, 
শৈত্যানুভূতির বিরোধী, ইহা যে, শৈত্য হইতে পৃথক্‌, প্রথমেই তাহা বুদ্ধিগোচর 
হইয়া থাকে। কিন্তু শৈত্যানুভবের বিরোধী এইমাত্র জ্ঞান তাপ” কোন্‌ পদার্থ, 
সম্পূর্ণরূপে তাহার নিশ্চায়ক নহে। “তাপ কোন্‌ পদার্থ, যথাযথভাবে তাহা জানিতে 
হইলে, ইহাকে চিত্তসংলগ্র তাপসংস্কারের সহিত সমীকৃত করিতে হইবে। যে” 
পদার্থকে যে ব্যক্তি ইহ জীবনে কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই, অথবা যে পদার্থ, স্কুল 
প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইবার নহে, তৎপদার্থের জ্ঞান কেবল বিবেচন দ্বারা ইহা 
উহা নহে যোহাকে 'নেতি নেতি' বলে), ইহা উহা হইতে ভিন্ন, এইরূপে অঞ্র্িত 
হয়। 

জ্ঞান যে, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই ব্রিকাল-বিষয়ক, বর্তমান ও 
ভবিষ্যঘকে অর্তীতের সহিত সম্বদ্ধ করিতে না পারিলে যে, বিজ্ঞানের উদয় হয় 


৪ পরলোক । 


না, তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা গেল। 

পতগ্রলিদেব বলিয়াছেন, অতীত ও অনাগত (ভবিষ্যৎ) স্বরূপতঃ সৎ, ইহারা 
সৃম্ষ্মভাবে এবস্থান করে, ইহারা অসৎ নহে। অতীত ও অনাগত যে, স্বরূপতঃ 
সৎ, তাহার প্রমাণ কি? 

যাহা অসৎ, অবিদ্যমান, যাহা বস্ততঃ নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না; এবং যাহা 
সৎ, তাহারও বিনাশ অসম্ভব । যাহা পবে হইবে, তাহাকে “অনাগত” ভেবিষ্যৎ), 
যাহা হইয়াছে, তাহাকে অতীত” এবং যাহা নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত__যাহা হইতেছে, 
তাহাকে বর্তমান” বলে। ভবিষ্যৎ, অতীত ও বর্তমান, এই ত্রিবিধ বস্তুই জ্ঞানের 
জ্েয়-_জ্ঞানের বিষয়, আমরা ভবিষ্যৎ, অতীত ও বর্তমান, এই ত্রিবিধ বিষয়ই 
জানিয়া থাকি। বিষয়-_জ্ঞেয় না থাকিলে, জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না; ভবিষ্যৎ ও 
অতীত বিষয়ের যখন জ্ঞান হয়, তখন স্বীকার করিতে হইবে, ভবিষ্যৎ ও অতীত 
বিষয় সৎ, ইহারা সৃন্ষ্ম বা অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। 

কর্্মকে ভোগজনক ও মুক্তিজনক এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
মানুষ ভোগের জন্য, না হয় মুক্তির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। উক্ত দ্বিবিধ কর্মের 
ফলই ভবিব্য্। কর্ম্ম করিলে, পরে ফল পাইব, এই বিশ্বাসেই লোকে কর্মমানুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হয়। ফল যদি অসৎ হইত, কুশলব্যক্তিগণ (প্রজ্ঞানসম্পন্ন, অন্রান্ত যোগিবৃন্দ) 
কখনই কর্ম প্রবৃত্ত হইতেন না। যাহা সূম্ষ্ম বা অব্যক্তভাবে বিদ্যমান, নিমিস্তকারণ 
তাহাকেই বর্তমানভাবে__ব্যক্ত অবস্থাতে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, যাহা বস্তুতঃ 
নাই, নিমিত্তকারণ তাহাকে প্রকর্টীভূত করৈতে পারে না, অপুবর্বকে যোহা ছিল 
না, তাহাকে) উৎপাদন করা, নিমিত্তকারণের সাধ্য নহে। ধর্মী বা দ্রব্যের ধর্ম 
অনেক প্রকার, ধন্দমী অনেক ধর্ম্মস্বভাব (অনেক ধর্ম হইয়াছে, স্বভাব যাহার), 
ধন্মীর ধর্ম সকল অধ্বভেদে- অবস্থাবিশেষে অবস্থান করে, কোন ধণ্ম বর্তমান 
অবস্থাতে, কোন ধর্ম অতীত বা অনাগতরূপে বিদ্যমান থাকে। বর্তমান ধন্্ম যে 
প্রকার ব্যক্তভাবে দ্রব্য অবস্থান করে, অতীত ও অনাগত সেইপ্রকার ব্যক্তভাবে 
অবস্থান করে না। অনাগত ধর্ম্ম ব্যঙ্গ__ প্রকাশ্য যাহা প্রকাশিত হইবে)-স্বরূপে, 
এবং অতীত অনুভূত ব্যক্তিভাবে (অনুভূত হইয়াছে, ব্যক্তি-_ প্রকাশ যাহার) 
বিদ্যমান থাকে। একটী অবস্থার বর্তমানকালে, অপর দুইটী ধন্িত্বিরূপে অব্যক্তভাবে 
অবস্থান করে। অতএব বর্তমানাদি ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে কোন অবস্থাই অসৎ নহে, 
না থাকিয়া, হওয়া, কোন অধ্বা বা অবস্থারই হয় না।* 

অতীত ও অনাগত যে, স্বরূপতঃ সৎ, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য পতগ্রলিদেব 


* “অতীতানাগতং স্বরূাপতোৎস্তাধ্বভেদাদ্ধন্মাণাম্‌।”-__পাং, দং, কৈ, পা, ১২ সু। ইহার 
ভাষ্য দ্রষ্টব্য। 


প্রস্তাবনা । ৫ 


ও যোগসুত্রের ভাষ্যকার ভগবান্‌ বেদব্যাস যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথাপ্রয়োজন 
শ্রবণ করিলাম। অসতের উৎপত্তি, এবং সতের নাশ যে, হইতে পারে না, আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণও তাহা বুঝাইয়া থাকেন। শক্তি-সাতত্যের (29151916170 ০1 (0106) 
স্বরূপ বর্ণন করিতে যাইয়া, বৈজ্ঞানিকগণ “অসতের উৎপত্তি, এবং সতের নাশ, 
হইতে পারে না, এই তথধ্যেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

বৈজ্ঞানিকগণ কি পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন? অসতের উৎপত্তি হয় 
না, অপিচ সতের নাশও অসম্ভব, বৈজ্ঞানিকগণ এই কথা মানেন, কিন্তু জিজ্ঞাস্য 
হইতেছে, শাস্ত্র প্রতিপাদিত “পরলোক নামক পদার্থ কি বৈজ্ঞানিকগণ দ্বারা স্বীকৃত 
হইয়াছে? 

অসতের উৎপত্তি বা সতের নাশ হইতে পারে না, যাহারা ইহা স্বীকার 
করিয়াছেন, জগৎ অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থাতে আগমন, এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে 
অব্যক্তাবস্থায় গমন করিয়া থাকে, যাহারা ইহা মানিয়াছেন, তাহারা যে, পরলোকের 
অস্তিত্ব একেবারে বিশ্বাস করেন না, তাহা বলা যায় না। তবে ইহাও অবশ্য বক্তব্য 
যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকেই শাস্তব প্রতিপাদিত পরলোক" নামক 
পদার্থের অস্তিত্বে পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। 

[শাস্ত্র প্রতিপাদিত পরলোক নামক পদার্থের তত্্বানুসন্ধান মানবের অবশ্য কর্তৃব্য।] 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যৎ-পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই; 
অতএব যৎপদার্থের তত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন ইহাদিগদ্ধারা যথাযথভাবে উপল 
হয় না, তৎপদাথের তত্ব জানিবার চেষ্টা মানবের কর্তব্য কি না? 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ফাহাদের দৃষ্টিতে সর্বজ্ঞ বা অন্রান্ত পুরুষরূপে পতিত 
হইয়াছেন, এন্দ্রিয়ক সুখভোগকেই যাহারা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া 
অবধারণ করিয়াছেন, স্থুল প্রত্যক্ষ ব্যতীত যাহারা অন্য প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া 
প্রয়োজন তাহারা বৃঝিবেন না। পরলোকের তত্বান্বেষণ তাহাদের সমীপে কর্তব্য 
বলিয়া বিবেচিত হওয়া সম্ভব নহে। 

কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, “যাহারা বালক__অবিবেকী, যাহারা প্রমাদবিশিষ্ট, 
যাহারা বিস্তমোহে মুগ্ধ তাহারা দৃশ্যমান লোককেই সৎ বলে, যাহা স্থুল প্রত্যক্ষের 
বিষয়ীভূত হয় না, তৎপদার্থের অস্তিত্ব তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে না। 
পারলৌকিক সদগতিলাভের জন্য শাস্ত্র যে সকল সাধনের উপদেশ করিয়াছেন, 
তাহারা সেই সকল সাধনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারে না”। * 





& সি সামটরারই হভিতাতি বাল এনাম নিতনোহেন মৃচদ। অং লোকে রাজি ল 
ইতি মানী পুনঃ পুনকর্শিমাপদ্যতে মে।1”-_কঠোপনিষৎ। 


৬ পরলোক । 


পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহারা যে, পরলোকের অস্তিত্ব 
মানিবেন না, তাহারা যে, পারলৌকিক সদগতিলাভের জন্য শাস্ত্র যে সকল উপদেশ 
প্রদান করিয়াছেন, তৎ্প্রতি কর্ণপাত করিবেন না, তাহা বলা বাহুল্য। 

পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপন ফাহাদের পক্ষে অসম্ভব, তাহা শুনিলাম, এখন 
জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কীহারা পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত? অপিচ 
এই পরোক্ষবিষয়ের অভিত্বে ফাহাদের বিশ্বাস আছে, তাহারা কোন্‌ প্রমাণে এই 
অদৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া থাকেন। 

যাহারা আণ্তবচনে আস্থাবান্‌, আপ্তোপদেশ ফাহাদের সমীপে শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে 
পরিগণিত হয়, তাহারা পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে প্রস্তত; বেদাদিশাস্ত্ের 
উপদেশানুসারেই তাহারা পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন। 


শাস্ত্রের উপদেশ, যাহারা বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান্‌ তাহারা পরলোকে সংশয় 
করিবেন না। সংসারে প্রত্যক্ষ অল্প, অপ্রত্যক্ষই অধিক। শাস্ত্র, অনুমান বা যুক্তিদ্বারা 
অপ্রত্যক্ষবিষয় সমূহের উপলব্ধি হইয়া থাকে। যে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা প্রত্যক্ষের 
উপলব্ধি হয়, সেই ইন্দ্রিয়সমূহই অপ্রত্যক্ষ। অপিচ ইহাও দেখা যায় যে, 
অতিসন্নিকর্ষ বা অতিবিপ্রকর্ষ বশতঃ, ইন্দ্রিয়দৌব্ধল্য নিবন্ধন, চিত্তের অনবস্থান 
বা চঞ্চলতা হেতু, সমগুণ দ্রব্যসকলের পরস্পর সংমিশ্রণবশতঃ, বস্তৃস্তরের দ্বারা 
অভিভূত হওয়ায়, অতিসুম্ষ্মতা বশতঃ, বিদ্যমান বস্তজাতেরও অনুপলব্ধি হইয়া 
থাকে। অতএব যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহারাই সৎ, তাহা ছাড়া অন্য 
কোন পদার্থ সৎ নহে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। স্থুলদশী প্রত্যক্ষবাদিগণ 
বিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই, সৃক্ষ্ন বা স্থুল প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থসমূহের অস্তিত্ব 
প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন। 

পরলোকের অস্তিত্বে আস্থাবান্‌ পুরুষ "সংসারে আছেন, সন্দেহ নাই। স্ব স্ব 
বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রেরণায় যাহারা পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন, পরলোকের 
তত্বজিজ্ঞাসা তাহাদের না হইয়া থাকিতে পারে না। অতএব শাস্ত্র প্রতিপাদিত 
পরলোক নামক পদার্থের তত্বানুসন্ধান যে, কতিপয় মানবের কর্তব্য বলিয়া 
বিবেচিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য। 

পরলোকের তত্বজিজ্ঞাসার স্বরূপ কি?-__আমি কি ছিলাম, কিরূপে ছিলাম, 
ভবিষ্যতেই বা আমার কি হইবে, কোথায় যাইব, কিরূপে থাকিব, বর্তমান জন্মে 
যাহাদের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াছি, তাহারাই বা কোথায় ছিল, কিরূপে ছিল, তাহাদের 
সহিত আমি কেন সম্বদ্ধ হইলাম; যাহাদের এত ভালবাসি যাহাদের দুঃখে 
দুঃখী এবং সুখে সুখী হই, যাহাদিগের বিরহ কষ্টজনক, ক্ষণকাল যাহাদিগকে না 


প্রত্তাবনা। ৭ 


দেখিতে পাইলে, জগৎ শুন্য বোধ হয়, তাহাদের সঙ্গ যে একদিন ছাড়িতে হইবে, 
তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, ইহা তো প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ, কিন্তু কথা হইতেছে, 
কাল যখন আমাকে ইহাদের অসেচনক সঙ্গ ছাড়িতে বাধ্য করিবে, আমি যখন 
ইহাদিগকে ত্যাগপূর্ক লোকান্তরে নীত হইব, তখনও কি আমার ইহাদিগকে মনে 
পড়িবে? তখনও কি আমার এই মমতা থাকিবে? মৃত্যুর পর জীব কোথায় যায়, 
এই পৃথিবীলোক ছাড়া কি অন্য লোক আছে? যদি থাকে, তবে তাহার স্বরূপ 
কি? শাস্ববর্ণিত স্বর্গ ও নরক কোথায় অবস্থিত? মনুষ্যত্বই কি জীবত্বের চরমাবস্থা? 
অথবা মনুষ্য হইতেও উৎকৃষ্টতর জৈব সর্গ আছে? জগৎ বৈচিত্র্যময়, সংসারে 
দেখিতে পাই, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ রাজা, কেহ 
প্রজা, কেহ সৎ, কেহ অসৎ, কেহ রুগ্র ও দুর্ধলি, কেহ সুস্থ ও সবল, এক কথায় 
যে দিকে নয়ন প্রেরণ করি, সেই দিকেই জগতের বৈচিত্র্যময়ী মূর্তি নয়নগোচর 
হইয়া থাকে? জগৎ এমন বৈচিত্র্যময় হইল কেন? সদগতি লাভের উপায় কি? 
ঈশ্বরকে কিরূপে জানা বা পাওয়া যায়ঃ যাহারা পরলোকের তত্ব জানিতে চেষ্টা 
তত্বজিজ্ঞাসার ইহাই স্বরূপ। বুঝিতে পারা গেল, অতীত ও ভবিষ্যতের_অব্যক্ত 
বা সুন্ষ্নের তত্বজিজ্ঞাসা, এবং পারলৌকিক তত্বজজ্ঞাসা এক পদার্থ। 

বর্তমান ও ভবিষ্যথকে অতীতের সহিত সম্বদ্ধ করিতে না পারিলে যে, বিজ্ঞানের 
উদয় হয় না, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত সম্বদ্ধ করিবার চেষ্টাই যে, 
মনুষ্যের ইতরজীব ব্যাবর্ত্ক লক্ষণ, পুবের্ব তাহা বিদিত হইয়াছি। অতএব বলিতে 
পারা যায়, মনুষ্যত্বের যে পরিমাণে বিকাশ হইতে থাকে, সেই পরিমাণে পরলোকের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস দৃঢ়ভূমি হয়, সেই পরিমাণে পরলোকের তত্বজিজ্ঞাসা প্রবলা হয়। 
পরলোকের তত্বানুসন্ধান যে, মানবের কর্তব্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল। যাহারা 
পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না, শাস্ত্রমতে তাহারা স্থুলদর্শী তাহারা নাভ্ভিক। 

আমরা আন্তোপদেশকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করি; বেদ ও বেদাশ্রিত 
অখিল শাস্ত্র পরলোকের তত্বোপদেশ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত পরলোক সম্বন্ধে 
শাস্ত্র হইতে যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি, আমরা যাহাদের পরলোকে বিশ্বাস আছে, 
তাহাদিগকে, তাহার একটু আভাস দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 


প্রথম প্রস্তাব। 


আত্তিক ও নাত্তিক। 


“আস্তিক' ও 'নাভিক” এই শব্দদ্বয়ের আমরা যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকি, 
সুতরাং ইহারা প্রসিদ্ধার্থক (প্রসিদ্ধ হইয়াছে অর্থ যাহার), সন্দেহ নাই। “আস্তিক' 
ও 'নাস্তিক' প্রসিদ্ধার্থক হইলেও, শাস্ত্র হইতে আমরা ইহাদের যে অর্থ পাইয়াছি, 
তাহা জানান আবশ্যক মনে করিলাম। 

'আতিক' ও নাড়িক' এই শব্দদ্বধয়ের নিরুক্তি। -__-পাণিনিদেব বলিয়াছেন, “অস্তি' 
(আছে) ও 'নাস্তি* (নাই), এই শব্ছয়ের উত্তর “ঠক্‌” প্রতায় করিয়া, যথাক্রমে 
“আস্তিক” ও 'নাত্তিক' এই পদদ্ধয় সিদ্ধ হইয়াছে। * “আছে এইরূপ মতি-_ 
এবন্প্রকার বিশ্বাস যাহার, তিনি “আন্তিক', এবং 'নাই' এইরূপ মতি যাহার তিনি 
নাভ্তিক”। 1 অভি _সৎ--আছে, (6)51509) যিনি এবম্প্রকার বুদ্ধিবিশিষ্ট,_ 
এইরূপ মতিমান, তিনিই যদি “আত্তিক' পদবাচ্য হয়েন, তাহা হইলে, 'আত্তিক' 
শব্দ চেতন পদার্থ-মাত্রের বাচক হইতেছে, কারণ 'আমি আছি” এই জ্ঞান সকল 
চেতনেরই বিদ্যমান। কিস্তু “আত্তিক' শব্দ নিশ্চয়ই এইরূপ অর্থে প্রযুক্ত হয় না। 
তবে 'আন্তিক' শব্দের পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তির সার্থকতা কি? 

কৈয়ট ও বৃত্তিকার জয়াদিত্য বলিয়াছেন, “পরলোক আছে, যিনি এইরূপ 
বুদ্ধিযুক্ত, তিনি 'আত্তিক', এবং তদ্ধিপরীত, পরলোক নাই, ইহলোকই একমাত্র 
লোক, ফাঁহার এবম্প্রকার বিশ্বাস, তিনি নাভিক'।” * 

ভগবান্‌ পাণিনি ও পতঞ্জলিদেব "আস্তিক" ও নাস্তিক" এই শব্দদ্বয়ের যেরূপ 
অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে যাহারা স্থুলপ্রত্যক্ষবাদী, তাহারাই যে, নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত 
হইতেছেন, তাহা প্রতিপন্ন হইল। 

“আতিক” ও 'নাতিক* এই শব্দঘ্য়ের প্রসিদ্ধ অর্থের সহিত ইহাদের যথোক্ত ব্যুৎপত্তির 
যাহারা তদ্বিপরীত, অর্থাৎ, যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহারা 
নাস্তিক” “আন্তিক' ও নাতিক' এই শব্দদ্বয়ের সাধারণতঃ এই অর্থেই ব্যবহার 
হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞাতব্য হইতেছে, ভগবান্‌ পাণিনি ও পতপ্রলিদেব আতন্তিক 
ও নাস্তিকের যেরূপ নিরাক্তি করিয়াছেন, তাহার সহিত ইহাদের এই প্রসিদ্ধ বা 
ব্যাবহারিক অর্থের কি কোন সম্বন্ধ আছে? শাস্ত্র কি, পরলোক আছে, যিনি এইরূপ 


* ““অন্তিনাস্তিদিষ্টং যতিঃ।”--পা 8/৪/৬০। 
৭ “অন্তীতাস্য মতিঃ আডিকঃ। নাস্তীত্যস্য মতিঃ নাস্তিকঃ।--মহাভাষ্য। 


* “পরোলোকোহক্তীতি মতির্যস্য স আস্তিকন্তদ্বিপরীতো নাস্তিকঃ।”-_কৈয়ট 


পরলোক । ৯ 


বুদ্ধিবিশিষ্ট, তিনি আস্তিক, এবং যিনি তদ্ধিপরীত, তিনি নাস্তিক, আত্তিক ও নাস্তিক, 
এই শব্দদ্ধয়ের এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন? 
“আত্তিক', এবং তদ্বিপরীত পুরুষগণকে নাত্ভিক' বলিয়াছেন। শিবপুরাণে উক্ত 
হইয়াছে, আত্তিক্যই সদাচারের মুল কারণ; আস্তিকব্যক্তি যদি প্রমাদাদিবশতঃ 
সদাচার হইতে বিচ্যুত হয়েন, তথাপি তিনি চিরদূষিত বা মলিন হয়েন না, আক্তিকতা 
তাহাকে বিমল করিয়া লয়, সুতরাং আন্তিক হওয়া, আত্মকল্যাণার্থীর প্রধান কর্তব্য । 
সুকৃতি বা পুণ্যকর্্ম বশতঃ যেপ্রকার ইহলোকে সুখপ্রাপ্তি, এবং দুষ্কৃতিনিবন্ধন 
দুঃখভোগ হইয়া থাকে, সেইপ্রকার পরলোকেও সুকৃতি ও দুক্কৃতির ফলস্বরূপ সুখ- 
দুঃখভোগ করিতে হয়, এবম্প্রকার বিশ্বাসই 'আস্তিক্য'। * 

শাণ্ডিল্যোপনিষৎ বলিয়াছেন, বেদোক্ত ধর্ম্মাধন্ম্মে বিশ্বাসের নাম আতিক্য। 
না। কঠোপনিষতও যে, পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসবিহীন ব্যক্তিগণকেই 'নাস্তিক' 
বলিয়াছেন, পূর্বে তাহা বিদিত হইয়াছি। 

শুক্রনীতিসারে উক্ত হইয়াছে, যুক্তি যে গ্রন্থের বলীয়সী, সকল বস্তু স্কভাবসিদ্ধ, 
ঈশ্বর কাহারও কর্তা নহেন, বেদ অকিঞ্চিৎকর, যে গ্রন্থের এইরূপ ব্যবস্থা, তাহা 
নাভ্তিক গ্রন্থ। $ 


যাহা স্থুল প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়, তাহাকে আসন্নচেতন পশুপক্ষীরাও সৎ 
বলিয়া বিশ্বাস করে। যাহা সূ, যাহা স্থুল প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, তাহার 
অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন তাহার তত্ব জানিবার চেষ্টা, বিশিষ্টচেতন মানবের বিশেষ 
ধর্ম্ম। মনুষ্যগণের মধ্যে যীহারা স্থুলপ্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার 
স্থুলপ্রত্যক্ষগম্য পদার্থেরই জ্ঞান যাহার আছে, তদ্যতীত পদার্থ যাহার জ্ঞানের 
বিষয়ীভূত হয় না, তিনি “আসন্নচেতন”। নাই এইরূপ মতি যাহার” তিনি নাস্তিক” 


* “সদাচারস্য তস্যাহরাস্তিক্যং মূলকারণম্‌। 
আস্তিকশ্চেৎ প্রমাদাদ্যৈঃ সদাচারাদপি চ্যুতঃ।। 
ন দৃষ্যতি নরো নিত্যং তস্মাদাস্তিকতাং ব্রজেৎ।। 
যথেহাতি সুখং দুঃখং সুকৃতৈর্ুন্ধীতৈরপি। 
তথা পরত্র চাক্তীতি মতিরাস্তিক্যমুচ্যতে ||” শিবপুরাণ। 
1 “আস্তিক্যং নাম বেদোক্তধর্ম্মাধর্থেষু বিশ্বাসঃ।”- শাণ্ডিল্যোপনিষৎ। 
$ যুজিরবলীয়সী যত্্র সব্ব্ধং স্বাভাবিকং মতম্‌। কস্যাপি নেশ্বরঃ কর্তা ন বেদো নাস্তিক 
হি তৎ।।-_ শুক্রনীতিসার। 


১০ আভ্তিক ও নাত্তিক। 


নাত্তিক"' শব্দের এই ব্যুৎপত্তি কেমন সুন্দর, কত ব্যাপক, এক্ষণে তাহা চিন্তা 
করুন। যে সকল পদার্থকে অনায়াসে জানিতে পারিতেছি, তাহাদিগকে আছে বলিয়া 
মানা, 'আভ্িকের' লক্ষণ হইতে পারে না, তাহাদিগকে চেতন পদার্থমাত্রই আছে 
বলিয়া স্বীকার করে। যাহা স্থল দৃষ্টিতে পতিত হয় না।, তাহার অস্তিত্ব বিশ্বাস 
করাই, তাহার তত্ব জানাই আস্তিকের লক্ষণ। যাহারা স্থুল প্রত্যক্ষের অবিষয় 
পদার্থের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাহারা কোন কার্য্ের মূল কারণ 
জানিবেন কিরূপে? যাহারা পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বীস করেন না, অদৃষ্টে ফাহাদের 
প্রত্যয় নাই, তাহারা কখনও প্রকৃতপ্রস্তাবে ঈশম্বরবিম্বাসী হইতে পারেন না, ঈশ্বরের 
স্বরূপ তাহারা নিতান্ত সংকীর্ণভাবেই দেখিয়া থাকেন। পরলোকে যাহার বিশ্বাস 
আছে, তিনি আত্তিক' এবং “পরলোকে যাঁহার বিশ্বাস নাই, তিনি নাস্তিক, আস্তিক" 
ও “নাস্তিক” এই শব্দ্ধয়ের এইরূপ ব্যুৎপত্তির তাৎপর্য্য যথাযথভাবে গৃহীত হইলে, 
“যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তিনি আস্তিক” যিনি তদ্বিপরীত তিনি নাস্তিক”, 
“আস্তিক” ও নাস্তিকের” এই প্রসিদ্ধ অর্থও যে, উক্ত ব্যুৎপত্তির গর্ভেই বিদ্যমান, 
তাহা প্রতিপন্ন। এ কথার মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে, ঈশ্বর আছেন', এই জ্ঞান 
কিরূপে উৎপন্ন হয়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে মানবের বিশ্বাস জন্মিবার কারণ কি, তাহা 
চিন্তা করিতে হইবে। 

কার্যের কারণানুসন্ধান করিতে যাইয়াই মানুষের ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মিয়া 
থাকে।-_-বিনা কারণে কোন কার্য হয় না, ইহা প্রসিদ্ধ কথা, সকলেই এই কথা 
বলিয়া থাকেন, কার্যের কারণানুসন্ধানই বিজ্ঞান ও দর্শনের কার্য্য। ইন্দ্রিয়দ্ারে যাহা 
পতিত হয়, তাহা কি? তাহা কোন্‌ নিয়মে, কি নিমিত্ত উৎপন্ন, স্থিত ও বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়ঃ অপিচ যাহা পরিদৃষ্ট হয় না, ইন্দ্রিয়গ্রামের যাহা অবিষয়, তাহাই বা 
কিংস্বরূপ, এই সকল প্রশ্নের সমাধানের জন্যই বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্রের আবির্ভাব 
হইয়াছে ও হইতেছে। 

“বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না, সকলেই এই কথা বলিয়া থাকেন বটে, 
কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, “বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না, মানুষের এইরূপ জ্ঞান 
কোথা হইতে আসিল £ এইরূপ বিশ্বাসের হেতু কি? “কার্য্মাত্রের কারণ আছে, 
এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যুক্তি কি? 

মনুষ্যের কখন শৃঙ্গোৎপত্তি হয় না, বালুকা নিম্পীড়ন করিয়া, কেহ কখনও 
তৈল বাহির করিতে পারগ হয়েন না। এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া, যাহা 
সৎ, সৃম্ম্মভাবে, শক্তিরূপে যাহা বিদ্যমান, তাহাই উৎপন্ন হয়, তাহারই অভিব্যক্তি 
হইয়া থাকে, যাহা অসৎ, যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হয় 


পরলোক । | ৯৯ 


না, সৎকে কেহ অসৎ বা অসৎকে সৎ করিতে পারেন না, মানুষের মনে স্বাভাবিক 
নিয়মে এবন্প্রকার বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, কার্য্যমাত্রের কারণ আছে, বিনা কারণে 
কার্যোৎপত্তি হয় না, এইরূপ বিশ্বাসের ইহাই হেতু । 

যাহার উৎপত্তি বা জন্মাদি বিকার আছে, অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হয়, বিদ্যমান 
থাকে, বৃদ্ধি পায়, যাহার বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ হয়, তাহা 'কার্ধ্য"। যাহা 
থাকিলে, যাহা উৎপন্ন হয়, বিদ্যমান থাকে, বৃদ্ধি পায়, যাহা থাকিলে, যাহার 
বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ হয়, তাহাকে তাহার কারণ বলে। ন্যায়বার্তিককার 
বলিয়াছেন, যাহা না থাকিলে, যাহা হয় না, যাহা যাহার নিয়ত পূর্ববর্তী, তাহা 
তাহার কারণ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকগণও বলিয়াছেন, “মে পূর্র্ববর্তিভাব 
বা ভাবসমূহ হইতে যে কার্য উৎপন্ন হয়, যাহার বা যাহাদের নিয়তপূর্্ববর্তিতা 
ব্যতিরেকে যে কার্য্য সঙ্ঘটিত হয় না, তৎকার্যের তাহা বা তাহারা কারণ। 

কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
পণ্ডিতগণ শক্তিসাতত্যকেই (76151519706 01 70709 ও 00179918101 
0161810) প্রধানতঃ লক্ষ্য করিতেছেন। ধর্মী বা বস্তমাত্রেই নির্দিষ্ট ধর্ম, শক্তি 
বা যোগ্যতাবিশিষ্টঃ ধন্মীর ধর্্মগত পরিবর্তন হয়, শক্তিসমূহ এক অবস্থা 
তাগপুবর্কক অন্য অবস্থা গ্রহণ করে; ধর্ম বা শক্তিসমূহ একরূপ অবস্থা ত্যাগপূর্র্বক 
অন্যরূপ অবস্থা গ্রহণ করে বটে, কিন্তু ইহারা তত্বতঃ বিনষ্ট বা বর্ধিত হয় না, 
সমষ্টিভূত শক্তির মানের হ্াস-বৃদ্ধি নাই, ইহা সতত সমান থাকে, কি যান্ত্িকশক্তি, 
দ্রব্যের ধর্ম বা শক্তিসমূহ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমন করিতে পারে, 
ইহারা পরস্পর সন্বদ্ধ, শক্তির তত্বতঃ ধ্বংস হয় না, এই নিমিত্ত জগতে বিবিধ 
বিচিত্র পরিণাম সঙঘটিত হয়। শক্তিসমূহের সাততা, ইহাদের ইতরেতর-সম্বন্ধ, 
ইহাদের রুপান্তর-প্রাপ্তিযোগ্যতা, এবং ইহাদের তুল্যবৃত্তিকত্বই (60018191706), 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টিতে কারণতত্ব। 

শক্তিসাতত্য (76151519108 01 70109), শক্তিসমূহের ইতরেতর-সম্বন্ধ 
(0০017918001), ইহাদের রূপান্তর-গ্রহণ-যোগ্যতা (007৬9110011) ইত্যাদিকে 
কার্য্যের কারণ বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কারণতত্বের যে, ইহারাই পূর্ণরূপ 
নহে, তাহাও স্বীকার্ধ্য। কোন কার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, কেবল 
তাহার সাধারণশক্তিকে ধরিলে, কারণানুসন্ধান যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় না, 
শক্তিসমূহের তত্বতঃ নাশ হয় না, ইহারা একভাব ত্যাগপূর্বক অন্যভাব গ্রহণ 
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করিতে পারে, এই সকল বিষয় জানিলেই, কারণানুসন্ধানের চেষ্টা পূর্ণভাবে 
ফলবতী হইবে না। কেবল উপাদান কারণই কার্য প্রসবিতা নহে, প্রত্যেক 
কার্যোৎপত্তিতে উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণের শ্রয়োজন। সহকারি বা 
নিমিত্তকারণের (0০11০০81101) বিচিত্রতাই বিচিত্র কার্ধোৎপত্তির হেতু, সহকারী 
বা নিমিত্তকেও কার্যের কারণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। 

জগৎ যে বৈচিত্র্যময়, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই বৈচিত্র্যময় 
সংসারের বিচিত্রতার কারণ কি, তাহা জানিতে যাইলে, বিচিত্রকার্য্যের যে, বিচিত্র 
কারণ আছে, একরূপ কারণ হইতে যে, বিচিত্র কার্যযসমূহের উৎপত্তি হইতে 
পারে না, তাহা অনুমান হয়। শাস্ত্রের উপদেশ কর্মের বিচিত্রতাই সৃষ্টি-বৈচিত্রের 
কারণ। যাহারা অদৃষ্ট বা পূর্ককির্্ম স্বীকার করেন না, ঈশ্বরেচ্ছাই (41 01 30) 
বিচিত্র সৃষ্টির কারণ, যাহারা এই কথা বলিয়া থাকেন, তাহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা 
করি, ঈশ্বর কি পক্ষপাতী অথবা তিনি অনবস্থিতচিত্তঃ ঈশ্বর যদি পক্ষপাতী বা 
অনবস্থিতচিত্ত (৬4107151021) না হয়েন, তবে কেনই বা তাহার ইচ্ছা একজনকে 
সুখী, অন্যকে দুঃখী, একজনকে ধনী, অন্যকে দরিদ্র একজনকে আস্তিক, অন্যকে 
নাভ্তিক করিতেছে? 

শাস্ত্র বুঝাইয়াছেন, ঈশ্বর যে, কাহাকেও সুখী, কাহাকেও মধ্যমভোগভাক্‌, এবং 
কাহাকেও অত্যন্ত দুঃখী করেন, তাহাতে তাহার সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় রাগদ্বেষের 
উপপত্তি হয় না, তাহার নিম্মলি স্বভাবের বিলোপ প্রসঙ্গ হয় না, তাহার পক্ষপাতিত্ব 
বা নিষ্ঠুরত্ব প্রতিপন্ন হয় না। ঈশ্বর সাপেক্ষ, ঈম্বর ধর্মাধর্্ম বা অদৃষ্টের অপেক্ষা 
ঈশ্বরের কোন অপরাধ নাই। * ঈশ্বর মেঘ সদৃশ; মেঘ যেরূপ ব্রীহি-যবাদির 
সাধারণ কারণ, ঈশ্বর সেইরূপ দেব-মনুষ্যাদি-সৃষ্টির সাধারণ কারণ, এবং ব্রীহি- 
যবাদির বীজগত বিচিত্র ধর্ম বা শক্তি যেরূপ ইহাদের বৈষম্যের, ইহাদের 
বিচিত্রতার অসাধারণ হেতু, সেইরূপ জীবগত কর্ম তাহাদের বৈষম্যের অসাধারণ 
হেতু । অতএব ঈশ্বর পক্ষপাতী, অনবস্থিত বা নির্দয় নহেন। অদৃষ্ট বা পূর্বকর্ম্ম 
স্বীকার না করিলে, সৃষ্টিবৈচিত্র্যের রহস্য কোনরূপেই উত্তিন্ন হয় না; জগতের 
বৈচিত্র্য অদৃষ্টের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে। 

কার্যামাত্রের কারণ আছে, বিনা কারণে কোন কার্যের উৎপত্তি হয় না, তাহা 
* “ বৈষম্যনৈর্ঘণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি।”- _বেদাস্তদর্শন, ২1১৩৪ 
“সাপেক্ষোহীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্মীমিতে। কিমপেক্ষত ইতি চেৎ ধর্ম্মাধর্্মাবপেক্ষত ইতি 


বদামঃ। অতঃ সৃজ্যমানপ্রাণিধন্মাধর্্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিরিতি নায়মীশ্বরস্যাপরাধঃ1”-_ 
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পরলোক । ৯৩ 


বুঝিলাম; বিচিত্র কার্য্ের যে, বিচিত্র কারণ আছে, তাহাও মানিলাম, কিন্তু ঈশ্বর 
নামক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে যাই কেন? প্রকৃতি বা পরমাণু এবং অনৃষ্ট 
বা ধর্ম্মাধ্ম, কর্ম বৈচিত্র্য, ইহাদিগদ্বারাই যদি বিশ্বকার্যের সব্বপ্রকার কারণতত্ব 
কি? যিনি স্বাধীনভাবে কোন কার্ধ্য করিতে পারেন না, যিনি সাপেক্ষ, যাঁহাকে 
ধর্ম্মাধর্্ম বা অদৃষ্টের অপেক্ষা করিয়া, কর্ম করিতে হয়, তাহাকে “ঈশ্বর *_ 
সব্রজ্ঞ ও সর্রশত্তিমান বলিব কেন? 

প্রকৃতি, পরমাণু, ধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাদি ইহারা অচেতন। অচেতন বা জড় কোন 
কার্যের স্বতন্ত্র কারণ হইতে পারে না, চেতনের প্রণোদন ব্যতিরেকে স্বয়ং প্রেরিত 
হইয়া, কোন কন্ম্ম সম্পাদন করা, জড়ের সাধ্য নহে। অতএব ঈশ্বর নামক স্বতন্থ 
কারণের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। 

কতিপয় কার্য্য যে, চেতনকর্তৃক, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ; অচেতন চেতনের 
প্রবর্তনা ব্যতিরেকে, স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, কোন কর্মে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত 
হইতে পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার বহু অনুকূল দৃষ্টান্ত আমাদের 
নয়নে পতিত হয়। মৃত্তিকা আপনা হইতে ঘটরূপে পরিণত হয় না, তন্ত স্বয়ং 
প্রেরিত হইয়া বস্ত্রাকার ধারণ করে না। ঘটের উপাদান মৃত্তিকাতে ঘটরূপে পরিণত 
হইবার যোগ্যতা আছে সত্য, কিন্তু উপাদানাভিজ্ঞ (উপাদানের স্বরূপ যে বিদিত 
আছে) কুলাল (কুমোর) যাবৎ ইহাকে দগ্ু-ক্রাদি নিমিত্তকারণ সহযোগে ঘটাকারে 
পরিণত না করে, তাবৎ ইহা মৃত্তিকাভাবেই বিদ্যমান থাকে। এইরূপ তস্তবায় 
তন্তসমূহকে যথাপ্রয়োজন সন্নিবেশিত না করিলে, বস্ত্র হয় না। অতএব ঘট-পটাদি 
যে, চেতনকর্তৃক, তাহা অসন্দিপ্ধ। 

বৃক্ষাদির উৎপত্তি, পর্বতের অভ্যুত্থান, বাম্পের মেঘাকার ধারণ ও জলরূপে 
পৃথিবীতে অবতরণ, রাসায়নিক ও ভৌতিকশক্তির বিবিধ লীলা, জীবনীশক্তির 
বিচিত্র ব্যাপার, ভূকম্প ইত্যাদি ইহারা সন্দিপ্ধচেতনকর্তৃক, এই সকল কার্য্য 
চেতনের প্রেরণাপেক্ষ কি না, স্থুল প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা তাহা বিনিশ্চিত হয় না। 
প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্ধারা যে সকল বিষয়ের তত্ব নির্ণীত হয় না, সেই সকল বিষয়ের 
তত্ব নির্ণয় করিজ্ত হইলে, অনুমান ও আত্তোপদেশের শরণ গ্রহণ করিতে হয়। 

নৈয়ায়িকগণ অনুমান প্রমাণদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। যাহা 
সাবয়ব (অবয়ব বিশিষ্ট), তাহা কার্য; “যাহা কার্য, তাহা চেতনকৃতক; ক্ষিত্যাদি 
জগৎ, কার্য্য পদার্থ, অতএব ইহা চেতনকর্তৃক”। * নৈয়ায়িকগণ এইরূপ যুক্তিদ্বারা 


* “এবমনুমানে নিরাপিতে তস্মাজ্জগনিম্ম্াতৃপুরুষধৌরেয়সিদ্ধিঃ ক্ষিত্যাদৌ কার্য্যত্বেন ঘটবৎ 
সকর্তৃকতানুমানাৎ।”-_ তত্বচিস্তামণি। 
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ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ন্যায়মতে পরমাণু জগতের উপাদান কারণ, 
এবং পুরুষের কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বর নিষিত্তকারণ। পুরুষ কর্ম্ম করে, সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ, 
নিষ্পত্তি, ঈশ্বরাধীন। 

পুরুষের কম্মফল নিষ্পত্তি যে ঈশ্বরাধীন, তাহার প্রমাণ কি? ফলনিষ্পত্তি 
ঈশ্বরাধীন, এই কথা স্বীকার করিব কেন? 

মহর্ষি গোতম এতদুত্তরে বলিয়াছেন, পুরুষ চেষ্টা করিয়াও, কদাচিৎ সফল, 
কদাচিৎ বিফল হইয়া থাকে । অতএব অনুমান করিতে হইবে, পুরুষের কর্্মফলপ্রাপ্তি 
পরাধীন। পুরুষের কম্মফিলপ্রাপ্তি যাহার অধীন, তিনিই ঈশ্বর । * 

ফলনিষ্পত্তি যদি ঈশ্বরাধীন হয়, তবে পুরুষের সমীহা (চেষ্টা) ব্যতিরেকে ফল 
নিম্পন্ন হউক। পুরুষের চেষ্টা ব্যতিরেকে যখন ফলনিম্পত্তি হয় না, তখন কর্ম্মকে 
ফলনিষ্পত্তির কারণ না বলিয়া ঈশ্বরকে কারণ বলিবার হেতু কি? 


ফললাভার্থ যতমান পুরুষের পুরুষাকারকে ঈশ্বর ফলদান দ্বারা অনুগৃহীত 
করেন, এই কথা বলা হইয়াছে; ফললাভার্থ চেষ্টা না করিলেও ঈশ্বর ফলদান 
করিবেন, ইহা বলা হয় নাই।1 

যাদৃশ ফল লাভ করিতে হইলে, যে রূপ কর্ম্ম করা উচিত, যিনি তাদৃশ 
ফললাভার্থী হইয়া, অবিকল সেইরূপ কর্ম্ম করেন, তিনিই সফলচেষ্ট হইয়া থাকেন; 
কর্ম্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে, প্রার্থনানুরূপ ফলপ্রাপ্তি হয় না। পুরুষ চেষ্টা 
করিয়াও ষে স্থলে বিফলচেষ্ট হয়, তৎস্থলে বুঝিতে হইবে, কর্ম যথাযথ ভাবে 
অনুষ্ঠিত হয় নাই। অতএব কম্ম্ই কর্মের ফলদাতা; ঈশ্বরকে কন্্ফলদাতা বলিবার 
প্রয়োজন কি? 

ফললাভেব প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও, কি জন্য কর্ম্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয় না? 
এতদুত্তরে বলিতে হইবে, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির হীনতা বা প্রতিবন্ধক শক্তির 
প্রতিবন্ধকতা তাহার . কারণ! অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির 
অবিকলতাই কর্মফল প্রাপ্তির কারণ। এখন দেখিতে হইবে, ঈশ্বর কোন পদার্থ। 

ন্যায়মতে শুণবিশিষ্ট আত্মান্তরই ঈশ্বর। সাধারণ পুরুষ বা আত্মার জ্ঞান, প্রযত্র, 
অপরিচ্ছিন্ন। সাধারণ আত্মা বা পুরুষের ন্যায় ঈশ্বরের অধন্ম্ম মিথ্যাজ্ঞান ও প্রমাদ 
নাই। অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, সাধারণ আত্মা হইতে ঈশ্বর যখন বিলক্ষণ পদার্থ, 
* “ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাকল্যদর্শনাৎ।”-_ ন্যায়দর্শন, ৪ ১। ১৯। 


“ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলনিষ্পত্তেঃ।”- ন্যায়দর্শন, ৪1 ১। ২৪। 
“তৎকারিতত্বাদহেতুঃ।”-_ ন্যায়দর্শন ৪1 ১। ২১। 


পরলোক। ৯৫ 


তখন তাহাকে আত্মজাতীয় বলা হইয়াছে কেন£ সাধারণ আত্মা অনিত্য 
বুদ্ধযাদিগুণবিশিষ্ঠ, এবং ঈশ্বর নিত্য বুদ্ধ্যাদিযুক্ত সত্য তথাপি 
বুদ্ধাদিগুণযোগিত্বধন্ম্ের সমানতা হেতু ঈশ্বরকে বিশিষ্ট আত্মা বলা হইয়াছে। ঈশ্বর 
প্রত্যেক জীবাত্মাতে সংস্কাররূপে বিদ্যমান ধর্ম্মাধন্মসমূহের, এবং পার্থিবাদি 
পরমাণুপুঞ্জের প্রবর্তক। * 

বিনা প্রয়োজনে কোন প্রেক্ষাবান্‌ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েন না। যিনি আপ্তকাম, যাহা 
গ্তব্য, তৎসমত্তই যাহার পাওয়া হইয়াছে, তাহার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে 
না। অতএব আপ্তকাম ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি হইবে কেন£ যিনি 
আপ্তকাম তাহার যে, স্বার্থসিদ্বির জন্য জগৎ নিম্মাণে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, 
তাহা বলা বাহুল্য। ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির প্রবৃত্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, তিনি 
পরানুগ্রহার্থ জগৎ নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েন” একথাও বলা যায় না, কারণ ঈশ্বর যদি 
কারুণ্যবশতঃ জগৎ সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে, সংসার সুখময় হইত, কোন 
প্রাণিকে তাহা হইলে, যাতনাভোগ করিতে হইত না। ঈশ্বর করুণাপূবর্ক জগৎ 
সৃষ্টি করিয়াছেন, অকালে নিষ্ঠুর কাল কর্তৃক মুষিত (অপহৃত) হৃদয়রত্ব কি এই 
কথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন? চিররুপ্নকে কি ইহা স্বীকার করান সুখসাধ্য? 
দারিদ্যদহনে নিয়ত দহ্যমান ব্যক্তির কি এই সিদ্ধান্ত মনোমত হইতে পারে? 
ঈশ্বরের জগৎ সর্জন যে, করুণামূলক, জীবের অনুগ্রহার্থই তিনি যে, জগৎ 
যে, পরমদয়ালু, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে। ঈশ্বর আমাদের পরমপিতা; দুষ্ট 
সন্তানকে পিতা শাসন করেন, বিপথগামী সন্তানকে সৎপথে আনিবার জন্য তিরস্কার 
বা প্রহার করেন। স্বল্পবোধ সন্তান পিতাকে এইজন্য নির্দয় মনে করিলেও, পিতা 
বস্তুতঃ পরমদয়ালু, দুষ্ট সন্তানের পরম হিতৈষী। রোগী যাহা খাইতে চাহে, 
চিকিৎসক অপথ্য বলিয়া, যদি তাহাকে তাহা খাইতে নিষেধ করেন, তবে কি 
চিকিৎসককে নিষ্ঠুর বলিতে হইবে? একখানি প্রস্তর কোন নদীতটে পড়িয়াছিল; 
লোকে তাহার উপরি মল, মুত্র ত্যাগ করিত। একজন প্রতিমাকর প্রস্তরখানিকে 
গৃহে আনয়নপূর্র্ক, দেবপ্রতিমা নির্মাণে প্রবৃত্ত হইল, প্রতিমা নির্মমতার পাষাণদারণ 
অনিষ্টাচারণ করি নাই, তুমি কি জন্য বিনা অপরাধে আমাকে এত কষ্ট দিতেছ? 


নী কান বাদ ক 


প্রবর্তয়তি * * *1”- বাতস্যায়নভাষ্য। 


১৬ আত্তিক ও নাস্তিক। 


প্রতিমানির্ম্মীতা উত্তর করিয়াছিলেন, আমি নিষ্ঠুর নহি, আমি তোমার কি উপকার 
করিতেছি, তাহা তুমি এখন বুঝিতে পারিবে না। যন্ত্রের আঘাতে তোমার যে, 
কষ্ট হইতেছে, তাহা আমি জানি, কিন্তু এ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। নদীতটে 
পড়িয়াছিলে, লোকে তোমার উপরি মল, মৃত্র ত্যাগ করিত, এক্ষণে তোমাকে আমি 
দেবপ্রতিমা করিয়া দিলাম, যাহারা তোমার উপরি মল, মূত্র ত্যাগ করিত, এখন 
তাহারাই তোমাকে পুষ্প, চন্দন দিয়া পূজা করিবে, এখন তাহারাই তোমার চরণে 
প্রণত হইবে, তুমি এখন দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠাপিত হইবে। অতএব একটু কষ্ট দিলেও 
আমি তোমার পরমবন্ধু, নিষ্ঠুর শত্র, নহি। 

পৃণ্যের ফল সুখ, পাপের ফল দুঃখ। শুভাশুভ কর্মানুসারে ঈশ্বর সুখ ও 
দুঃখের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। জীবকে দুঃখ দেওয়া তাহার অভিপ্রেত নহে। পাপের 
জন্য জীব দুঃখ পায়, পুণ্য হেতু সুখভোগ করিয়া থাকে। কর্মানুসারে ফল দেওয়াই 
বিশ্বসম্্রাটের নিয়ম। পিতা, চিকিৎসক বা পূর্বোক্ত প্রতিমা নির্মাতার ন্যায় আমাদের 
মঙ্গলের জন্যই মঙ্গলময় পরমপিতা সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জীবের 
কম্্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ। জীবের কর্মমানুরোধে জগৎকে বৈচিত্রময় 
করেন বলিয়া, ঈম্বররের স্বাতস্ত্ের হানি হয় না। লৌকিক রাজা সাধুকে অনুপ্রহ 
এবং দুষ্টকে নিগ্রহ করেন, স্বকৃত নিয়মসমূহের অনুবর্তন করিয়া থাকেন, এই জন্য 
কি তাহার স্বাধীনতা বাধিত হয়? স্বীয় অঙ্গ আত্মব্যবধায়ক নহে। 

ধর্ম্াধন্মরিপ নিগড়বদ্ধ জীব অবিরাম নিগড় (বেড়ী) মোচনের জন্য-__অপবর্গ 
বা মুক্তির পুরদ্ারে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু শৃঙ্খল কাটিয়া 
অপবর্গের পুরদারে প্রবেশ করিতে পারগ হইতেছে না, করুণাময় পরমপিতা ইহা 
দেখিয়া কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? এইরূপ দুর্গত সম্তানগণ নিশ্চয়ই তাহার 
দয়ার পাত্র। ফলভোগ ব্যতিরেকে কর্মের ক্ষয় হয় না; স্বর্নরকাদির সৃষ্টি 
ব্যতিরেকে ক্মফলের ভোগ হওয়া অসম্ভব; দয়ালু ভগবান্‌ এই নিমিত্ত বৈষম্যময় 
জগতের সৃষ্টি করেন। 

ভগবান্‌ যে, কারণ্যবশতঃ জগতের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন, তাহা 
বুঝাইবার নিমিত্ত নৈয়ায়িকগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটু আভাস দিলাম।" 

অচতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে, চেতন কর্তৃক প্রেরিত না হইলে, কার্য্যে 
প্রবৃত্ত হইতে পারে না, অচেতনের কর্তৃত্ব যিনি স্বতন্ত্র, তিনি কর্তা) উপপন্ন হয় 
না; জ্ঞান, চিকীর্ধা এবং প্রযত্রবিশিষ্ট পদার্থেরই কর্তৃত্ব সম্ভবপর, অতএব নিত্য 


* ন্যায়সুত্র, ন্যায়বার্তিক, ন্যায়বার্তিক-তাৎপর্যাটীকা, ন্যায়মঞ্জরী, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, তত্বচিস্তামণি, 
বৈরি র প্রশস্তপাদকৃতভাষ্য, ইত্যাদি গ্রন্থ ভ্রষ্টব্য। 
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জ্ঞান, চিকীর্ধা ও প্রযত্নবিশিষ্ট ঈশ্বর নামক পদার্থের অভ্িত্ব অনুমান প্রমাণে সিদ্ধ 
হইয়া থাকে। 

চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অচেতন স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কর্ন্ম করিতে 
পারে না, ঈশ্বর নামক পদার্থের অতিত্ব স্বীকারের যদি ইহাই যুক্তি হয়, তবে 
চেতন জীবাত্মা সমূহের অধিষ্ঠাতৃত্ব অঙ্গীকার করিলেই তো ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে, 
অতিরিক্ত ঈশ্বর নামক পদার্থের অস্তিত্ব মানিবার প্রযোজন কি? 

পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, বিরুদ্ধ সংস্কারবিশিষ্ট, বহজ্জীবাত্মার বিশ্বের অধিষ্ঠাতৃত্ব সম্ভবপর 
হয় না। বহু ব্যক্তিদ্বারা সাধ্য কার্যের তত্ব পর্য্লোচনা করিলে, জানিতে পারা 
যায়, কম্মকরগণ একজন নেতার আদেশের অনুবর্তন করিয়া থাকে। পিপীলিকাদি 
আসন্নচেতন জীববৃন্দও এই নিয়ম পালন করে, ইহারাও একটী প্রবর্তকের 
আদেশানুসারে কর্ম করিয়া থাকে। অধিষ্ঠাতার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, 
জীবাত্মার সেই সকল গুণ নাই। অধিষ্ঠেয়ের স্বরূপ, অধিষ্ঠেয়ের সাধ্য প্রয়োজন 
ইত্যাদি পুবের্ব জানা না থাকিলে, কেহ অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। সারথি রথের 
অধিষ্ঠাতা; রথ অধিষ্ঠেয়, রথে অধিষ্ঠিত হইবার পুবের্ব সারঘির রথের স্বরূপ ও 
তৎসাধ্য প্রয়োজনের জ্ঞান যে, থাকে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। জীবাত্মার 
বিশ্বজগতের স্বরূপের, বিশ্বজগতের সাধ্য প্রয়োজনের জান থাকা অসস্ভব; অতএব 
জীবাত্মা বিশ্বজগতের, অধিষ্ঠাতা হইবার অযোগ্য। 

'কর্মমফিলপ্রাপ্তি যে, ঈম্বরাধীন, কর্মহ যে, কর্মের ফলদাতা নহে” এক্ষণে এই 
কথার অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। 

কর্্ম করিয়াও যে, ইচ্ছানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, বুঝিয়াছি, জ্ঞান ও 
ক্রিয়াশক্তির হীনতাই তাহার কারণ। শক্তিহীনতার পূর্ণতা কিরূপে হইতে পারে? 
আমার যাহা নাই, তাহাকে আমি কিরূপে পাইতে পারি? যাহার তাহা আছে, 
যদি তিনি আমাকে দয়া করিয়া, তাহা দান করেন, তবেই আমি তাহা পাইতে 
পারি? কর্ম্মঘ্বারা হীনশক্তির শক্তিবৃদ্ধি হয়, মূঢ়ের চৈতন্যোদয় হইয়া থাকে। অসৎ 
কখনও সৎ হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, অল্পের ভূমা আছে, 
পরিচ্ছিন্নের অপরিচ্ছির্ভাব আছে। অপিচ অল্প ও ভূমা পরস্পর সম্বন্ধ, পরিচ্ছির 
অপরিচ্ছিন্ন হইতে একেবারে ভিন্ন নহে। জ্ঞানশক্তি ও কক্রিয়াশক্তির পূর্ণভাবই ঈশ্বর। 
অতএব সবর্জ্ঞ, সকর্শিক্তিমান্‌ ঈম্বরই কর্মের ফলদাতা, কর্ম কম্মের ফলদাতা 
নহে। মহর্ষি গোতম এই কথা বুঝাইবার জন্যই বলিয়াছেন, “পুরুষের কম্মফিল 
নিষ্পত্তি ঈশ্বরাধীন।' 


2 


১৮ আভ্িক ও নাত্তিক। 


তবে ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই সব্সব্বা বলি না কেনঃ কর্ম মানিবার প্রয়োজন 
কি? 

কন্ম্ম না মানিলে, জগতের বৈচিত্র্য উপপন্ন হইবে কেন? কর্ম ন মানিলে, 
ঈশ্বরের নির্দয়তা, কন্মপ্রিবর্তনের বা জগৎ সর্জনের আনর্থক্য, এবং মোক্ষের 
অসম্তাব্যতা, এই তিনটী দোষ অপরিহার্য হইয়া থাকে। আমরা এই নিমিত্ত 
জ্ঞান নিতান্ত সংকীর্ণ, ঈশ্বরের প্রকৃতরূপ তাহাদের নয়নে পতিত হইতে পারে 
না। পুনর্জন্ম, অদৃষ্ট বা পূর্র্বকম্ম্ম, জীবাত্া, স্বর্গ, নরক, খাঁহারা এই সকল পদার্থের 
অত্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, এই সকল পদার্থের তত্ব ফাহাদের 
যথাপ্রয়োজন বিনিশ্চিত হইয়াছে, তাহারাই ঈশ্বরের প্রকৃতরূপ দর্শনের যোগ্য। 
পূর্বমীমাংসা ও সাংখ্যদর্শন এই নিমিত্ত বিবিধ যুক্তিদ্বারা এই সকল পদার্থের 
স্থাপনার্থ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্মীমাংসা ও সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরের প্রকৃতরূপ 
প্রদর্শন করিবার জন্যই প্রকৃতি, পুরুষ ও কর্ম্মকে প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন, ঈশ্বর" 
নামক পদার্থ সম্বন্ধীয় অপূর্ণ বা ভ্রান্ত জ্ঞানের প্রোৎসারণার্থ ঈশ্বরসিদ্ধির প্রতিকূলে 
বহু তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। আমরা জীবাত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বর ও কর্্মশীর্ষক প্রস্তাবে 
সাংখ্য ও মীমাংসকদিগের তর্ক-বিতর্কের একটু সংবাদ দিব। 

কাপিল ও পৃবর্মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বসিদ্ধির প্রতিকূলে বহ তর্ক-বিতর্ক 
থাকিলেও, ইহারা নাত্তিকদর্শন শ্রেণীভুক্ত হয়েন নাই কেন? কাপিল ও 
পৃক্মীমাংসা পরলোক মানিয়াছেন, অদৃষ্ট বা পূর্র্ব কর্ম মানিয়াছেন, দেহব্যতিরিক্ত 
পুরুষ বা জীবাস্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, দেহব্যতিরিক্ত পুরুষ বা 
জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, বেদের অন্রান্তত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন, এইনিমিত্ত ইহারা আত্তিকদর্শন শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। আমরা এস্লে 
বলিয়া রাখিতেছি, কপিল ও জৈমিনি যে, ঈশ্বর মানেন নাই, তাহা নহে। বেদ 
প্রতিপাদিত ঈশ্বরের রূপ যথাযথ ভাবে দর্শন করিতে হইলে, কপিল ও 
পৃর্বমীমাংসা দর্শনের উপদেশ অবশ্য শ্রোতব্য। 

সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তিত্রয় হইতেই বিশ্বজগতের সর্বপ্রকার 
পরিণাম সাধিত হইতেছে ও হইয়াছে, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বর নামক 
স্বতন্ত্র কর্তার অস্তিত্ব মানিতে চাহেন না, তাহারা স্পষ্ট, অস্পষ্ট যে ভাবেই হউক, 
এই কথা বলিয়া থাকেন। নাতিক বৈজ্ঞানিকগণ অনেকতঃ বিকৃত কাপিল 
মতাবলম্বী। বিকৃত কাপিল মতাবলম্বী বলিলাম কেন? নাস্তিক বৈজ্ঞানিকগণ কর্মের 
প্রকৃতরূপ দেখেন নাই, কর্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিতে পারগ হয়েন নাই, 
চৈতন্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানেন নাই, পুনর্জন্ম অঙ্গীকার করেন নাই, আমরা যে, 


পরলোক । ১৯ 
ইহাদিগকে বিকৃত কাপিল-মতাবলম্বী বলিলাম, ইহাই তাহার কারণ। 
জড়শক্তি যে, কালের অধীন হইয়া, কার্য করে, তাহা মানিতে হইবে। যদি 
তাহা না মানা যায়, তাহা হইলে বিশ্বজগতের সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইত, কখন প্রলয়াবস্থা 
আসিত না, অথবা ইহার চিরপ্রলয়াবস্থাতেই অবস্থান অবশ্যস্তাবী হইত, কদাচ সৃষ্টি 
হইত না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। জ্ঞানশক্তি বিরহিত জড়ের 
কালজ্ঞান থাকা সম্ভব নহে; কোন্‌ কালে ইহা কর্তব্য, কোন্‌ কালে অকর্তব্য, 
তদবধারণ জ্ঞানশক্তিবিহীনের সাধ্য হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, 
জড়শক্তি ব্যতীত ঈশ্বর নামক পদার্থ আছেন. আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, ইহারা 
না। জড়শক্তি সকল যখন আপেক্ষিক, তখন স্বীকার করিতে হইবে, কোন স্বত্ত, 
কোন পূর্ণ সত্য ইহাদের মুলে বিদ্যমান আছে, স্বাধীনকে অবলম্বন না করিয়া, 
পরাধীন থাকিতে পারে না। নাস্তিক বৈজ্ঞানিকগণ কোন কার্য্ের আদ্যন্তের 
তত্বানুসন্ধানে তত মনোযোগী নহেন তা'ই ইহাদের ঈশ্বরকে ছাড়িলে, অদৃষ্টকে 
প্রত্যাখ্যান করিলে, পুনর্জন্ম বিশ্বাস না করিলে, বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। জড় 
প্রকৃতি স্বতস্ত্রভাবে বিশ্ব পরিণামসাধন করিতে পারে, যদি ইহা স্বীকার করা যায়, 
তাহা হইলেও, ভোগ-মোক্ষাদি প্রয়োজনের অভাবনিবন্ধন, ইহার বিশ্বপ্রপঞ্জের 
জনকত্ব সিদ্ধ হয় না। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকেই ব্যক্ত-জগতের পরিণাম যে, 
চৈতন্যাধিষ্িত অব্যক্ত দ্বারা হইয়া৷ থাকে, ঈশ্বরেচ্ছাই যে, নিখিলকার্ষের মূলকারণ, 
পরমাণুসকল যে, কোন নিয়ামকশক্তিদ্বারা প্রবর্তিত, যথাপ্রয়োজন সন্নিবেশিত ও 
বুরার, হক্‌স্লী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, যাহারা ভূত ও ভৌতিক শক্তিকে সব্র্বকার্ষের 
কারণরূপে অবধারণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারাও জড়বাদের উপরি অচলভাবে 
দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয়েন নাই। ডারুয়িন, স্পেন্সার প্রভৃতি চিন্তাশীল 
পণ্ডিতগণ একবার বলিয়াছেন, সব্শিক্তিমান্‌ ঈশ্বরের অভিত্বে বিশ্বাস, পরোক্ষ বা 
আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বে সম্প্রত্যয়, মানবজাতির আদিমাবস্থায় ছিল না; কিঞ্ঃৎ তর্ক বা 
বিচারশক্তির সহিত যখন কল্পনা ও কৌতৃহলবৃত্তির অংশতঃ বিকাশ হয়, তখনই 
স্বাভাবিক নিয়মে মানবের চতুষ্পার্মববস্তী ঘটনাপুঞ্জের তত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্তি জন্মে 
ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, পরোক্ষ বা আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বে সম্প্রত্যয়, এই অবস্থায় 
হইয়া থাকে। স্বপ্ন দর্শন, ছায়াবলোকন, এবং অন্যান্য কারণবশতঃ অর্থ সভ্য মানব 
শরীরাত্মা ও অন্তরাত্মা, আত্মার এই ঘৈবিধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে আরম্ত করে। 


২০ পরলোক কোন পদার্থ? 


অন্যবার বলিয়াছেন, ক্রমবিকাশবাদের (6০1001। 01601) বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিপ্রতিভাত রূপ জড়বাদাত্মক নহে, আমরা জড়বাদী নহি; জড়শক্তি হইতে সজীব 
বা চেতনপদার্ধের উৎপত্তি হওয়া কোনরূপেই সম্ভবপর নহে, জড়ের স্বাতন্তধ্য নাই; 
কাবর্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন্‌ ইত্যাদির সমবায় হইতে কিরূপে চৈতন্যের 
আবির্ভাব হইবে, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। 

তাই বলিতেছি, ইহারা জড়বাদের উপরিও স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ 
হয়েন নাই। তাহার পর ঈশ্বরের অভিত্বে বিশ্বাস অর্থসিভ্যবস্থায় হইয়া থাকে” 
উক্ত পণ্ডিতদিগের এইরূপ অনুমানই কি, অব্যভিচারি প্রত্যক্ষভূমিক? বীল্‌, গ্রোভ্‌, 
টেট্‌, ুয়ার্ট কুক্‌, জেবন্স, ওয়ালেস্‌, প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও যখন 
ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন, এই সুসভ্যাবস্থাতেও অন্তরাত্মার অভিত্ব 
স্থাপনে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছেন, তখন কেমন করিয়া বলিব, ডারুয়িন, 
স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের এরূপ অনুমান অব্যভিচারি প্রত্যক্ষভৃমিক। বীল্‌, 
গ্রোভ্‌, টেট ইত্যাদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক কুলচূড়ামণিগণকে কিরূপে অর্থসভ্য বলিয়া 
গ্রহণ করি? 

শাস্ত্র 'আভ্তিক' ও 'নার্ভিক' এই শব্দদ্ধয়ের প্রধানতঃ যে যে অর্থে প্রয়োগ 
করিয়াছেন, তাহা জানানই আমাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য । যাহারা পরলোকের 
অস্তিত্ব মানেন, শাস্ত্র যে প্রধানতঃ তাহাদিগকেই “আতিক”, এবং ধাঁহারা তদ্বিপরীত 
তাহাদিগকে 'নান্তিক' বলিয়াছে, তাহা উপলব্ধি হইল। 

যাহারা পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন, শান্তর তাহাদিগকেই বিশেষতঃ 
করিয়া বুঝিতে হইলে, পরলোক" বলিতে শাস্ত্র কোন্‌ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, 
তাহা জানা আবশ্যক । 


দ্বিতীয় প্রস্তাব। 


পরলোক কোন্‌ পদার্থ? 

“পরলোক” এই শব্দের ব্যুৎপস্তি “পরলোক” “পর ও “লোক 
এই পদদছয়ের মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। “পর' শব্দ শ্রেষ্ঠ, অরি, দূর, অন্য, উত্তর 
ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। “লোক' শব্দ ভুবন ও জন, এই ছ্বিবিধ অর্থের 
বোধক। দর্শনার্থক 'লোক' ধাতুর উত্তর “ঘঞ, প্রত্যয় করিয়া, “লোক'। যাহা 
লোকিত---দৃষ্ট হয়, তাহা 'লোক'। যাহা লোকিত-_দৃষ্ট হয় না, যাহা লৌকিক 


পরলোক । ২৯ 


পরলোকের ব্যুৎপত্তি হহতে কি.বুঝা যায়ঃ__যাহা লোকিত-__দৃষ্ট হয় না, 
যাহালৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয়, তাহা “পরলোক' 'পরলোকের এই ব্যুৎপত্তি 
হইতে কি বুঝা যায়, এখন তাহা দেখিতে হইবে। 


যাহা স্কুল, তাহার সুমন অবস্থা আছে, স্থুল সৃষ্ষ্দ্বারা ব্যাপ্ত। “যাহা স্কুল, তাহার 
সৃ্ম অবস্থা আছে" এই কথার অভিপ্রায় কি? কার্যোর কারণ আছে, এই কথার 
এইকথারও তাহাই অভিপ্রায়। যাহা স্থুল, তাহা কার্যাকারণাত্মক। যাহার অন্তঃ ও 
বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে, তাহাই কার্য্যপদার্থ, সুতরাং যাহা স্থুল, তাহা কার্য্য- 
কারণাত্মক, এই কথার অর্থ হইতেছে, যাহা স্কুল, তাহা কারণগর্ভে বিদ্যমান, তাহা 
অন্তঃ ও বহিঃ, এই দ্বিবিধ অবস্থাবিশিষ্ট। 'অন্তঃ, ও “বহিঃ? (01111 8170 001161) 
যথাক্রমে অব্যক্ত ও ব্যক্ত বা সৃশ্ষ্স ও স্থল এই অর্থেরই বাচক, ব্যক্ততা ও অব্যক্ততা 
ভিন্ন আন্তর ও বাহ্যের মধ্যে অন্য কোন রূপ ভেদ নাই। যাহা লোকিত হয়, 
তাহা লোক, যাহা লোকিত বা দৃষ্ট হয় না, তাহা “পরলোক"। যাহা লোকিত হয়, 
তাহা স্থুল, তাহা ব্যক্ত, তাহা কার্য; যাহা লোকিত হয় না, যাহা স্থুল প্রত্যক্ষের 
অবিষয়, তাহা সুন্ষ্স, তাহা অব্যক্ত, তাহা কারণ। অতএব বলিতে পারা যায়, লোক, 
স্কুল, ব্যক্ত ও কার্য্য (59917), এবং পরলোক, সুষম, অব্যক্ত ও কারণ (75991), 
ইহারা সমানার্থক। 


তাহা ব্রহ্থা'। যাহা অকার্য্য, যাহা কাহারও বিকার নহে, যাহার অন্তঃ ও বহিঃ, 
এই দ্বিবিধ অবস্থা নাই, সতরাং যাহা পরমকারণ, তাহাকেই “পরমাত্মা' পপরর্রহ্ষম” 
এই নামে অভিহিত করা হয়। * 
যাহা সুন্্, যাহা অব্যক্ত বা কারণ, যাহা ব্যাপক, যাহা লৌকিক প্রত্যক্ষের 
অবিষয়, তাহা “পরলোক” পরলোকের এই ব্যুৎপত্তির স্বরূপ চিন্তা করিতে যাইয়া, 
আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, পরলোক' আত্মা, অদৃষ্ট বা পূরর্বকির্্ পুনর্জন্ম, মৃত্যু, 
স্বপ্ন, সুযুপ্তি শাস্ত্রবর্ণিত স্বর্গাদি লোক, অতীত ও অনাগতভাব ইত্যাদির বাচক। 
“পরলোক' কি সব্ত্র এইরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে £ 'পরলোক' 
বলিতে লোকে সাধারণতঃ পর বা ভবিষ্যৎ জগৎকে (৭৪১৫ 01 (01805 ৬০10) 
তোরে হিসাব সৎ. হুল বাত, 
ন স্থুলেন সৃক্ষম্‌ স্কৃলঞ্চ কার্ধ-কারণম্‌, সৃক্ত্ম আত্থা।” --নিরুক্রচীকা। 
“ব্ক্ততাব্যক্ততামাত্রভেদো হ্যান্তরবাহ্যয়োই।” _ স্যংখ্যসার। 
“যস্য মন্থ্যাপকং তস্য তদ্রক্ষাৎতোধরাদিকম্‌।” --সাংখ্যসার। 


২২ পরলোক কোন্‌ পদার্থ? | 
বুঝিয়া থাকেন; পরলোকের যথোক্ত ব্যুৎপত্তিলব অর্থ, নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধ নহে। শাস্ত্রে 
পরলোক শব্দ সামান্যতঃ প্রতাক্ষ প্রমাণের অবিষয় পদার্থ-মাত্রের বাচকরূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে”। আত্মা, স্বর্গাদিলোক, পুনর্জন্ম ইত্যাদি পরলোকর উক্ত ব্যাপক 
অর্থেরই অন্তর্ভত। আত্মা, স্বর্গাদিলোক, পুনর্জন্ম, অদৃষ্ট বা পূর্র্বকর্ম্ম, ইত্যাদি ইহারা 
লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থ, অতএব পরলোকের ব্যুৎপন্তি অনুসারে, 
ইহাদিগকে পরলোক" বলিতেই হইবে। 

“পর বা ভবিষ্যৎ জগৎ" বলিতে লোকের কি বোধ হয়? যাহারা অপ্রতাক্ষ 
পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, অতীত ও অনাগতকে যাহারা 
স্বরূপতঃ বিদ্যমান বলিয়া স্বীকার করিতে অপারগ, পর বা ভবিষ্যৎ জগৎ তাহাদের 
সমীপে আকাশকুসুমের ন্যায় বস্তুশূন্য বা অসৎ পদার্থরূপেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। 
যাহারা অতীত ও অনাগতকে স্বরূপতঃ সৎ বলিয়া বিশ্বাস করিতে অপারগ, 
প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থসমূহ ফাহাদের দৃষ্টিতে আকাশকুসুমবৎ অসৎ, তাহারা 
অবস্থা দেখিতে পান? বিনা কারণে কোন কার্য্য উৎপন্ন হয়না, সতের নাশ ও 
অসতের উৎপত্তি অসম্ভব, যাহারা ইহা মানেন, তাহারা কিরূপে অতীত ও ভবিষ্যৎ 
জগৎ না মানিয়া থাকিতে পারেন, আমাদের তাহা বোধগম্য হয় না। ফল কথা 
যাহাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ জগতে বিশ্বাস নাই, “সতের নাশ ও অসতের উৎপত্তি 
অসন্ভব* মুখে এই কথা বলিলেও, তাহাদের অন্তরে যে, এই তথ্যের প্রকৃতরূপ 
পতিত হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। 

যাহারা কার্যের কারণাসুন্ধান করেন, তাহাদের যে, অতীত ও অনাগতের অস্তিত্ব 
বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবে কার্যমাত্রের পরমকারণকে 
জানিবার চেষ্টা না হইলে, পরলোকের ব্যাপক বা পূর্ণরাপ অনুমাননেত্রে পতিত 
হয় না। কার্যের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে যখন এরূপ কারণপ্রকোষ্ঠে উপনীত 
হওয়া যায়, যে কারণপ্রকোষ্ঠ অন্য কারণগর্ভে বিদ্যমান নহে, অর্থ্যাৎ যাহা 
অবিকার-__অকার্য্য, যাহা পরমকারণ, কারণানুসন্ধান তখনই পরিসমাপ্ত হইয়া 
থাকে। প্রত্যেক কার্যের পরমকারণ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে না পারিলে, 
কারণানুসন্ধিৎসা চরিতার্থ হয় না, প্রকৃত তত্বজিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় না। 

প্রত্যক্ষ প্রমাণছারা যাহা সিদ্ধ হইবে, তাহাই মানিব, তাহা ছাড়া আর কিছু 
মানিব না, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যাহারা এইরূপ মতাবলম্বী, অহারাও পরমাণু 
(/51011), ইথার (6691) এবং শক্তি (0108), এইসকল পদার্থের অস্তিত্ব 
স্বীকার করেন, সন্দেহ নাই। পরমাণু, ইথার, শক্তি, ইহারা যে, ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থ 


পরলোক ২৩ 


নহে, তাহা বলা বাহুল্য। পণ্ডিত প্রোভ (01705) বলিয়াছেন, শক্তিকে (01706) 
আমরা দেখিতে পাই না, কম্মহি আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। 
“অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা যাহা সিদ্ধ হইবে, তাহাই মানিব, তাহা ছাড়া আর 
কিছু মানিব না” বৈজ্ঞানিকগণকে, নিশ্চয়ই এইরূপ প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে 
হয়। পরলোকে অল্প বিস্তর বিশ্বাস মানুষমাত্রের আছে; বিশিষ্ট প্রতিভার প্রেরণায় 
স্কুলপ্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থ সকলের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে যাহারা প্রস্তুত নহেন, 
তাহারাও পরলোককে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। 

প্রতিভা বিমল না হইলে, কোন শব্দের প্রকৃত অর্থের পরিগ্রহ হয় না। অতএব 
প্রলোক" এই শব্দের প্রকৃত অর্থ যে, সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে, তাহা কখনই 
সম্ভব নহে; যাহার যেরূপ প্রতিভা পরলোকের তিনি সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করিবেন। 
ইহা এইরূপ", সকলেই স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন; 
প্রতিভাই জ্ঞান, বিশ্বাস, ধর্ম্মাধর্মপ্রবৃত্তি ইত্যাদির নিয়ন্ত্রী, প্রতিভা দ্বারাই জাতি ও 
ব্যক্তিগত জ্ঞান-বিশ্বাসাদি ব্যবস্থাপিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে সৃম্ম্রভাবে অবস্থিত শক্তি 
প্রত্যেক ব্যক্তিগত প্রতিভা, নিমিত্তকারণযোগে প্রকটিত হইয়া থাকে। 

শ্রুত্যাদি শাস্ত্রে পরলোক" শব্দ বিশেষতঃ যদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।__ 
বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, মৃত্যুর পর জীব যে লোকে গমন করে, 'পরলোক', এই 
শব্দ দ্বারা সেই লোককে লক্ষ্য করিয়াছেন। পুরুষের ইহলোক' ও “পরলোক' 
এই দুইটি স্থান। প্রত্যক্ষতঃ অনভূয়মান, (যাহার প্রত্যক্ষতঃ অনুভাব হয়), শরীর, 
ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংবেদন (59179810015)-বিশিষ্ট স্থান, বর্তমান জন্ম, ইহলোক”, 
এবং শরীরাদির বিয়োগের উত্তরকালে, মরণের পর অনুভবনীয় স্থান পরলোক?। * 
যাবৎ মুক্তি না হয়, তাবৎ পুরুষ জন্ম ও মরণদ্বারা (জন্মদ্বারা ইহলোকে এবং 
মরণদ্বারা পরলোকে) ইহলোক' ও পরলোক” এই দ্বিবিধ লোকে সঞ্চরণ করিয়া 
থাকে। 

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ যদর্থে পরলোক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার স্বরূপ 
জানিতে হইলে, বলা বাহুল্য, স্বর্গাদি লোকের আত্মার, পুনর্জন্মের, লিঙ্গ বা 
সৃম্ম্রদেহের, এবং শুভাশুভ কর্মের তত্বদর্শন আবশ্যক। 

চরকসংহিতাতে উত্ত হইয়াছে, যে সকল পুরুষের মনঃ, বুদ্ধি, শরীর, মানসবল 
রোগাদিদ্বারা উপহত নহে, ফাহারা ইহলোক ও পরলোক, এই দ্বিবিধ লোকেরই 


০-৮০54599555554 
ত। 


২৪ পরলোক কোন্‌ পদার্থ? 


হিতাকাঙক্ষা করেন, তাহাদের প্রাণৈষণা যোহাতে দীর্ঘ ও নীরোগ জীবন হয়, 
তজ্জন্য চেষ্টা), ধনৈষণা (যথান্যায় অর্ধোপার্জনের চেষ্টা) এবং পরলোকৈষণা' 
(পরলোকে যাহাতে সদগতিলাভ হয়, তজ্জন্য চেষ্টা), এই ব্রিবিধ এষণা (সাধনা) 
অবশ্য কর্তব্য। "পরলোক এস্থলেও জঙন্মান্তর এবং স্বর্গাদি পরোক্ষ লোক বুঝাইতে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহারা পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না, কর্ম্ম ও কম্মফিল মানেন 
না, ইহলোক ব্যতীত লোকান্তরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন না, চরকসংহিতাও 
তাঁহাদিগকেই 'নাস্তিক' বলিয়াছেন চেরকসংহিতার সূত্রস্থানের একাদশ অধ্যায় 
ডরষ্টব্য)। 

বর্তমানদেহের পতন হইলে, আর জন্ম হয় না, আত্মা দেহ ব্যতিরিক্ত স্বতন্ 
পদার্থ নহেন, পুনর্জজল্ম অসম্ভব, যাহাদের এই রূপ মত, বলা বাহুল্য, তাহারাই 
প্রকৃত পক্ষে 'নার্ভিক' পদবাচ্য। পুনর্জন্ম মানেন না, অদৃষ্ট বা পৃবর্ককর্মের অভিতে 
বিশ্বাস নাই, মরণের পর মানুষের হয় চিরকালের জন্য সুখময় স্বর্গধামে বাস, 
না হয় অনন্তকালের জন্য দুঃখময় নরকে অবস্থিতি হইয়া থাকে, এবম্প্রকার মত 
পোষণ করেন, অথচ ঈশ্বর" আছেন, এই কথা বলেন, পৃথিবীতে ঈদৃশ ব্যক্তি 
আছেন। শাস্ত্রমতে ইহারাও ম্বর আছেন বলিলেও) স্কুলদর্শী, ইহীারাও নান্ডিক। 
ঈশ্বর" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, ইহারাও তাহা জানিতে পারেন নাই। 

'পরলোক' নামক গ্রন্থে কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের তত্বান্েষণ কর্তব্য? যাহা 
পরোক্ষ-_ প্রত্যক্ষের অবিষয়, তাহা পরলোক, পরলোক, এই শব্দের ব্যুৎপত্তি 
হইতে আমরা এই অর্থ পাইয়াছি। যাহা বর্তমান, যাহা স্কুল, তাহাই প্রত্যক্ষের 
বিবয়, এবং যাহা অতীত ও অনাগত, যাহা সুল্ষ্র, তাহা পরোক্ষ- প্রত্যক্ষের 
অবিষয়। অতএব যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়ারে পতিত হয়, তাহাদের অতীত ও 
অনাগত অবস্থা এবং যে সকল পদার্থ ইন্ট্রিয়ারে পতিত হয় না, অনুমান ও 
আপ্তোপদেশ দ্বারা যাহাদের সত্তা সপ্রমাণ হইয়া থাকে, সেই সকল পদার্থের স্বরূপ, 
পপরলোক' নামক গ্রন্থে ইহাদেরই তত্বানুসন্ধান বর্তৃব্য। 

যাহা সৎ-_বস্ততঃ বিদ্যমান, তাহারই উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, 
অসৎ-_যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হয় না, যাহারা এই কথা 
স্বীকার করেন, “যাহা ইন্দরিয়ন্থারে পতিত হয়, তাহাদের অতীত ও অনাগত অবস্থাও 
যে, সৎ তাহাদিগকে তাহা মানিতে হইবে। রামের পুত্র ছিল না, পুত্র জন্ম গ্রহণ 
করিল, মাতা, পিতা ছিলেন, অন্তহিতি হইলেন। সতের নাশ, এবং অসতের উৎপত্তি 
হইতে পারে না; অতএব অস্বীকার করিতে হইবে, রামের পুত্র সৃষ্ষ্ম অবস্থা বিশেষে 
বিদ্যমান ছিল, এবং মাতা-পিতাও সু্ম্ম অবস্থা বিশেষ প্রাণ্ড হইলেন। জন্ম ও মৃত্যু 


পরলোক ২৫ 


'পরিবর্তন ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যাহা জন্মায়, তাহা সুশ্্ন অবস্থা বিশেষে বিদ্যমান 
থাকে, এবং যাহা বিনাশ প্রাপ্ত বা বিলুপ্ত হয় শাস্ত্র অদর্শনকেই নাশ বলিয়াছেন, 
“নশ্‌* ধাতুর অর্থ অদর্শন), তাহাও সৃল্ম্র অবস্থা বিশেষে প্রবেশ করে, এই কথার 
তত্বচিন্তা করিতে যাইলে, পরিদৃশ্যমান পৃথিবী লোকব্যতীত অন্য লোক বা স্থান 
যে, আছে, তাহা অনুমান হয়। কোন বস্তু (অবশ্য পরিচ্ছিন্ন বা বিকারাত্মক 
বস্তু) আধারশুন্য হইয়া অবস্থান করিতে পারে না, সুতরাং জন্মের পুবের্ং এবং 
মরণের পরে জীবের অবস্থানযোগ্য স্থান বা লোকসমূহ আছে, এইরূপ অনুমান 
হওয়া, ন্যায়সঙ্গত, সন্দেহ নাই। কর্্মভেদে অবস্থার ভিন্নতা হইয়া থাকে। দৃশ্যমানে 
সংসারে জীবের উচ্চাবচ (উচু নীচু) অবস্থা আমরা দেখিতে পাই। বিনা কারণে 
কোন কার্য হয় না; অতএব জীবের উচ্চাবচ অবস্থার যে, কারণ আছে, তাহা 
মানিতে হয়। শুভাশুভ কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধম্মই জীবের উচ্চাবচ অবস্থা প্রাপ্তির কারণ। 
দৃষ্ট বা স্থুলদ্বারা অদৃষ্ট বা সৃন্ষ্ের সিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব অদৃষ্ট বা পূ্ব্বকর্ম্ম 
অঙ্গীকার করিতে হইবে। কর্ম্মভেদানুসারে জীবের যখন অবস্থার ভেদ হইয়া থাকে, 
তখন মরনের পর জীবমাত্রেই একস্থানে গমন করে, ইহা কখন সম্ভবপর হইতে 
পারে না। অতএব পরলোক যে, একরূপ নহে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, ভূর্লোক, অন্তরিক্ষলোক ও স্বর্লোক, প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ 
লোকের সংবাদ পাওয়া যায়। ভৌতিকরাজ্য, উত্ভিদ্রাজ্য, সংকীর্ণ চেতনরাজ্য, 
এবং বিশিষ্ট চেতনরাজ্য, ইহলোকে আমরা এই চতুর্রবিধ রাজ্য বা প্রকৃতির এই 
চতুব্বধিপবর্ধ দেখিতে পাই। ইহালোকে মনুষ্যই উচ্চতম জৈব সর্গ। মর্ত্যধামে 
উৎ্কৃষ্টতর জীব আছেন। “লোক', এই শব্দ যে, ভূবন ও জন, এই দ্বিবিধ অর্থের 
বোধক, পৃবের্ব তাহা বিদিত হইয়াছি। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ এই শব্বত্রয় 
যথাক্রমে যাঁহার স্বর্গলোকবাসী, তাঁহাদের সহিত পৃথিব্যাদি লোকত্রয়ের বোধক 
হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি লোকত্রয়ের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রিয়া (44144 
৪০0০) হয়, ইহারা পরস্পর সম্বদ্ধ। 

যে সকল পদার্থ আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহারা পরিচ্ছিন্ন, তাহারা সাতিশয় 
(61719) । জ্ঞানের তারতম্য__ন্যুনাধিক্য, আমরা দেখিতে পাই। যে পদার্থ সাতিশয় 
(8115), যে পদার্থের তারতম্য লক্ষিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই কোন একস্থানে 
নিরতিশয় (10016) হইবে। সংসারে জ্ঞানের যখন তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে, 
একব্যক্তি হইতে অপর এক ব্যক্তিকে, তাহা হইতে অন্য এক ব্যক্তিকে যখন আমরা 
অধিকতর সৃশ্মদর্শী বলিয়া বুঝিতে পারি, তখন অনুমান হয় এইরূপ কোন এক 
পুরুষ আছেন, যাঁহার জ্ঞান নিরতিশয় যাঁহাতে জ্ঞানের এই তারতম্য পরিসমাপ্ত 


২৬ জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ 
হইয়াছে। যে স্থানে জ্ঞান নিরতিশয়তা প্রাপ্ত হয়, শাস্ত্রে তিনি ঈশ্বর এই নামে 
অভিহিত হইয়াছেন। 

প্রত্যক্ষগম্য পদার্থমাত্রেই প্রতিক্ষণ-পরিণামী, নিয়ত পরিবর্তনশীল, সংসারের 
কোন পদার্থেই মুহূর্তকালের জন্য এক অবস্থাতে অবস্থান করিতে পারে না। 
প্রত্যক্ষগম্য পদার্থমাত্রেই যে প্রতিক্ষণপরিণামী, তাহা যখন আমরা বুঝিতে 
পারিতেছি, তখন স্বীকার করিতে হইবে, অপরিণামি-পদার্থও আছে। জগৎ যদি 
বিষয়ীভূত হইতে পারিত না। অপরিণামিপদার্থ ব্যতিরেকে পরিণামি-পদার্থকে কে 
জানিবে? যিনি জ্ঞাতা, তিনিও যদি প্রতিক্ষণ-পরিণামী হয়েন, তাহা হইলে, কিরূপে 
এবং কাহারই বা জ্ঞান হইবে? অতএব পরিণামিভাবসমূহের পশ্চান্ধর্তী, অপ্রত্যক্ষ 
সত্তাক যেৎপদার্থের সত্তা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না) কোন অপরিণামী বা স্থির 
পদার্থ যে, আছেন, তাহা অনুমানসিদ্ধ। এই অপরিণামি-পদার্থই “আত্মা”, এই নামে 
উক্ত হয়েন। 

যাবৎ মুক্তি না হয়, তাবৎ জীবকে ইহলোক হইতে পরলোকে, এবং পরলোক 
হইতে ইহলোকে, গমনাগমন করিতে হইয়া থাকে। মত্যু হইলে, স্থুলশরীর-_ 
শবদেহ ইহলোকেই পড়িয়া থাকে। স্থুলশরীর যে, স্বর্গাদি লোকে গমন করে না, 
স্থুলশরীর দ্বারা যে, স্বর্গাদি ভোগ সম্ভবপর নহে, তাহা বলা বাহুল্য । অতএব স্বীকার 

পরলোকের তত্বান্বেষণ করিতে হইলে, পুনর্জন্ম, অদৃষ্ট বা পুর্ব্বকর্্ম 
স্বর্গাদিলোক, আত্মা, লিঙ্গ বা সৃম্ম্নদেহ, ঈশ্বর এই সকল পদার্থের স্বরূপাবলোকন 
যে, অবশ্য কর্তব্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল। আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে যথাশক্তি ও যথাস্থান 
এই সকল বিষয়েরই তত্বচিন্তা করিব। 


তৃতীয় প্রস্তাব 
জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ 


পুনর্জন্ম পরোক্ষ-__ ইহা স্থুল প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। খাঁহারা প্রত্যক্ষপর-_ 
প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য প্রমাণ যাহাদের সমীপে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয় না, মরণের 
পর আবার জন্ম হয়, তাহারা কখনই ইহা করিতে পারিবেন না, স্কুলপ্রত্যক্ষপর 


পরলোক ২৭ 


ব্যাক্তিগণকে পুনর্জন্ম হয়, ইহা বিশ্বাস করান কোনরূপেই সম্ভবপর নহে। 
হই নাই। আত্তিকোর বীজ লইয়া, যাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা, 
অপিচ যথাশক্তি নাভিক মত খন্ডনপুবর্বক, আমরা এই গ্রন্থে তাহাদিগকে মরণের 
পর যে, আবার জন্ম হয়, চৈতন্য যে, ভূত বা ভৌতিকশক্তির ধর্ম নহে, পূর্ব্ব 
কম্মহি যে, বর্তমান জন্মের কারণ ইত্যাদি বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 

পুনর্জন্ম হয়, ইহা সপ্রমাণ করিতে হইলে, অগ্রে জীবের জন্ম বা উৎপত্তি 
সম্বন্ধে যতপ্রকার মত প্রচলিত আছে, তৎসমুদয়ের শ্রবণ ও মনন করিতে হইবে। 
জন্মের স্বরূপদর্শন না হইলে, পুনজ্জন্মের তত্ব নিরণীত হইবে না। 

কোন পদার্থের উৎপত্তি তত্ব চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইবামাত্র উহা উৎপত্তির 
পৃর্ধ্বে সৃম্মভাবে বিদ্যমান ছিল, কি না, এইরূপ জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে। এইরূপ 
জিজ্ঞাসা হইবার কারণ “কি &" নাস্তিকগণের মনেও কি এতাদৃশ প্রশ্ন উদিত হয়? 

পুবের্ব বিদিত হইয়াছি, অসৎ__যাহা বস্তৃতঃ নাই, তাহার জন্ম বা উৎপত্তি 
হইতে পারে না, এবং সত__যাহা বস্ততঃ আছে, তাহারও একেবারে নাশ-_ 
ধ্বংস হয় না, এইরূপ বিশ্বীসই, “কার্যযমাত্রের কারণ আছে, বিনা কারণে কোন 
কার্যের উৎপত্তি হয় না' এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার হেতু । নাম্িকগণও 
কার্যের কারণানুসন্ধান করেন, সন্দেহ নাই, পূর্ব ও অপরভাবের বোধ 
নাস্তিকদিগেরও আছে। তবে ইহারা পরোক্ষ পূর্বভাবের অস্তিত্ব ভাবিতে যাইলে, 
ইহাদের প্রতিভা বাধা পায়। নাস্তিকগণ ভূত ও তৌতিক শক্তিকেই সৎ বলিয়া 
স্বীকার করেন, ইন্দ্রিয়দ্ধারা যাহাদের সত্তা প্রতিপন্ন হয়, তাহাদের অব্যবহিত 
পুর্বভাব বা একটু সূক্ষ্ম অবস্থা নাস্তিকগণ মানিতে প্রস্তুত, তাহা ছাড়া ইহারা কোন 
ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থের সুক্ষ্মতর অবস্থা অঙ্গীকার করিতে সম্মত নহেন। নারিকগণকেও 
কর্ম্ম মানিতে হয়, তবে পূর্র্বকর্ম্ম মানিতে যাইলে, ইহারা বিপদে পড়েন। পরমাণু 
ও পরমাণুনিষ্ঠ শক্তি, ইহারাই ইহাদের মতে চেতন, অচেতন, সপ্রাণ, অগ্রাণ 
সর্বপ্রকার পদার্থের কারণ-_পুর্বভাব, চৈতন্য, প্রাণ, মনঃ ইত্যাদি ভূতেরই ভিন্ন 
ভিন্ন রূপ কার্য্য। নিত্য ও অনিত্য, এই দ্বিবিধ ভাবের অল্প-বিস্তর জ্ঞান বিশিষ্ট 
চেতন পুরুষমাত্রের আছে। নার্ভিকগণও পরমাণু বা ভূত ও ভৌতিকশক্তিকে নিত্য, 
এবং তৎকার্যযজাতকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, 
মানুষ, বিবিধ রাসায়নিক ও ভৌতিক পরিণাম, ইহারা যে, হয়, যায়, তাহা 
সকলকেই মানিতে হইবে। যাহা হয়, যায়, তাহা অনিত্য সন্দেহ নাই। কার্য্য অনিত্য 
বটে, কিন্তু কারণ অনিত্য নহে, কারণ যদি অনিত্য হইত, তাহা হইলে জগৎ থাকিত 


২৮ জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ। 


না, হইত না। মাতা, পিতা মরিতেছেন, কন্যা, পুত্র, জন্মগ্রহণ করিতেছেন, কিছুকাল 
হইতে শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ জন্মাইতেছে, বৃক্ষ হইতে ফল হইতেছে, ফল হইতে 
আবার বীজ হইতেছে। অতএব কারণের ধবংস হয় না, কারণ অনিত্য নহে। কার্য্য 
অনিত্য, কারণ নিত্য, তাহা বুঝিলাম, এক্ষণে জানিতে হইবে, কার্য হইতে কারণকে 
পৃথক্‌ করিয়া, দেখিতে যাইলে, আমরা কি দেখিতে পাই। “ঘট” একর কার্য্য পদার্থ। 
মৃত্তিকা ঘটের পৃর্রবভাব, ঘটের কারণ। ঘট হইতে মৃত্তিকাকে বাদ দিলে, কি থাকে? 
“ঘট', এই নাম মাত্র থাকে, আর কিছুই থাকে না। মৃত্তিকা যে, ঘট নহে, তাহা 
স্থির। মৃত্তিকাতে আর কি সংযুক্ত হইলে, ঘট হয়ঃ ঘটের উৎপত্তিতে মৃত্তিকা 
ছাড়া, আর কোন্‌ কারণের প্রয়োজন হয়? মৃত্তিকা ভিন্ন ঘটে আর কি আছে? 
কুস্তকারের প্রযত্ন, দণ্ড-চক্রের ক্রিয়া, জল, ঘটের উৎপন্তিতে মৃত্তিকা ছাড়া, এই 
সকল পদার্থের প্রয়োজন হয়। কুম্তকারের প্রত, দণ্ড-চক্রের ক্রিয়া, এবং জল, 
ইহারা ঘটের উৎপত্তিতে কিরূপ উপকার করিয়া থাকে? মৃত্তিকাতে যে সকল 
ধর্্ম বা শক্তি সূল্ম্নভাবে বিদ্যমান থাকে, ইহারা সেই সকল ধর্ম্ম বা শক্তিকে 
অভিব্যক্ত করে। মৃত্কণা (291100195) সমূহ যেরূপে সন্নিবেশিত হইলে ঘট হয়, 
সেইরূপে সন্নিবেশিত হইবার যোগ্যতা উহাদের আছে, কিন্তু জড় বলিয়া, উহারা 
আপনা হইতে সেইরূপে পরিণত হইতে পারে না। কুস্তকার, দণ্ড-চক্রাদিছবারা 
মৃৎকণা সমূহে সুল্ঘরভাবে বিদ্যমান যোগ্যতাকে প্রকটিত করে। মৃত্তিকা ঘটকার্য্যের 
উপাদান কারণ, কুম্তকার ও দণ্ড-চক্রাদি নিমিত্ত কারণ। অতএব দেখা যাইতেছে, 
কার্ধ্যমাত্রেই উপাদানকারণযুক্ত নিমিত্তকারণ। উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ 
কারণের মধ্যে উপাদান কারণ যে, নিত্য, উপাদান কারণ যে, কার্য্য হইতে কদাচ 
পৃথক্‌ হইয়া, অবস্থান করে না, তাহা সুখবোধ্য। অনিত্য কে? উপাদান কারণের 
সহিত নিমিত্ত কারণের সংযোগ অনিত্য। কার্য্যমাত্রেই উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ 
কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব কোন কার্যের কারণানুসন্ধান করিতে 
হইলে, তাহার উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণের স্বরূপ নিরাপণ আবশ্যক 
হয়। 

বীজ হইতে অন্কুর জন্মায়। বীজ হইতে যখন অঙ্কুর জন্মায়, তখন বীজ কি 
নষ্ট হয়? যদি বলা যায়, বীজ নষ্ট হয়, তাহা হইলে, জিজ্ঞাস্য হইবে, আবার 
কিরূপে বীজের উৎপত্তি হইয়া থাকে? অণুসমূহের একরূপ সন্লিবেশের নাম বীজ, 
অন্যরূপ সন্নিবেশের নাম অস্কুর। অতএব বীজ যখন অঙ্কুর হয়, তখন তাহার 


পরলোক ২৯ 


অণুসমূহের সন্নিবেশেরই (42811091917) অন্যথা হয়, উহারা তণুসমূহ) নষ্ট 
হয় না, অপিচ অণুসমূহের পুনব্্ধার অন্যরূপে বৌজাকার ধারণ করিতে হইলে, 
যেরূপে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত) সন্নিবেশিত হইবার যোগ্যতাও অব্যাহত থাকে। 
মৃত্তিকা যেমন ঘটের উপাদানকারণ, এবং কুন্তকার ও দগুচত্রণদি নিমিত্তকারণ, 
সেইরূপ অঙ্কুরের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ কি? 


বীজ্জ অঙ্কুরের উপাদান কারণ, এবং ঈশ্বরেচ্ছা, কাল, পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্ট ইত্যাদি 
ইহারা নিমিত্ত কারণ। ঈশ্বরেচ্ছা, কাল, পূর্র্ককিল্্ম, অঙ্কুর কার্যের ইহাদিগকে কারণ 
বলিয়া স্বীকারের প্রয়োজন কি? অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কর্ম প্রবৃত্ত 
হইতে পারে না, ঘটের উৎপত্তিতে যে জন্য কুন্তকারের প্রয়োজন, অসুরের 
উৎপত্তিতেও সেইজন্য ঈশ্বরের আবশ্যক । কুম্তকারের প্রযত্ন, চিকীর্যা ও ঘটের 
উপাদানাভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে যেমন ঘটকার্যের উৎপত্তি হয় না, তেমন ঈশ্বরের 
প্রযত্রাদি ব্যতিরেকে অঙ্কুরের উৎপত্তি হইতে পারে না। বীজে অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি 
বিদ্যমান থাকিলেও, ইহা যে, কালের অধীন হইয়া কার্য করে, তাহা স্বীকার করিতে 
হইবে। অঙ্কুর কার্য্ের ঈশ্বরেচ্ছা ও কাল যে, নিমিত্ত কারণ, তাহা কতকটা বুঝিতে 
পারা গেল, এখন পূর্র্বকম্ম্মকে নিমিত্ত বলিবার প্রয়োজন কি, তাহা চিন্তণীয়। আম, 
কাটাল, জাম ইত্যাদি নানাজাতীয় বৃক্ষ আছে, ইহারা যে, বীজ হইতে উৎপন্ন 
হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। আমের বীজ হইতে আমগাছ হয়, কাঁটালের বীজ হইতে 
কাটালগাছ হয়; আমের বীজ হইতে কাটাল, বা কাঁটালের বীজ হইতে আমগাছ 
জন্মায় না। আন্তর ও বাহ্য, সজীবদেহ এই ছিবিধ প্রকৃতিদ্বারা জাত, স্থিত, বন্ধিতি, 
বিপরিণামপ্রাপ্ত, ক্ষীণ ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। বীজ বৃক্ষের আন্তর প্রকৃতি, এবং 
মৃত্তিকা, জল, বায়ু, তেজঃ ও আকাশ ইত্যাদি ইহারা বাহ্য প্রকৃতি । অঙ্কুরিত হইবার, 
শাখা, প্রশাখা, পত্র, পল্লব, পুষ্প ও ফলবিশিষ্ট হইবার শক্তি বীজে বিদ্যমান থাকে, 
মৃত্তিকাদি বাহ্যপ্রকৃতি বীজগর্ভে সুশ্্পভাবে অবস্থিত উক্ত শক্তির উদিতাবস্থায় 
আগমনপথের সহায় হয়। বাহাপ্রকৃতি বৃক্ষমাত্রের সাধারণ কারণ, বাহ্যপ্রকৃতি 
আশ্রবীজেরও যাহা, অন্যান্য বীজেরও তাহা। এখন জ্ঞাতব্য হইতেছে, আন্তর, 
প্রকৃতিভেদের কারণ কি? অণুসমূহের সন্নিবেশাদির ভেদবশতঃ আস্তরপ্রকৃতির ভেদ 
হইয়া থাকে, যর্দি এই কথা বলা যায়, তাহা হইলেও, সন্নিবেশাদির ভেদের কারণ 
কি, এই প্রশ্নের সমাধান আবশ্যক হইবে। পুর্র্কির্্ম বা সংস্কার ব্যতীত অপুসমূহের 
সন্লিবেশাদির ভেদের আর কোন কারণ, অনুমান প্রমাণে সিদ্ধ হয় না। একজাতীয় 
বৃক্ষের মধ্যেও যে, পরস্পর ভেদ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহারও পূর্ব্বকর্ম্মভেদই 


৩০ জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ। 


কারণ। যত্প্রকার উদ্ভিদ আছে, তৎসমন্ডই এক আদি উত্ভিদের সন্তান-সন্ততি, 
বিশেষ বিশেষ বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তি একজাতীয় মূল বৃক্ষোৎপাদিকাশক্তির বিশেষ 
বিশেষ পরিণাম, যাহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাহাদিগকে পুরর্বকর্্ম স্বীকার 
করিতেই হইবে। অতঃপর জীবের উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা শ্রবণ করা যাউক। 

“জীবের উৎপত্তি এই কথার অর্থ ।__উপাদানশক্তির নিমিত্তশক্তি দ্বারা ব্যক্ত 
অবস্থা প্রাপ্তির নাম উৎপত্তি”। জীব কোন্‌ পদার্থ? লিঙ্গ বা সৃম্ম্ন দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা 
বা পুরুষই “জীব'। “জীবের উৎপত্তি” এই কথার সুতরাং অর্থ হইতেছে, লিঙ্গ 
বা সুক্ষ্মাদেহাবচ্ছিন্ন পুরুষের_ চৈতন্যের স্থুলশরী'র গ্রহণ। অতএব সজীব শরীরের 
উৎপত্তি তত্ব অবগত হইলেই, জীবের উৎপত্তি-রহস্যের উত্তেদ হইবে। 

জীব ও জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে খখেদের উপদেশ।__ আত্মা অমর্ত্-_ 
মরণরহিত, আত্মা নিত্য পদার্থ (10170121)। অমর্ত্য আত্মা যখন শরীর গ্রহণ 
করেন, তখন ইহার “জীব', এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। শরীর" স্থুল, সুম্ম্ম ও কারণ 
এই ত্রিবিধ। আত্মা এই ত্রিবিধ শরীরের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া, শুভাশুভ ক্মেরি 
ফলভোগার্থ উদ্দাধঃ নানাবিধ লোকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। জীবাত্মার সহিত 
সৃন্ষ্ম দেহের নিত্য সম্বন্ধ। যাহারা অবিবেকী- স্থুলদর্শী, তাহারা ভূতাত্মা বা 
আত্মজ্ঞান দুর্লভ। * ব্রচ্দা হইতে স্তন্ব পর্য্যন্ত বিশ্বজগতে- দ্যুলোক ও ভূলোক 
মধ্যে যতসংখ্যক দেহ আছে, চক্ষু, শ্রোত্র, (জ্ঞানেন্দ্রিয়) মনঃ, বাক কেন্মেন্্িয়) 
ও প্রাণ, এই পঞ্চ পদার্থ, এবং ইহাদের আধার স্বরূপ দশভৃত (মাতা হইতে শ্রাপ্ত 
পঞ্চ, এবং পিতা হইতে প্রাপ্ত পঞ্চ) মিলিত এই পঞ্দশ,তাহাদের উৎকৃষ্ট 
অঙ্গ । চক্ষুরাদি পঞ্চসংখ্যক পদার্থ, 1 মাতা-পিতা হইতে প্রাপ্ত ভূতদশকের (মাতৃ- 


* “অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতো মর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ। তা শশ্বন্তা বিষুচীনা বিয়ন্তান্যন্যং 
চিক্ুযুর্ন নিচিক্যুরন্যম্।1”__খণ্েদসংহিতা ২। ১৬৪। ৩৮। 
“অমর্তাঃ অমরণধন্ম্মায়মাত্মা মর্ত্যেন মরণধর্ম্্ণা ভূতাত্বনা দেহেন সযোনিঃ সমানস্থানত্রয়পরিচ্ছেদ 
কোদেহোহন্তি তত্র সর্বত্র সোয়মপি তিষ্ঠ্লিত্যর্থঃ যদ্বা সসনানোৎপত্তিঃ সহ বাসেন 
স্বশ্মিনুৎপত্তিরপচর্য্যতে। * ** পরমাক্মৈব সৃশ্ম্বশরীরোপাধিকঃ সন্‌ নানাবিধং কর্ম্ম কৃত্বা 
তত্তোগায় জীবসংজ্ঞাং লব্ক'। শরীরত্রয়েণ সন্বদ্ধো লোকান্তরেবু সঞ্চরতি। স্থুলসৃক্ষ্বোভয় 
শরীরপরিগ্রহেণ লোকে গুত্রয়ান্বিতঃ সন্‌ পরিস্রমতি।”- সায়ণভাষ্য 
1 চক্ষৃ*” ও “শ্রোত্র দ্বারা পঞ্চজ্বানেন্ডিয়, “বাকৃ” শব্দদ্বারা পঞ্চকর্মেন্রিয, “প্রাণ শব্দদ্ধারা পঞ্চপ্রাণ, 
এবং “মন এই শব্দদ্বারা বুদ্ধ্যাদি অন্তঠকরণ লক্ষিত হইয়াছে। অতএব খখেদ চক্ষুরাদি 
পঞ্চপদার্থ বলিতে লিঙ্গদেহকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 


পরলোক ৩১ 


পিতৃজ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই ষটকোশাত্মক__যাট কৌশিক 
শরীরের) সংযোগে সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ দেহরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। দ্যুলোক ও 
ভুলোকের মধ্যে এরূপ স্থান নাই, যে স্থান জীবদেহশুন্য। * 

শরীরের উৎপত্তি বিচার।_ ন্যায়দর্শন বলিয়াছেন, পূর্ব শরীরকৃত কায়িক, 
বাচিক ও মানসিক শুভাশুভ কর্মের ফলের অনুবদ্ধ আত্মাতে সমবেত- সন্বদ্ধ 
হইয়া, সংস্কাররূপে অবস্থান) হেতু শরীরের উৎপত্তি হয়, পুবর্জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ন্ম 
সকলের সংস্কার দ্বারা প্রেরিত ভূতসমূহ হইতে বর্তমান শরীর নিম্পন্ন হইয়া থাকে, 
ভূতনিচয় স্বতন্ভাবে শরীর নিম্মাণ করে না। 1 

নাস্তিকগণ বলিয়া থাকেন, কর্্মনিরপেক্ষ পরমাণুসমূহ হইতে যে প্রকার পাষাণ, 
স্ফটিক প্রভৃতির মূর্তি উৎপন্ন হয়, জীবের শরীরও সেই প্রকার কর্ম্মনিরপেক্ষ 
ভূত সকল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, পুর্বকর্্ম বা অদৃষ্ট মানিবার প্রয়োজন 
নাই। 

মহর্ষি গৌতম এতদুত্তরে বলিয়াছেন, শরীরের উৎপত্তি অকর্ম্মনিমিত্ত, বিনা 
কর্ম্মে শরীরের উৎপত্তি হয়, ইহা যেমন সাধ্য- প্রতিপাদ্য (০ ০৪ 101045৫), 
ইহা যেমন সিদ্ধ বা প্রতিপন্ন নহে, পাষাণাদির মূর্তি, বিনা কর্ম্মে উৎপন্ন হয়, ইহাও 
সেইরূপ সাধ্য, ইহাকেও সেইরূপ সপ্রমাণ করিতে হইবে। একটী সাধ্য বা প্রতিপাদ্য 
বিষয়, অন্যের সাধন হইতে পারে না। পাষাণাদির আকৃতি, বিনা কর্মে নির্ষ্মিত 
হয়, ইহা যদি সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে, "শরীরের উৎপত্তি, পাষাণাদির মূর্তির 
ন্যায় কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূভসকল হইতে হইয়া থাকে, এই কথা বলিতে পারিতে। 
তাহার পর পাষাণাদির মূর্তির উৎপত্তি কন্মনিরপেক্ষ পরমাণুসমূহ হইতে হইয়া 
থাকে, যদি ইহা অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলেও, উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা শরীরের 
উৎপত্তি যে, কম্্মনিরপেক্ষ ভূতসমূহ হইতে হয়, তাহা সপ্রমাণ হইবে না, কারণ, 
পাষাণাদির মুর্তির উৎপত্তি এবং শরীরের উৎপত্তি, এই উভয়ের সমতা নাই, 
নির্জীবদেহ ও সজীবদেহের উৎপত্তি পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সজীব দেহের 
উৎপত্তি বীজপুবর্ধক, শুক্র ও শোণিতের সংযোগে গর্ভ উৎপন্ন হয়, জনিষ্যমাণ 

* “সহত্রধা পঞ্চদশান্যুক্থা যাবদ্দ্যাবাপৃথিবী তাদ্দিতৎ।”__খথেদ সংহিতা ১০। ১১৪।৮। 


1 “পূবর্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তি।”- ন্যায়দর্শন। 
“ভুতেভ্যোমুত্ত্পাদানবত্তদুপাদনম্।”- ন্যায়দর্শন। 


৩২ জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ। 


জীবের গর্ভযাতনা ভোগের, এবং মাতা-পিতার অপত্য সুখভোগের অদৃষ্ট দ্বারা 
প্রেরিত ভূতসকল হইতে শরীরের গঠন হইয়া থাকে। অপিচ মাতা-পিতার পূর্বরকর্ষ্ম 
যেমন শরীরোৎপত্তির নিমিত্তকারণ, সোইরূপ আহারও ভক্ত ও পীত) 
শরীরোতৎপত্তির নিমিত্তকারণ। মাতা-পিতা যাহা পান ও ভোজন করেন, তাহা হইতে 
শোণিত ও বীর্যের উৎপত্তি হয়; গর্ভাশয়স্থ বীজ মাতার রস-রক্তাদি হইতে উপচিত 
(বৃদ্ধি প্রাপ্ত) হইয়া থাকে, সজীবদেহের উৎপত্তিতে অণুসমূহ নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে 
সন্নিবেশিত হয়, সজীবদেহের বৃদ্ধিও নিয়ম অতিক্রম পৃক্কি হয় না। অতএব 
নি্জীবদেহের উৎপত্তিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, সর্জীবদেহের উৎপত্তি, বিনা 
কর্ম্মে হইয়া থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, যুক্তিসঙ্গত নহে। 

দম্পরতীর সংযোগই যে, গর্ভাধানের একমাত্র হেতু নহে, তাহা স্বীকার করিতে 
হইবে। স্ত্রী-পুরুষের সংযোগই যদি গর্ভোৎপত্তির একমাত্র হেতু হইত, তাহা হইলে, 
সংসারে কোন দম্পর্তীই অপত্যবিহীন হইতেন না। সন্তানের মুখাবলোকন করিয়া 
কৃতার্থ হইতে, অনেকেরই সাধ, কিন্তু ব্যক্তিমাত্রের সে সাধ পূর্ণ হয় না কেন? 
স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ হইতে যখন কদাচিৎ গর্ভ উৎপন্ন হয়, কদাচিৎ হয় না, তখন 
মানিতে হইবে, স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ, গর্ভোৎপত্তির একমাত্র কারণ নহে। যাহাদের 
অপত্যবান্‌ হইবার অদৃষ্ট আছে, তাহারাই অপত্যবান্‌ হয়েন, যাঁহাদের তাহা নাই, 
তাহাদিগকে অপত্যবিহীন হইয়া থাকিতে হয়। অতএব কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূতসমুহ 
হইতে শরীরের উৎপত্তি হয়, ইহা সৎ সিদ্ধান্ত নহে। 

পূর্র্বকম্্ম যেমন শরীরোৎপন্তির নিমিত্ত কারণ, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের 
রচনাতে যে, অণুসমূহের বিশেষ-বিশেষভাবে সংযোগ হইয়া থাকে, তাহারও 
পূর্র্বকর্্ম বা অদৃষ্টই নিমিত্তকারণ। কর্ম্মনিরপেক্ষ পৃথিব্যাদি ভূতসমূহকেই যদি 
স্নায়ু, ত্বক, অস্থি, শিরা পেশী, কলল. কম্ডরা, শিরঃ, বাহু, উদর, হাদয়, আমাশয়, 
পক্কাশয় ইত্যাদির একমাত্র কারণ বলা হয়, তাহা হইলে, সমান কারণ হইতে 
বিভিন্নরূপ কার্য্ের উৎপত্তি হয় কেন, এই প্রম্মের মীমাংসা হইবে না। * 

পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য ইত্যাদি অগণ্য জীবশরীর আছে। জৈব 
শরীরসমূহের মধ্য আবার কোন শরীর অবিকলাঙ্গ, কোন শরীর বিকলাবয়ব, কোন 
শরীর রোগবহুল, কোন শরীর তদ্বিপরীত। পুর্র্কিন্থেরি বিচিত্রতা ভিন্ন জৈবশরীরের 
এইরূপ বৈষম্যের অন্য কি কারণ হইতে পারে? 

শাস্ত্রের উপদেশ জীবাত্বা অদৃষ্ট বা পুবর্কিম্মভেদ বশতঃ বিবিধ বিচিত্র শরীর 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। 


* পপ্রাপ্তো চানিয়মাৎ।”-_ ন্যায়দর্শন 
“শরীরোৎপত্তিনিমিত্তবৎ সংযোগোৎপত্তিনিষিত্তং কর্ম্ঘ ।”-_ন্যায়দর্শন 





পরলোক ৩৩ 
গর্ভের উৎপত্তি।__“গৃ* ধাতুর উত্তর প্রত্যয় "ভন্‌* করিয়া, “গর্ভ পদ নিষ্পন্ন 
হইয়াছে। জীবের সঞ্চিতকন্মের ফলদাতা ঈশ্বর কর্তৃক প্রকৃতিবল দ্বারা শুক্রযোগে 
গর্ভাশয়ে স্থাপিত পুরুষ বা জীবাত্রার নাম গর্ভ” “গর্ভ” শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে 
আমরা এই অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভগবান্‌ যাস্ক বলিয়াছেন, স্ত্রীশক্তি পুরুষ হইতে 
শুক্রাবস্থিত গুণ বা শক্তিকে যখন গ্রহণ করে, স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তি যখন পরস্পর 
মিলিত হয়, তখন গর্ভের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মাতৃশক্তি, পিতৃশক্তি, আত্মা, সাত্ময, 
রস, এবং সত্ব--মনঃ এই সকলভাব মিলিত হইয়া, গর্ভ জন্মায়। সত্তব_অস্তঃকরণ 
নিঃশ্রয়ণীর ন্যায় জীবকে স্কুল শরীরের সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকে, সথলশরীরের 
সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ ঘটাইয়া থাকে। সত্ত্ব বা অন্তঃকরণের স্বাস্থ্য ও অস্বাস্্যের 
উপরি দেহের স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য নির্ভর করে, সত্ব শরীর ত্যাগ করিলে, প্রাণ ত্যাগ 
হয়, প্রাণ সত্বেরই বৃত্তি বিশেষ, সত্বই ইন্দ্রিয়গণের চালক। শুদ্ধ, রাজস, ও 
তামসভেদে সত্ব ত্রিবিধ। যে গুণপ্রধান মন লইয়া, যাহার মৃত্যু হয়, পুনর্জন্মকালে, 
তাহার মন সেই গুণ প্রধান হইয়া থাকে। * 
খ্য, পাতঙ্জল, বেদান্ত, পুরাণ এবং শ্রুতির উপদেশ লিঙ্গ বা সূহ্ষ্ন শরীরের 
সহিত স্থুল পাঞ্চভৌতিক শরীরের সম্বন্ধ ও বিচ্ছেদই যথাক্রমে জন্ম ও মরণরূপ 
বিকার। 
এতরেয় আরণ্যকে উক্ত হইযাছে, শরীর গ্রহণেচ্ছু জীবাত্া প্রথমতঃ পিতৃশরীরস্থ 
সপ্তম ধাতুরূপ রেতোনামক পদার্থে প্রবেশ করেন। জীবপ্রবিষ্ট, সব্বাঙ্গসারভূত 
রেতঃ, অগ্নি সম্পর্কবশতঃ ঘৃতের ন্যায় কামাগ্নি কর্তৃক বিলীন হইয়া, খতুকালীন 
স্ত্রীসঙ্গম দ্বারা যখন গর্ভাশয়ে নিষিক্ত হয়, তখন শরীরের আরম্ত হইয়া থাকে। 
রেতে প্রবেশকে জীবের প্রথম জন্ম বলে। জীবাস্মার পিতৃশরীর, মাতৃশরীর এবং 
নিজ শরীর, এই ত্রিবিধ আবাস স্থান । গর্ভধারিণী স্বশরীরে প্রবিষ্ট, পুরুষের আত্মরূপ 
অপত্যকে পরিপালন করেন, বিরুদ্ধ আহার-বিহারাদি পরিত্যাগপুর্র্বক রক্ষা করিয়া 
থাকেন। পিতার দুই আত্মা__দুই দেহ। পুত্ররূপ আত্ম বা দেহকে তিনি শাস্ত্রোক্ত 
কর্ম্মনিষ্পাদনার্থ স্বীয় প্রতিনিধিরূপে গৃহে অবস্থাপিত করেন, এবং অন্য আত্মা 
অন্য দেহ কৃত-কৃত্য হইয়া, লৌকিক কুটু্ব-পোষণাদি ও শাস্ত্রীয় অগ্নিহোত্রাদি 
হইতে বহির্গত হইয়া, স্বকন্ম্মানুসারে স্বর্গে, নরকে বা মনুষ্যলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। আত্মার ইহাই তৃতীয় জন্ম। যদ্যপি পূর্বোক্ত জন্মদ্বয় পুত্রদেহের 


ঞ হারার েতা হরর যাবি তত 
চিলল্পতিঙা | 


৩৪ জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ। 


এবং এই তৃতীয় জন্ম দেহান্তরের, তথাপি (পিতা ও পুত্রের উপাধি ভিন্ন হইলেও) 
আত্মার একত্ব অভিপ্রায় করিয়া, জন্মত্রয় বলা হইয়াছে। * 

০৯ শুক্র শোণিত ও জীব- লিঙ্গ শরীরাধিষ্ঠিত পুরুষ, 

সংযুক্ত হইয়া, গর্ভাশয়স্থ হইলে, তাহার “গর্ভ” এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। 

উরি দ-৯০৭ তেজঃ দ্বারা পরিপক, জলদবারা ক্রুনন, 
পৃথিবীদ্বারা সংহত, এবং আকাশদ্ারা বর্ধিত হয়। এইরূপে বিবদ্ধিত হইয়া, যখন 
ইহা হস্ডপাদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হয়, তখন ইহার 'শরীর' এই আখ্যা হইয়া 
থাকে। 

খতুকালে গর্ভাশয়ে নিষিক্ত পুংবীজ (92917781020) স্ত্রীবীজের (০৬77) 
সহিত মিলিত হইয়া, একরাত্রে কলল (ঈষৎ ঘন) হয়; পঞ্চ বা সপ্তরাহে 
(গর্ভোপনিষৎ বলিয়াছেন সপ্তরাত্রে, যাস্কের মতে পঞ্চরাত্রে) উহা বুদ্ধুদাকার ধারশ 
করে, অর্দমাসাভ্যন্তরে (১৫ দিনে) পিগাকার হয়; একমাসে কঠিন হইয়া থাকে। 
ভগবান্ য়াস্ক বলিয়াছেন, সপুরাব্রে পেশীবৎ, দ্বিসপ্তরাত্রে অযুদাকার, পর্ববৃবিংশতি 
রাত্রে ঘন এবং একমাসে কঠিন হইয়া থাকে। দুই মাসের মধ্যে শিরঃ, তিন মাসে 
পাদদেশ, চতুর্থমাসে অঙ্গুলি, জঠর ও কটিদেশ, পঞ্চমমাসে পৃষ্ঠবংশ, ষষ্ঠমাসে 
নাসিকা, চক্ষু, শ্রোত্র, সপ্তমে জীবসংযুক্ত চেলনাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট), এবং অষ্টমমাসে 
পূর্ণাঙ্গ হয়। ভগবান্‌ যাস্ক বলিয়াছেন, তৃতীয়মাসে গ্রীবার চতুর্থমাসে ত্বকের, 
পঞ্চমমাসে নখ ও রোমের, ষষ্ঠমাসে মুখ, নাসিকা, চক্ষুঃ ও শ্রোত্রের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে, সপ্তমমাসে ভ্রণ চলন-সমর্থ, অষ্টম মাসে বুদ্ধিদধারা অধ্যবসায় করিতে 
পারগ এবং নবম মাসে উহার সব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়। * 


নবম মাসে, শাস্ত্র পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, গর্ভস্থ জীবের পূরবর্ব-পূর্ব্ব 
জন্মের জ্ঞান হয়, পুবর্ব-পৃর্র্ব জন্মে সে যাহা যাহা ফরিয়াছে, তৎসমুদায় তাহার 
স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠে। “আমি নানা খোনিতে ভ্রমণ করিয়াছি, বিবিধ আহার ও 
বিবিধ সন পান করিয়াছি, কত মাতা-পিতা দেখিয়াছি, কত সুহাৎ পাইয়াছি, আহা! 
* পুরুষেহবা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি যতেদদ্রেতঃ তদেতৎ সকের্ভ্যেহঙ্গেড্যকেজঃ 


সম্তৃতমাত্মন্যেবাত্মনং বিভর্তি তদ্যদা স্থিয়াং লিঞ্চত্যঘৈনঞ্জনয়তি তদস্য প্রথমং জন্ম * * *।” 
_-এতরেয় আরণ্যক।। 


ঁ রো রা 
বায়ুর্বিভজতি। তেজ এনং ৷ আপঃ ক্েদয়স্তি। পৃথিবী সংহন্তাকাশং বিবর্ষ্যতি।” 


_ সুশ্রতসংহিতা। 
* “ফতুকালে প্রয়োগাদেকরাক্রোধিতং কলিলং ভবতি সন্তরাহ্েণ কঠিনো ভবতি মাসম্বয়েন শিরঃ 
কুরুতে মাসত্য়েণ পাদপ্রদেশো ভবত্যথ * * * গর্ভোপনিষৎ।”- _নিরুক্ত পরিশিষ্ট, ভ্রক্টব্য। 


পরলোক ৩৫ 


আমি পুনঃ পুনঃ ভবসাগরে উন্মজ্জ্িত ও নিমজ্জিত হুইতেছি, কতবার, কত দেহে 
অবশভাবে প্রবিষ্ট ও তাহা হইতে নিষক্রান্ত হইতেছি, এই দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ 
হইবার কোনই উপায় দেখিতে পাইতেছি না; পুত্র-কলত্রাদির জন্য কত শুভাশুভ 
কর্ম্ম করিয়াছি, তাহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, আস্মোদ্ধারের পথ অবলম্বন করি 
নাই, কিরূপে তাহাদিগকে সুখী করিতে খারিব, জীবনের অধিকাংশ সেই চিন্তাতেই 
কাটাইয়াছি, এখন আমি একাকী তজ্জন্া দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছি, এইবার গর্ভ 
হইতে মুক্ত হইলে, সাংখ্য-যোগের অভ্যাস করিব অশুভ কর্মের ক্ষয়কর্তা, কম্মফিল 
ও মুক্তিদাতা শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিব, যাহাতে দুর্বিষহ ভবযাতনার শাস্তি 
হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব, যাহাতে মায়ার ক্রীড়া-পুত্তলিকা হইয়া, সং 
সাগরে অবশভাবে ভাসিয়া যাইতে না হয়, তজ্জন্য যত্র করিব” নবম মাসে জীব 
এইরূপ পরিতাপ ও প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে। কিন্তু দশম মাসে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র 
তাহার আর কিছুই মনে থাকে না, তখন সে পুর্ব জন্ম ও মরণের কথা ভুলিয়া 
যায়, তাহার পরর্ধ-পূবর্ব জন্মের দুঃখভোগের স্মৃতি তখন অগাধ বিস্মৃতি সাগরে 
ডুবিয়া যায়। * 

সুশ্রতসংহিতা বলিয়াছেন, প্রথমমাসে কলল ও দ্বিতীয়মাসে শীত (শ্রেম্সা) উষ্ 
(পিত্ত) ও অনিলদ্বারা অভিপচ্যমান পঞ্চ, মহাভূতের সঙ্ঘাত ঘন-_কঠিন হইয়া 
থাকে। এই ঘনপদার্থ যদি পিগুবৎ_ বর্তুলাকৃতি হয়, তবে পুরুষ, পেশীবৎ₹_ 
দীর্ঘাকৃতি হয়, তাহা হইলে, স্ত্রী এবং যদি অব্রদাকার বের্ভুলফলার্ঘবৎ) হয়, তবে 
নপুংসক জন্মগ্রহণ করে। তৃতীয়মাসে দুই হস্ত, দুই পাদ ও শিরঃ, এই পঞ্চ 
অঙ্গের পঞ্চ পিগুকার উৎপত্তি এবং সু্স্রভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভাগ আরম্ত হয়। 
চতুর্থমাসে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভাগ অপেক্ষাকৃত প্রব্যক্ত হইয়া থাকে। গর্ভের 
কেশ, শ্শ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, স্সায়ু, ধমনী, রেতঃ প্রভৃতি স্থির 
উপাদানসমূহ পিতৃজ; মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, শ্লীহা, অস্ত্র 
ইত্যাদি মৃদু উপাদানসমূহ মাতৃজ; শরীরের উপচয়, বল, বর্ণ প্রভৃতি রসজ; ইন্দ্রিয়, 


“মৃতশ্চাহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুলর্মৃতিঃ। 
৪১ শাহ 
আহারা বিবিধা তুক্তাঃ পীতা নানাবিধা স্তমাঃ। 
মাতরো বিবিধা দৃষ্টাঃ পিতর সুহাদন্তথা।।” 


-_নিরুক্ত পরিশিষ্ট। 
গর্ভোপনিষদেও এই কথা উক্ত হইয়াছে+_ 
“যদি যোন্যাং প্রমুধ্ামি সাংখ্যং যোগং সমভ্যসেৎ। অশুভক্ষয়কর্তারং কলমুক্তিগ্রদায়িনম্‌।। 


যদি যোন্যাং প্রঘুগ্চামি তংপ্রপদ্যে মহেস্বরম্। অশুভক্ষয়কর্তারং ০০৫১০ 
ত। 


৩৬ জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ। 


জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ুঃ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি আত্মজ, মানসপ্রকৃতির বিচিত্রতা সত্ব; 
বীর্য, আরোগ্য, বল, বর্ণ, মেধা, ইহারা সাত্ম্যজ। 

যকৃৎ, ফুস্সুস্‌, মস্তিষ্ক, হৃদয়, উপ্ডুক, বৃ, আমাশয়, পক্কাশয়, মুত্রাশয়, গর্ভাশয়, 
ত্বক, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, স্নায়ু, ধমনী, শিরা, লসীকা ইত্যদি ইহারা অগ্মি 
ও সোমের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের স্পন্দন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহারা অগ্নি 
ও সোমের ভিন্ন ভিন্ন ছন্দঃ। ভগবান্‌ ধন্বন্তরি বলিয়াছেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উৎপত্তিতে 
যে গুণাগুণসমূহ বিদ্যমান থাকে, তাহারা গর্ভের ধর্াধম্্ম নিমিত্তজ। 

গর্ভের ভ্রণের) কোন অঙ্গ সর্বাগ্রে সম্ভৃত হয় ? এসম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত 
আছে। কাহারও মতে শিরঃ দেহেব্দ্রিয়ের মূল, অতএব শিরই সর্বাগ্রে সম্তৃত হইয়া 
থাকে; কেহ কেহ বলিয়াছেন, হৃদয়ই প্রথমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, কোন মতে নাভিই 
প্রথমজাত অঙ্গ। ধন্বন্তরি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, গর্ভের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বংশাঙ্কুর 
বা আন্রফলের ন্যায় যুগপৎ আবির্ভূত হইয়া থাকে। 

জৈবশরীর ভেদের কথা । বীজ হইতে যে, শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, 
তাহা পুর্র্বে উক্ত হইতেছে; বহুবিধ জীবশরীর আমরা দেখিতে পাই; অতএব 
জিজ্ঞাস্য হইতেছে, জীবশরীর কি, একজাতীয় বীজ হইতেই উৎপন্ন হয়, অথবা 
পৃথক্‌, পৃথক্‌ জীবশরীরের পৃথক্‌, পৃথক বীজ আছে? 

ছান্দোগ্যোপনিষৎ অগুজ, জীবজ, এবং উদ্ভিজ্জ, প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ বীজের 
কথা বলিয়াছেন। অণ্ড হইতৈ জাত, “অগুজ"। পক্ষ্যাদির শরীর অণ্ডজ বীজ হইতে 
উৎপন্ন হয়। জীব হইতে জাত “জীবজ'। জরায়ুজকে শ্রুতি জীবজ” এই শব্দদ্বারা 
লক্ষ্য করিয়াছেন। মনুষ্য, পশু ইত্যাদির শরীর জীবজ। উদ্ভিদ হইতে জাত 
“উত্ভিজ্জ। * শাস্ত্রান্তরে জরাযুজ, অগুজ, স্বেদেজ ও উত্ভিজ্জ, এই চতুরর্ধিধ, অথবা 
উম্মজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, উত্ভিজ্জ, সাংকল্পিক ও সাংসিদ্ধিক, এই ষড়্বিধ শরীরের 
কথা আছে। 

সুশ্রতসংহিতা ও চরকসংহিতাতে চতুব্রধি সপ্রাণ পদার্থের বিবরণ আছে। 
ভগবান্‌ কপিল উদ্মজাদি ষড়্বিধ শরীরের কথা বলিয়াছেন। দন্দশুকাদি “উম্মজ+, 
পক্ষি-সর্পাদি, অগ্ুজ", মনুষ্যাদি 'জরায়ুজ” বৃক্ষাদি 'উত্তিজ্জ' সনকাদি খধিগণ 
সহ্বলজ”, এবং মন্ত্র ও তপঃ প্রভৃতি সিদ্ধিজ, রক্তবীজের শরীরোৎপন্র শরীরাদি, 
“সাংসিদ্ধিক'। 1 সাংকল্পিক ও সাংসিদ্ধিক জৈবশরীর সম্বন্ধে কিছু বলিবার 
*. “তেষাং খল্বষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবস্ত্যগুজং জীবজযুত্তিজ্জমিতি।”_- 

ছান্দোগ্যোপনিষৎ। 
+ “জঙ্গমা খল্ুপি চতুবির্ধধা জরাযুজাগুজস্বেদজোডিজ্ডাঃ।”- সুশ্রতসংহিতা। 

“যেষাঞ্চেবা মতিস্ডেষাং যোনির্নারতি চতুবি বর্ধা।।”-_চরকসংহিতা। 

“উদ্মজাগুজজরাযুজোপ্তিজ্জসাংকল্লিক সাংসিদ্ধিকং চেতি ন নিয়মঃ1”-_সাং দং ৫। ১১১ 


পরলোক ৩৭ 


আপাততঃ প্রয়োজন নাই। ভগবান্‌ শঙ্করস্বামী বলিয়াছেন, স্বেদেজ ও উম্মজ 
(সংশোকজ), ইহারা উত্ভিজ্জেরই অন্তর্ভুত। বিজ্ঞানভিক্ষু বুঝাইয়াছেন, শ্রাতি অণুজ, 
জীবজ ও উত্ভিজ্জ প্রায়িক অভিপ্রায়ে, এই ত্রিবিধ শরীরের উপদেশ করিয়াছেন, 
অগুজাদি ত্রিবিধশরীর ব্যতিরিক্ত অন্য শরীর নাই, বা হইতে পারে না, শ্র্তির 
ইহা আশয় নহে। 

জীব নিত্য, জীবের জন্ম ও মরণ নাই। জীবের প্রকৃত প্রস্তাবে উৎপত্তি হয় 
না, সুতরাং বিনাশও হইতে পারে না। বেদাদি শাস্ত্রমতে জীব নিত্য; স্কুল শরীরের 
সহিত জীবের সম্বন্ধ ও বিয়োগকে লোকে সাধারণতঃ ইহার জন্ম ও মরণ বলিয়া 
মরণ নাই”। * জীবের যদি জন্ম ও মরণ না থাকে, তবে “রাম জন্মগ্রহণ করিল, 
“রাম মরিল"', লোকে এইরূপ কথার ব্যবহার হয় কেন? জীবের জন্ম ও মরণ 
হয়, এবন্প্রকার বিশ্বাসের হেতু কি? 

ভগবান্‌ বাদরায়ণ বলিয়াছেন, “রাম জন্মগ্রহণ করিল”, রাম মরিল” এইরূপ 
ব্যবহার গৌণ, ইহা চরাচর স্থাবর, জঙ্গম) শরীর বিষয়ক, শরীরেরই জন্ম ও 
মরণ হয়। শরীর ও জীব, এই উভয়ের এক্যাধ্যাস বশতঃ __শরীরের ধর্ম জীবে 
আরোপ করার জন্য, জীবের জন্ম বা মরণ হইয়া থাকে*” লোকে এইরূপ বাক্যের 
ব্যবহার হয়। শ্রুতি জীবাস্মাকে নিত্য বলিয়াছেন, জীবাত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ 
শ্রুতি সম্মত নহে। 1 

জীব ও জীবের জৈব শরীরের) উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, 
সংক্ষেপে তাহা জানান হইল । স্কুল শরীরের সহিত জীবাত্মার সন্বন্ধই জীবের জন্ম; 
স্থল শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধ অবিদ্যা, কাম ও পুর্ব কর্ন্ম বা অদৃষ্ট বশতঃ 
হইয়া থাকে, পূর্ব কম্মের সংস্কারই জীবের শরীর গ্রহণের কারণ; বেদ, বেদান্ত, 

খ্য, পুরাণ ইত্যাদি শাস্তরমতে শরীর স্কুল, সৃম্ম্ম ও কারণ, এই ত্রিবিধঃ ন্যায় 
বৈশেষিক দর্শনে সুন্ত্র ও কারণ শরীর সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোন কথার উল্লেখ নাই; 
স্থল শরীর পাঞ্চভৌতিক; ভূত সকল জীবের পূর্ব্বকর্ম্ম সংস্কারদ্বারা প্রেরিত হইয়া, 
শরীর নিম্মাণ করে, স্বতন্ত্রভাবে করে না; শরীরের পৃথক পৃথক্‌ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
উৎপত্তিতেও পুরর্বকর্ম্মের নিমিত্ততা আছে, অণুসমূহের ভিন্ন-ভিন্রভাবে সন্নিবেশিত 
হইবার, পূর্র্বকন্ম্মই হেতু; শাস্ত্র জৈবশরীরকে অগুজ, জরায়ুজ, উত্ভিজ্জ প্রধানতঃ 
1 “চরাচরব্যপাশ্রয়স্ত স্যাত্তদ্যপদেশোভাক্তত্তপ্তাবভাবিত্বাৎ”-__বেদান্তদর্শন ২। ২। ১৬। 

“নাত্থাশ্ুতেরনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ।”-_ বেদান্তদর্শন ২। ২1 ১৭। 


৩৮ জীবের জন্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত সংগ্রহ । 


এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; জীব শুভাশুভ অদৃষ্টানুসারে অগুজাদি বীজে 
প্রবেশ করিয়া থাকেন; জীব নিত্য, যাহা নিত্য তাহার উৎপত্তি বা নাশ হইতে 
পারে না, শরীয়েরই উৎপত্তি ও নাশ হইয়া থাকে; জীবের উৎপত্তি বা জন্ম সম্বন্ধে 
শাস্থ কি বলিয়াছেন, তাহা জানিতে যাইয়া, আমরা এই সকল উপদেশ পাইয়াছি। 
জীবের জন্ম বিবয়ক এই যথোক্ত শাস্ত্রীয় উপদেশ সমূহের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম 
করিতে হইলে, কন্মতত্বের, জীবতত্বের, ত্রিবিধ শরীরতত্বের এবং ঈশ্বরও 
জন্ম বিষয়ক শাস্ত্রীয় উপদেশ সকলের মর্ম্মোপলব্ধি হওয়া সম্ভব নহে। আমরা 
পরে সংক্ষেপে এই সকল তত্বের অনুসন্ধান করিব, আপাততঃ জীবের উৎপত্তি 
সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কিরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করা যাউক। 


চতুর্থ প্রস্তাব। 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত সংগ্রহ। 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ যে যেরূপ অনুমান 
করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের বিশেষ বিবরণ প্রদানের ইহা উপযুক্ত স্থান নহে। অদ্যাপি 
বঙ্গভাষাতে কোন তত্বেরই বিস্তার পূর্বক ব্যাখ্যা করিবার সময় আসে নাই, সম্ভবতঃ 
কখনও আসিবে না। বর্তমান সময়ের শিক্ষিত বঙ্গসম্তানদিগের মধ্যে অনেকেই বঙ্গ 
ভাষাতে লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতে অনিচ্ছুক অনেকেরই বঙ্গভাষা-জ্ঞান নিতান্ত 
সংকীর্ণ হইয়াছে, বহু ব্যক্তিই মাতৃভাষার উন্নতির প্রয়োজন বুঝেন না, অতএব 
বঙ্গভাষা যে, চিরদিন এইরূপ দীন দশাতেই থাকিবেন, তাহা অনুমান হয়। যাহা 
হইবার তাহাই হইবে, সুতরাং এসম্বদ্ধে কোন কথা বলা অনর্থক। 

সৃষ্টিবাদ, ব্রমবিকাশবাদ ও পরিণামবাদ। __জীবের জন্মন্বন্ধে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ যে যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, তাহা জানাইতে হইলে, 
প্রথমে সৃষ্টিবাদ, ক্রমবিকাশবাদ ও পরিণামবাদ, এই তিনটী বাদের একটু 
সংবাদ দেওয়া আবশ্যক । সৃষ্টি, ক্রমবিকাশ ও পরিণাম (07980101, £৬০1/0017 
810 67721181101), এই ত্রিবিধ বাদের প্রত্যেকেরই রূপ ভেদ আছে। “জগৎ 
অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান” “জগৎ স্বয়ং সৃষ্ট”, এবং ইহা “ঘটকার্যের কুম্তকারের 
ন্যায় কোন পুরুষ বিশেষ ছারা সৃষ্ট”, পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার বিশ্বের উৎপত্তি 
তত্ব বাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, এই ব্রিবিধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। 
(১) “জগতের বর্তমান প্রবাহ, বর্তমান ক্রম, প্রকৃতির যে যে ভাববিকার সমূহ 


পরলোক ৩৯ 


এক্ষণে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে, তৎসমুদায় অনাদিকাল হইতেই 
বিদ্যমান আছে”, (২) “প্রকৃতির বর্তমান অবস্থা দীর্ঘকালের নহে, ইহা কোন 
পূর্রধবর্তি-ভাব বা কারণ হইতে উত্তৃত হয় নাই”। (৩) “জগতের বর্তমান অবস্থা 
নির্দিষ্ট কালাবচ্ছিন্্ন বটে, ইহা যে অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান নহে, তাহা সত্য, 
কিন্তু ইহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসায়ে কোন পুর্ব্ববর্তি-পবর্ব বা অবস্থা হইতে প্রসৃত 
হইয়াছে, অপিচ এই পূর্বগত পবর্ব বা অবস্থাও তৎ পূর্্বগত পবর্ব বা অবস্থা 
হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, জগৎ এইরূপ ক্রম পরম্পরায় অভিবাক্ত হইয়া বর্তমান 
অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ইহা অকস্মাৎ উৎপন্ন পদার্থ নহে”, পণ্ডিত হকসলীও 
জগতের উৎপত্তি বিষয়ক এই ব্রিবিধ বাদের সংবাদ দিয়াছেন। তৃতীয় বাদ্টীই 
ক্রমবিকাশ বাদ” (2৬০1৪০10190), এই নামে প্রসিদ্ধ । * 


“ভূত (8157), এবং আকৃতি (7০17), এই উভয়ই ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রসৃত”; 
“ভূত (1/81191)-সমূহ সৃষ্টি পদার্থ নহে, ঈশ্বর পূর্ব হইতে সৎ-বিদ্যমান ভূত 
সকল দ্বারা জগৎ রচনা করেন” এবং প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ, অথবা প্রাকৃতিক 
সৃষ্টিবাদের এই ত্রিবিধ রূপের নিব্্ধাচন করিতে পারা যায়। হকস্লী ও সালী 
(1৮515) প্রা 91) বলিয়াছেন, সৃষ্টিবাদ ক্রমশই পরিবর্তিত হইতেছে, শুদ্ধ 
ঈশ্বরেচ্ছাই যে, বিশ্বজগতের স্বতস্্রকারণ নহে, আধুনিক সৃষ্টিবাদীদিগের মধ্যে 
অনেকেই ক্রমশঃ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন, জগতের উৎপত্তিতে 
ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কারণেরও যে, কার্যকারিতা আছে, আধুনিক 
সৃষ্টিবাদিগণের মধ্যে বহুব্ক্তিই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। দুই একী বিষয়ে 
ক্রমবিকাশবাদের সহিত এই পরিবর্তিত বা নবীন সৃষ্টিবাদের অনৈক্য থাকিলেও, 
অনেক বিবয়েই ইহারা একমত হইয়াছেন। বিবাদ মিটিলেই ভাল। সজীবপদার্থের 
উৎপত্তি, মানুষের মনের মূল কারণ, বিশ্বের ইতিহাস, এই সকল বিষয়ে নবীন 
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8০ জীবের জন্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত সংগ্রহ । 


সৃষ্টিবাদের সহিত অদ্যাপি ক্রমবিকাশবাদের মতের মিল হয় নাই; সজীবপদার্থের 
উৎপত্তি ও মনের প্রথমাভিব্যক্তি যে, ঈশ্বর কর্তৃক হইয়া থাকে, ইহারা যে, 
জড়প্রকৃতির কার্ধ্য নহে, নবীন সৃষ্টিবাদীরা এখনও এই মত ছাড়িতে পারেন নাই। 
পরিণামবাদও (67191781101 11901), জগৎ চেতন প্রকৃতি বা কারণের কার্য, 
এই কথা বলেন। পরিণামবাদের এই বিষয়ে সৃষ্টিবাদের সহিত একতা আছে, বলিতে 
হইবে। পরিণামবাদ বিশ্বের উৎপত্তি যে, প্রয়োজনাধীন (5995591%) তাহা 
অতএব ক্রমবিকাশবাদের সহিত ইহার এই সকল বিষয়ে একতা আছে, সন্দেহ 
নাই। পরিণামবাদ বিশ্বের আদিমাবস্থাকে পর্ণাবস্থা, এবং ক্রমাভিব্যক্ত বা বিশেষ- 
ভাবাপন্ন অবস্থাসমূহকে ক্রমাবনত বলিয়াছেন, ব্রমবিকাশবাদের সহিত ইহার এই 
বিষয়ে বিশেষ মতবিরোধ আছে। অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ত হইয়া থাকে, 
পরিণামবাদের এই সিদ্ধান্ত ক্রমবিকাশবাদের সংবাদী। 

ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যে সকল পদার্থের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, তাহাদিগকে বাহ্য 
সৎ--বাহ্য জগৎ (00190049159) বলা হয়। এই বাহ্য সৎ বা বাহ্যজগতের 
স্বরূপ কি? ইহাদিগের কতটুকু সত্য£ যে অবিশেষ ভাব হইতে জগতের এই 
বিশেষ বিশেষ ভাবের বিকাশ হইয়াছে, সেই অবিশেষ ভাবের তত্ব কি? কিরূপে__ 
কোন্‌ রীত্যনুসারে অবিশেষভাব বিশেষভাব প্রাপ্ত হয়, বিশ্বজগতের তত্বচিন্তকদিগের 
মনে এই সকল প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে। এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে 
যাইয়াই, প্রতিভাভেদে ভিন্ন ভিন্ন বাদের আবির্ভাব হইয়াছে। “পরিবর্তন (0119109) 
বা পৃথগাত্মক পদার্থ (17015042| ০১19০) বস্ততঃ সৎ নহে, এক অপরিণামী 
পদার্থই বস্ততঃ সৎ, উৎপত্তি ও লয় ভ্রান্তির বিজৃম্তণ”, বিশ্বজগতের স্বরূপসম্বন্ধে 
পরস্পর বিরুদ্ধ যত প্রকার বাদ আছে, এইটী তাহাদের একদিকে চরম সীমা-_ 
পরাকোটি (2)175776 ৬:9৬); “ত্রমাভিব্যক্ত দৃশ্যমান পদার্থসমূহ, এবং 
ক্রমাভিব্যক্তি নিয়ম, ইহারাই বস্তুতঃ সৎ, তততিন্ন আর কিছুই সৎ নহে”, এইটী 
তাহাদের অন্যদিকের চরম সীমা- পরাকোটি। উক্ত সীমাদ্বয়ের মধ্যবস্তী-_-বহুবিধ 
অবান্তরবাদও বিদ্যমান আছে। একত্ববাদী ও দ্বৈতবাদী, দার্শনিকদিগকে প্রধানতঃ 
এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পরে। একত্ববাদের বিজ্ঞানৈকত্ববাদ ও 
জড়ৈকত্ববাদ এই দুই রূপ। বিজ্ঞানৈকতৃবাদের (99811510 7011911) সিদ্ধান্ত, 
বিজ্ঞানই একমাত্র সৎ, ভূত (4519) বিজ্ঞান বা মনের বিজ্ম্তণ। জড়ৈকত্ববাদের 
(4519179115110 1101151) সিদ্ধান্ত ভূতই (42151) সৎ পদার্থ, মনঃ (117) 
ভুতেরই বিপরিণাম বিশেষ, চৈতন্য ভূত ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। দ্ৈতবাদে 
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মনঃ (4179) ও ভূত (4৪19), ইহারা দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক সৎপদার্থ (2916901/ 
01510701079 ০01 19211)। পাশ্চাত্য দ্বেতবাদের সিদ্ধান্ত, ভৌতিক পরিণাম 
ও মানস পরিণাম পদ্ধতি স্বতন্থ, এই দ্বিবিধ পরিণাম পদ্ধতি পরস্পর অসম্বদ্ধ 
(00701118019 13190595585)। জঁড়ৈকত্ববাদীদিগের মতে ভৌতিক ও মানসিক 
পরিণাম বিভিন্ন কারণের কার্য নহে, ইহারা এক পদার্থের দ্বিবিধ পরিণাম। 
ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণের মধ্যে এক সম্প্রদায়কে জ়ৈকত্ববাদী বলা যাইতে পারে। 
যাহা অভিব্যস্ত হয়, তাহার স্বরূপ কি, অপিচ কোন্‌ রীতিতে জগতের অভিব্যক্তি 
হইয়া থাকে, ক্রমাভিব্যক্তি বাদের এই দুইটীই প্রতিপাদ্য বিষয়। ক্রমাভিব্যক্তিবাদের 
এই দুইটীই প্রতিপাদ্য বিষয় বটে, তথাপি কোন্‌ রীতি বা ক্রমানুসারে জগতের 
অভিবাক্তি হইয়াছে, তদবধারণই এই বাদের মুখ্য লক্ষ্য। 

ভ্রমাভিব্যক্তিবাদের দ্বিবিধরূপের কথা ।__ব্রমাভিব্যক্তিবাদীদিগের মধোও দুই 
সম্প্রদায় আছেন। এক সমপ্রদায়ের সিদ্ধান্ত প্রাকৃতিকপরিণাম সমূহ ঈশ্বরের 
সংকল্প বা চৈতন্যের কর্তৃত্ব অপেক্ষা করে না ইহারা অচেতন প্রকৃতির উদ্দেশ্যবিহীন 
বা অন্ধ নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। অন্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত প্রত্যেক 
প্রাকৃতিকপরিণামেই যখন রচনা কৌশলের, নিয়ম, উদ্দেশ্য বা সংকল্লের স্পষ্ট লক্ষণ 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন চেতনের অনধিষ্ঠিত অচেতনদ্বারা কোন পরিণাম 
সংঘটিত হয় না। ডারুবিনের মতে উদ্দেশ্যবিহীন অচেতন প্রকৃতির নিবর্ধাচনই বিবিধ 
উচ্চাবচ পরিণামের কারণ; প্রকৃতির আপৃরণ দ্বারা যথোপযুক্ত উপাদানসমূহ, 
সংহত হইলেই, শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির পরিণাম হইয়া থাকে। ওয়ালেস্‌ প্রভৃতি 
ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ চেতনের কারণত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। অতএব ক্রমাভিব্যক্তি 
সম্বন্ধে যান্ত্রিক ব্যাপারবৎ অবুদ্ধিপূর্ধক (5০112110891), এবং বুদ্ধি বা সংকল্পপূর্র্বক 
(91601001091), এই দ্বিবিধ মত আছে। 

ওয়ালেস্‌ (৪1509) বলিয়াছেন, মনুষাজাতির অভিব্যক্তির জড়প্রকৃতির 
অবয়বের অনুপ্রবেশই একমাত্র কারণ নহে, মনুষ্যজাতির অভিব্যক্তিতে কোন বাহ্য 
ইচ্ছা বা সংকল্পশক্তির মধ্যস্থতা (11191910101 06 ৪17 ৪১1917781 10) প্রয়োজন । 
অসভ্য বা বর্বর মনুষ্যগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ শক্তি সকল 
ব্যবহার করে না। জড়প্রকৃতির আপুরণই সৃম্ম্মভাবে অবস্থিত মানবীয় শক্তিসমূহের 
অভিবাক্তির যদি একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে, এ অসভ্য লোকদিগের সূ্ত্ 
বা অব্যপদেশ্যভাবে বিদামান শক্তিসকল তদবস্থাতেই বিদামান থাকিত না, উহাদের 
করিত। 


৪২ পরলোক । 


ক্রমাভিব্যক্তিবাদের এই দ্বিবিধ দৃষ্টিকে একীভূত করিবার জন্য অনেকে চেষ্টা 
করিয়াছেন ও করিতেছেন। 

ক্রমবিকাশবাদীদিগের মধ্যে যাহারা জড় প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, অতএব জড় প্রকৃতিই যাহাদের মতে স্্বপ্রকার প্রাকৃতিক 
পরিণামের একমাত্র কারণ, তাহারা বিশ্বজগতের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, 
অপক্ষয় ও নাশ বা লয়ের, জীবজাতির অভিব্যক্তি ও ইহার বিবিধ পরিণামের 
কিরূপ উপপত্তি করিয়া থাকেন? 

ক্রমাভিব্ক্তি নিয়ম।__পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার ক্রমাভিবাক্তির লক্ষণ নির্দেশ 
করিতে যাইয়া, বলিয়াছেন, অবিশেষ, অসম্বদ্ধ ও সমান জাতীয় ভাবের 
(10177009191), অবিচ্ছিন্ন ভেদ ও সংসর্গ দ্বারা বিশেষ, সম্বদ্ধ ও বিজাতীয় 
ভাবে (791219991791%) পরিণত হওয়ার নাম ক্রমাভিব্যক্তি” (6৬০140017)1 * 
ক্রমাভিব্যক্তির কারণ কিঃ ভূত (9191), ভৌতিক শক্তি (7০7০5) এবং গতির 
(401101) ধনুহি ক্রমাভিব্যক্তির কারণ। শক্তি-সাতত্যকেই (29151519705 ০ 
29102) পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার ক্রমাভিব্যক্তির প্রধান কারণ রূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। ক্রমাভিব্যক্তি, ইহার মতে অবৃদ্ধিপূর্র্বক যানস্তিক ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু 
নহে। কোন নির্দিষ্ট একজাতীয় জড়সংঘাতে আগন্তক বা নৈমিত্তিক শক্তিসমূহের 
(11010917 (01085) ক্রিয়াকে দৃষ্টান্তরূপে লহয়া, পণ্ডিত হাবর্ধার্ট স্পেন্সার 
ক্রমাভিব্যক্তির স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। সাম্যভাবের অস্থায়িত্ব (15199179 ০৩ 
1101709991789045), এবং আগন্তক বা নৈমিত্তিক শক্তির ক্রিয়াসমূহের শুণন__ 
অভ্যসন (401111311091101 ০1119988015) এই দুইটী নিয়ম দ্বারাই ক্রমবিকাশ 
(6৬০14110177) সংঘটিত হইয়া থাকে। অন্যোনামিথুনবৃত্তিক (6)11%1550 ০০- 
৪9১51911), আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তিবশতঃ ক্ষুদ্র, বৃহৎ সর্বপ্রকার জাগতিক 
ও বিপ্রকর্ষণশক্তির অভিভব হয়, তখন জগৎ অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তবস্থায় আগমন 
করে, এবং বিপ্রকর্ষণ শক্তির যখন প্রাদুর্ভাব ও আকর্ষণশক্তির অভিভব হয়, তখন 
ইহা ক্রমশঃ ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় প্রবেশ করে। অগণ্যকাল ব্যাপিয়া, 
আকর্ষণশক্তির প্রাদুর্ভাব থাকে, তৎপরে বিপ্রকর্ষণশক্তির প্রাদুর্ভাব আরম্ত হয়। সৃষ্টি, 


ক “2৬০11011521 17160190101) ০0111910191 810 09170011811 01551091601 ০01 
1701101; 0001110 ৬/1101 11181721191 08595351701) আ 11130510115, 1700161৩171 
10179098191 10 2. 09115 ০01919171 1619109361791/5 * * পা? 

17151 211000155, 396. 


জীবের জন্-সন্বন্ধে পাশ্চাত্য মত সংগ্রহ। ৪৩ 


ও প্রলয় এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে আবর্তিত হইতেছে।* জড় জগৎ, উত্তিদ জগৎ 
জীব জগৎ এই সকলেরই বিকাশ যে, এই নিয়মে হইয়া থাকে, পণ্ডিত হাব্বার্ট 
স্পেন্সার তাহা বুঝাইয়াছেন। ; 

অবিশেষ বা সামান্ভাব হইতে ক্রমশঃ বিশেষ বিশেষ ভাব প্রান্তিই যে, 
ক্রমাভিব্যক্তির স্বরূপ, এবং এই ক্রমাভিব্যক্তি যে, শুদ্ধ জড় শক্তি হইতে হইয়া 
থাকে, তাহা শ্রবণ করিলাম, এখন জীবের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি ও বিপরিণামপ্রাপ্তি 
অপক্ষয় ও নাশ, এই ষড়ভাব বিকারের নিয়ম কি, তাহা শুনিতে হইবে, এক 
জাতীয় জীব হইতে কোন্‌ নিয়মে, কিরূপে নানাজাতীয় জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, 
তাহা জানিতে হইবে। 


স্থাবর ও জঙ্গম জীবের মধ্যে যত প্রকার সাজাত্য ও বৈজাত্য লক্ষিত হয়, 
তৎসমুদায়ই ক্রমাভিব্যক্ডির ফল। ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ প্রাণি তত্ববিদ লামার্ক (4. 
3. 1.2172109 প্রথমে জীবাবতরণবাদের (0০০1175 ০01 0950811 017 01738110 
£€৬০1/1০1) সূত্রপাত করেন, তৎপরে ডারুবিন্‌ কর্তৃক উহা নূতন ও পূর্ণভাবে 
গঠিত হইয়াছে। কোন অজ্ঞ্বেয় নিয়মানুসারে জড়শক্তি হইতে আদিম জীবের 
অভিব্যক্তি হয়, তদনস্তর তাহা হইতে ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ত্র জাতীয় জীবের বিকাশ 
হইয়াছে। সন্তান উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, অপিচ স্বয়ং কিছু অপূর্বর্ব 
(যাহা পুবের্ব ছিল না) ধর্ম্মের অর্জন করে। দেশাদি নিমিত্ত কারণবশতঃ সন্তানের 
প্রকৃতি অনেকাংশে নৃতনভাবে ভাবিত হইয়া থাকে, জন্মকালে যেরূপ থাকে, পরে 
অবিকল তদ্রূপ থাকে না, মাতা-পিতা হইতে কিয়দংশে ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া 
পড়ে। একব্যক্তি পিতা হইতে যে সকল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, অপিচ স্বয়ং যে সকল 
ধর্ম অর্জন করে, এই উভয়বিধ ধন্মহ তাহার সন্তানে সংক্রামিত হয়। অতএব 
বলা বাহুল্য, তাহার সন্তান আর সব্বাধংশে পিতৃ-পিতামহের সদৃশ হয় না। এইরূপ 
অল্প-অল্প করিয়া, বিসদৃশ বা ভিন্ন ধন্্াক্রান্ত হইতে হইতে বহুপুরুষ অতীত হইলে, 
*. “20021910119 011915911/ ০০-8১051911 10109 ০1 21101801101 21101900151017, 
৬1101, 25 ৮9119495891, 19095511819 11111 01 211 17801 0081995 
11094910981 09 017/5155, 81509 1789085511919 1111111) | 17 10181 ০1115 
018110995--01090005 170৬/ 81 17179938112019, 1091190 0001110 ৬/101 15 
81105017৬9 101055$ 01600878100 091456 01191531 ০০10911181101, 8170 
11191 ত11 1711799851018015 09170400010 ৮101) 10109 1508151/9 101095 
01590118010, ০8458 1181581 01045101-911917919 8185 ০1 6৬0140107 
811 01550181101. 910 01149 0919 15 54993951901 1116 ০0170810101 ০ 2 19451 
00110 91101 011919198৬9 0591 345555519 £৬০146915 21910993945 1০ 081 
৬/7101 15 17084 9010 011 8170 2 10115 00119 ৮1101 50০09959518 ০1191 


58001 ৪৮০11017513 00 01) 9৬917 018 58175 11) 011701015 041 17991 19 
58179 | 0010619 18501. -1875৫ 19118017125, 10 537. 


8৪8 পরলোক । 


পরিশেষে পুবর্ব পুরুষের সহিত পরপুরুষের এইরূপ পার্থক্য জন্মায় যে, উভয় 
পুরুষকে আর সমান জাতীয় বলিয়া অবধারণ করা যায় না। পণ্ডিত লামার্ক পৈতৃক 
ধন্য অপত্যে সংক্রমণ এবং সঙ্গতি (7191501/ 2170 50910181101) জীবের 
ক্রমাভিব্যক্তির এই দুইটী নিয়ম অবগত ছিলেন। অপত্যে পৈতৃক ধর্ম্মের সঞ্চারণ 
নিয়ম (-9/ ০1181901%) সাজাত্যের, এবং সঙ্গতি-নিয়ম (8 ০0 54910101107) 
বৈজাত্যের মৃলপ্রবর্তক। * পণ্ডিত লামার্ক ক্রমবিকাশের এই দুইটী নিয়ম জানিতে 
পারিয়াছিলেন, প্রাকৃতিক নিবর্বাচনের (518151 59180101) বিশেষ তত্ব পান 
নাই; জীবগণের ইতরেতর প্রতিদ্বন্দিতার কথা তিনি বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
প্রাকৃতিক নিবর্বাচন” (2810151 59150107) এই সংজ্ঞার তিনি আবিষ্কার করিতে 
পারগ হয়েন নাই।* প্রাকৃতিক নির্বাচন” কাহাকে বলে? 

প্রাকৃতিক নিব্র্বাচন ($900181 9919০0017) কাহাকে বলে? ইহা সুবিদিত 
বিষয় যে, জীবের বংশবিস্তার অতিমাত্র ত্বরিত ও ব্যাপকভাবে হইয়া থাকে, অধিক 
কি, এই বংশবিস্তারের বেগ যদি নিয়মিত বা প্রতিবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে, 
সমগ্র পৃথিবী এক যুগ্ম জীবের সন্তৃতি দ্বারাই পরিব্যাপ্ত হইয়া যাইত। জীবন ধারণ 
করিতে হইলে, আহারের প্রয়োজন, কিন্তু পৃথিবীতে জীবের সংখ্যা যত, আহারের 
পরিমাণ তত নহে। এইরূপ অবস্থায় আহার সগ্রহার্থ জীবসমূহের মধ্যে যে, 
পরস্পরের সহিত পরস্পরের সংগ্রাম অবশ্ন্তাবী, তাহা সুখবোধ্য। যাহার বল, 
বুদ্ধি অধিক, জীবন সংগ্রামে সেই জয়লাভ করে, বলহীন, বা অল্প বৃদ্ধির পরাজয় 
হইয়া থাকে। অন্যকে পরাভব করিতে হইলে, উপযুক্ত সাধনসম্পন্ন হওয়ার বিশেষ 
প্রয়োজন। অতএব জীবসমূহকে জীবনসংগ্রামের অনুকূল সাধনসম্পন্ন হইবার 
নিমিত্ত চেষ্টা করিতে হয়। যে সকল জীব যে পরিমাণে জীবনসংগ্রামের অনুকূল 
সাধনসম্পন্ন, সেই সকল জীবের সেই পরিমাণে বিজয়লাভ হইবার কথা। 
পৃথিবীতে যত জীব জন্মগ্রহণ করে, তত জীবিত থাকে নাঃ যাহারা জীবিত থাকে, 
তাহারা নিশ্চয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত জীব সমূহ হইতে অতিরিক্ত সাধনসম্পন্ন। প্রকৃতিদেবী 


*. 402117 512115 1017 016 10111101019 01 161501, 8০০০1010 10 ৮/1101 09 
০018180191715005 ০01 0819115 819 10915171190 10 1161 011-30011793. 841. 5195 
0১ 5105 ৬/107 1115, 17915 15 17 80210120101) 09191117994 ০ 09 109০01121 
০0170100179 ০01 1701011191119171, 8171190 81719010 ০0 017, ৬/1110011 5/1101 
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10010 01 2০0০1901017 0 01015. ৮০1. 1:১1 45, 
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101 01500৬91116 191) 81021 59190110117 
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জীবের জন্ম-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত সংগ্রহ। ৪৫ 


যোগত্যানুসারে তাহার যে সকল সন্তানকে স্বহস্ডে নিব্বাচন করেন, বাছিয়া 
লয়েন, জীবনসংগ্রামে তাহারই জীবিত থাকে, তাহারাই পৃথিবীতে স্ব-স্ব বংশ বিস্তার 
করিতে পারগ হয়। জীবন সংগ্রামের অনুকূল সাধনসম্পন্ন জীবের সংরক্ষণের, 
এবং প্রতিকূল সাধনসম্পন্ন জীবের সংহারের নাম প্রাকৃতিক নিবর্বাচন (91এ5। 
$818011017) বা যোগ্যতমের পরিত্রাণ (90৬5 01106 (1951)। 

যথোক্ত প্রাকৃতিক নিবর্বাচনের ($901191 59190০11017) স্বরূপ চিন্তা করিলে, 
কি বোধ হয়ঃ_-সংসারে নানাজাতীয় পদার্থ আমরা দেখিতে পাই, অপ্রাণ বা 
জড়, সপ্রাণ, (উদ্ভিদ ও জীব), আসন্নচেতন (পশু, পক্ষী, কীট), এবং বিশিষ্টচেতন 
(মনৃষ্যাদি) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সামান্যতঃ এই চতৃবব্র্ধপদার্থ আমাদের জ্ঞানের 
বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। অগ্রাণাদি চতুর্বিধ পদার্থের আবার প্রতোকের অগণ্য 
অবান্তর জাতিভেদ আমাদের বুদ্ধিগোচর হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, অপ্রাণাদি 
পদার্থসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম প্রভৃতি বিকারের, ইহাদের জাতি 
ও ব্যক্তিগতভেদের কারণ কিঃ জীবের জন্মাদি বিকারের তত্ব চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছি, অতএব অন্যান্য পদার্থের দিকে দৃষ্টি প্রেরণের আপাততঃ প্রয়োজন নাই। 
জীবের উৎপত্তি ও জাতিভেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে বৈশেষিক 
সৃষ্টি (99051 0158101017) ও 'ব্রমবিকাশ” (2৬০০1), এই দ্বিবিধ বাদ বিদ্যমান 
আছে। বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের অনুমান পৃথিবীতে বিদ্যমান প্রত্যেক অবান্তর 
জীবজাতি পৃথক্‌ পৃথক্‌ বা বিশেষ বিশেষ জীবজাতি হইতেই প্রাকৃতিক রীতিতে 
উৎপন্ন হইয়াছে, অম্থ হইতে অশ্ব প্রসৃত হইয়াছে, মানুষ হইতে মানুষ আবির্ভূত 
হইয়াছে। একজাতীয় জীব যে, অন্যজাতীয় জীব হইতে ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত 
হইয়াছে, পৃথিবীতে যত জাতীয় জীব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তৎসমুদায় যে, 
একজাতীয় জীবের সন্তান-সন্ততি বৈশেষিক সৃষ্টিবাদ তাহা স্বীকার করেন না। 

ক্রমবিকাশবাদের অনুমান, একজাতীয় জীব ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে 
টি সন টিউন 
নিমিত্ত ত্রমবিকাশবাদিগণ রা রর নী 581800017) প্রধান 
কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন। বিনা প্রয়োজনে কোন কর্ম্ম হয় না; অতএব 
একজাতীয় জীব যে, অন্যজাতিতে পরিণত হয়, তাহা নিম্প্রয়োজন_ নিরর্থক নহে। 
সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহার, জীবমাত্রেই, এই দুইটী প্রয়োজন প্রেরিত হইয়া, কর্ম 
করে। স্বীয় সত্তারক্ষণের- বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা জীবমাত্রের সাধারণ ধর্্ম। জীবন 


৪৬ পরলোক । 


যদি রক্ষিত না হয়, তাহা হইলে, কে আর সুখভোগ করিবে? স্বীয় সত্তার 
সংরক্ষণই সুতরাং জীবের মুখ্য প্রয়োজন। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, আহারের 
প্রয়োজন, খাইতে না পাইলে, জীবন থাকে না। জীবের বংশবিস্তার করিবার শক্তি 
অত্যন্ত প্রবলা; জীবের এই বংশবিস্তারের শক্তি যদি নিয়মিত না হইত, তাহা 
হইলে, পৃথিবীতে একজাতীয় জীবের সন্তান-সন্ততি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যাইত, 
অন্যজাতীয় জীবের বাস করিবার স্থান থাকিত না। প্রকৃতি এই নিমিত্ত বিবিধ 
উপায়ে, জীবের বংশবিস্তারের স্রোতকে বাধা দিয়া থাকেন। যাহারা যোগ্য, তাহারাই 
বাচিয়া থাকুক, প্রকৃতির ইহাই ইচ্ছা। যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাও, তবে বাঁচিয়া 
থাকিতে হইলে, যেরূপ সামর্থ্যবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ সামর্থাবিশিষ্ট 
হইবার জন্য সচেষ্ট হও, কারণ প্রকৃতি যোগ্যতার মাত্রানুসারে পৃথিবীতে বাসের 
অধিকার প্রদান করেন, যোগ্য জীবসমূহকে বাছিয়া লওয়া, এবং অযোগ্য জীববৃন্দকে 
এস্থান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া, প্রকৃতির নিয়স। প্রকৃতি এই নিমিত্ত আহারের 
আয়োজন জীধসংখ্যার মাত্রানুসারে করেন না। অতএব আহার সংগ্রহের জন্য 
জীবসমুহের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পঙ্জের যে, প্রতিদ্বন্বিতা- মারামারি, 
কাটাকাটি অবশ্যস্তাবী, তাহা বলা বাহুল্য । যাহার বল অধিক, দুবর্বলের মুখ হইতে 
সে আহার কাটিয়া লয়। অনুকূল সাধনসম্পন্ন না হইলে, বাঁচিয়া থাকিবার উপায় 
নাই, জীবগণ এইজন্য অনুকূল সাধনসম্পন্ন হইবার চেষ্টা করে, প্রকৃতি হইতে 
জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিবার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহার্থ যত্ববান্‌ হয়। জীবের 
জাত্যন্তুর পরিণামের, বক্রমোন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইবার ইহাই প্রবর্তক হেতু। 
প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রতোক জীবকে তাহার জীবন রক্ষার উপযোগি-শরীর 
ংবিধানপূর্রবক ক্রমশঃ উন্নমিত করে। খ্রাকৃতিক নিব্ধাচনের তত্বচিস্তাপূর্র্বক 
আমাদের উপলব্ি হইয়াছে, ইহা সত্তাসংব্রক্ষণের চেষ্টা (5009016 101 
৪১15151705) এবং পৈতৃকধর্ম্ের অপত্যে সংক্রমণ ও সঙ্গতির (1917901) 210 
84915191001), মিলিত ক্রিযা, এই দ্বিবিধ তথ্যের উপরি প্রতিষ্ঠিত। 
ভ্রুমাভিব্যক্তিবাদিগণের মতভেদের কথা ।- লামার্ক পৈতৃকধর্ম্মের অপত্যে 
সংক্রমণ এবং সঙ্গতি_ সংযোজন (191901/ 5414 902/59601), এই দুইটীকেই 
ক্রমাভিব্যক্তির প্রধান কারণ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। ডারুবিনের মতে পূর্বপুরুষের 
অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল (16 6819015 ০0 458 210 01559) পর-পুরুষে 
সঞ্চারিত হইয়া, জীবের ব্রমাভিব্যক্তিব্যাপারের কিঞ্িৎ সহায়তা করে বটে, কিন্তু 
ক্রমাভিব্যক্তির ইহা মুখ্য কারণ নহে, প্রাকৃতিক নিবর্বাচনই (51051 591901101) 
ত্রমাভিব্যক্তির মুখ্য কারণ। লামার্ক, পিতা তদীয় অপত্যে তাহার সহজ ও অর্জিত, 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে পাশ্চাত্য মত সংগ্রহ। ৪৭ 


এই দ্বিবিধ ধন্মহি সংক্রামিত করেন, এইরূপ মতাবলম্বী ছিলেন। আধুনিক 
ক্রমাভিব্যক্তিবাদীদিগের মধ্যে অনেকে এইরূপ মতের অনুবর্তন করেন না। পিতার 
অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল, পিতার অর্জিত ধন্ট্ট অপত্যে সংক্রামিত হয় কি 
না, বৈজ্ঞানিকগণ অধুনা তাহার সমাধানার্থ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। পিতার 
অভ্ঞভিত ধর্ম যে, অপত্যে সংক্রমণ করে, ডারুবিন্‌ তাহা একেবারে অস্বীকার করেন 
সম্প্রদায়ের অনুমান মাতা পিতা কেবল ন্যাসধারী, কেবল প্রতিভূস্বরূপ (71745195)। 
পিতার স্বীয় অর্জিত ধর্ম অপত্যে সংক্রামিত কবেন না, যে মূল বা বীজভূত 
শক্তির পিতা ফল ও ন্যাসধারী, সেই মুল বা বীজভূত শক্তিরই তিনি সংক্রামক 
বা বাহক ভিন্ন অন্য কিছু নহেন। গর্ভধারিণীর ভ্রণের উপরি যে অধিকার, যে 
প্রভৃত্ব, পোতস্থ দ্রব্যের (0519০) উপরি পোতের জোহাজের) যে অধিকার, যে 
কর্তৃত্ব, পিতার আত্ম-ন্যস্ত জনিষ্যমাণ বীজের উপরি তাহা হইতে কোনরূপ বিশেষ 
অধিকার বা প্রভুতা নাই। পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সারের মতে পিতার অভ্যাস ও 
অনভ্যাসের ফল অপত্যে সংক্রমণ করে, অপিচ পৈতৃকধন্মের অপত্যে সংক্রমণই 
সভ্য মনুষ্যের অভিব্যক্তির প্রধান কারণ, প্রাকৃতিক নিব্বাচন উন্নতিপ্রবণ 
পরিণামসাধনে পর্য্যাপ্ত নহে। নবীন সম্প্রদায় বিশেষের প্রধান নেতা, জান্মন্-দেশীয় 
প্রাণিতত্ববিদ পণ্ডিত বাইস্মন্‌ (//51517217) বলিয়াছেন, পিতার অভ্যাস বা 
অনভ্যাসের ফল অপত্যে সংক্রমণ করে না, প্রাকৃতিক নিব্্বাচনই (32105। 
5818০0101) ব্রমবিকাশের প্রধান বা একমাত্র কারণ। 

পিতার অর্জিত ধর্ম, পিতার অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল অপত্যে সংক্রমণ 
করে কি না, ক্রমাভিব্যক্ডিবাদিগণের ইহা অতীব প্রয়োজনীয় প্রশ্ন, অথবা কেবল 
ত্রমাভিব্যক্তিবাদিগণের কেন, যাহারা মনুষ্যজাতির সুখময়ী অবস্থার চিরস্থিতি 
কানা করেন, সেই সকল পুরুষমাত্রের ইহা অবশ্য মীমাংসিতব্য প্রশ্নরূপে বিবেচিত 
হওয়া উচিত, এই প্রশ্নের যথাযথভাবে সমাধানের উপরি সদাচারবিষয়ক, 
নির্ভর করিতেছে। পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, “বৈজ্ঞানিকদিগের এই 
প্রশ্নের সমাধানার্থ মনোনিবেশ নিতান্ত আবশ্যক”। 

কথা সম্পূর্ণ সতা, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের বিশ্বাস পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
ষাবত বেদাদি শাস্ত্রোপদেশ শিরোধার্য্য করিতে না পারিতেছেন, তাবৎ এই 
প্রয়োজনীয় প্রন্পের যথাযথভাবে সমাধান হওয়া অসন্ভব। বেদাদিশাস্ত্ে এই গহন, 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবৃন্দের অদ্যাপি নিঃসন্দিপ্ধরূপে অমীমাংসিত, এই বহু 


৪৮ পরলোক । 


বিবাদাস্পদ প্রশ্নের যেরূপ মীমাংসা আছে, পণ্ডিত “বাইস্মন্‌” তাহা অবাধে গ্রহণ 
করিতে পারেন, পণ্ডিত ডারুবিন্‌ তাহা অবাধে গ্রহণ করিতে পারেন। পণ্ডিত হারার 
স্পেন্সারও তাহা অবাধে গ্রহণ করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, বেদাদিশাস্ত্ উক্ত 
প্রশ্নের যেরূপ সমাধান করিয়াছেন, তাহার তাওপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে, নৈহারিকী 
অবস্থাকে বিশ্বের আদ্যাবস্থা বলিয়া বুঝিলে, ইচ্টসিদ্ধি হইবে না; স্াযুকেন্দ্রকে আত্মা 
বা মনঃ বলিয়া বুঝিলে ইন্ঠসিদ্ধি হইবে না; শুদ্ধ আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণশক্তির চিরস্থায়ী 
প্রজা হইয়া থাকিলে, উদ্দেশ্য সফল হইবে না; বেদাদিশাস্্ব এই প্রম্ের যেরূপ 
সমাধান করিয়াছেন, তাহা পরে জানাইতেছি, আপাততঃ বাইস্মনের মত কি, এবং 
উভয়পক্ষ স্ব-স্ব মত স্থাপনার্থ কিরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দেখিব। 

বাইস্মনের (৬5915118117) মত।-_পিভার অর্জিত ধন্ম্০ট পিতার অভ্যাস 
ও অনভ্যাসের ফল, অপত্যে সংক্রমণ করে, যাহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাহারা 
বলেন, বীজ পিতার সমগ্র মানসিক ও দৈহিক প্রকৃতির প্রতিকৃতি বা আদর্শস্বরূপ, 
পিতার মানসিক ও দৈহিক প্রকৃতি সৃন্্ভাবে বীজে নিহিত থাকে। বাইস্মনের 
মতে বীজের সহিত পুরুষের সমগ্র মানসিক ও দৈহিক প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই। 
বাইস্মন্‌ বলেন, জীবের বীজ" ও 'তদাবরণ” এই দৃইটী ভাগ। বীজ ভাগই প্রকৃত 
প্রস্তাবে জীব, আবরণভাগ উহার ভোগায়তন, উহার শরীর। বীজ ভাগকে 
বাহ্যপ্রকৃতির হস্ত হইতে রক্ষা করাই, আবরণভাগের প্রয়োজন। বীজ হইতেই 
আবরণভাগের উৎপত্তি হয়, বীজ স্বয়ংই স্বীয় রক্ষার্থ আবরণ বা উপাধি নির্মাণ 
করে। যাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার ধর্ম তাহাতে বিদ্যমান থাকে। অতএব 
বীজ হইতে উৎপন্ন আবরণে যে, বীজের ধর্্ম বিদ্যমান থাকিবে, তাহা সুখবোধ্য। 
বীজ যেরূপ, তাহারও আবরণ বা দেহও তদনুরূপ হইয়া থাকে। বৃক্ষ বীজ হইতে 
বৃক্ষদেহ, অশ্ব বীজ হইতে অস্থদেহ, মনুষ্বীজ হইতে মনুষ্যদেহ উৎপন্ন হয়। 
প্রতিদ্বন্দিতা। এই প্রতিদ্বন্দিতাবশতঃ আবরণভাগ বাধিত হয়, পরিবর্তিত বা বিকার 
প্রাপ্ত হয়। আবরণ বা উপাধির বিকারে বীজের বিকার হয় না, আবরণের উন্নতিতে 
বীজের উন্নতি হয় না। বীজ স্বয়ং আবরণের নির্মাণ করে, কিন্তু আবরণ হইতে 
বীজের উৎপত্তি হয় না। ফৌবনকাল উপস্থিত হইলে, বীজ আপনাকে আপনি 
বিভাগ করে, আত্মার কিয়দংশ আত্মা হইতে বিসৃষ্ট করিয়া থাকে। এই বিসৃষ্ট 
অংশ স্বতন্থ জীবন লাভ করে, স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ আবরণ নির্ম্াণপূর্র্বক 
স্বতস্ত্ভাবে কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। বীজে যে সকল ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, তাহাই 
জীবের সহজ ধর্ম অপিচ আবরণভাগে, বাহ্যপ্রকৃতির সহিত প্রতিদ্বন্দবিতাবশতঃ 
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যে সকল ধর্ম উৎপন্ন হয়, তাহারা জীবের অঙ্জিতি ধর্্ম। বীজ যখন বিভভ্ত 
হইয়া, স্বতন্ত্র আবরণ উৎপাদনপুবর্ক ব্যাপার আরন্ত করে, তখন বীজের যাহা 
সহজ ধন্ম্ট তাহাই তাহাতে অনুবর্তন করে, অক্ঞিভ বা আবরণভাগের ধর্ম 
অনুবর্তন করে না। পিতা হইতে অপত্য বীজ ধশ্মহি প্রাপ্ত হয়, পিতাও আবার 
তদীয় পিতা হইতে বীজ ধন্ছহি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আবরণভাগের ধর্ম প্রাপ্ত হয়েন 
নাই, পিতার অঞজ্জিত ধর্ম লাভ করেন নাই। জীবের আবরণভাগেরই পরিবর্তন 
হয়, বীজভাগের পরিবর্তন সম্ভাবনা অল্প । বীজের কি তাহা হইলে কদাচ পরিবর্তন 
হয় নাঃ কদাচ পরিবর্তন না হইলে, অভিবাক্তি হইবে কিরিপে? অতএব বীজেরও 
জীবের উন্নতি হইয়া থাকে । প্রাকৃতিক নিব্্বাচনই জীবের উন্নতি সাধক। 
পিতার অভ্জিত ধন্মও অপত্যে সংক্রমণ করে, এইরূপ মতাবলম্বীদিগের স্বমত 
সমর্থক প্রমাণ।__পণ্তিত কার্পেন্টার (4.৪. 05175917157, 1.0.) তাহার নরশরীর 
বিজ্ঞানে (27170195155 ০0117101721 [17/310109%) বলিয়াছেন, “প্রজনন প্রক্রিয়ার 
প্রকৃত স্বরূপ ও ইতিহাস যাহাই হউক, মাতা পিতার প্রকৃতি যে, বীজে সংক্রমণ 
করে, তাহা স্থির। অম্থ ও গর্দভি, সিংহ ও ব্যাঘ্র, বহুবিধ কুকুর ইত্যাদি বিজাতীয়-_ 
পরস্পর অত্যন্ত বিলক্ষণ ইতর জীবসমূহের, অথবা একদিকে যুরোপীয়, অন্যদিকে 
নিগ্রো বা আমেরিকাদেশবাসী মনুষ্যগণের সংকর প্রজননব্যাপারে স্ত্বা-ও-পুরুষ 
ধর্মের পরস্পর সংমিশ্রণ হয়, ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ত্র প্রকৃতিক স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম 
হইতে উৎপন্ন সন্তান অল্প-বিস্তর মাতা-পিতার বিমিশ্র লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। 
এতদ্দারা বীজের ধন্ট্ম বা গুণ যে, মাতা-পিতার প্রকৃতির অধীন, তাহা সপ্রমাণ 
হয়। গদ্দভি ও ঘোটকী হইতে সঞ্জাত অন্থতর, রুপান্তরিত গর্দভিমাত্র। অশ্বতরে 
প্রধানত গর্দাভের, এবং অংশতঃ ঘোটকীর লক্ষণ ব্যক্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যের 
ননদ মাতা-পিতার দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতির 
সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অবিসম্বাদিত। কোন কোন সন্তান অনেকতঃ 
পাওয়া যায়। ফলতঃ অপত্যে যে, মাতা-পিতার সাদৃশ্য থাকে, তাহা নিশ্চিত। 
এরূপও হইয়া থাকে যে, কোন কারণবশতঃ পুত্র মাতা-পিতার বিলক্ষণ হইল, 
কিন্ত পৌত্র বা প্রল্পীত্র পিতামহ পিতামহীর, কিংবা প্রপিতামহ-প্রপিভামহীর সমান 
লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। মাতা-পিতার সৎ, অসৎ অভ্যাসের ফলও 
অপতো সংক্রমণ করে, পুত্র মাতা-পিতার অঞ্জিত ধর্ম্মও প্রাপ্ত হয়। গণ্ডমালা, 
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বাত, উপদংশ, উন্মাদ, যন্স্না গ্রভৃতি রোগসমূহ বংশ পরম্পরায় সংক্রমণ করে। 
মাতা-পিতার উভয়ের বা অন্যতরের অতিরিক্ত সুরাপানের অভ্যাস নিবন্ধন 
সন্ভৃতিবর্গ প্রায়ই জড়বুদ্ধি হয়, উহাদের উন্মাদপ্রবণতা জন্মায়, অথবা উহাদের মন 
অত্যান্ত দুর্বল ও ধৈর্যহীন হইয়া থাকে। মাতা-পিতার মধ্যে উভয়েই যেস্থলে 
অত্যাচারী তৎস্থলেই ইহা বিশেষতঃ হইতে দেখা যায়। ৩৫৯ সংখ্যক জড় মন্তিক্ষের 
(01015) মধ্যে, অনুসন্ধানপুবর্বক যোহাদের পূব্রপুরুষের ইতিবৃত্ত জানিবার সুবিধা 
ছিল) নির্ণীত হইয়াছিল, অন্যন ৯৯ জন অতিরিক্ত মদ্যপায়ীর সন্তান। যে সকল 
অপত্যবতী বিধবা পুনব্র্বার বিবাহ করে, তাহাদের দ্বিতীয় পতি সংসর্গে জাত সস্তান 
সমূহে অনেক সময়ে পূর্বপতির প্রবল সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এই রূপ 
হইবার দুইটী কারণ অনুমান করা যাইতে পারে । প্রথমতঃ পুর্ব পতির ছবি পত্রীর 
চিত্তে দৃঢ়ভাবে লগ্ন হইয়া থাকা; দ্বিতীয়তঃ গর্ভধারিণীর শোণিত, ভ্রণাবরণী কলার 
মধ্য দিয়া সঞ্চরণকালে (71190491019 10150917121 01081211015) ভ্রুণ (09145) 
হইতে তাহার জনকপ্রাপ্ত সংস্কারসমূহের কোন কোন সংস্কার গ্রহণ করিয়া থাকে, 
এবং অন্য পুরুষের সংসর্গে জাতগর্ভে তাহা সঞ্তারণ করে। অন্য পুরুষের 
সংসর্গে জাত সন্তানে এইনিমিত্ত পৃর্বপতির সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। গর্ভীধান কালে 
মাতা-পিতার যেরূপ শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি থাকে, বীজও যে, বাহুল্যতঃ 
তদ্রপ প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মৈথুনকালে 
স্ত্রী যদি অন্য কোন পুরুষের রূপ অভিনিঝিষ্টচিত্তে ভাবনা করে, তাহা হইলে, 
সন্তানে তৎ-পুরুষের সাদৃশ্য সংক্রান্ত হইয়া থাকে গর্ভবতী স্ত্রী যদি গ্রহণের সময়ে 
ভ্রীণের কোন অঙ্গ সমাহিতচিত্তে ভাবনা করিয়া বহির্দেশে চূর্ণ বা সিন্দুরাদির ফোটা 
দেন, তাহা হইলে, সন্তানের সেই অঙ্গে এরূপ চিহ্ম হয়। গ্রহণের সময় গর্ভবতীকে 
মাছ কাটিতে নিষেধ করা হয় কেন, তাহা জানা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি, 
গ্রহণের সময়ে কোন এক গর্ভবতী মাছ কাটিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার কন্যার ওষ্ঠ 
কাটা হইয়াছিল ] 

পণ্ডিত হাব্্বাটু স্পেন্সার তাহার জীবতত্ববিজ্ঞানে (971010195 ০1 81999) 
পৃবর্ব পুরুষের অভাস ও অনভ্যাসের ফল যে পরপুরুষে সংক্রমণ করে, 
তত্প্রতিপাদনার্থ বলিয়াছেন, ইংরাজের হনু (355), অষ্রেলিয়া দেশীয় বা নাপ্রোর 
হনু হইতে কষুত্রতর হইয়া থাকে। সভ্যজাতির হনু যে, অসভ্য জাতির হনু হইতে 
ক্ষুদ্রতর হয়, পূর্বপুরুষের উক্ত যন্ত্রের বাবহারের অল্পতাই তাহার কারণ। এইরূপ 
অন্যান্য শরীর যন্্ব সমূহের হাস-বৃদ্ধিও অপত্যে পুর্ব পুরুবদিগের অভ্যাস ও 
অনভ্যাসের ফলের সংক্রমণ হেতু হইয়া থাকে। 
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প্রতিবাদীর প্রতিবাদ।-_বাদী যে সকল হেত দেখান, সেই সকল হেতু যে, 
অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষযুক্ত, প্রতিবাদীর তৎপ্রতিপাদনই প্রধানতঃ কর্তব্য। 
“মাতা-পিতার অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল অপত্যে সংক্রমণ করে” এই প্রতিজ্ঞার 
স্থাপনের জন্য বাদী দেখাইয়াছেন, সন্তান মাতা-পিতার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি 
প্রাপ্ত হয়, বিভিন্ন জাতীয় বা বিসদৃশ প্রকৃতিক স্থী-পুরুষের সংসর্গ হইতে জাত 
সন্তান মাতা-পিতার সংমিশ্রিত লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে; মাতা-পিতার রোগপ্রবণতা 
সন্তানে সংক্রমণ করে, অপরিমিত সুরাপানাসক্ত মাতা-পিতার সন্তৃতিগণ প্রায়ই 
জড়বুদ্ধি, উন্মাদরোগপ্রস্ত বা ক্ষীণ মভিক্ক হইয়া থাকে, পুর্ব পুরুষের অভ্যাস 
বিশেষ বশতঃ পরপুরুষের অঙ্গ বিশেষের পরিপুষ্টি, এবং অনভ্যাস বশতঃ কৃশতা 
প্রাপ্তি হয়। প্রতিবাদীকে এক্ষণে দেখাইতে হইবে, বাদি প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত সকল, হয়, 
অমূলক, না হয়, ভিন্ন হেতু হইতে উৎপন্ন, প্রতিবাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে, 
অপত্য মাতা-পিতার সদৃশ গুণবিশিষ্টি হয়, এই কথা একেবারে মিথ্যা, অথবা অপত্য 
যে মাতা-পিতার তাহার অন্য কারণ আছে। অপত্য যে, অধিকাংশ স্থলে কোন 
না কোন অংশে মাতা-পিতার সদৃশ হয়, তাহা অমুলক নহে, পূর্বপুরুষের বিশেষ 
বিশেষ রোগপ্রবণতা যে, পর পর পুরুষে সংক্রমণ করে, তাহা স্বাকার করিতে 
হইবে, ইহা বহুশঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। তবে ব্যভিচারের দৃষ্ঠান্তও বিরল নহে। 

বাইস্মন্‌ (//91571211) বলিয়াছেন, আবরণের ধর্ম্ম বীজে সংক্রান্ত হয় না; 
অতএব বলা বাহুল্য, মাতা-পিতার রোগ ইহার মতে অপত্য উত্তরাধিকার সূত্রে 
প্রাপ্ত হয় না। অপত্যকে যে স্থলে মাতা-পিতার সমান রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা 
যায়, তৎস্থলে প্রাকৃতিক-নিব্বাচনকে তাহার কারণরূপে অবধারণ করিতে হইবে। 
মাভা-পিতার অর্জিত ধর্ম অপত্যে সংক্রমণ করে, যাহারা এইরূপ মতাবলম্বী, 
তাহারা বলেন, মাতা-পিতার যে বয়সে যে রোগ প্রাদুর্তৃত হয়, অপত্যের সেই 
বয়সে সেই রোগের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। প্রতিবাদী এই সিদ্ধান্তের দোষপ্রদর্শনার্থ 
বলিয়াছেন, অপত্যের স্নায়ব দৌববল্য (91599457959) প্রথম বয়সেই অভিব্যক্ত | 
হয়, কিন্তু মাতা-পিতার যে স্ায়ব-দৌব্বল্য হইতে অপত্য এই রোগপ্রবণতা ! 
উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে, এইরূপ অনুমান করা হয়, মাতা-পিতার সেই 
স্নায়ব দৌর্ধ্ধল্য প্রায়ই অধিক বয়সে ঘটিয়া থাকে। মাতা-পিতা ও অপত্যের 
রোগাভিব্যক্তির এই কালিক পার্থক্য, অঞ্ঞজিত ধর্মের সংক্রমণ নিয়মের বিরোধী 
হইতেছে, সন্দেহ নাই। পিতার প্রথম বয়সের (পানাসক্ত হইবার পৃর্রে9 নিরাময় 
মডিক্কের সবীর্ধ্য অবস্থা অপত্যে সংক্রামিত হয় না কেন? পিতার অভ্যাসফলের 
ক্রমণ নিয়ম কি তবে কেবল মন্দ ফলপ্রসুঃ এই নিয়মবশতঃ কি পিতার নব 
অঙ্ঞজিতি দুক্ধলিতাই অপত্যে সঞ্জারিত হয়? 


৫২ পরলোক। 


প্রতিভার মহিমা “বিচিত্র! হাব্্বাট স্পেন্সার, কার্পেন্টার, ডারুবিন, ইহারা বিদ্বান, 
ধীমান, বিশিষ্ট চিন্তাশীল, সন্দেহ নাই। তথাপি পৈতৃকপ্রান্তি যে, ক্রমাভিব্যক্তির 
কারণ নহে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারেন না কেন? এত বুঝেন, আর এইটা বুঝেন 
না, ইহার কারণ কি? বাইস্মন্, গল্টন্‌, বল, ইহারা যে সকল যুক্তিদ্বারা 
পৈতৃকপ্রাপ্তি নিয়মকে (58০61791501) প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, হার্বাটু 
স্পেন্সার প্রভৃতি ধীমান্‌ পণ্ডিতবৃন্দের স্বচ্ছ মস্তিষ্কে সেই সকল যুক্তি যথাযথভাবে 
প্রতিভাত হয় না, ইহারা সেই সকল যুক্তিকে প্রকৃত যুক্তি বলিয়া, গ্রহণ করিতে 
পারেন না, ইহার হেতু কি? পক্ষান্তরে বাইস্মন্‌, গলট্ন প্রভৃতি মনীষাসম্পন্ন 
সুধীবর্ণই বা হাব্বাট "স্পন্সারাদি পণ্ডিতগণের পৈতৃকপ্রাপ্তি নিয়মের প্রতিপাদক 
যুক্তিসমূহকে প্রকৃত যুক্তিরূপে গ্রহণ করিতে অপারগ হয়েন কেন? শুদ্ধ প্রাকৃতিক 
নির্বাচন হইতে বিবিধ, বিচিত্র, বিশ্বপরিণাম সংঘটিত হয়, এই মতের স্থাপন যে, 
অসম্ভব, বাইস্মনাদির বিমল মস্তিষ্ক তাহা বুঝিতে অক্ষম হইল কেন? যে প্রকৃতি 
একজনকে নীরোগ, সবল, প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন, ধনবান্‌ করিতেছেন, সেই প্রকৃতি 
আবার অন্য একজনকে রোগার্তঁ দুর্বল, জড়বৃদ্ধি এবং নির্ধন করিতেছেন, ইহার 
কারণ কি? প্রকৃতি কি পক্ষপাতিনী ? প্রকৃতি কি যদৃচ্ছাচারিণী £ প্রাকৃতিক নিবর্বাচনের 
কি কোন নিয়ম নাই? ইহা কি আকস্মিক (8950 ০ ০1819)? প্রাকৃতিক 
নির্বাচন যদি অহেতুক বা আকস্মিক হয়, প্রাকৃতিক নিবর্বাচন যদি অস্থির, অনিয়মিত 
বা কামাচারী হয়, তবে বিজ্ঞানের কার্যকারিতা কি হইবে£ বৈজ্ঞানিক তথ্য সমুদায় 
প্রাকৃতিক নিয়মের অপর পর্য্যায়_ সংজ্ঞান্তর, বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের 
আবিষ্কারের চেষ্ঠা করেন। প্রকৃতির যদি কোন নিয়মই না থাকে, তবে বিজ্ঞানের 
আর কি কর্তব্য থাকিবে? 

শাস্ত্র বলিয়াছেন (পুর উক্ত হইয়াছে), “প্রতিভাই জ্ঞান, বিশ্বাস, ধর্ম্মাধন্ধ্রবৃত্তি 
ইত্যাদির নিযন্ত্রী, প্রতিভাদ্বারাই জাতি ও ব্যক্তিগত জ্ঞান-বিশ্বাসাদি ব্যবস্থাপিত হয়”। 
মতভেদ যে প্রতিভামূলক তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মতভেদের তত্ব চিন্তা 
করিলে, বহু বিবাদাস্পদ বিষয়ের মীমাংসা হয়, জন্মান্তরে সংস্কার যে, বর্তমান 
জন্মে অনুবর্তন করে, তাহা প্রতিপন্ন হয়। 

ডারুবিন্‌ প্রমুখ ক্রমাভিব্যক্তি বাদিগণের মতে বুঝিতে পারা গেল, জড় প্রকৃতিই 
বিশ্বজগতের সপ্রাণ, অপ্রাণ, চেতন অচেতন সব্বপ্রকার পদার্থের একমাত্র কারণ। 
ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ কোন কার্যোর মুল কারণের অনুসন্ধান করেন না। জীবের 
প্রথমাভিব্যক্তি কিরূপে হইল, "জগতের এই অভিব্যক্তিই আদি অথবা ইহার পূর্ব 
ইহার আরও অভিব্যক্তি হইয়া গিয়াছে, জড় বা নিজ্রীব পদার্থ হইতে জীবের 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে পাশ্চাত্য মত সংগ্রহ । ৫৩ 


উৎপত্তি হয়, অথবা জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে ইত্যাদি প্রশ্ন 
সমূহের ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ কোনরূপ সমাধান করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ 
হয় না। জীবের জন্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্তিতদিগের মত কি, তাহা জানানই 
আমাদের বর্তমান প্রয়োজন; জীবের জন্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে 
পরিণামবাদ, এই বাদতব্রয়ের একটু সংবাদ দেওয়া উচিত, আমরা এই জন্য এই 
সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিলাম, এক্ষণে জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
“যে যে রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা জানাইব। 

জড় হইতে জীবের উৎপত্তি হয়, অথবা জীবই জীবের উৎপত্তিকারণ £₹__ 
জড় বা নির্জীব পদার্থ হইতে জীবের উৎপত্তি হয়, অথবা জীব হইতেই জীবের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে, এই বিষয় লইয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রধানতঃ 
দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে। এক পক্ষ বলেন, জড়পদার্থ স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, প্রাণ 
নামক পদার্থ উৎপাদন করে, 'প্রাণ' জড় বস্তুর বিকার, ইহা জড় শক্তি ব্যতীত 
“জীবন” নামক স্বতন্ত্র শক্তিপ্রসু হস্ত হে। ব্যাষ্টিয়ান্‌ (1. 895121, 14.5.19.0) 
বলিয়াছেন, দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, সজীব পদার্থ 
(1৬170 17189115) কর্ম্ম নিরপেক্ষ অণুসমূহের রাসায়নিক সংযোগ বিশেষের ফল 
ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অন্যপক্ষ বলেন, জীবন জড়শক্তির পরিণাম নহে, জীব 
হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে, নিজীব কখনও সজীবের উৎপাদক হইতে 
পারে না। নিজীব হইতে জীবের আবির্ভাব হইতে পারে না, জীবতত্ববিদ্‌ পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণের মধ্যে ইদানীং অনেকেই এই মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন। 

বিশ্বজগতের ইতিহাস বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ইহার 
নৈহারিকী অবস্থাকে (৭991০455981) আদিরূপে গ্রহণ করেন। বৈজ্ঞানিকগণ 
কর্তৃক গৃহীত বিশ্বের এই আদ্যাবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক ক্রমাভিব্যক্তিবাদী 
হইতে পৃথিবীতে যখন প্রথমে জীবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন নিজীব জড় পদার্থ 
হইতে তাহার অভিব্যক্তি হইয়াছিল? অথবা সজীব পদার্থ হইতে হইয়াছিল? 

পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার জীবের প্রথমাভিব্যক্তি কবে, কিরাপে হইয়াছে, 
তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। পণ্ডিত পার্কার এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন, 
কিন্ত ইহার কোনরূপ সমাধান করিতে পারেন নাই। পার্কার এইমাত্র বলিয়াছেন, 


৫৪8 পরলোক । 


নিজীব জড়পদার্থ হইতে আদ্যজীবের অভিব্যক্তিবাদ যে, এবেবারে অনর্থক বা 
যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা মনে করা উচিত নহে। জগতের ইতিহাসে কোন অবস্থাতে যে, 
নিজীব জড়পদার্থ হইতে জীবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, ক্রমাভিব্যক্তিবাদের স্থাপন 
পক্ষে এইরূপ অনুমান অবশ্য কর্তব্য । বৃদ্ধ গোতম শিষ্য ইহা শুনিয়া বলিবেন, 
ইহারই নাম 'প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস” (/5021700111611 01019 01101791 10101009511017)। * 
বাদী বলিলেন, জড় হইতে জীবের উৎপত্তি হয় না, জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে, যেহেতু প্রকৃতি বা কারণের বিসদৃশ কার্য্য উৎপন্ন হয় না। প্রতিবাদী 
বলিলেন, প্রকৃতি বা কারণের বিসদৃশ কার্যোর উৎপত্তি অসম্ভব এই প্রতিজ্ঞা 
অভিব্যাপ্তি দোষযুক্ত, কারণ জীবের প্রথমাভিব্যক্তি জড়শক্তি হইতেই হইয়া থাকে। 
বাদী অমনি প্রত্যুত্তর করিলেন, প্রকৃতি বা কারণের বিসদৃশ পরিণাম হইতে পারে 
না, একথা কে বলে? জড় হইতে জীবের উৎপত্তি যে, একেবারে অসম্ভব, আমরা 
তাহা বলি না। ন্যায়মতে ইহা প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস”। পণ্ডিত পার্কার “জীব হইতেই 
জীবের উৎপত্তি হয়" এই পক্ষের সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু 
কৃতকার্য হইয়াছেন কি? ভূত (/2157)ও ভৌতিকশক্তি (601০9) ভিন্ন যাহারা 
অন্য কোন পদার্থের স্বতন্্ অভ্ভিত্ব স্বীকার করেন না, তাহারা “নিজীব পদার্থ 
হইতে জীবেন্প উৎপত্তি হইতে পারে না”, কিরাপে এই মতের স্থাপন করিবেন ? 

ভূত (45191) ও শক্তি (প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক-_217/51০০011911021) দ্বারা 
সজীব পদার্থ নিম্মাণ করিতে বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাপি পারগ হয়েন নাই, 
বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বহুবাক্তি এইজন্য সজীব পদার্থ, পূর্ববর্তী সজীব পদার্থ 
হইতেই জন্ম লাভ করে, এইরূপ সিদ্ধান্তকেই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে 
করেন। তবে জীবের প্রথমাভিব্যক্তিকে পরীক্ষার বিষয়ীভূভ করিলে, জড় হইতে 
জীবের উৎপত্তি হইতে পারে না” এইমত বিচলিত হইয়া থাকে। * 


*. “পক্ষপ্রতিযেধে প্রতিজ্ঞাতার্থাপনয়নং প্রতিজ্ঞাসংন্যাসঃ। ”-_ন্যায়দর্শন ৫1 ২। ৫। 
স্বপক্ষের সাধন, পরপক্ষ কর্তৃক দূষিত হইলে, বাদী যন্দ্ারা স্বীয় পক্ষের স্থাপন করিলেন, 
প্ুতিলাদী যদি সেই হেতুসমূহ অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষযুক্ত প্রমাণ করিয়া ছিলে, তদুদ্ধরণে 
অসমর্থ বিবেচনায় বাদী যে, প্রতিজ্ঞাত অর্থের ত্যাগ করেন, তাহার নাম “গুতিজ্ঞাসন্ন্যাস। 
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জীবের জন্ম-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত সংগ্রহ । ৫৫ 


শরীরের উপাদান ও উৎপস্তিতত্ব।_-সজীব পদার্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যে, দ্বিবিধমত প্রচলিত আছে, তাহা শ্রবণ করিলাম, এখন 
সজীব দেহের উপাদান ও উৎপত্তি তত্ববিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করা যাউক। সজীব 
দেহকে পাশ্চাত্য জীববিজ্ঞান এককোষাত্মক ও অনেক কোষাত্মক (710102025 ০01 
01109110191, 2170 19915202., 01 28111071915 ০০110009580] 01 17217 98115), 
এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। অনেক কোষাত্মক শরীর বিবিধ, বিচিত্র 
যন্ত্রসমষ্টি। বৃক্ষের মুল, কাণ্ড, পত্র, জীবের হৃদয়, মস্ভিক্ক, পাকাশয়, অস্থির, স্্রায়ু, 
শিরা, ধমনী ইত্যাদি ইহারা ভিন্ন ভিন্ন শারীর যন্ত্র। এই সকল শারীরযন্থ আবার 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব দ্বারা নিম্মিতি, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বসমূহকে নীশু” (15306) 
এই নামে অভিহিত করা হয়। যথোক্ত শ্টীশু" সকলের যাহারা ঘটকাবয়ব 
(00751114911 78115) তাহাদিগকে “শেলস্” (0915) বলা হয়। “শেল্‌্ই (০91) 
জীব শরীরের মূল উপাদান__-একক (01077819001 “শেল্‌” (098) শব্দটি 
অনেকতঃ সংস্কৃত “কোষ”, এই শব্দের সমানার্থক। 'মোল” (/০1॥), “রেম্যাক্‌ 
(991781), ভিশো (৬০1০৬) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে “শেল? (09॥) অকস্মাৎ 
উৎপন্ন পদার্থ নহে, প্রত্যেক “শেল্‌ পৃক্বিত্তী “শেল্‌, হইতে আবির্ভূত হয়। 
পরিস্পন্দনশক্তি (2০/৪ ০ 7705৬911811), নির্জীব পদার্থের আশোষণ ও 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা উহাকে সজীব পদার্থে (81019018517) পরিণত করিবার 
শক্তি, বদ্ধিত হইবার শক্তি, নিঃসবণ শক্তি (2০৬91 01 58019101) এবং প্রজনন 
শক্তি (20৬91 01179017901401017), শেল্সমুহে (০95) এই সকল শক্তি বিদ্যমান 
আছে। শেলে যে সজীব পদার্থ আছে, তাহার নাম “প্রোটোপ্লাজম্* (67019101991)। 
প্রোটোপ্রাজমের অন্তরে নানাজাতীয় কণিকা বা অঙ্কুর (417:119 012111165) সকল 
অবস্থান করে, উহাদিগকে “বীজাঙ্কুর (4০185) বলা হয়। পুংবীজ বা কোষ 
(999178192001) স্ত্রী বীজ বা কোষের (০417) সহিত মিলিত হইয়া গর্ভ 
উৎপাদন করে। কোষের সংবিভাগ (01৮51017) হইতে শরীরের গঠন হইয়া থাকে। 
1001-1৬110 1181191. 11 1011791 001785 019 ০০০০1181708 01 3 10199979515 ৮85 
00114515911 ১9119490 0. * ৮ ১1117015110 09 0108011 0111 0115 049511017 
15 1 81 ৬/5 2 ৬৪ 017 20581 0178.1121 1৬110 01019101557 195 ভা 
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৫৬ পরলোক । 


কোষ প্রথমতঃ দ্বিধা বিভক্ত হয়, এই দ্বিধা বিভক্ত কোষের প্রত্যেকে আবার দুই 
ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। কোষ সকলের এইরূপে সংবিভাগ হয়। কোষ সকল 
বিভক্ত হইলেও, পরস্পর একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না। সংবিভক্ত কোষসমূহ ক্ষুদ্র 
বা সম্তানিকা (49110519805 1891) উৎপন্ন হয়। এই সূন্ষ্ন স্তর বা সন্তানিকাকে 
বীজত্বক্‌ (813510091া0617081 17811018179), এই নামে অভিহিত করা 
হইয়া থাকে। বাহ্য তকৃত্তর (60101551901 601909117), মধ্য ত্কৃত্তর (14550901551 
01 1/550091177), এবং অন্ত্য তকৃত্তর (41/0901951 01 61710909117), বীজ তক 
আবার এই তিনটা স্তরে সংবিভক্ত হয়। এই তিনটা ত্বকৃত্তর হইতে সমস্ত শারীর 
যন্থের অভিবাক্তি হইয়া থাকে। 

প্রোটোপ্লাজম্‌ কোন্‌ পদার্থ ঃ__পাশ্চাত্য জীব বিজ্ঞান পাঠপুবর্বক বিদিত 
হইয়াছি, “প্রোটোপ্লাজম্‌, অখিল জৈব শরীরের উপাদান; “প্রোটোপ্লাজম্‌ কীট প্রসব 
করে, প্রোটোপ্লাজম্‌ পতঙ্গ প্রসব করে, প্রোটোপ্লাজম্‌ তরু, লতা প্রসব করে, 
,প্রাটোপ্লাজমই বিবিধ বিচিত্র প্রকৃতিবিশিষ্ট, হিতাহিত বিবেকশক্তিমান্‌, মানুষ নির্মাণ 
করে। এখন জ্ঞাতব্য হইতেছে এই “প্রোটোপ্লাজম্, কোন্‌ পদার্থ? 

প্রোটোপ্লাজমের স্বরূপ কি, জীবতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ অদ্যাপি তাহা স্থির করিতে 
পারেন নাই, প্রোটোপ্রাজমের স্বরূপ সন্বন্ষে বিবিধ মত আছে। 'মোল' (4০1) 
বর্ণহীন অথবা ঈষৎ পীতাভ, কণময়, পিচ্ছিল পদার্থবিশেষকে “প্রোটোপ্লাজম্‌, 
বলিয়াছেন। কুন্‌ (€41779) প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত সংকোচন ধর্ম বিশিষ্ট পদার্থ 
মাত্রকেই “প্রোটোপ্লাজম্‌' বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। ডাক্তার বীল্‌ এই মতের 
অনুমোদন করেন নাই। আকুঞ্চনশীলতাকেই (০9118001) যাহারা 
তাহাদিগকে 'আমিবা' (89908) ও ণপৈশিকবিধান', এই উভয়ের আকুঞ্ধনাত্বক 
স্প্দনের পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বীলের সিদ্ধান্ত অখিল সজীব 
পদার্থের অস্তিত্ব যাহার আশ্রিত, তাহা “জীবাঙ্কুর' পদার্থ বিশেষ (810018911)। 
প্রোটোপ্লাজম্কে অনেকেই অর্থ তরল অগুলালবৎ (//041170985) পদার্থ 
বলিয়াছেন। 

জীবের জন্মসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত কি, তাহা একরপ শ্রবণ করা 
হইল, অতঃপর জীবের জন্ম সঙ্গন্ধে শাস্ত্রীয় ও পাশ্চাত) পশ্ডিতদিগের উপদেশ 
শ্রবণ পুর্রবক কি বুঝিয়াছি, তাহা নিবেদন করিব। 


পঞ্চম প্রস্তাব। 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্য। 


জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশের প্রতিচিন্তন। __ শাস্ত্র মতে “জীব, 
নিভা, যাহা নিত্য, তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইতে পারে না; স্কুল শরীরের সহিত 
জীবের সংযোগকেই লোকে সাধারণতঃ জীবের জন্ম, এধং বিচ্ছেদকেই জীবের 
মরণ বলিয়া থাকে। জীবের স্থল শরীরের সহিত সংযোগ হইবার কারণ কি? 
শরীরের উৎপত্তি হয় কেন? অবিদ্যা, কাম ও পুরর্ধকর্ম্ম বা অদৃষ্ট বশতঃ স্থল 
শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধ হয়; পুর্ষশরীরে কৃত কায়িক, বাচিক ও মানসিক 
গুভাশভ কর্মের সংস্কার দ্বারা প্রেরিত ভূতসমূহ হইতে বর্তমান শরীর নিষ্পন্ন 
হয়; পুর্ককিম্মের ভেদানুসারে শরীরের ভেদ হয়। পূর্্কির্্ম যেমন শরীরোৎপত্তির 
নিমিত্ত কারণ, সেইরূপ ভিন্ন-ভিন্ন অবয়বের রচনাতে যে, অণুসমূহের বিশেষ- 
বিশেষ ভাবে সরিবেশ হইয়া থাকে, তাহারাও পূরর্বকম্ম বা অদৃষ্টই নিমিত্ত কারণ। 
উপাদান ও নিমিত্ত (বেদে উপাদান কারণ বুঝাইতে 'আরম্তণ' এই শব্দের প্রয়োগ 
দৃষ্ট হয়), কার্যযমাত্রের এই দ্বিবিধ কারণ। বেদ বলিয়াছেন, বিশ্বতশ্চক্ষুঃ 
(সর্বতোদৃষ্টি, বিশ্বস্থ চক্ষুম্মান্‌ প্রাণিবর্গের চক্ষুঃ সমষ্টিই যাহার চক্ষু, অথবা অতীত, 
অনাগত ও বর্তমান, এই কালত্রয়ের যিনি যুগপৎ দ্রষ্টা, যিনি সব্র্ছি), বিশ্বতোমুখ, 
বিশ্বতোবাহু ও বিশ্বতস্পাৎ, বিশ্বকম্মা পরমেশ্বর একাকী-_-অনন্যসহায় হইয়া, 
ধর্ম্মাধন্মরিদপ বাহু (ধর্ম্মাধন্মইি লোকযাত্রানিব্বাহক, সৃষ্টিবৈচিত্রোর হেতু, এই নিমিত্ত 
ইহাদিগকে বিশ্বকর্ম্মার বাহুরূপে রূপিত করা হইয়াছে) ও পতনশীল (নিত্য) 
পঞ্চভূতরূপ উপাদান কারণদ্বারা উেদয়নাচার্যের মতে গতিশীল পরমাণুপুঞ্জ) জগৎ 
সৃষ্টি করিয়াছেন, জগকার্যের উপাদান কারণ পঞ্চভূত এবং নিমিত্ত কারণ সৃজ্যমান 
পদার্থসমূহের ধর্ম্মাধন্মম।* কন্মবৈচিত্রই যে, সৃষ্টি বৈচিত্র্যের নিমিত্ত কারণ, 
এতন্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। সংসার অনাদি, কারণে লীন হওয়ার নাম লয়, 
ধবংস-_একেবারে বিনষ্ট হওয়া, লয় শব্দের অর্থ নহে। জীব যে সকল কর্ম্ম করে, 
শুভই হউক, অথবা অশুভই হউক, তাহাদের সংস্কার জীবের অন্তঃকরণে লগ্ন 
হইয়া থাকে। এই সংস্কার সকলই ভবিষ্যৎ প্রপঞ্চের___ভাবি-সৃষ্টি বীজস্বরূপ। বেদ 


* “কিং স্বিদামীদধিষ্ঠানমারস্তণং কতমতস্থিৎকথাসীৎ | যতোভুমিং জনযন্‌ বিশ্বকর্মা বিদ্যামৌর্ণোন্‌ 
মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ।| বিশ্বতশ্চক্ষুরূত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহরূত বিশ্বতস্পাৎ। সংবাহভ্যাং 
ধমতি সংপত্রৈর্দ্যাবাতৃমী জনয়ন্‌ দেব একঃ।1”-_খণথ্েদসংহিতা ৮। ১০। ৮১। বা 
শুরুযজুবের্দিংহিতা ১৭। ১৮ ও ১৯। 


৫৮ পরলোক । 


ইহাকে পুনঃসৃষ্টির বা পুনর্জন্মের বীজ বলিয়াছেন। ন্যায়দর্শন যে, উদ্ধৃত মন্ত্রের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে। জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা শাস্ত 
হইতে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, সেই সকল সারগর্ভ উপদেশের তাৎপর্য 
পরিগ্রহ করিতে হইলে, জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে বেদ ও বেদাশ্রিত-_-বেদমূলক 
শাস্ত্রসমূহ কি বলিয়াছেন, অপ্রে তাহা শ্রবণ করা উচিত। আমাদের বিশ্বাস পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদিগের সৃষ্টিবাদ, ক্রমবিকাশবাদ ও পরিণাম বা বিবর্তবাদ, শাস্ত্র ব্যাখাত 
আরম্বাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদেরই বিকৃতরূপ। বিশ্বাসটা সত্যভূমিক কি না, 
পরীক্ষা করা যাউক। 

আরম্তবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদের সংক্ষিপ্ত সংবাদ।__ভারতবর্ষে প্রচারিত 
দার্শনিক মতসমূহকেও আস্তিক ও নাস্তিক এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়। 
আন্তিক ও নাত্তিক এই দ্বিবিধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের মধ্যেও পরস্পর 
মতভেদ আছে। ন্যায়বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল, পূব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা 
এই ষড়বিধ দর্শনকে শাস্ত “আস্তিক'" দর্শন এবং চার্ববাক, চতুবির্বধ বৌদ্ধ ও জৈন, 
এই ছয় প্রকার দর্শনকে নাস্তিক” দর্শন বলিয়াছেন। অদ্বৈতব্রক্মসিদ্ধিতে আভ্ভিক- 
নাভিকভিদে দ্বাদশ প্রকার দার্শনিক মতে “অসৎকার্যযবাদ+, “সৎকার্্যবাদ* ও 
“সৎকারণবাদ*, এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সংক্ষেপশারীরক-প্রণেতা 
শ্রীসবর্বজ্ঞমুনি বলিয়াছেন, কণাদ আরম্তবাদের, ভদন্তু (বৌদ্ধ বিশেষ) সঙ্ঘাতবাদের, 
কপিল ও পতর্জলি পরিণামবাদের, এবং বেদান্ত বিবর্তবাদের উপদেষ্টা। * 

“আর্ত শব্দের অর্থ উৎপত্তি” “উপক্রম”, (99911179)। আরস্তের বাদ-_ 
“আবন্তবাদ”। “আরম্ত” কথাটা আমরা সচরাচর কোন্‌ অর্থে ব্যবহার কবিয়া থাকি? 
পৃবের্ব যে ভাবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষের বিষরীভূত হইতে ছিল না, তাদৃশ ভাবের 
তস্তিত্ব যখন প্রথম প্রতাক্ষগোচর হয়, তখন আ।মর। তাহাকে 'আরম্ত' বলিয়া থাকি; 
ছিল না, হইল”, ইহারই নাম আরম্ত”। “পরি” উপসর্গপৃর্বক নম" ধাতুর “ঘঞ, 
প্রত্যয় করিয়া, “পরিণাম' পদ নিম্পন্ন হইয়াছে। নম" ধাতুর অর্থ নমন_ নতি, 
অবতরণ । সূম্ম্ম বা অদৃশ্য অবস্থা হইতে স্থল বা দৃশ্যমান অবস্থায় আগমনের, 
অথবা পূর্রবধন্মের নিবৃত্তি হইয়া, ধন্মাস্তরের অভিব্যক্তির নাম পিরিণাম*। “বিবর্ত' 
শব্দর অর্থ হইতৈছে, বিশেষ বা বিরুদ্ধরূপে স্থিতি। সায়ণাচার্য্য অথবর্যবেদের 
ভাষাভূমিকাতে বলিয়াছেন, পুর্বরূপের ত্যাগ না করিয়া যে অসত্য নানাকারের 
প্রতিভাস, তাহার নাম বিবর্ত”। শুক্তিকাতে (ঝিনুকে) রজতের বা রজ্জুতে সর্পের 


* “আরম্তবাদঃ কণভক্ষপক্ষঃ সঙ্ঘাতবাদন্ত ভদস্তপক্ষঃ। সাংখ্যাদিপক্ষঃ পরিণামবাদো 
বেদাস্তপক্ষত্তর বিবর্তবাদঃ।1”-_সংক্ষেপ শারীরক! 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে পাশ্চাত্য মত সংগ্রহ। ৫৯ 


প্রতীতি বিবর্তের দৃষ্টান্ত। “পূর্বরূপ ত্যাগপূক্ষক যে নানাকারের প্রতিভাস, তাহার 
নাম পরিণাম'। দুগ্ধের দধিরূপে প্রতিভাস পরিণামের দৃষ্টান্ত। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ 
ও উহার টীকা পাঠ করিলে, বিবর্ত ও পরিণামের সুন্দর লক্ষণ পাওয়া যায়। 
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের টীাকাকার বলিয়াছেন, কারণ হইতে পঞ্চপ্রকারে কার্যের 
উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। ১ম। অতিরোহিত প্রাগবস্থঃ ২য়। প্রতিবদ্ধ প্রাগবস্থ; 
৩য়। প্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থঃ ৪র্থ। অগ্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থ; ৫€ম। বিনষ্ট প্রাগবস্থ। তিরোহিত হয় 
নাই, পৃরর্বাবস্থা যাহার €যে কার্যের), তাহা “অতিরোহিত প্রাগবস্থ'। মৃত্তিকা ঘটের 
পৃর্বাবস্থাঃ মৃত্তিকা যখন ঘটরূপে পরিণত হয়, তখন ইহার মৃত্তিকাবস্থার তিরোধান 
হয় না। প্রতিবদ্ধ হইয়াছে, পুর্র্বাবস্থা যাহার, তাহা পপ্রতিবদ্ধ প্রাগবস্থ'। জল যখন 
অত্যন্ত শীতল হয়, তখন উহা হিমশিলারূপে পরিণত হইয়া থাকে; জল হিমশিলার 
পুরর্বাবস্থাঃ জল যখন হিমশিলা (বরফ বা শিল) হয়, তখন উহার জলীয় অবস্থা 
বিনষ্ট হয় না, প্রতিবদ্ধ হয়; বিনষ্ট হইলে, হিমশিলা পুনব্্বার জলরূপে পরিণত 
হইতে পারিত না। প্রচ্ছন্ন__ আবৃত বা লুকায়িত হইয়াছে, পুর্বর্বাবস্থা যাহার, তাহা 
প্রচ্ছনপ্রাগবস্থ”। রজ্জ্বতৈ যখন সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, ভ্রমবশতঃ রজ্জব যখন সর্পাকারে 
প্রতীয়মান হয়, তখন রজ্জুর রজ্জবত্ব ভ্রান্তের সমীপে প্রচ্ছন্রভাবে থাকে। ন 
প্রচ্ছন্ন _অপ্রচ্ছন্ন” অগ্রচ্ছন্ন হইয়াছে, পুবর্বাবস্থা যাহার, তাহার নাম, 
“অপ্রচ্ছন্প্রাগবস্থ”। জল হইতে তরঙ্গের উৎপত্তি, “অপ্রচ্ছন্নপ্রাগবস্থ" কার্যের দৃষ্টান্ত। 
তরঙ্গের পূর্বাবস্থা জল; জল হইতে যখন তরঙ্গ সকল উৎপন্ন হয়, তখন জল 
অদৃশ্য হয় না, জল্ই যে, তরঙ্গিত হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিনষ্ট 
হইয়াছে, পূব্র্বাবস্থা যাহার, তাহার নাম “বিনষ্টপ্রাগবস্থ”। দুপ্ধের দধিরূপে পরিণতি 
“বিনষ্টিপ্রাগবস্থ কার্যের দৃষ্টান্ত”। * বিনষ্ট প্রাগবস্থ্রূপ কার্ধ)ই “বিকার; বা “পরিণাম? । 
বশিষ্ঠদেব, কারণ হইতে যাদূশ কার্যের উৎপত্তিতে কারণের স্বরূপের বিপর্ধ্যয় 
হয়, তাদৃশ কার্যোর উৎপন্তিকেই পরিণাম" বলিয়াছেন। আদান্ত সমান বস্তুর 
স্বরূপের অসংস্পর্শি (যাহা স্বরূপকে স্পর্শ করে না, স্বরূপের কোনরূপ পরিবর্তন 
করে না) বৈষম্যের প্রতিভাসের নাম “বিবর্ত”। বিবর্তে কারণের স্বরূপ চ্যুতি হয় 
না, কার্যাবূপে বিবর্তিত কারণকে পুনব্র্ধার স্বভাবে আনয়ন দুঃসাধ্য বাপার নহে। 
বশিষ্ঠদেব অতিরোহিত প্রাগবস্থাদি চতুব্র্বধ কার্ব্যোৎপত্তিকে 'বিনর্ত এবং 
“বিনষ্টপ্রাগবস্থু' কার্য্যকে বিকার বা পরিণাম বলিয়াছেন। যাহারা বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক 


প্রতিভাসঃ পবিণামঃ1”-_অথবর্ববেদভাষ্য | 
“তত্র কারণে কার্যযোত্তবঃ পঞ্চধা ।”- যোগবাশিষ্ঠচীকা | 


৬০ পরলোক । 


ও রাসায়নিক (81/51521 810 017911021), এই দ্বিবিধ পরিবর্তনের তত্ব বিদিত 
আছেন, তাহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, বশিষ্ঠদেবের “অতিরোহিত 
প্রাগবস্থ” প্রতিবন্ধ প্রাগবস্থ” ও “অপ্রচ্ছন্নপ্রাগবস্থ* এই ব্রিবিধ বিবর্তভেদের সহিত 
বিজ্ঞানবর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবর্তনের (21/51051 ০118109), এবং “বিনষ্টপ্রাণবস্থ* 
কার্য বা পরিণামের সহিত রাসায়নিক পরিবর্তনের (016171081 08109) কিছু 
সাদৃশ্য আছে। | 

মৃত্তিকা হইতে যেরূপ ঘটের উৎপত্তি হয়, তত্ত হইতে যেরূপ পটের আরন্ত 
হয়, নৈয়ায়িকদিগের মতে সেইরূপ পরমাণুসমূহ হইতে পৃথিব্যাদি জগতের আরন্ত 
হইয়া থাকে। মৃত্তিকা ঘটের উপাদান বা সমবায়িকারণ, কুম্তকার ও দণগুচক্রাদি 
ইহার নিমিত্তকারণ। প্রমাণুসমূহ বিশ্ব জগতের উপাদান কারণ, ঈশ্বর, কাল, দিক্‌, 
অদৃষ্ট ইত্যাদি ইহারা নিমিত্তকারণ। মৃত্তিকাতে যেমন ঘট বিদ্যমান থাকে না, সেই 
প্রকার পরমাণুতে ব্যক্ত জগৎ বিদ্যমান থাকে না। সাংখ্যের সিদ্ধান্ত, ক্ষীর যেরূপ 
দধিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ সতৃ, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মক প্রধান প্রেকৃতি) 
মহত্ত্ব, অহংকারতত্ব ইত্যাদিরূপে পরিণত হইয়া, বিচিত্র বিশ্বরূপ ধারণ করে। 
অবিদ্যমানের জন্ম হয় না, বিদ্যমানেরও ধবংস প্রাপ্তি অসম্ভব । অতএব অসৎ হইতে 
সতের উৎপত্তি হইতে পারে না। সাংখ্যদর্শন কার্যযকে সৎ বলেন, এই নিমিত্ত 
ইহাকে সংকার্ধ্যবাদী বলা হয়। ন্যায়-বৈশেষিক অসৎকার্য্যবাদী। বেদান্তের সিদ্ধান্ত 
অখণপ্ডেকরস পরমাত্মা স্বীয় মায়া দ্বারা আকাশাদি জগদাকারে বিবর্তিত হয়েন। 
বেদান্তদর্শন সুতরাং বিবর্তবাদী বা সৎকারণবাদী। কারণ সৎ, কারণ নিত্য, কার্য্য 
মিথ্যা, কার্ধ্য অসৎ, যাহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাহারাই “সৎকারণবাদী”। 

সৎকার্যযবাদ স্থাপনের যুক্তি। _সাংখ্যদর্শন সৎকার্যযবাদের স্থাপনের জন্য যে 
সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, অতঃপর তাহা শ্রবণ করিতে হইবে। 

অসৎ, যাহা বস্তৃতঃ বিদামান নাই, তাহার অভিব্যক্তি হয় না, অসৎকে কেহ 
সৎ করিতে পারে না। যাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে তাহার “উপাদান, 
কারণ বলে। মৃত্তিকা ঘটের তস্ত পটের উপাদান কারণ। মৃত্তিকা হইতে পট বা 
তস্ত হইতে ঘট উৎপন্ন হয় না। অতএব প্রত্যেক কার্যের উপাদান কারণের যে, 
নিয়ম আছে, তাহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। কার্য্য তাহার উপাদান কারণের সহিত 
অভিব্যক্ত হইবার পুর্ব হইতেই সম্বদ্ধ হইয়া থাকে, কি না? যদি স্বীকার করা 
যায়, কার্য্য তাহার উপাদান কারণের সহিত অভিব্যক্ত হইবার পুর্ব হইতেই সম্বন্ধ 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে, কার্য্যকে অভিব্যক্তির পুবের্বও সৎ- ুক্ষ্নভাবে বিদ্যমান 
বলিতে হইবে, কারণ অসৎ বা অবিদ্যমানের বিদ্যমানের সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে পাশ্চাত্য মত সংগ্রহ। ৬১ 


আর যদি বলা যায়, কার্ধ্য, অভিব্যক্তির পৃবের্ব কারণের সহিত সম্বদ্ধ থাকে না, 
তাহা হইলে, ইহা ইহার কার্ধ্য, ইহা ইহার কারণ, এইরূপ নিয়মের অনুপপত্তি 
হয়, তাহা হইলে, সব্র্বত্র সর্বপ্রকার কার্যের উৎপত্তি হওয়া, অসম্ভব হয় না। 
উপাদানের যখন নিয়ম আছে, তখন কার্ের সহিত তৎকারণের যে, সম্বন্ধ আছে, 
তাহা মানিতে হইবে। কার্যা দেখিয়া, আমরা শক্তির অনুমান করিয়া থাকি। সকল 
বস্তু হইতে যখন সকল কার্য নিম্পন্ন হয় না, তখন বলিতে পারা যায়, যাহাতে 
যৎকার্যয নিম্পাদনের শক্তি--যোগ্যতা আছে, তাহাই তৎকার্ধ্য সম্পাদন করিতে 
পারে, এবং যাহাতে যৎকার্ধয সম্পাদনের শক্তি নাই, তাহা তৎকার্যা সম্পাদন 
করিতে পারে না। শক্তির ব্যক্ত অবস্থাই “কার্ধ্য', এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 
অতএব কার্যাকে শক্তির আত্মভূত এবং শক্তিকে কারণের আত্মভূত বলা যাইতে 
পারে। কার্যযশক্তিমত্তাই বস্তুতঃ উপাদান কারণত্ব, কার্যের অনাগত অবস্থাই শক্তি 
পদার্থ। কার্য্য সুতরাং, উপাদান কারণ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে। কার্য যখন 
কারণ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, কার্য যখন কারণাত্মক, তখন কারণকে সৎ বলিয়া 
স্বীকার করিলেই, কার্যকেও সৎ বলিয়া স্বীকার করা হয়, কারণ যদি সৎ হয়, 
তবে কারণ হইতে অভিন্ন কার্য অসৎ হইতে পারে না। কার্য যে, কারণ হইতে 
ভিন্ন নহে, তাহার প্রমাণ কি? যাহা, যাহা হইতে ভিন্ন, তাহা তাহার ধর্ম হইতে 
পারে না। কার্য কারণের ধন্ম, অতএব কার্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে।* 

সংকার্য্যবাদীরা যেরূপ যুক্তি দ্বারা সং কার্যবাদের স্থাপন করিয়াছেন, সংক্ষেপে 
তাহা জানান হইল, এক্ষণে অসৎকার্য্যবাদী অসৎকার্য্যবাদ স্থাপনার্থ যে সকল যুক্তি 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করা যাউক। 

অসংকার্ধ্যবাদ স্থাপনের যুক্তি।_আস্তিকদর্শন সমূহের মধ্যে ন্যায়-বৈশেষিক 
অসৎকার্ধাবাদী। উৎপত্তির পৃবের্ব উৎপত্তিধম্মকি পদার্থ বা কার্ধ্য বিদ্যমান থাকে 
না, বিদিত হইয়াছি, অসৎকার্য্বাদের ইহাই আশয়। উৎপত্তির পৃরের্ব উৎপত্ভিধন্্মকি 
পদার্থ বা কার্য্য বিদামান থাকে না, এই মতের বিরুদ্ধে যে সকল তর্ক উত্থাপিত 
হইতে পারে, মহর্ষি গোতম প্রথমে স্বয়ংই সেই সকল তর্ক তুলিয়াছেন। 


কার্য্যমাত্রের উপাদান কারণ যখন নিয়ত, সকল পদার্থই যখন সকলের কারণ 
নহে, প্রত্যেক কার্যের সহিত তদুপাদান কারণের যখন নিত্য সম্বন্ধ, অপিচ 
অবিদামান বস্তুর সহিত বিদ্যমান বস্তুর কদাচ সম্বন্ধ হইতে পারে না, ইহাই যখন 
*  “অসদকরণাদুপাঙগানপ্রহণাৎ সবরবসন্তবাভাবাৎ। 


শক্তস্য শকাকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সবকার্য্যম্।।”- সাংখ্যকারিকা ” 
“অসত্বান্াস্তি সম্বন্ধঃ কারকৈঃ সন্বসঙ্গিভিঃ। অসংবদ্ধস্য চোৎপত্তিং ইচ্ছতো ন ব্যবস্থিতিঃ।” 
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সকলের সহজ বিশ্বাস, তখন উৎপত্তির পুব্র্বে উৎপৎস্যমান (যাহা উৎপন্ন হইবে) 
পদার্থ ছিল না, এইরূপ সিদ্ধান্তকে সংসিদ্ধান্ত বলিতে পারা যায় না। উৎপত্তির 
পৃরবে্র্ব উৎপত্ভিধন্মকি পদার্থ ছিল, এই সিদ্ধান্তই কি তবে ন্যায়সঙ্গত? তাহাও 
বলা যায় না, কারণ ঘটের উৎপত্তির পৃবের্ব ঘট বিদ্যমান ছিল, বোধ হয়, কেহই 
ইহাকে ন্যায্য সিদ্ধান্ত বলিয়া, গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। উৎপত্তিধম্ম্ক পদার্থ 
উৎপত্তির পূর্ব ছিল, বা ছিল না, এই দ্বিবিধ মতই দেখা যাইতেছে যুক্তি সিদ্ধ 
নহে। তবে এসম্বন্ধে সৎসিদ্ধান্ত কিঃ 

মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, উৎপত্তির পৃবের্ব উৎপত্তিধন্ম্ক পদার্থ বিদ্যমান থাকে 
না, ইহাই সৎসিদ্ধান্ত। “উৎপত্তি” ও “বিনাশ” এই শব্দদ্বয়ের অর্থ চিন্তা করিলে, 
বুঝিতে পারা যায়, অবিদ্যমান, অনভিব্যক্ত বা অনুৎপন্ন বস্তুর, অভিব্যক্ত বা 
ইন্দ্িয়প্রাহ্য অবস্থা প্রাপ্তির নাম উৎপত্তি, এবং বিদ্যমান বা অভিব্যক্ত বস্তুর অদৃশ্য 
অবস্থায় গমনের নাম বিনাশ। সৎ বা উৎপন্নের পুনরুৎপত্তি হইতে পারে না। 
উৎপত্তি ও বিনাশ, বা আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই ভাববিকারদ্বয়, যখন আমাদের 
প্রতাক্ষ সিদ্ধ, ঘট,-পটাদি উৎপত্তিধন্মক পদার্থসমূহকে যখন আমরা উৎপন্ন ও 
বিনষ্ট হইতে দেখিতেছি, তখন উৎপত্তির পৃরবে্র্বে উৎপত্তিধন্মক বস্তুকে সৎ বা 
উৎপন্ন বলিতে পারা যায় না। উৎপত্তির পূর্রধে উৎপত্তিধম্মকি বস্ত বিদ্যমান থাকে, 
এই মতকে যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, “উৎপত্তি ও “বিনাশ” 
এই শব্দদ্ধয়ের প্রয়োগ-স্থল থাকে না, ছিল না, হইল, ইহারই নাম উৎপত্তি । 
নিত্যস্বরাপ চিভিশক্তির যে প্রকার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, সেই প্রকার কার্ধ- বা 
ফলকেও যদি নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, ইহাও কোর্য বা ফল) 
যে, উৎপত্তি বিনাশ রহিত, তাহা মানিতে হয়। 

সৎকার্য্যবাদীরা বলেন, উৎপত্তির পৃবের্ব উৎপত্তি ধম্ম্কি পদার্থ বা কার্য্যকে 
যদি অসৎ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, সকল বস্তু হইতে সকল বস্তুর 
উৎপত্তি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যোৎপাদনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
উপাদান সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না। 


মহর্ষি গোতম এই সকল আপত্তির খপ্ডনার্থ বলিয়াছেন, কার্য মাত্রের উপাদান 
কারণ যে, নিয়ত, সকল বস্তই যে, সকল বস্ত প্রসব করিতে সমর্থ নহে, তাহা 
স্থির। “অসৎকার্্বাদে তন্তসকলই পটের উপাদান, মৃত্তিকাদি উপাদান নহে, 
এবন্প্রকার উপাদনিয়মের সিদ্ধি হয় না”, সকার্যযবাদীদিগের এইরূপ আপত্তির 
কোন যুক্তি নাই। সকল বস্তু যে, সকল বস্তুর কারণ হইতে পারে না, স্বভাব 
বিশেষই তাহার কারণ। এই তন্তসমূহ দ্বারা পট নিম্মিত হইবে, ইহা জানিয়া, 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত সংগ্রহ। ৬৩ 


তন্তবায় পট নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়, তন্তসমূহে পট বিদ্যমান আছে, এইরূপ বুদ্ধি 
লইয়া পট নির্মাণে প্রবৃত্ত না। এই তন্তু সকলে পট বিদ্যমান আছে, তন্তবায়ের 
যদি এইরূপ বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে, তাহার পট নিন্ম্মাণের প্রবৃত্তি হইত 
না, সিদ্ধ বা নিষ্পন্ন বস্তুর সাধন করিতে কোন প্রেক্ষাবানের প্রবৃত্তি হয় না। অতএব 
কারণ ব্যাপারের পুরে কার্য্য যে, বিদ্যমান থাকে না, তাহা বুদ্ধিসিদ্ধ। * 

“অভিব্যক্ডির পুর্রেও কার্য্য বিদ্যমান থাকে", এই বাক্যের ইহা তাৎপর্য নহে 
যে, কার্য্য অভিব্যক্তির পূর্বে ব্ক্তভাবেই অবস্থান করে; ঘট যে, উৎপত্তির পূর্বে 
মৃত্তিকাগর্ভে ঘটরূপেই বিদ্যমান থাকে না, তাহা সহজ বৃদ্ধিগম্য। যাহা অভিব্ক্ত 
হয়, তাহা অভিব্যক্ত হইবার পুর্রেও থাকে, এই মতের €( সকার্য্যবাদের) মর্ম 
হইতেছে, কার্যামাত্রেই অভিব্যক্তির পূর্বে পূর্বে স্বস্ব কারণগর্ভে শক্তিরূপে 
বিদ্যমান থাকে। অভিব্যক্তির অভাববশতঃ, কার্য বিদ্যমান থাকিলেও উপলব্ধ হয় 
না। 

প্রতিবাদীরা অতঃপর প্রশ্ন করেন, “অভিব্যক্তি” পৃবর্ব হইতেই সৎ অথবা অসৎ? 
অভিব্যক্তি যদি পূর্ব হইতেই সৎ হইত, তাহা হইলে, তন্তু সকলেই পটেব উপলব্ধি 
হইত, কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন অভিব্যক্তিকে পৃব্র্ব হইতেই সৎ বলা যাইতে 
পারে না। সৎকার্য্যবাদীরাও অভিব্যক্তিকে পুবর্ব হইতেই সৎ বলেন না। অসৎ 
অভিব্যক্তির যাহারা পশ্চাৎ উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহারা অসৎ কাধ্যমাত্রের 
উৎপত্তি স্বীকার না করিবেন কেন£ “অসৎ_যাহা বিদ্যমান নাই, তাহার উৎপত্তি 
হইতে পারে না, সৎকার্য্যবাদিগণের সংকার্যাবাদ স্থাপনের এইরূপ যুক্তির যে, 
ব্যভিচার স্থল আছে, এতদ্্ারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। 

উপাদান-নিয়ম সৎকার্যাবাদ স্থাপনের অন্যতম যুক্তি। সৎকার্ধযবাদের সিদ্ধান্ত 
প্রধান বা প্রকৃতি বিশ্বকার্য্ের উপাদান। “কার্য” কারণাত্মক, কার্ধয কারণ হইতে 
বস্ততঃ ভিন্ন নহে। অতএব বলা যাইতে পারে, বিশ্বকার্ধ্য প্রধান বা প্রকৃতি হইতে 
অভিন্ন। অখিলকার্য্য যখন প্রকৃতি বা কারণ হইতে অভিন্ন, তখন স্বীকার করিতে 
হইবে, সকল কার্য্য হইতেই সকল কার্যের উৎপত্তি সম্ভবপর । সৎকার্যযবাদে তাহা 
হইলে, উপাদান-নিয়ম সিদ্ধ হইতে পারে না, সকল কার্ধ্য সর্বাত্মক, যে বাদের 
* “নাসন্নসন্রসদসৎ সদসতোরবৈধন্মাৎ।”-_ ন্যায়দর্শন ৪। ১। ৪৮। 

“উৎপাদব্যয়দর্শনাৎ।”__ন্যায়দর্শন ৪। ১। ৪৯। 

“বুদ্ধিসিদ্ধন্ভ তদসৎ।”- ন্যায়দর্শন ৪1 ১। ৫০। 


৬৪ পরলোক। 


এইরূপ সিদ্ধান্ত, যে বাদে ইহাই উহার কারণ, ইহা ভিন্র অন্য কারণ হইতে উহা 
উৎপন্ন হয় না, এইরূপ উপাদান-নিয়মের উপপত্তি দুর্ঘট। * 

সকার্যাবাদী বলিয়াছেন, কার্য্যমাত্রের উপাদান নিয়ত, যে কোন উপাদান হইতে 
যে কোন কার্যের উৎপত্তি হয় না। যে কোন উপাদান হইতে যখন যে কোন 
কার্যের উৎপত্তি হয় না, তখন স্বীকার করিতে হইবে, উপাদানের সহিত কার্য্ের 
সম্বন্ধ আছে। অবিদ্যমান বা অসতের সহিত কদাচ বিদ্যমানের সম্বন্ধ হইতে পারে 
না, অতএব অঙ্গীকার করিতে হইবে, কার্য্য” বিদ্যমান বা সৎ। অসকার্য্যবাদী, 
বুঝিতে পারা গেল, সৎকার্য্যবাদে যে, উপাদান-নিয়ম সিদ্ধ হয় না,তত্প্রতিপাদনের 
চেষ্টা করিয়াছেন। 


সৎকার্য্যবাদীর সিদ্ধান্ত, কার্ধ্য অভিব্যক্তির পুব্র্ব শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে; 
কার্যের অনাগত অবস্থাই শক্তি" পদার্থ যাহাতে যেরূপ কার্যোৎপাদনের শক্তি 
নাই, তাহা হইতে তদ্রূপ কার্যা উৎপন্ন হয় না। 

কার্যের নিষ্পত্তিতে অবস্থিত ও আগন্তক, এই দ্বিবিধশক্তির প্রয়োজন হয়া 
অবস্থিতশক্তি ও উপাদান একপদার্থ। মৃত্তিকা ঘটের অবস্থিত শক্তি, দণ্ড চক্রাদির 
সংযোগ আগন্তক শক্তি । সৎ কার্যযবাদী, এই উভয়বিধ শক্তির মধ্যে কোন্‌ শক্তিকে 
কার্ধযস্বরূপ, কার্ধের অনাগত অবস্থারূপে গ্রহণ করিয়াছেন £ আগন্তক শক্তি যে, 
কার্যোর স্বরূপ- কার্ধা হইতে অভিন্ন নহে, তাহা বলা বাহুল্য। অবস্থিত শক্তিকেও 
কার্য্যের স্বরূপ বলা যাইতে পারে না। অবস্থিত শক্তিকে যদি কার্যের স্বরূপ, কার্য্য 
হইতে অভিন্ন বলা হয়, তাহা হইলে, কার্য হইতে কার্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, 
স্বীকার করিতে হইবে। ঘট হইতে যে, ঘটের উৎপত্তি হয় না, তাহা স্থির। শক্তি 
হইতে কার্ধ্য উৎপন্ন হয়, এই বাক্যের তাৎপর্য্য চিন্তা করিতে যাইলে, শক্তি ও 
কার্য্য যে, এক পদার্থ নহে, তাহা প্রতিপন্ন হয়। শক্তি হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়, 
এইরূপ বাক্যপ্রয়োগের সার্থকতা কি? ঘট ও শরাব শেরা), এই উভয়েরই মৃত্তিকা 
কারণ, মৃত্তিকা অবস্থিতশক্তি বা উপাদান। শক্তি ও কার্য যখন একপদার্থ, তখন 
যেযে বস্তু কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান, এই স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে 
ঘট ও শরাবকে এক পদার্থ বলিতে হইবে। ঘট ও শরা যে, এক পদার্থ নহে, 
*. “অপিচ সংকার্যাপক্ষে প্রধানোপাদানতত্াদিশ্বস্য তস্য চাভেদাৎ কারণাস্মকতাচ্চ কার্য্রজাতস্য 


সব্ং সব্বাত্বকমিতীদমিদং নেদমিদানীংনৈদসিতি নিয়যো ন স্যাৎ কস্যচিৎ কুতশ্চিদ্‌ 
বিবেকহেতোরভাবাৎ।”- ন্যায়বার্থিকতাৎপর্যা্টীকা। 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত সংগ্রহ । ৬৫ 


তাহা সকলেরই স্বীকার্যয, সন্দেহ নাই, অতএব উপাদান ও কার্য, এক পদার্থ 
নহে।* 

সৎকার্ধবাদ ও অসবকার্যবাদের স্ব-স্ব মত স্থ'পক যুক্তির কিঞ্চৎ সংবাদ দেওয়া 
হইল, এখন সতকারণবাদের অভিপ্রায় কি, তাহা শুনিতে হইবে। 


সণকারণবাদের অভিপ্রায় ।__কারণ সৎ, কার্য মিথ্যা, সৎকারণবাদের, পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধান্ত। “কারণ সৎ, কার্যা মিথ্যা এই কথার অর্থ কি? 
“কারণ সৎ, কার্য মিথ্যা” এই কথার অর্থ জানিতে হইলে, প্রথমে কারণ” কার্য” 
“সত্য” ও “মিথ্যা” এই চারিটা শব্দের অর্থ কি, তাহা জানা আবশ্যক। কারণ ও 
কার্ধা, এই শব্দদ্ধয়ের অর্থ, পৃবের্ব সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, অধনু সত্য ও মিথ্যার 
লক্ষণ কি, তাহা জানিলেই, কারণ সৎ “কার্য মিথ্যা, এই কথার ভাৎপর্য্য 
হৃদয়ঙ্গম হইবে। 

“সত্য” ও “মিথ্যা” এই শব্দছ্য়ের ব্যবহার সকলেই করিয়া থাকেন, অতএব 
বলা যাইতে পারে, সত্য ও মিথ্যার অল্পবিস্তর জ্ঞান মানুষমাত্রের আছে। 
সৎকারণবাদীরা কার্য্যকে মিথ্যা বলেন, সৎকার্য্বাদীদিগের দৃষ্টিতে কার্য্য সত্য, 
সুতরাং আমাদিগকে প্রথমতঃ জানিতে হইবে, সৎকারণবাদিগণ কোন্‌ কোন্‌ অর্থে 
এই শব্দদ্বধয়ের ব্যবহার করিয়াছেন। 

সত্তার্থক- -ভাববচন- বিদ্যমানার্থবাচী “অস্্‌” ধাতুর উত্তর “শতৃ” প্রতায় করিলে, 
“সৎ, এই পদ সিদ্ধ হয়। “সৎ, শব্দের অর্থ হইতেছে “বিদামান। যাহা সৎ-_ 
যাহা অব্যভিচারী, তাহাই সত্য । ভবগান্‌ শঙ্করাচার্যয বলিয়াছেন, “যেরূপে যাহা 
নিশ্চিত হয়, যদি তাহা সেরূপ কদাচ ত্যাগ না করে, তাহার সেরূপের যদি 
কখন অন্যথা না হয়, তবে তাহাকে সত্য বলিতে হইবে।” * ভঙগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য 
সতোর যে লক্ষণ বলিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, ব্যক্তিমাব্রেহ সেই লক্ষণদ্বারা 
সতোর নির্বাচন করেন, অসত্য বা মিথ্যা হইতে সত্যকে বাচিয়া লয়েন। জিজ্ঞাস্য 
হইবে, যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি তাহার তদ্রপের কদাচ অন্যথা- বাভিচার 
না হয়, তবে তাহা সত্য” সত্যের যখন ইহাই সাব্বভৌম লক্ষণ, ব্যক্তিমাত্রেই 
*. সউৎপক্ৌ খলু লিদ্ধায়ামুপাদানং বিচার্যতে। 700. 

সতত্ভে সৈব নাম্ভীতি কিমুপাদনচিন্তুয়া।|” 

“সৎকার্য্যবাদে চ সুতরানুপাদান নিয়মো দুর্ঘটঃ। সবর্বস্য সব্কত্রিভাবাৎ।” * * * 

“ন শক্তিরেব কার্য্যমিতি বক্তবাম্‌। কার্য্যস্বরূপস্য ততঃ পৃথগ্ভৃতস্য রি 

শক্তেশ্চ কার্য্যত্বে কার্যাদেব কার্যোৎপাদোহঙ্গীকৃতঃ স্যাৎ।”-_ ন্যারসিদ্ধান্তমপ্ররী 
ঞ উতর এসস্কসননিনী 

জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মা, এই বাক্যের ভাষ্য ভরষ্টব্য। 

পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার সতোর (79811) যে লক্ষণ বলিয়াছেন নিম্কে তাহা উদ্ধৃত হইল। 


“8% 1981 ৬/৪ 1881 08151509109 17 00175019/51885----01775€ 71101715. 


৬৬ পরলোক । 


যখন এই লক্ষণানুসারে অসত্য হইতে সত্যকে বাচিয়া লয়েন, তখন সত্যাসত্য 
নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া, লোকের এত মতভেদ হয় কেন? এক ব্যক্তির দৃষ্টিতে 
যাহা সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, অন্য ব্যক্তি তাহাকে মিথ্যা বলেন কেন? কেহ 
কার্ধ্কে সত্য বলিয়া বুঝিতেছেন, কাহারও দৃষ্টিতে ইহা মিথ্যা বা অসৎরূপে 
প্রতীয়মান হইতেছে, ইহার কারণ কি? 

সত্যাসত্য নিবর্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়া, সকলেই সত্যের যথোক্ত লক্ষণের ব্যবহার 
করেন বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়দোষ, সংস্কারদোয, অখবা প্রয়োজনভেদবশতঃ সত্যের 
উক্ত লক্ষণের ব্যবহার যথাযথভাবে করা হয় না, সকলে একরূপ লক্ষণদ্বারা সত্য 
নিবর্বাচন করিলেও যে, সত্যাসত্য নির্বাচন সম্বন্ধে মতের অনৈক্য হইয়া থাকে, 
ইহাই তাহার কারণ । 

যাহা অবিনাশী, অপরিণামী কোন কালেও যাহা নষ্ট বা পরিবর্তিত হয় না, 
সৎকারণবাদিগণ তৎপদার্থকে সৎ বা সত্য বলেন; কার্যের সত্যত্ব এই লক্ষণানুসারে 
প্রতিপন্ন হয় না, কারণ কার্য পরিণামী, ইহা কোন কালে থাকে, কোন কালে 
থাকে না, কার্য যেরূপে নিশ্চিত- বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, ইহার তদ্রপের ব্যভিচার 
হইয়া থাকে । সতকারণবাদের উপদেশ কারণই সৎ, এবং কার্য্য কারণ হইতে 
স্বরূপতঃ অভিন্ন, কার্ধ্য হইতে কারণকে পৃথক করিলে, কার্য্ের নাম মাত্র থাকে, 
উহার বাস্তব সত্তা থাকে না। ঘট কার্য, মৃত্তিকা কারণ; ঘট হইতে মৃত্তিকাকে 
পৃথক্‌ করিলে, ঘটের বাত্তব সত্তার যে, অভাব হয়, তাহা সুখবোধ্য। * 

সৎকারণবাদীরা “সত্য” শব্দের যদর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার একটু আভাস 
পাওয়া গেল, এক্ষণে মিথ্যা” শব্দের অর্থ কি, তাহা জানিতে হইবে। 

“মিথ্যা” শব্দের অর্থ লইয়া বৈদান্তিক আচার্যগণ অনেক বিচার করিয়াছেন। 
পঞ্চপাদিকাতে মিথ্যা শব্দের অপহৃব' ও অনির্রচনীয়তা, এই দ্বিবিধ অর্থ উল্লিখিত 
হইয়াছে। * বৈদান্তিক আচার্যাগণ “মিথ্যা শব্দের অর্থ লইয়া যেসকল বিচার 
করিয়াছেন, তত্জিজ্ঞাসুর তাহা অবশ্য শ্রোতব্য হইলেও, স্থানাভাববশতঃ, অপিচ 
সাধারণের শ্রতিকটু হইবে বলিয়া, আমরা সেই সকল বিচারের এস্থানে কোন 
সংবাদ দিতে পারিলাম না। “মিথা" শব্দ লইয়া বৈদান্তিক আচার্যযগণ যে সকল 
বিচার করিয়াছেন, যাহাদের তাহা জানিবার প্রবৃত্তি হইবে, তাহারা মধুসৃদন সরস্বতী 


অর্থাৎ প্রপঞ্চ ও ব্রহ্মা বা কার্য্য ও কারণ, এই উভয়ের অনন্যত্ব- _অভিন্নত্ব অঙ্গীকার করিতে 
হইবে, শ্রুতি ছাদ্দোগ্যোপনিষৎ) ইহাদিগকে অভিন্ন বলিয়াছেন। 


* “মিথ্যাশন্দো দ্যর্থোহপহৃববচনোহনিব্বচনীয়তাবচনশ্চ।”--পঞ্চপাদিকা। 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে পাশ্চাত্য মত সংগ্রহ। ৬৭ 


বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থের ঘিথ্যাত্বনিরুক্তি*+ অথবা চিৎসুখমুনিকৃত 
তত্তপ্রদীপিকার প্রথম পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন করিবেন। 


যাহা সত্য হইতে বিবিক্ত, সৎকারণবাদ তাহাকেই “মিথ্যা” বলিয়াছেন। 
সৎকারণবাদের সিদ্ধান্ত, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মা সব্বকার্যের পরমকারণ; কারণই 
সত্য, কারণ-ব্যতিরিক্ত কার্য অসত্য- মিথ্যা। 

কার্যের অবস্থিতি দ্বিধা,_-স্বরূপে এবং কারণাত্মাতে, কার্ধয এই দুই প্রকারে 
অবস্থান করিয়া থাকে। সৎকারণবাদ বুঝাইয়া থাকেন. কার্যোর স্বরূপে অবস্থিতির 
নাশ হইলেও, কারণাত্মাতে অবস্থিতির নাশ হয় না। মুদগরাঘাতে ঘটের 
স্বরূপাবস্থানের অভাব হয় বটে, কিন্তু কারণাত্মাতে (মৃত্তিকাভাবে) অবস্থিতির অভাব 
হয় না। * সৎকার্য্যবাদীরাও তো এই কথা বলিয়া থাকেন, তবে উভয়ের মতবিরোধ 
কোথায়? 

কার্য্য যে, কারণাত্মাতে সৎ, সৎকারণবাদিগণ তাহা স্বীকার করেন, সৎকার্য্যবাদের 
সহিত সৎকারণবাদের এই বিষয়ে মতের একতা আছে। সৎকারণবাদ কার্য্ের 
কার্যযরূপে স্থিতিকে পরমার্থতঃ সত্য বলেন নাই, এ বাদের সিদ্ধান্ত কার্য্যের 
ব্বহারিকরাপ মিথ্যা; সৎকার্যযবাদের সহিত সৎকারণবাদের এই অংশেই একটু 
মত বিরোধ আছে। যাবৎ তত্বদর্শন না হয়, তাবৎ যে, কার্যের মিথ্যাত্ব উপলব্ধ 
হইতে পারে না, তাবৎ কার্য্যরূপের উচ্ছেদ যে, অসম্ভবপর, সৎকারণবাদীরা তাহা 
অঙ্গীকার করিয়াছেন। 1 

মিথ্যাজ্ঞান তাত্বিক ও প্রাধানিকভেদে দ্বিবিধ। শুক্তিতে (ঝিনুকে) রজতজ্ঞান, 
রজ্জতে সর্প বোধ, বিষে অমৃত-প্রত্যয়, প্রধান বা প্রসিদ্ধ মিথ্যাজ্ঞান, এইরাপ জ্ঞান 
যে, মিথ্যাজ্জান, তাহা আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, 
যদি তাহার তদ্রপের কোন দেশে ও কোন কালে ব্যভিচার না হয়, তবে তাহা 
সত্য। যেরাপ যাহা নিশ্চিত হয়, যদি তাহার তদ্রপের ব্যভিচার হইতে দেখা যায়, 
তাহা হইলে তাহা মিথ্যা। ইন্দ্রিয়দোষ বা ভ্রমবশতঃ রজতরূপে নিশ্চিত শুক্তি 
অত্যল্প পরীক্ষাতেই, ইহা যে, রজত নহে, তাহা হদয়ঙ্গম হয়। শুক্তিতে রজত- 
জ্ঞান বা রজ্জুতে সর্প বোধকে এইজন্য প্রাধানিক মিথ্যাজ্ঞান বলা হয়। তাত্বিক মিথ্যা 
ব্যবহারিক বুদ্ধিতে যথাযথভাবে উপলব্ধ হয় না, তাত্বিক মিথ্যাজ্ঞানই আমাদের 
কাছে সত্যজ্ঞান ইহার দ্বারাই প্রাধানিক মিথ্যাজ্ঞানকে আমরা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া 


*  “অবস্থিতিশ্চ দ্বেধা স্বরূপেণ কারণাত্মনা ৮ সংকার্য্যবাদাভ্যুপগমাৎ।”- অদ্বৈতসিদ্ধি। 

1 “তথাচ সর্বদা বাবহারকালে কার্য্যস্য তাদাত্ম্যাপন্নং কিঞ্চিৎ কার্যারূপমন্তি ততুদর্শনং বিনা 
তদুচ্ছেদাসম্তবাদিতি সকাহ্যবাদঃ সাংখ্যানামিবাস্মাকমপি প্রস্ৃস্মাকং তদ্রাপং মিথ্যেতি 
বিশেষঃ।”-_অদ্বৈতসিদ্ধি টীকা । 


৬৮ পরলোক । 


অবধারণ করিতে পারগ হই, তাত্বিক মিথ্যাজ্ঞানই লোকে বৈজ্ঞানিক তথ্য বা 
প্রমাণসিদ্ধ সত্যরূপে আদৃত হইয়া থাকে। * যতদিন পারমার্থিক সত্য বা ব্রন্মাজ্ঞানের 
বিকাশ না হইতেছে, ততদিন তাত্বিক মিথ্যাঙ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান হইলেও, সত্যজ্ঞানরূপে 
বিবেচিত হওয়াই প্রাকৃতিক। 

পারমার্থিক সত্যজ্ঞানের বিকাশ না হইলে, জ্ঞানপিপাসা শান্ত হইবার নহে, 
পারমার্থিক জ্ঞানের বিকাশ না হইলে, মানব কখনই কৃতকৃত্য হইতে পারে না, 
করুণার্রহৃদয় মহর্ষিরা এইজন্য প্রথমতঃ প্রাধানিক মিথ্যাজ্ঞানের অপনোদনের উপায় 
নির্দেশ করিয়া, পরে তাত্বিক মিথ্যাজ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া বুঝিবার পথ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। আস্তিক ষড়্দর্শন দ্রষ্টব্য পদার্থাবলোকন বা আত্মদর্শনের চক্ষুঃ। 
ষড়ুদর্শন বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, ষড়্দর্শন বস্ততঃ তাহা 
নহে; ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ছয়টী চন্ষুঃ নয়, দর্শন এক, তবে আন্তর বাহ্য বা 
স্থুল-সৃম্্প অবস্থাভেদে ইহার ছয়র্টী-বিভাগ- _ষট্সংখ্যক স্তর আছে মাত্র । আরন্তবাদ, 
পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ, অথবা অসবকার্ধ্বাদ, সৎকার্যবাদ ও সৎকারণবাদ, 
ইহারা দ্বারদ্বারিভাবে সম্বদ্ধ অধোহধোভাবে স্থাপিত সত্প্রাসাদে আরোহণোপায় 
সোপানপব্রব-ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সোপান-পব্বসমূহের কোনীই যেমন 
নিষ্প্রয়োজন নহে, সকলেরই যেমন কার্যকারিতা আছে, অধস্তন সোপানপর্ক্ঝ 
তদুপরিতন সোপানপব্র্ব হইতে ভিন্ন হইয়াও যেমন পরস্পর সংশ্লিষ্ট, অধস্তন 
সোপানপর্র্বে অপ্রে আরোহণ না করিলে, যেরূপ উপরিতন সোপানপর্ধে 
আরোহণ করা যায় না, সেইরাপ আরম্তবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ ইহাদের 
কোনটাই নিষ্প্রয়োজন নহে, ইহাদের সকলেরই কার্যকারিতা আছে, আপাতদৃষ্টিতে 
ইহারা পরস্পর ভিন্ন হইলেও, প্রকৃতপক্ষে অসম্বদ্ধ নহে, আরম্তবাদ সোপানপর্ব্বে 
আরোহণ না করিলে, পরিণামবাদ সোপানপব্রবে আরোহণ করা কোনমতেই সম্ভব 
নহে, এবং পরিণামবাদ সোপানপবের্ব আরোহণ না করিলে বিবর্তবাদ সোপানপর্ক্বে 
আরোহণ করা অসাধ্য ব্যাপার। সংক্ষেপশারীরকপ্রণেতা শ্রীসব্বক্তমুনি খষিদিগের 
মতভেদের কারণ বুঝাইবার সময়ে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। পরিণামবাদ বাবস্থিত 
(65190151199) হইলে, বিবর্ততবাদ স্বয়ং আগমন করে, বিবর্তবাদরূপ সোপানপর্র্ব 
স্বতই দৃষ্টিপথের পথিক হয়। * 


* “সদ্িবিক্তত্বং বা মিথ্যাত্বম্‌। সন্তং চ প্রমণাসিদ্ধত্বম্‌। প্রমাণত্বং চ দোষাসহকৃতজ্ঞানকরণান্তত্বং 
তেন স্বপ্রাদিবৎ প্রমাণসিদ্ধভিন্নত্বেন যিথ্যাত্বং সিদ্ধ্যতি।”-_-অদ্বৈতসিদ্ধি। 


*  “বিবর্তবাদস্য হি প্বর্ষভূমিকের্দাস্তবাদে পরিণামবাদঃ। ব্যবস্থিতেৎস্মিন্‌ পরিণামবাদে স্বয়ং 
সমায়াতি বিবর্তবাদঃ|1”-_ সংক্ষেপ-শারীরক। 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত সংগ্রহ। ৬৯ 


“দ্বৈতবাদ' ও “অদ্বৈতবাদ” এই দ্বিবিধ বাদের কথা আমরা অনেকশঃ শুনিয়াছি। 
অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইলে, দ্বৈতবাদ যে, পরমার্থতঃ মিথ্যা, তাহা প্রতিপাদন 
করিতে হইবে। দ্বেতবাদের পরমার্থতঃ মিথ্যাত্ব সপ্রমাণ করিতে হইলে, কার্যের 
মিথ্যাত্ব সপ্রমাণ করিতে হইবে, দৃশ্যের পৃথক্‌ বা স্বতন্্ অস্তিত্ব যে, বস্তুতঃ সত্য 
নহে, তাহা প্রতিপাদন করিতে হইবে। সৎকারণবাদ এই নিমিত্ত কার্য্যের কার্যারূপের 
মিথ্যাত্ব, কার্যের কারণ হইতে অনন্যত্ব_অভিন্বত্ব, সপ্রমাণ করিয়াছেন। 
সংকারণবাদ, অদ্বৈতবাদ ও বিবর্তবাদ এই বাদত্রয়ের অভিপ্রায় এক। 

অদ্বৈতবাদ যে, মুখ্যবাদ, দ্বৈতবাদী আস্তিক দার্শনিকগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন, 
তবে লোকবাবহার দ্বৈতজ্ঞানদ্বারাই নির্বাহিত হইয়া থাকে, আদ্বতজ্ঞান স্বরূপতঃ 
সতা হইলেও, সংসারী তাহা যথাযথভবে উপলব্ধি করিবার যোগ্য নহে, একেবারে 
অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ, অবিদ্যাদ্ধারা সম্যগ্রূপে বদ্ধ, সংশয়াত্মক মনের বশে 
বিচরণশীল, বৃত্তধীন পুরুষের কোনরূপেই সাধ্য নহে, সক্জ্ঞ ঝষিগণ এইজন্য 
দ্বৈতবাদের সমর্থন করিয়াছেন, দ্বৈতবাদের স্বরূপপ্রদর্শন করিয়াছেন। খখেদসংহিতা 
পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, ন্দ্িয়জ্ঞানকে বিস্মৃতিসাগরে বিলীন না করিলে, 
বৃত্ধান জ্ঞানের নিরোধ না হইলে, এক্দ্রিয়ক জ্ঞানের উৎপত্তির পুবের্ব বিদ্যমান, 
ঝত বা পরব্রল্ের প্রথমজ-_ প্রথমোৎপন্ন__আদিভৃতঙ্ঞানের পূর্ণভাবে বিকাশ না 
হইলে, অদ্বৈতবাদের স্বরূপদর্শন হইতে পারে না। * অতএব দ্বৈতপ্রতিপাদনপর | 
দর্শনসকল অনর্থক নহে, অদ্বৈতজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইলে, প্রথমতঃ দ্বৈতবাদের 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। 

পূর্বরূপের ত্যাগ না করিয়া যে অসত্য নানাকারের প্রতিভাস, পুবের্ব বিদিত 
হইয়াছি, তাহার নাম বিবর্ত, এবং পূর্রবরাপ ত্যাগপুরব্ধক যে নানাকারের প্রতিভাস, 
তাহার নাম “পরিণাম”। বিবর্তে কারণের স্বরূপ চ্যুতি হয় না, পরিণামে তাহা হয়। 
পরিণামে যে, কারণের স্বরূপ চ্যুতি হয়, তাহার প্রমাণ কি? দুগ্ধ দধির কারণ, 
দধির পূর্রবরূপ, দুগ্ধ যখন দধিরূপে পরিণত হয়, তখন উ হার দুগ্ধভাবের অবস্থিতির 
অভাব হইয়া থাকে, দধিরূপে পরিণত দুগ্ধকে পুনবর্ধরি দুপ্ধাকারে আনয়ন করিতে 
পারা যায় না, অতএব বলিতে হইবে, পরিণামে কারণের স্বরূপচ্যুতি হয়। 

দুগ্ধ কিরূপ অবস্থাতে, কিরূপ কারণ-সংযোগে দধিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। 
দুগ্ধের দধিরূপে পরিণতি ব্যাপারে দুগ্ধের উপাদান বা ঘটকাবয়ব সমূহের মধ্যে 
কিরূপ পরিবর্তন হয়? দুগ্ধে অণুসমূহের যে, নাশ হয় না, কি পরিণামবাদী, কি 


__বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য প্রবচনভাষ্যের ভূমিকাতে আস্তিক ষড়্দর্শনের পরস্পর সম্বন্ধ 
দেখাইবার জন্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিবেন। 
* “যদামাগন্‌ প্রথমজা খতস্যাদিদ্বাচো অশ্পুতে ভাগমস্যাঃ।”-_ খগ্বেদসংহিতা ২। ৩। ২১ ২২। 


৭০ পরলোক । 


আরম্তবাদী উভয়েই তাহা স্বীকার করেন, সন্দেহ নাই। অল্প সংযোগে দুগ্ধ দধির 
, আকার ধারণ করে, তখন দুগ্ধের অণুসমুহের সন্নিবেশেরই ভেদ হইয়া থাকে, 
উহাদের আপেক্ষিক সাম্যাবস্থারই বিচ্যুতি হয়, কিন্তু অণুসকল ঠিক থাকে। অতএব 
বলিতে পারা যায়, পরিণামে ও প্রকৃতপ্রস্তাবে কারণের স্বরূপচ্যুতি হয় না, কার্যেরই 
রূপান্তর বা অবস্থাগত পরিবর্তন হয়। দধিকে পুনবর্বার দুপ্ধরূপে আনয়ন সাধারণ- 
জ্ঞানে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইলেও, সাধারণশক্তি দ্বারা সাধ্য না হইলেও, বিশিষ্ট 
জ্ঞানে সম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে, শক্তি বিশেষ দধিকে পুনর্ব্বার দুগ্ধাকারে 
আনয়ন করিতে সমর্থ হইতে পারে, এবম্প্রকার অনুমান বোধ হয় একেবারে 
বাতুলোচিত নহে। অতএব জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে, আরন্তবাদ, পরিণামবাদ ও 
বিবর্তবাদ, অথবা অসংকার্যযবাদ, সৎকার্যযবাদ ও সৎকারণবাদ, ইহারা যে, বস্তুতঃ 
ভিন্ন নহে, ইহাদের সম্মিলন যে, অসম্ভবপর নহে, আমাদের বিশ্বাসে তাহা প্রতিপন্ন 
হইয়া থাকে। দধিকে পুনব্বার দুপ্ধীকারে আনয়ন অসম্ভব, ইহা এক অর্থে সত্য, 
আবার এক অর্থে মিথ্যা, যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি তাহার তদ্রপের কদাচ 
ব্যভিচার না হয়, তবে তাহাকে সত্য বলে” সত্যের এই লক্ষণানুসারেই ইহাকে 
সত্য ও মিথ্যা, দুই বলা যাইতে পারে । দধিকে সাধারণ লোকে দুধ করিতে পারে 
না, সুতরাং “দধি কখন দুধ হয় না” সাধারণের সমীপে ইহা সৎসিদ্ধান্ত বলিয়াই 
বোধ হইবে; কিন্তু যিনি দধিকে দুধ করিতে পারেন, তিনি বলিবেন, 'দধিকে কখন 
দুধ করা যায় না" ইহা সার্বভৌম সত্য নহে। গাটরূপে সংশ্লিষ্ট পরমাণুপুঞ্জকে 
পরস্পর সম্বদ্ধ করে। তাপ ও শৈত্য, এই পদাথদ্বয়ের উক্ত ধর্মদ্বিয় যদি সার্বভৌম 
বা অব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে, তাপ ও শৈত্য সম্বন্ধীয় এতাদৃশ জ্ঞানকে সত্য 
জ্ঞান বলিতে হইবে, কিন্তু জিন্ঞাস্য হইতেছে, তাপ ও শৈত্যের উক্ত ধন্ম্বিয় যে, 
সাব্বভৌম--অব্যভিচারী তাহার প্রমাণ কি? উহাদের উক্ত ধর্মদ্বিয়ের যে, 
বাভিচারস্থল আছে, প্রত্যক্ষ তাহা বলে না, অতএব প্রসারণ তাপের এবং আকুঞ্চন 
বা কোন বস্তু যাহার প্রত্যক্ষ সার্বভৌম কোন দেশ, কোন কাল, বা কোন বস্তু 
যাহার প্রত্যক্ষকে বাধা দিতে পারে না, তিনিই মুক্তকঠে বলিতে পারেন, প্রসারণ 
তাপের এবং আকুষ্চন শৈত্যের সাব্বভৌম-__অব্যভিচারী ধন্ঘ্ট তাপ ও শৈত্যের 
উক্ত ধন্মদ্বিয়ের যে, ব্যভিচারস্থল নাই, তিনিই তাহা নিশ্চয় পুক্কি বলিবার যোগ্য। 
কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতাক্ষ সাবর্বভৌম নহে, সুতরাং তাপ ও শৈতোর উক্ত 
ধন্মদ্বিয়ের যে, ব্যভিচারস্থল নাই, সাধারণ মানুষে যৌহার প্রত্যক্ষ সার্বভৌম নহে) 
তাহা বলিতে পারেন না, অন্ততঃ বলা উচিত নহে। আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচ্ছিন্ন, 
অতএব আমাদের প্রত্যক্ষদ্বারা সার্বভৌম তথ্যের রূপ নির্ধারিত হইতে পারে না। 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত সংগ্রহ। ৭১ 


হিয়ুম্‌ (10179) ক্যান্ট (917) প্রভৃতি পণ্ডিতগণও অনেকতঃ এইরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। * যাহারা পরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষকে সত্যাসত্য নিবর্বাচনের মানদণগ্ডরূপে গ্রহণ 
করেন, তাহাদের মতে যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিরোধী, তাহাই সত্য, এবং যাহা 
তদ্বিপরীত তাহা মিথ্যা। বৈদান্তিক আচার্যযগণ এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, পরিচ্ছিন্ 
প্রতাক্ষ দ্বারা কখনও সাব্র্বভৌম সত্যাসত্য নির্বাচিত হইতে পারে না, ব্যাবহারিক 
নিব্ধাচনের মানদণ্ড নহে। 
বিজ্ঞান (5012106) যে সকল সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, ও করিতেছেন, 
সব্বব্র সব্বদা অব্যভিচারী নহে। এইরূপ দৃশ্যজগৎ বা কার্য ব্যবহারিক দৃষ্টিতে 
সত্য হইলেও, পারমার্থিক দৃদ্ছিতে মিথ্যা, সতা-বিবিক্ত কার্য্য অসত্য সৎকারণবাদ 
সত্য বলিয়াছেন, সৎকারণবাদ কার্যকে কারণ হইতে অভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, 
অতএব এ বাদের দৃষ্টিতে কার্যযের কার্যযরূপ, কার্যের ব্যবহারিক অবস্থা, কার্ষ্যের 
কারণ-বিবিক্ত ভাব যে, মিথ্যারূপেই পতিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? জগৎ 
বা কার্য পারমার্থিক দৃষ্টিতে অসত্য হইলেও, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সত্য বলিয়াই 
বোধ হয়, সুতরাং সৎকার্য্যবাদেরও প্রয়োজন আছে, যথোক্ত বিজ্ঞানেরও লৌকিক 
প্রয়োজন সিদ্ধিতে বিশেষ উপযোগিতা আছে, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, ভূততন্থ, 
রসায়নতন্ত প্রভৃতি বিজ্ঞানশাখার ছায়া আশ্রয় না করিলে, মানব তাহার জাগতিক 
জীবনকে কথঞ্চিৎ বাধারহিত-_নিরগ্গল করিতে পারগ হয় না! সৎকারণবাদ যখন 
ব্যবহারিক জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন, জগতের সৃষ্টি-_স্থিতি_ লয়াদি 
পরিণামতত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন ইহাকেও যে, যথাপ্রয়োজন সংকার্য্যবাদের 
“যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি তাহার তদ্রপের কদাচ ব্যভিচার না হয়, 
এই লক্ষণানুসারে সত্যাসত্য নিবর্বাচন করিয়া থাকেন, সকলেই যখন এক প্রকার 
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৭২ পরলোক! 


লক্ষণানুসারে সত্যাসত্য নিব্র্বাচন করেন, তখন সত্যাসত্য নির্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়া 
সংস্কারদোষ অথবা প্রয়োজনভেদবশতঃ সত্যের উক্ত লক্ষণের ব্যবহার যথাযথভাবে 
করা হয় না, সকলে একরূপ লক্ষণদ্বারা সত্যনিব্্বাচন করিলেও যে, সত্যাসত্য 
নিবর্বাচন সম্বন্ধে মতের আনৈক্য হইয়া থাকে, ইহাই তাহার কারণ। আমাদের উক্ত 
প্রশ্নের এইরূপ সমাধানের তাৎপর্য উপলব্ি করিতে হইলে, প্রথমতঃ ইইন্ড্রিয়দোষ* 
“সংস্কারদোষ' ও “প্রয়োজনভেদ” এই পদত্রয়ের অর্থ কি, তাহা স্মরণ করিতে হইবে। 

যাহা-_যে ধন্মী বা দ্রব্য ঠিক যে ধরন্মবিশিষ্ট, তাহাকে ঠিক তদ্রপে জানার 
নাম সত্য বা যথার্থজ্ঞান_ সমীচীন অনুভব, ইহারই নাম “বিদ্যা'। মিথ্যাজ্ঞান বা 
অবিদ্যা ইহার বিপরীত, যাহা, যাহা নহে, যে ধর্মীতে যে ধর্ম বস্ততঃ নাই, তাহাকে 
তাহা, সেই ধর্মাবিশিষ্ট বলিয়া জানা, মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা। যাহা দুষ্ট বা ব্যভিচারী 
জ্ঞান, মহর্ষি কণাদ তাহাকে “অবিদ্যা” বলিয়াছেন। * 

প্রশত্তপাদ বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান বা প্রত্যয়কে (17018009) বিদ্যা ও অবিদ্যা 
প্রেমা ও অপ্রমা), সামান্যতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মহর্ষি কণাদ 
মিথাজ্ঞান বা অবিদ্যার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, ইন্দ্রিযদোষ ও 
সংস্কারদোষ, এই দ্বিবিধ দোষ হইতে মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যার উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
চম্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দড্রিয়সমূহ রোগ বা বার্থক্য প্রযুক্ত দূষিত হইলে, দৃশ্যমান বস্তু সকলের 
প্রকৃতরূপ চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হয় না, অতএব ইন্দ্রিয়দোষ যে, অযথার্থ জ্ঞান 
বা অবিদ্যার কারণ, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 

ইন্দ্রিয় সকলের সহিত বিষয় সমুহের সন্নিকর্ষধ হইলে পর, চিন্তে যে যে রূপ 
প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেই সেই রূপ প্রতিবিম্ব উহাতে লাগিয়া থাকে। প্রত্যক্ষীভূত 
বিষয়সকলের অনুপস্থিতিতেও আমরা যে, তাহাদিগকে ভাবিতে পারি, চিত্তে 
উহাদের ছাপ লাগিষা থাকাই তাহার কারণ । ইন্দ্রিয়বৈকল্য বা ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা 
নিবন্ধন দূষিত অনুভবই সংস্কারদোষের হেতু। কার্যাগুণ কারণগুণ-পুকর্কিই হইয়া 
থাকে, প্রতাক্ষ যখন সংস্কারের কারণ, “তখন প্রত্যক্ষে দোষ থাকিলে, অবশ্যই 
সংস্কারও দৃবিত হইবে! ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ যে, মিথ্যাজ্ঞানের কারণ, 
তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, ইন্দ্রিয়বিকলতার কারণ কি? 
কাহারও ইন্দ্িয়গ্রাম সম্পূর্ণ, কাহারও অপূর্ণ হয় কেনঃ শাস্ত্র উপদেশ, পূৃবর্ধকম্ম্হি 
ইন্দ্রিয়বৈকল্যের হেতু। ইন্দ্রিয়বৈকল্য ও সংস্কারদোষ যে, অপূর্ণ বা পরিচ্ছিন্নশক্তির 
ফল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কর্ম্ম ও শক্তি ইহারা বস্তুতঃ এক পদার্থ, শক্তির 
ব্ক্তাবস্থাই “কর্ম । মহর্ষি কণাদ ইন্দ্রিয়দোষ' ও “সংস্কারদোষ" বলিতে 
কর্্মদোষকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। পরিচ্ছিত্রশক্তিই কর্ম্মদোষের কারণ। মিত হয়, 


* “তচ্গুষ্টজ্ঞানম্।”"- বৈশেধিকদর্শন ৯। ১। ১১। 
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পরিচ্ছিন্ন হয়, পদার্থ সকল যদ্দ্ারা, তাহাকে “মায়া বলে। অতএব বলিতে পারা 
যায়, শক্তি মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। পরিচ্ছিন্্ন শক্তি যখন কর্ম্মদোষের 
কারণ, তখন শক্তি যদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহাকেই কর্্মদোষের কারণ বলা যাইতে 
অতএব মায়াই কর্ম্মদোষের কারণ, মায়াই ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষের হেতু। 
মায়া কোন্‌ পদার্থ? অনাদি কন্মকেই এস্থলে মায়া বলিয়া বুঝিতে হইবে। কর্ম্ম 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তিত্রয়ের কার্য্য। অতএব অনাদি কর্ম ও সত্াদি 
গুণত্রয়ের অনাদি কার্য্য এক পদার্থ । কার্যের স্বরূপে স্থিতি ও কারণাত্মাতে স্থিতি, 
এই দ্বিবিধ স্থিতির কথা পৃর্র্ব উক্ত হইয়াছে। কার্যের স্বরূপে স্থিতিই সাধারণতঃ 
কম্মগি এই নামে, এবং কারণাত্মাতে স্থিতিই শক্তি বা কারণ, এই শব্দে অভিহিত 
হইয়া থাকে। শক্তি ও কম্ম্ট এই উভয়ই সুতরাং “মায়া”। যদ্দারা পদার্থ সকল 
পরিচ্ছিন্ন (00101010119) হয়, তাহাকে "মায়া, বলে, নির্ঘনুতে মায়া শব্দের 
এইরূপ নিরুক্তি করা হইয়াছে। “যদ্দ্ারা পদার্থ সকল পরিচ্ছিন্ন হয়,” এই কথার 
অভিপ্রায় কি, তাহা অবগত হইতে হইলে, পরিচ্ছেদের স্বরূপ কি, তাহা জ্ঞাতব্য। 
অদ্বৈতসিদ্ধি নামক প্রসিদ্ধ বৈদান্তিকগ্রন্থে দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ, এই ত্রিবিধ 
পরিচ্ছিন্নত্বের বিবরণ আছে। কোন এক দেশে বিদামানত্বের নাম দেশতঃ 
পরিচ্ছিন্নত্ব, কোনকালে বিদ্যমানত্বের নাম কালতঃ পরিচ্ছিন্নত্ব এবং কোন বস্তুর 
সহিত তাদাত্ম্যাপন্নত্বের নাম বস্তৃতঃ পরিচ্ছিত্্রত্ব। * দেশাদি দ্বারাই যখন পদার্থ সকল 
পরিচ্ছিন্ন হয়, অপিচ যদ্দ্ারা পদার্থ সকল পরিচ্ছিন্ন হয়। তাহাই যখন “মায়া” 
তখন দেশাদিকে মায়ারই ভিন্র-ভিন্ন রূপ বলিতে হইবে। কাল-পরিচ্ছেদের 
অভাবকে নিত্যত্ব, দেশ-পরিচ্ছেদের অভাবকে বিভৃত্ব এবং বস্ত্-পরিচ্ছেদের 
অভাবকে পূরণণত্ব বলা হয়। 1 সৎকারণবাদ নিত্য, বিভু ও পূর্ণ পদার্থকে ব্রন্ম? 
এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন; এই ব্রহ্দই সর্রকার্যের পরমকারণ, সৎকারণবাদ 
ব্রহ্মকেই পরমার্থতঃ সৎ বা সত্য বলিয়াছেন। যাহা এই ব্রহ্মবিবিস্ত, তাহা যে, 
অসৎ, তাহা সুখবোধ্য। ব্রহ্ম স্বীয় মায়া দ্বারা নানারূপে বিবর্তিত- অসত্য নানাকারে 
স্বরূপের অসংস্পর্শি বৈষম্যের প্রতিভাসের নাম 'বিবর্ত”। বিশ্বপ্রপঞ্চের আদান্ত 
সমান, কারণব্রহ্মই বিশ্বের আদি এবং ব্রহ্মই অন্ত, বিশ্বজগৎ ব্রন্মা হইতে উৎপন্ন, 
ব্রন্মে স্কিত এবং ব্রন্দেই বিলীন হইয়া থাকে। মধ্য বা কার্য্যাবস্থার যে বৈষম্য- 
প্রতিভাস, তাহা ব্রন্মের স্বরূপকে_ ব্রন্মের নিত্যত্ব, বিভুত্ব ও পূর্ণত্বকে স্পর্শ 
(886০) করে না, তাহা মায়িক বিজূম্তণ, তাহা সেত্যের যথোক্ত লক্ষণানুসারে) 


1 “কালপরিচ্ছেদাভাবো নিত্যত্বং দেশপরিচ্ছেদাভাবে৷ বিভূত্বং বস্তু পরিচ্ছেদাভাবঃ পূর্ণত্বম্‌।” 
--অদ্বৈতসিদ্ধি। 
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অসত্য বা মিথ্যা । তত্বৃজ্ঞানের উদয় হইলে, তাহার উচ্ছেদ হইয়া থাকে । তত্তৃজ্ঞানের 
যাইবে কি রূপে? যাবৎ তত্তৃজ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ প্রপঞ্চের_ কার্বের মিথ্যাত্ব 
উপলব্ধ হয় না, সৎকার্যযবাদিগণ এই নিমিত্ত কার্য্যকে সৎ বলিয়াছেন। সৎকার্য্যবাদের 
সমর্থক খধিগণ সব্র্রজ্ঞ বা অন্রান্ত হইলেও, প্রয়োজনের প্রেরণায় সৎকার্যযবাদের 
স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এইজন্য বলিয়াছি, ইন্দ্রিযদোষ, সং 
স্কারদোষ, অথবা প্রয়োজনভেদবশতঃ সত্যের লক্ষণের ব্যবহার যথাযথভাবে করা 
হয় না। তত্বদশী খষিগণও যে, সব্বত্র সতের যথোক্ত লক্ষণের ব্যাপকভাবে 
ব্যবহার করেন নাই, অনধিকারীদিগের প্রবোধের প্রয়োজনই তাহার কারণ। 
পুরের্ব যে ভাবের অস্তিত্ব প্রতাক্ষের বিষয়ীভূত হইতেছিল না, তাদৃশ ভাবের 
অস্তিত্ব যখন প্রথম প্রতাক্ষাগাচর হয়, তখন আমরা সাধারণতঃ তাহাকে “আরন্ত? 
বলিয়া থাকি। 'আরম্তবাদ” ও "অসংকার্য্যবাদ" সুতরাং সমানার্থক। ছিল না, হইল, 
ইহারই নাম “আরম্ত”। ছিল না” এই কথার অর্থ কি? স্থুল-প্রত্যক্ষদ্বারা যাহার 
অক্তিত্ব উপলব্ধ হয় না, লোকে সাধারণতঃ তাহাকেই “ছিল না” বা অসৎ" বলিয়া 
থাকে। আরম্ত বা অসৎকার্য্বাদী তার্কিকগণ “ছিল না” অসৎ),এই শব্দটী কোন্‌ 
অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন? মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, যাহার ক্রিয়া ও গুণের ব্যপাদেশ 
হয় না, তাহা অসৎ। * উৎপত্তির পূর্বে কার্যের ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশ হয় 
না, এইনিমিত্ত ইহাকে “অসৎ বলা হয়। কারণাত্রাতে অবস্থিত ভাবের কোনরূপ 
ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশ হয় না, এইজন্য তাদৃশ অবস্থাকে অসৎ, অর্থাৎ সাধারণতঃ 
পরিচিত সৎ হইতে অন্যভাবের সৎ বলা হইয়া থাকে। অতএব উৎপত্তির পূর্বে 
কার্ধ্য অসৎ ছিল” বলিলে, উৎপত্তির পৃ কার্ধ্য গগণারবিন্দবৎ অসৎ ছিল, বুঝিতে 
হইবে না। যাহা গগণারবিন্দবৎ অসৎ, তাহার কদাচ ক্রিয়া ও গুণের বাপদেশ 
হয় না। একবস্তই অবস্থা, বুদ্ধি ও প্রয়োজনভেদে সৎ ও অসৎ, এই উভয়রাপেই 
ব্পদিষ্ট হইয়া থাকে। তবে আস্তিক অসংকার্যাবাদের সহিত সংকার্যযবানদর পার্থক্য 
কি? আস্তিক অসৎকার্যাবাদ সৎকার্যাবাদ হইতে বস্তৃতঃ বিভিন্্র পদার্থ নহে । আন্তিক 
অসংকার্যযবাদীরা কার্যের যে অবস্থাদ্ধয়কে প্রাগভাব ও প্রধবংসাভাব বলিয়াছেন, 
সৎকার্যাবাদিগণ কার্যের সেই অবস্থাদ্ধয়কেই যথাক্রমে অনাগত ও অতীত, 
ভাবরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন, সৎকার্ধাবাদীদিগের মতের সহিত অসংকার্যাবাদিগণের 
কেবল এই অংশেই পার্থক্য। * কার্য্য পূর্ব হইতে সৎ হইলেও, অভিব্যক্তির 
(19170651810) অভাববশতঃ উপলব্ধ হয় না, সতকার্যযবাদীরা একথা অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। যাহারা অভিব্যক্তির প্রাগভাব, অভিব্যক্তির পশ্চাদুৎপত্তি মানিয়াছেন, 
তাহারা কি এক আর্থে অসতকার্যাবাদী নাহেন£ 
* “ক্রিয়াণডণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ।”-- | 
* “অয়মেব হি সৎকার্যাবাদিনামসৎকার্যাবাদিভ্যো বিশেষো যৎ তৈরুচামানৌ প্রাগভাবপ্রধবংলৌ 
সৎকার্যযবাদিভিঃ কার্যাস্যানাগতাতীতাবস্থে ভাবিরূপে প্রোচোতে ।”* বিজ্ঞানভিক্ষু। 
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ঘট কার্ধ্য, মৃত্তিকা কারণ। ঘটের অভিব্যক্তির পূবের্ব ইহা যে মৃত্তিকাতে 
ঘটরূপে বিদ্যমান থাকে না, তাহা সহজ বুদ্ধিগম্য; অভিব্যক্তির পৃবের্ব ঘট কারণগর্ভে 
ঘটরূপে বিদ্যমান থাকে, সৎকার্যাবাদিগণ নিশ্চয়ই এইরূপ কথা বলেন নাই। 
সৃন্ম্নাবস্থায় বিদ্যমান- অব্যক্তভাবে অবস্থিত কার্যযশক্তির-_উপাদান কারণের নিমিত্ত 
কারণ সংযোগে স্থুলাবস্থায় প্রকটিত হওয়ার নাম অভিব্যক্তি । উপাদান ও নিমিত্ত, 
কার্ধ্যমাত্রেরই এই দ্বিবিধ কারণ। উপাদান ও নিমিত্ত এই কারণদ্বয়ের ভেদাভেদ 
লইয়া অসংকার্য্যবাদ, সৎকার্ধযাবাদ ও সংকারণবাদ,এই বাদত্রয়ের মত বিরোধ 
আছে। আস্তিক অসৎকার্যাবাদের বা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের উপদেশ, পরমাণু 
বিশ্বজগতের উপাদান বা সমবায়িকারণ, এবং ঈশ্বর, কাল, পূর্রকির্্ম, বা অদৃষ্ট 
ইত্যাদি ইহারা নিমিত্ত কারণ। সংকার্যযবাদের বা সাংখ্যদর্শনের উপদেশ, প্রকৃতি 
ও কর্ম্ম €ধন্মাধন্ম, ইহারাই যথাক্রমে বিশ্বজগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। 
কর্ম্ম বা ধর্্াধর্্ম প্রকৃতিরই কার্ধা-_বিকার। সাংখ্য মতে প্রকৃতি-বিকার অহংকার 
হইতেই বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও সংহারের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। সাংখ্যদর্শন 
বলিয়াছেন, অনহঙ্থতের অই্টৃত্ের বা নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, 
শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধ ব্রহ্মা ও রুদ্রের সৃষ্টি ও সংহারকর্তৃত্ব সাংখ্যমতে অহংকারোপাধিক। 
ংকার অন্যের কর্তী হউক, কিন্তু জ্ঞাতব্য হইতেছে, অহংকারের কর্তী কে? 
সৃষ্টি ও লয়ের নিষ্পত্তি কালে প্রকৃতি-ক্ষোভক কর্মের অভিব্যক্তি যে প্রকার কেবল 
অভিব্যক্তি হয়, ইহারও অন্য কর্তা নাই। * 
সাংখ্যশাস্ত্র কারণব্রহ্মকে__পুরুষ-সামান্যকে নির্ণ বলিয়াছেন, নিত্য ঈশ্বরের 
অভ্যুপগম করেন নাই। “কারণব্রন্মা* এস্থলে কারণ' শব্দ কোন্‌ অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে? কারণ” শব্দ এস্থলে স্বশক্তি-প্রকৃত্যুপাধিক স্বেশক্তি প্রকৃতি হইয়াছে 
উপাধি যাহার), অথবা নিমিত্ত কারণ, এই অর্থের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
খ্যমতে প্রকৃতিই পুরুষার্থের প্রবর্তক। * 


* “অহঙ্কারকর্রধীনা কার্য্যসিদ্ধির্ণেশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ।”-_-সাং দং, ৬। ৬৪। 


“অদৃষ্টোদ্ভূতিবৎ সমানত্বম্‌।”- সাং দং ৬। ৬৫। 

* “অন্তর শাস্ত্রে কারণব্রক্ষম তু পুরুষসামান্যং নির্ভণমেবেষ্যতে। ঈশ্বরানভ্যুপগমাৎ। তত্র চ কারণশব্দঃ 
স্বশক্তিপ্রকৃত্যুপাধিকো বা নিমিত্তকারণতাপরো বা পুরুষার্থস্য প্রকৃতিপ্রবর্তকত্বাদিতি মন্ডব্যম্‌।”-_ 
সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য। 


৭৬ পরলোক । 


অদ্বৈতবাদের উপদেশ, ব্রহ্মই বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদান কারণ, এবং ব্রন্মাই নিমিত্ত 
কারণ। 1 অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইলে, নিমিত্ত ও উপাদান, এই কারণদ্বয়ের 
অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতে হইবে, ভোক্ভু ও ভোগা বা দৃক ও দৃশ্য (5801601 
8110 00160), এই ভাবদ্ধয়ের ভেদ যে, বাস্তব নহে, তাহা সপ্রমাণ করিতে 
হইবে, অপরিচ্ছিন্ন ও পরিচ্ছিন্নের এবং পরপ্রকাশ্যত্ব জেড়ত্ব) ও স্বপ্রকাশত্বের 
(চৈতন্যের) বিরোধভর্জন করিতে হইবে, এক কথায় অদ্বৈতসিদ্ধিতে ভেদের 
(01115191709) অসিদ্ধি প্রদর্শন অবশ্য কর্তব্য । 

ছান্দোগ্যেপনিষৎ বলিয়াছেন, নাম, রূপ, ক্রিয়াবৎ বিকৃতরাপে উপলভামান এই 
জগৎ উৎপত্তির পূর্র্বে কেবল এক অদ্বিতীয় সম্মাত্র ছিল (“সদেব সোম্যেদমগ্র 
আসীদেকমেবাহদ্বিতীয়ম্‌।”__ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। এতরেয় আরণ্যকেও উক্ত হইয়াছে 
সৃষ্টির অগ্রে এই দৃশ্যমান জগৎ এক- অখটুকরস আত্মভাবে বিদ্যমান ছিল, তখন 
আত্ম-বিলক্ষণ অন্য কোন বস্তু ছিল না (“আত্মা বা ইদমেক এবাপ্র আসীন্লান্যৎ 
কিঞ্চনমিষৎ।”__এ্তরেয় আরণ্যক)। ছান্দোগ্যোপনিষৎ সৃষ্টির পূর্বে দৃশ্যমান জগৎ 
কেবল সন্মাত্র ছিল, এই কথা বুঝাইতে যাইয়া, অবধারণার্থক “এব' এবং “এক' 
ও “অদ্ধিতীয়' এই তিনর্টী পদের প্রয়োগ করিয়াছেন, কেন? কেবল অদ্ধিতীয় পদ 
প্রয়োগ করিলেই তো ইষ্টসিদ্ধি হইত, অনর্থক অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য 
কি? আদ্বৈতসিদ্ধিপ্রণেতা মধুসূদন সরস্বতী ও সায়ণাচার্ধ্য এবম্প্রকার জিজ্ঞাসা 
বিনিবৃত্ত করিবার জন্য বলিয়াছেন, স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয়, লোক্রসিদ্ধ এই 
ত্রিবিধ ভেদের নিষেধার্থ শ্রুতি এব' এক" ও “অদ্বিতীয়” এই তিন্টী পদের প্রয়োগ 
করিয়াছেন, স্বগতভেদ, সজাতীয়ভেদ ও বিজ্ঞাতীয়ভেদ, লোকে এই ত্রিবিধভেদ 
উপলব্ধ হইয়া থাকে; এক ব্রহ্ম ভিন্তর দ্বিতীয় পদার্থ নাই, এই প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিতে 
হইলে, স্বগতাদি ত্রিবিধ ভেদেরই যে, অসিদ্ধি প্রদর্শন কর্তব্য, শ্রুতি, এতদ্বারা 
তাহাই জানাইয়াছেন। স্বগতাদি ব্রিবিধ ভেদের স্বরূপ কি? 


এক বৃক্ষের শাখা, স্বন্ধে, পত্র, পুষ্প, ফল ইত্যাদির মধ্যে পরস্পর যে ভেদজ্ঞান 
হইয়া থাকে, তাহা “স্বগতভেদ”, বৃক্ষদ্ধয়ের মধ্যে যে ভেদের উপলব্ধি হয়, তাহা 
সজাতীয় ভেদ, এবং বৃক্ষ ও পাষাণাদির মধ্যে যে ভেদপ্রতীতি হয়, তাহা 
“বিজাতীয়ভেদ'। শ্রুতি বলিয়াছেন, সৃষ্টির পৃবের্ব- জগতের অব্যাকৃত অবস্থায় এক 


1 “প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।”-__ বেদান্তাদর্শন ১। ৪1 ২৩। 
অর্থাৎ, বিশ্বজগতের প্রকৃতিও ব্রন্ম। “প্রকৃতি” শব্দ দ্বারা এস্ালে উপাদান কারণই লক্ষিত 
হইযাছে। ব্রহ্মকে বিশ্বজগতের প্রকৃতি বা উপাদানকারণ না বিলে, শ্রুতির 'এককে জানিলে 
সকল জানা হয়" এই প্রতিজ্ঞার অপিচ কারণ বাতিরিক্ত কার্য্য মিথ্যা, এই সত্য প্রতিপাদনার্থ 
প্রদর্শিত ঘট-শরাবাদি মৃদ্বিকারের মৃত্তিকাই সত্য, এই দৃষ্টান্তের উপরোধ।-_-বাধা হয়। 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ৭৭ 


অদ্বিতীয় সন্মাত্র বস্তু বিদ্যমান ছিলেন; সৃষ্টি বা ব্যাকৃত অবস্থায় উক্ত অদ্বিতীয় 
সন্মাত্র বস্তুর স্বগত, সজাতীয় ও বিজ্ঞাতীয়, এই ত্রিবিধভেদ বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া 
থাকে, ঈশ্বর, জীব, উত্তিদ্‌ বা স্থাবর, জীব এবং জড়, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণছারা 
সামান্যতঃ এই সকল বিশিষ্ট সৎপদার্থের অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধ করিয়া থাকি ।" 
অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইলে, উক্ত অখাঁগুকরস সদ্বস্তর উপলভ্যমান স্বগত, 
সজাতীয় ও বিজাতীয়, এই ত্রিবিধ ভেদবুদ্ধির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতে হইবে। 
উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণের অভিন্তত্ব প্রতিপাদন না করিলে যে, 
অদ্বৈতবাদের সিদ্ধি হইবে না, পৃবের্ব তাহা উক্ত হইয়াছে। অদ্বিতীয়, কুটস্থ, 
চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন ব্রন্মের নানারূপে উপলভামান বিশ্বজগতের 
উপাদানত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? আরম্তবাদী ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন যে দৃষ্টিতে 
পরমাণুকে বিশ্বজগতের উপাদান বলিয়াছেন, অথবা পরিণামবাদী সাংখাদর্শন যে 
দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে বিশ্বকার্যের উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রুতিসিদ্ধ অদ্বৈতবাদ 
কি ব্রন্মাকে সেই দৃষ্টিতে বিশ্ব-জগতের উপাদান বলিয়াছেন, সেই দৃষ্টিতে কি ব্রন্মের 
উপাদানত্ব সিদ্ধ হয়ঃ না, শ্রুতি প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদ ব্রম্গাকে আরন্তবাদী বা 
পরিণামবাদীদিগের দৃষ্টিতে বিশ্বজগতের উপাদান বলেন নাই, শ্রুতিপ্রতিপাদিত 
আদ্বিতবাদের অভিপ্রায়, ব্রহ্ম অবিদ্যা দ্বারা আকাশাদি প্রপঞ্চরূপে বিবর্তিত হয়েন, 
শ্রুতিসিদ্ধ অদ্বৈতবাদ আরন্ত বা পরিণামবাদের প্রতিষ্ঠাপক নহেন, বিবর্তবাদের 
স্থাপক। আরম্ত, বিবর্ত ও পরিণামের লক্ষণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তথাপি পুজ্যপাদ 
প্রকাশানন্দ সরস্বতী স্বপ্রণীত সিদ্ধান্ত-লেশসংগ্রহ নামক গ্রন্থে ইহাদের লক্ষণ সম্বন্ধে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করা আবশ্যক মনে করিলাম। 
সিদ্ধান্ত, ব্রহ্ম ও তদ্িবর্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ বস্তুতঃ অভিন্ন, অতএব আরম্তবাদ ও বিবর্তবাদ, 
এই উভয়ের ভেদ স্পষ্টতঃ উপল হইয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 
সাংখ্যাভিমত পরিণামবাদে যখন পরিণাম ও পরিণামীর অভেদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে, 
তখন বিবর্তবাদের সহিত পরিণামবাদেরও যে, ভেদ আছে, তাহা কিরূপে নির্ধারিত 
হইবে? 


* “লোকে বৃক্ষারদিপদার্থেযু স্বগতঃ সজাতীয়ো বিজাতীশ্চেতি ত্রিবিধো ভেদোহস্তি।”__এতরেয় 
আরণ্যকভাষ্য। 
“বৃক্ষস্য স্বগতোভেদঃ যন্ত্র £ বৃক্ষান্তরাৎ সজ্াতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ তথা 
সন্বস্ভনো ভেদক্রয়ং ২৬৯ স্রমাদিতি শ্বগতভেদো 
£ সজাতীয়ভেদো দ্রব্যস্বাদিনা সজাতীয়-পৃথিব্যাদিভেদঃ বিজাতীয়ভেদো 
গুণাদিভেদঃ1”-__অদ্ধৈতসিদ্ধি। 


ঃ পরলোক। 


বিবর্ত” ও পরিণাম” এই উভয়ের লক্ষণগত ভেদ হইতে “বিবর্তবাদ” ও 
'পরিণামবাদের ভেদ নিশ্চিত হয়। উপাদানরূপে গৃহীত বস্তুর যে, তৎসমসত্তাক 
অন্যথাভাব, তাহার নাম “পরিণাম, এবং উপাদানের অসমসত্তাক অন্যথাভাবের 
নাম “বিবর্ত”। সমান হইয়াছে সন্তা যাহার, তাহার নাম “সমসত্তাক'। অন্যথা__ 
পুবর্বাপেক্ষায় রূপান্তরে ভাব__ভবন-__অবস্থান-_-অবস্থাবিশেষে অবস্থিতি 
“অন্যথাভাব*। ঘট মৃত্তিকার সমানসত্তাক অন্যথাভাব- হৃত্তিকার অবস্থাবিশেষ। 
“সমসত্ডাক”, এই বিশেষণ পদ প্রয়োগের উদ্দেশ্য কি? ঘট যে তন্ত্র পরিণাম হইতে 
পারে না, তাহা জানানই উক্ত বিশেষণপদ প্রয়োগের উদ্দেশ্য। অপরিচ্ছিন্নের 
পরিচ্ছিন্নরূপে, স্বপ্রকাশের পরপ্রকাশ্য বা জড়রূপে, নিত্যের অনিত্যরূপে রজ্ঘবর 
সর্পভাবে যে প্রতিভাস, তাহা উপাদানের বিষমসত্তাক অবস্থাবিশেষের দৃষ্টান্ত। 
পারমার্থিকী, ব্যবহারিকী ও প্রাতিভাসিকী, কেহ কেহ সত্তার এই ত্রেবিধ্য 
অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। ব্রন্দচৈতন্যের সত্তা পারমার্থিকী, ঘটাদিপ্রপঞ্চের সত্তা 
ব্যবহারিকী, এবং শুক্তি-রজতাদির সত্তা প্রাতিভাসিকী। যাহারা এই ত্রিবিধ সত্তা 
অঙ্গীকার করেন, প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাহাদের জন্য পরিণাম ও বিবর্তের কারণ- 
সলক্ষণ অন্যথাভাব পরিণাম”, এবং “কারণ-বিলক্ষণ অন্যথাভাব বিবর্ত", এইরূপ 
লক্ষণ করিয়াছেন। প্রকৃতি জড়া__অচেতনা, প্রকৃতির সলক্ষণ জড় বা অচেতন 
মহত্তত্বাদি অবস্থাবিশেষে অবস্থিতির নাম “পরিণাম”। চিন্ময় ব্রন্দের জড় 
বিশ্বপ্রপধ্ঠাকারে স্থিতি “বিবর্ত”। * সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে বিবর্ত ও পরিণামের ত্রিবিধ 
লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। দ্বিবিধ লক্ষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল, এক্ষণে তৃতীয় 
প্রকার লক্ষণের অভিপ্রায় কি, তাহা দেখা যাউক। 

উপাদান-কারণরূপে অভিমত বস্ত হইতে যে, অভিন্ন কার্ধ্য, তাহা পরিণাম, 
এবং উপাদান-কারণরূপে গৃহীত বস্ত হইতে কার্যের ভেদাভেদ দুর্নিরূপণীয়ত্বের 
নাম বিবর্তত্ব। * কার্যকারণের বাস্তব ভেদাভেদ নিরূপণ দুঃসাধ্য কেন? মৃত্তিকা 


“ব্রন্মণশ্চ উপাদানত্বং অদ্বিতীয়কুটস্থচৈতন্যরূপস্য ন পরমাণুনামিবারস্তকস্বপং ন চ 
প্রকৃতেরিব পরিণামিত্ববূপং, কিস্তৃবিদ্যয়া বিয়দাদিপ্রপঞ্চরূপেণ বিবর্তমানত্বলক্ষণম্। 
বস্তনস্তৎসমসত্তাকোহনাথাভাবঃ পরিণামঃ তদসমসত্তাকো বিবর্ত ইতি বা, কারণ- 
সলক্ষণোহন্যথাভাবঃ পরিণামঃ তদ্বিলক্ষণো বিবর্ত ইতি বা।”- সিঙ্গান্তলেশসংগ্রহ। 
“ননু ব্রহ্মতদ্ধিবর্থপ্রপঞ্চয়োরভেদঃ সিদ্ধান্তে উপেয়তে। আরস্ভতবাদে তু 
আরভামার স্তকাদত্য স্তভিন্নমুপেয়ত ইতি আরম্তরবিবর্তয়োর্ভেদঃ স্পষ্টঃ। সিদ্ধান্ত ইব 
পরিণামবাদেহপি সাংখ্যাদ্যভিমতে পরিণাম-পরি ণামিনোর ভে দাভু যপগমাৎ 
বিবর্ত পরিণাময়োর্ভেদঃ কথমবগস্তব্য ইত্যাশক্ক্য লক্ষণভেদাদিত্যাহ ।”- অচ্যুত 
কৃষ্ণানন্দতীর্থবিরচিত সিদ্ধান্তেলেশসংগ্রহটীকা ! 


“কারণাভিন্নং কার্য্যং পরিণামঃ, তদভেদং বিনৈব তচ্থযতিরেকেন দুর্বচং কার্যযং বিবর্ত ইতি বা 
বিবর্তপরিণাময়োর্বিবেকঃ।”_ সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ। 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য। ৭৯ 


কারণ, ঘট কার্য্য, তস্ত কারণ, পট কার্য্য, সুবর্ণ কারণ, কুগুল কার্ধ্য। মৃত্তিকা হইতে 
ঘটকে, তন্ত হইতে পটকে, অথবা সুবর্ণ হইতে কুগুলকে ভিন্নরূপে গ্রহণ করা 
যায় না। নিন্নোন্নতাদিযুক্ত মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘটের, সংযোগ-বিশেষযুক্ত তন্তসমূহ 
ব্যতিরেকে পটের উপলব্ধি হয় না। মৃত্তিকাই ঘট, তন্তই পট, সুবর্ণই কুগডল, এইরূপ 
সামানাধিকরণ্যের প্রত্যয় হইয়া থাকে; ভিন্ন বস্তদ্ধয়ের মধ্যে সামানাধিকরণ্য প্রত্যয় 
হওয়া সম্ভব নহে। অপিচ কারক ব্যাপারের পৃবের্ব নিমিত্ত-কারণ সংযোগে 
মৃত্তিকাদির ঘটাদিরুপে পরিণত হইবার অপ্রে ঘটাদি যে, মৃত্তিকাদিতে__উপাদানে 
অনভিব্যক্তভাবে_ শক্তিরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে, তাহা 
স্বীকার না করিলে, মনুষোর শৃঙ্গোৎপত্তির ন্যায় ঘটাদির উৎপত্তিরই অনুপপত্তি 
হয়, তাহা হইলে যে কোন বস্তু হইতে যে কোন বস্তুর উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব 
হইত না। কার্যরূপে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ধে কার্ধ্য-কারণের অভেদ সিদ্ধ হইলে, 
সাংখ্যদর্শন এইরূপ যুক্তি-দ্বারা কার্ধয-কারণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করেন। ভেদবাদী 
তার্কিকগণ বলেন, কার্য্-কারণের অভেদ সম্ভব হয় না, একেরই কার্যযত্ব ও কারণত্ব 
হইবে কিরূপে? মৃত্তিকাদ্ধারা ঘটের জলাহরণাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় না, ঘটও 
মৃত্তিকার সাধ্য কার্য সম্পাদন করিতে পারে না, মৃত্তিল্ার ন্যায় ঘট কখন 
ঘটোৎপাদনের সমর্থ নহে। কার্যয-কারণের অভেদত্ব প্রতিপাদনার্থ অভেদবাদী যে 
সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ভেদবাদী সেই সকল যুক্তি খণ্ডনপূর্র্বক স্বমত 
স্থাপন করিতে পারেন না, আবার ভেদবাদীদিগের প্রদর্শিত যুক্তি সকলও 
অভেদবাদীরা কাটিতে পারগ হয়েন না। অতএব কার্যয-কারণের ভেদাভেদ 
দুর্নিরূপণীয়। উৎপত্তির পৃবের কার্যকে সৎ বা অসৎ, এই উভয়ের কোনরূপেই 
যখন নিরূপণ করা যায় না, কার্য-কারণের ভেদাভেদও যখন দুর্নিরূপণীয়, তখন 
ইহার তত্ব অসিদ্ধ বলিতে হইবে । কারণ যে, কার্যযোৎপত্তির পূর্র্বকালে, কার্যযকালে, 
অপিচ ইহার নাশকালেও বিদ্যমান থাকে, তাহা স্থির, অতএব কার্যের অপেক্ষায় 
কারণকে সত্য বলা যাইতে পারে। মৃত্তিকাদি অবান্তর কারণ সমূহের স্ব-স্ব 
কার্য্যাপেক্ষায় সত্যত্ব সিদ্ধ হইলেও, পরমার্থতঃ সত্যত্ব সিদ্ধ হয় না, যে হেতু 
ইহারা পরমকারণ নহেঃ ইহারাও বিকার বা কার্য্যপদার্থ। যাহা দেশতঃ, কালতঃ 
ও বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং যাহা নিত্য, বিভূ ও পূর্ণ নহে, তাহা কখন পরমকারণ 
হইতে পারে না। ব্রন্ম-ব্যতিরিক্ত সকলই বাধিত-_সকলেই পরিচ্ছিন্ন। অতএব 
পরমকারণ ব্রহ্মই পরমার্থতঃ সত্য। বিকার বা কার্যযজাতের অনিবর্বাচ্যতা-_ 
অনিরূপণীয়তাবশতঃ মিথ্যাত্ব অনিকর্চনীয়তা যে মিথ্যাত্বের অর্থান্তর, পৃবের্ব তাহা 
উক্ত হইয়াছে), এবং কারণের নির্বার্চতা_ নিরূপণীয়তা-নিবন্ধন সত্যত্ব সিদ্ধ 


৮০ পরলোক । 


হইতেছে। “সৎকারণবাদ ই সুতরাং অসন্দিগ্ধবাদ। 

অদ্বৈতবাদ ব্র্দাকেই জগতের উপাদান এবং ব্রন্মকেই নিমিত্ত কারণ বলিয়াছেন, 
অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, শুদ্ধ ব্রন্মই জগতের উপাদান কারণ, অথবা ঈশ্বররূপ 
বা জীবরূপ জগতের উপাদান কারণ? ব্রহ্ম, জীব ও ঈশ্বর নামক প্রস্তাবে আমরা 
এই প্রশ্নের শাস্থ হইতে যে-যেরূপ উত্তর পাইয়াছি, তাহার একটু সংবাদ দিব। 

জগতের সৃষ্টিবিষয়ক মতসমূহের সমালোচনা ।__সৎকারণবাদের অভিপ্রায় 
কি, তাহা জানা গেল, এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সৃষ্টিবাদ, ক্রমবিকাশবাদ ও 
পরিণাম বা বিবর্তবাদ, ইহারা যে, শাস্তব্যাখ্যাত আরম্তবাদ, পরিণামবাদ ও 
বিবর্তবাদেরই বিকৃতরূপ, তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। 

“বিকৃতরূপ* এই শব্দের ব্যবহারে যে, অনেকেই বিরক্ত হইবেন, তাহা আমরা 
জানি, তথাপি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য করা উচিত নহে বলিয়া, ব্যবহার করিতেছি। 
শাস্ত্রব্যাখ্যাত আরম্তবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদের সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের 
সৃষ্টিবাদ, ব্রমবিকাশবাদ ও পরিণাম বা বিবর্তবাদের সব্রবাংশে একতা নাই, অপিচ 
যে যে বিষয়ে উভয়ের মধ্যে অনৈক্য আছে, আমাদের বিশ্বাস সেই সেই বিষয়ের 
শাস্ত্রীয় সমাধানই অবিকৃত, শাস্ত্রীয় সমাধানই যুক্তিসঙ্গত, আমরা এই নিমিত্ত 
“বিকৃতরূপ” এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছি। 
 দ্বৈতবাদী ও একত্ববাদী, প্রতীচ্য দার্শনিকদিগের মধ্যেও যে, এই দুই সম্প্রদায় 
আছেন, অপিচ একত্ববাদেরও যে, জড়েকত্ববাদ (19191721500 701191) ও 
বিজ্ঞানৈকত্ববাদ (10991151010 117011511), পরস্পর বিরুদ্ধ এই দ্বিবিধ রূপ আছে, 
বিজ্ঞানৈকত্ববাদের সহিত বৌদ্ধদিগের বিক্রানবাদের এবং জ়েকত্ববাদের সহিত 
চাবর্বাকমতের অনেক সাদৃশ্য আছে। মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও 
বৈভাষিকভেদে বৌদ্ধমত প্রধানতঃ চতুব্র্ধি। মাধ্যমিকেরা সর্র্বশূন্যত্ববাদী 
(14117001515), যোগাচারেরা বাহ্যশূন্যত্ববাদ-ক্ষণিকত্ববাদী (9801900৬9 
109211515), সৌব্রান্তিকেরা বাহ্যার্থানুমেয়ত্ববাদী (990169561130011519), 
বৈভাষিকেরা বাহ্যাপ্রত্ক্ষবাদী (7795917120011565)।1 সৌত্রান্তিকের মতে 
পুষ্টিদ্বারা যেরূপ ভোজনের, ভাষাদ্বারা দেশের, কিংবা সন্ত্রমদ্ধারা স্েহের অনুমান 
হয়, সেইরূপ জ্ঞানাকার গ্করা জ্ঞেয়__বিষয় অনুমিত হইয়া থাকে, বাহ্যার্থ 
অনুমানসাধ্য। বৈভাষিকদিগের মতে গ্রাহ্য ও অধ্যবসেয়ভেদে বাহ্যার্থ দ্বিবিধ, 
প্রাত্যক্ষিক বস্ভকেই ইহারা সত্য বলিয়াছেন, আনুমানিক বস্ত ইহাদের দৃষ্টিতে মিথ্যা। 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদেরও (10981151া)) এইরূপ ভেদ দৃষ্ট হয়। বার্কেলে 
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(8972), ফিকৃটে (10116), শেলিং (50179110), হেগেল (76951) ও 
ক্যান্ট (6211), ইহাদের মত ফাহাদের জানা আছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদেরও যে, 
রূপভেদ আছে, তাহারা তাহা স্বীকার করিবেন। বার্কেলে বলিয়াছেন, চক্ষুরাদি 
ইন্ড্রিয়সমূহ দ্বারা যাহা উপলব হয়, যদি তাহাকে বাহ্যার্থ (4৪1191) বল, তবে 
আমি তাদৃশ পদার্থের অস্তিত্ব স্বাকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গম্য 
গুণসমূহের অতিরিক্ত, গুণাশ্রয় অঙ্জেয় দ্রবা বা সত্বের অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি 
না।* ফিক্টের বিজ্ঞানবাদ বিষয়িবিজ্ঞানবাদ (90019010 105911511), শেলিং 
এর বিজ্ঞানবাদ বিষয়বিজ্ঞানবাদ (001801145 1099811911), হেগেলের বিজ্ঞানবাদ 
পূর্ণবিজ্ঞানবাদ (80501016 199811511) শ্লেয়ারমেকার (501611617180121), 
কাণ্ট প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত বিজ্ঞানবাদ ও বাহ্যার্থ-সন্তাবাদ, এই উভয়ের 
সম্মিলনের চেষ্ঠা করিয়াছেন। 

বিজ্ঞানবাদের সিদ্ধান্ত, জ্ঞানে প্রতিভাসমান জ্ঞেয়জ্জানবৎ, জ্ঞান হইতে অভিন্ন, 
জ্ঞানই সতা, জ্ঞানাতিরিজ্ত জ্ঞেয় অনাদিবাসনাপ্রাগিত অলীক পদার্থ। বৈদিক 
অদ্বৈতবাদও বলেন, জ্ঞান-স্কভাব আত্মাতিই অন্য সকল বস্তু অধাস্ত, সুতরাং আত্মা 
হইতে ভিন্ন বন্ত্র নাই। অতএব বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞানবাদের সহিত বৈদিক 
আঁদ্বতবাদের সাম্য আছে বলিতে হইবে। সংক্ষেপশারীরক প্রণেতা সব্রবজ্ঞমুনি, 
মধুসৃদন সরস্বতী প্রভৃতি আচার্ধাগণ বলিয়াছেন, দৃশ্য বা জয় জ্ঞান হইতে ভিন্ন 
নহে, দৃশ্য বা গ্রেয় জ্ঞানকপ্সিত, এই মাত্র বলাতে যদি বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞানবাদ 
ও বৈদিক অদ্বৈতবাদ, এই উভয় সমান হয়, তাহ! হইলে, সকল মতের সহিত 
বৌদ্ধমতের সাম্য আছে বলিতে হইবে। সৌত্রান্তিক ও বৈভাবিক বৌদ্ধগণ 
বাহ্যার্থের অত্তিত্ব মানিয়াছেন, অতএব ন্যায়-বৈশেষিকাদির সহিত সৌত্রান্তিক ও 
বভাষিকদিগের মতের সাম্য আছে বলা উচিত। বিজ্ঞানবাদি বৌদ্ধগণ প্রদীপকে 
ৃ্টান্তরূপে গ্রহণপু বর্বক গ্রাহ্া, গ্রাহক ও গ্রহণ, ইহারা যে, বস্তুতঃ অভিন্ন, এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বৈদিক অদ্বৈতবাদী “পরস্পর বিরুদ্ধ কর্তৃ, করণ, ক্রিয়া ও কর্ম 
ইহাদের অভেদ কখন সম্ভবপর হয় না, এই কথা বলিরাছেন। “আমি চক্ষুদ্বারা 


41191178191 ০ 149131310 091 10101 15 5691), 1911, (95190 810 ০4০1)9এ, 
1191 | 59 1181:916)1515: | ভা) 25 |িরা। 8109109৬51 11 15 ৪১015191708 99 
81 0179 021) 08, 810 181917 | 90199 ৬/1) 019 ৬৬991. | 01 119 ০0170217 
%০ 01709151910 10 1772161 1191 ০০০এ। 91000511900 ৮4110115101 59617, 
701 15516 810 1101 1040160--1191 01 ৬/1101 019 597585, 40 1701, ০211101 
| ০--0191। | 92 1 09118৬9 1101 111 19 9১015197059 01 1720191, 27 
161617 | 01191 ছি01া) 0116 [01119500191 210 80198 11 018 ৬010901- 
-71115101/ 01 12/171099001/ 0)/ 18//85, ৮০/. 11,100. 295 4 


৮২ পরলোক। 


রূপ নিরীক্ষণ করিতেছি" লোকের এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে; এক বস্তরই গ্রহীতৃ, 
গ্রাহ্া, ক্রিয়া ও করণত্ব কখন উপপন্ন হয় না। প্রদীপ ছ্বারা অন্ধকার নিবৃত্ত হয়। 
যদি তমঃ না থাকে, তবে প্রদীপের কোন কার্যকারিতাই থাকে না। বৈদিক 
অদ্বৈতবাদ প্রমাতৃ, প্রমাণ ও প্রমেয় বা বিষয়, পরস্পর ভিন্ন এই সকল পদার্থের 
অভুযুপগম করিয়াছেন। অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট প্রমাতা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় (প্রমাণ), 
রূপাদিবিষয়, অবগতি রূপার্দি আকারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জন্য অক্তকরণবৃত্তি 
(291090001), অদ্বৈতবাদ ইহাদের পরস্পর ভেদ অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব 
বিজ্ঞানবাদের সহিত অদ্বেতবাদের সাম্য নাই। জিজ্ঞাস্য হইবে, অদ্বৈতবাদ যখন 
পরস্পর প্রবিভক্ত প্রমাতৃ-প্রমাণাদি প্রপঞ্চ অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন আত্মার 
নিষ্প্রপঞ্চ অদ্বয়ত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে £ অদ্বৈতবাদ পরস্পর প্রবিভক্ত প্রমাত়- 
প্রমাণাদিকে পরমাত্মসংশ্রয় €পরমাত্মা হইয়াছেন, আশ্রয় যাহার) তমঃ বা 
অবিদ্যাজনিত-__অজ্ঞানকলিত বলিয়াছেন, অতএব অদ্বৈতবাদের ইহাতে কোন 
ক্ষতি হয় নাই, বিজ্ঞানবাদের সহিতও এ বাদের সাম্য হয় নাই। অদ্বৈতবাদ প্রমাতৃ- 
প্রমাণ ও বিষয়াদির অপিচ জ্ঞানের স্থায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং বিজ্ঞানবাদের 
সহিত অদ্বৈতবাদের এ বিষয়েও বৈসাদৃশ্য আছে। * 

জ্ঞান (1100/0111) ও অর্থ (21191), এই পদার্থদ্ধয়ের স্বরূপ নিরূপণ করিতে 
যাইয়া, বৌদ্ধগণ উভয়াস্তিত্ববাদী জ্ঞান ও অর্থ, এই উভয়ই সৎ, এবম্প্রকার 
মতাবলম্ী), জ্ঞানমাত্রান্তিত্ববাদী, এবং উভয়শুন্যত্ববাদী জ্ঞান ও অর্থ, এই উভয়ের 
কেহই সৎ নহে, এইরূপ মতাবলম্বী), পরস্পর বিরুদ্ধ এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত 
হইয়াছেন। উভয়াস্তিত্ববাদী বৌদ্ধগণের মতে গন্ধ-পরমাণুপুঞ্জীই “পৃথিবী” রস- 
পরমাণুপুঞ্জই “জল', রূপ-পরমাণুপুঞ্জই 'তেজঃ' এবং স্পর্শ-পরমাণুপুপ্রাই “বায়ু! 
ভৌতিক স্থাবর, জঙ্গম শরীর” ঘট, পট প্রভাতি সকলেই পরমাণুপুঞ্জ, জীব 
সোপদ্রব (বাধিত) জ্ঞানসন্তান স্বরূপ, এবং ঈশ্বর নিরুপদ্রব (অবাধিত) জ্ঞানসন্তান 
স্বরূপ। বাহ্য ও আভ্যন্তর, এই দুইটী সমুদায়- সংঘাত (2191791 2001909519 
81011191721 200180919), এই দুইর্টী ইহাদের মতে মূল পদার্থ । ভূত ও 
ভৌতিক পদার্থ, ইহারা বাহ্য সমুদায়__বাহ্য সংঘাত; এবং চিত্ত ও চৈত্ত্য, ইহারা 
আভ্যন্তর সমুদায়-_আভ্ান্তর সংঘাত। জ্ঞানমাত্রাত্তিত্ব-বাদীদিগের মতে জ্ঞানই 


* “ননু মাতৃমানবিষয়াবগতীরপরস্পরং প্রতিবিভাগবতীঃ। 
উপয়ন্‌ ভদস্তমূনিনা সদৃশঃ কথমেব বৈদিকমুনির্ভবতি 11” 
শ্রয়তমোজনিতং 


“পরমাত্মসং প্রবিভক্তমেবতূ পরস্পরতঃ 
নঃ সময়ে ননু মাতৃমানবিষযপ্রভূতি।। জেরি 
টি উট মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য 
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একমাত্র সত্য, ভূত ও ভৌতিক পদার্থ মিথ্যা। বৌদ্ধমত ষড়ুবধ আস্তিক দর্শনেই 
খণ্ডিত হইয়াছে। কোন আস্তিক দর্শন বিজ্ঞানবাদ গ্রহণ বা বাহ্যার্থের অস্তিত্ব 
প্রত্যাখান করেন নাই। বেদান্ত দর্শন বলিয়াছেন, প্রতাক্ষ প্রমাণদ্বারা যখন 
পঞ্চভৃতাত্মক অর্থপ্রপঞ্জচের উপলব্ধি হইতেছে, তখন ইহাকে অসৎ বলা যাইতে 
পারে না, বাহ্যার্থ যদি শশশূঙ্গবৎ অসৎ হইত, তাহা হইলে, ইহার প্রত্যক্ষতঃ 
উপলব্ধি হইত না।* অতএব বৌদ্ধমতের সহিত অদ্বৈতবাদের যে, সমতা নাই, 
তাহা বলা যাইতে পারে। 

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, 
বিজ্ঞানমাত্রাভিত্ববাদ, অর্থ (480181)-মাত্রাভিত্ববাদ (10981151, 810 
[99191)এবং উভয়াতিত্ববাদ, সামান্যতঃ এই ত্রিবিধ দার্শনিকবাদ প্রচলিত আছে। 
আমাদের মনে হয়, চাব্র্বাক দর্শন, চতুব্র্ধ বৌদ্ধ দর্শন ও আহত দর্শন, এই 
ষড়্বিধ নাস্তিক দর্শনই যেন কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া, প্রতীচ্য দর্শন সমূহের 
আকার ধারণ করিয়াছে । আত্তিক দার্শনকগণের মধ্যে মতভেদ আছে সত্য, কিন্তু 
জড়েকত্ৃবাদ ও বিজ্ঞানৈকত্ববাদের খণ্ডন করিবার সময়ে ইহারা সকলেই একমত 
হইয়াছেন। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে, আত্তিক প্রাচ্য দার্শনিক ও 
প্রতীচ্য দার্শনিক, এই উভয়ের মধ্যে একী প্রধান বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। 
আস্তিক প্রাচ্য দার্শনিকগণের মধ্যে বিনি যে মতের সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
যাবজ্জীবন, তিনি সেই মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, কদাচ স্থায় প্রতিজ্ঞার 
া। অন একর, নয অনয কথা বলেন না, আক দাগদিকণণ 
কখন স্ববচনবিরোধদোষে দূষিত হয়েন নাই। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে 
জন নানান 
দার্শানকগণ বিশেষ অভ্যন্ত। প্রাচ্য আস্তিক দার্শনিক ও প্রতীচ্য দার্শনিক, এই 
উভয়ের মধ্যে এইরূপ বৈলক্ষণ্যের কারণ কি, সত্যানুসন্ধিৎসুর তদবধারণার্থ সচেষ্ট 
হওয়া উচিত। 

জীবের জন্মই আমাদের মুখ্য বিচার্য্যবিষয়। জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমরা শাস্ত 
ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সকাশ হইতে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, তাহাদের 
তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে হইলে, জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে যত প্রকার মত আছে, তাহা 
* “নাভাব উপলব্ধে।"-__বেদান্তদর্শন ২। ২। ২৮। 


“পঞ্চ মহাভূতাত্মকস্য অর্থপ্রপঞ্চস্য অভাবঃ শুন্যত্বং ন সম্ভবতি উপলব্েঃ 
_ প্রত্যক্ষপ্রমাণেনার্থপ্রপঞ্চস্যোপলভ্যমানত্বাৎ।”__ 


৮৪ পরলোক । 


স্মরণ করা উচিত। আমরা এই জন্য আরম্তবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদের 

ক্ষিপ্ত সংবাদ প্রদান করিলাম। আরম্তবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ, এই 
বাদত্রয়ের স্বরূপচিন্তাপুর্ক আমাদের কি হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, অপিচ পাশ্চাত্য 
দার্শনিকগণ বিশ্বজগতের সৃষ্টিতত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, যে সকল সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, তাহাদের সহিত শাস্ত্রের কোন্‌ অংশে সাদৃশ্য ও কোন্‌ অংশে বৈসাদৃশ্য 
আছে, অতঃপর তাহা জানাইব। 

(১) জগতের বর্তমানক্রম, প্রকৃতির যে যে ভাববিকার সমূহ এক্ষণে আমাদের 
জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে তৎসমুদায় অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান আছে” (২) 
প্রকৃতির বর্তমান অবস্থা দীর্ঘকালের নহে, ইহা কোন পুর্রবর্তিভাব বা কারণ হইতে 
উদ্তৃত হয় নাই; (৩) জগতের বর্তমান অবস্থা নির্দিষ্ট কালাবচ্ছিন্র বটে, ইহা যে, 
অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান নহে, তাহা সত্য, কিন্তু ইহা-প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে 
কোন পূর্ববর্তী পবর্ব বা অবস্থা হইতে প্রসূত হইয়াছে, অপিচ এই পূর্বগত পর্ব্ব 
বা অবস্থাও তৎপুব্্বগত পবর্ধ বা অবস্থা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, জগৎ এইরূপ 
ক্রমপরম্পরায় অভিব্যক্ত হইয়া বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ইহা অকস্মাৎ 
উৎপন্ন পদার্থ নহে, জগতের উৎপত্তিতত্ব বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, পণ্ডিত 
হক্সলী (পৃর্রধে উক্ত হইরাছে) এই ত্রিবিধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিত 
হাবর্বাট স্পেনসারও €১) স্বতঃ বিদ্যমানতাবাদ (59195151919), (২) স্বতঃ 
সৃষ্টিবাদ (59101980007), এবং €৩) বাহ্যকারণ বা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টিবাদ 
(0198001 0 ৪9১6191791 809170০), এই ত্রিবিধ বাদের কথা বলিয়াছেন! 
জগতের স্বতঃবিদ্যমানতা ও অনাদিকাল হইতে বিদ্যমানতা, এই বাদদ্ধয় বস্তুতঃ 
সমানার্থক। যাহারা জগণকে অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান বলেন, তাহারা নিশ্চয়ই 
ইহার সৃষ্টত্ব অস্বীকার করেন, যাহার আদি বা আরম্ত নাই, তাহাকে সৃষ্ট বা কার্য্য 
পদার্থ বলা যাইতে পারে না। যাহা সাদি, তাহারই কারণ অন্বেষণ করিতে হয়। 
জগৎ যখন সাদি নহে, তখন ইহার আবার কারণ কি হইবে? 

শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ জগৎকে অনাদি বলিয়াছেন। ভগবান্‌ 
বাদরায়ণ স্বপ্রণীত শারীরকসূত্রে বুঝাইয়াছেন, সংসারের অনাদিত্ব যুক্তি এবং শ্রুতি- 
স্মৃত্যাদি শাস্ত্র, এই উভয়দ্বারাই সিদ্ধ হয়, সংসারের অনাদিত্ব অস্বীকার করিলে, 
জগৎকে সাদি (195 5. ০9011010) রূপে গ্রহণ করিলে, ইহাকে অকস্মাৎ- 
উদ্তৃত (79581 01 0121109) বলিতে হইবে, তাহা হইলে মুক্তপুরুষদিগের পুনঃ 
সংসারে আগমন এবং অকৃতের অভ্যাগম অকৃত পুণা-পাপের ফলস্বরূপ সুখ- 
দুঃখপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ অনিবার্ধ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সুখ-দুঃখাদি বৈধর্ম্ের 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ৮৫ 


(1789711811065) কোন হেতু দেখাইতে পারা যায় না, জগতের উচ্চাবচ ভাবকে 
তাহা হইলে, নির্নিমিত্ত বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।* পক্ষান্তরে সংসারকে 
বীজাঙ্গুরবৎ অনাদি বলিয়া স্বীকার করিলে, এই সকল দোষ ঘটে না। সংসারের 
অনাদিত্ব ইত্যাদি যুক্তিদ্ধারা উপপন্ন হইতেছে। বেদাদিশাস্ত্ও সংসারকে অনাদি 
বলিয়াছেন। খার্ধেদসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, কালের মানদণ্ড স্বরূপ সূর্য্য, চন্দ্র এবং 
সুখময় স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ, এই ব্রিভুবন, বিধাতা পূর্কিল্পে যেমন সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন, আগামীকল্পেও সেইরূপ সৃষ্টি করিবেন। 1 সংস্কাররূপে অবিদ্যমান, 
অত্যন্ত অসৎ, অভিন্ন প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুখ-দুঃখাদি বৈষম্যের 
দশ্ঘর কারণ নহেনঃ কেবল অবিদ্যাকেও বৈষম্যর কারণ বলা যাইতে "লগে না, 
একরূপ অবিদ্যা হইতে সৃষ্টিবেষমোর উপপন্তি হইবে কিরূপে £ ভগবান্‌ শঙ্করস্বনী 
বলিয়াছেন, রাগাদি রোগ, দ্বেষ, মোহ) ক্লেশের * বাসনা_ সংস্কারদ্বারা আক্ষিপ্ত 
ধন্ম্মাদিলক্ষণ কন্মাপেক্ষ অবিদ্যা--সংস্কারবতী মায়া সষ্টিবেষম্যের হেতু। 
কর্ম্মব্যতিরেকে শরীরের উৎপত্তি অসম্ভব, আবার শরীর-ব্যতিরেকেও কর্ম হইতে 
পারে না। সংসারকে অনাদি বলিয়া স্বীকার না করিলে, কর্ম্ম ও শরীর, এই উভয়ের 
পরস্পরাশ্রেয়ত্ব দোষের কোনরূপেই পরিহার হইবে না, সংসারকে অনাদি বলিয়া 
মানিলে, বীজাঙ্কুর-্যায় দ্বারা কন্ম্ম ও শরীরের ইতরেতরাশ্রয়ত্ব প্রসঙ্গের উপপত্তির 
কোন দোষ হয় না। 1 পণ্ডিত হাব্ববাটু স্পেন্সার বলিয়াছেন, প্বের্ব উক্ত হইয়াছে) 
জগতের স্বতঃবিদ্যামানতা বা অনাদিত্ব স্বীকার করা প্রকারান্তরে ইহার সৃষ্টত্ব 
প্রতিষেধ করা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অনবচ্ছিন্ন অতীতকালিক সত্তার উপলব্ধি 
ও অপরিচ্ছিন্ন অতীত কালের উপলব্ধি এক কথা; অপরিচ্ছিন্ন অতীতকালের 


«* “উপপদাতে চাপ্যুপলভ্ডতে চ।”- বেদান্তাদর্শন, ২1 ২1 ৩৬ 
“উপপদ্যতে চ সংসারসানাদিত্বম্। আদিমত্বে হি সংসারস্য অকস্মাদৃতের্ৃক্তানামপি পুনঃ 
সংসারোহ্ুতিপ্রসঙ্গঃ। অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চ। সুখদুঃখাদিবৈষম্যসা নির্নিমিভ্তত্বাৎু।” 

শাবীরকভাষ্য। 

1 “সূর্য্যান্দ্রমসৌধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।”-__ ধখেদসংহিতা। 

* যাহা পুরুষকে দুঃখ দেয়__ক্রিষ্ট করে, তাহাকে “ক্রেশ' বলে। পত গ্রলিদেব অবিদ্যা, আম্মতা, 
রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পাঁচটিকে 'ক্লেশ'- দুঃখহেতু বলিয়াছেন 
(“অবিদ্যাহস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।”- পাং দং, সাং পা, * সৃ)। অবিদ্যাদি 
পঞ্চক্লেশ সান্দমান হইয়া, সড়াদিগুণত্রয়ের লার্যাবন্রণসামণ্যাকে দৃঢ-বলবৎ করে, 
জগৎসর্জনহেতু শুপত্রয়ের বৈষমারূপ পরিণাম নিবর্ব্তন কবে, অব্যক্ত, মহত, অহংকার 
পরম্পরায় কার্যাকারণস্রোতকে উতন্তাবিত করে, পরস্পর অনুগ্রহাধীন হইয়া, জাতি, আমুঃ ও 
ভোগলক্ষণ কর্মলিপাক নিম্পাদন করে ।- 

1“ন চেশ্বরো বৈষম্যহেতবিতুযুক্তম। ন চাবিদ্যা কেবলা বৈষম্যকারণমেকবূপত্বাৎ। 
রাগাদিক্রেশবাসনাক্ষিপ্তকর্ম্মাপেক্ষা ত্ববিদ্যা বৈষমাকারী স্যাৎ। নচ বর্ম্মাস্তবেণ শরীরং সন্তবতি। 
ন চ শরীরমন্ত্ররেণ কর্মসন্তবতীতীতরেতরাশ্রয়ত্প্রসঙ্গঃ। অনাদিত্ে তু বীজান্কুরন্যায়েনোপপর্তেন 
কশ্চিদ্দোষোভবতি ।”-_ শারীরকভাষ্য। 


৮৬ পরলোক । 


উপলব্ধি (00170910001 0 11118 [0951-0178) অসম্ভব। অপিচ 
স্বতঃবিদ্যমানতা যদিও বুদ্ধিগম্য (0017081৬281019) হয়, তথাপি এই 
স্বতঃবিদামানতাবাদ দ্বারা বিশ্বের তত্বব্যাখ্যা কিছুই হয় না, এবাদ জগতের 
স্বরূপনিরূপণে কোনই উপকার করে না। বর্তমানকালে বিদ্যমানকোন বস্ত, দুই 
ঘণ্টা পূরবের্বও বিদ্যমান ছিল, শুদ্ধ এই জ্ঞানদ্বারা কি উহার স্বরূপাবধারণ হয়? 
অতএব বিশ্বের স্বতঃবিদ্যমানতাবাদ অনিরূপণীয়, আর নিরূপণীয় হইলেও, 
এতদ্বারা যখন জগতের কোন রহস্যের উদ্দেদ হয় না, তখন এ বাদ অনর্থক। 
পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার স্বতঃবিদ্যমানতাবাদকে নাভিকবাদ (/১1121500 0801) 
বলিয়াছেন! * 

বেদ ও বেদাশ্রিত দর্শনাদি শাস্থ সমূহ জগৎকে অনাদি বলিয়াছেন, অতএব 
পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার জগতের অনাদিত্ববাদের যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন, 
সেই সকল দোষের পরিহার (যদি সম্ভব হয়) অবশ্য কর্তব্য, সন্দেহ নাই। 

পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, সংসারকে স্বতঃবিদ্যমান বা অনাদি বলা 
ও ইহার সৃষ্টত্ব গ্রতিষেধ করা একথা, যাহা স্বতঃবিদ্যমান, সুতরাং যাহা অনাদি, 
যাহা কালাবচ্ছিন্ন নহে, তাহাকে সৃষ্ট বলা যাইতে পারে না। 

যাহার আদি (82011110) নাই, তাহাকে অনাদি” বলে। “আদি' কাহাকে 
বলেঃ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, পৌর্ব্বাপর্য্যাত্মবক ভাবসমূহের মধ্যে 
যে ভাবের পূর্ববর্তী ভাবান্তর লক্ষিত হয় না, যাহার অন্য পূর্বভাব দেখিতে পাওয়া 
যায় না, কিন্তু পরভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে “আদি' বলে। * পৃর্বভাবকে 
কারণ বলা হয়। অতএব যাহার কারণ নাই, তাহাই “অনাদি পদবাচ্য। যাহার কারণ 
নাই, তাহাকে কার্য্য বলা যাইতে পারেনা। যাহা কার্ধ্য তাহাই সৃষ্ট, যাহা কার্য্য 
নহে, তাহা সৃষ্ট নহে। জগৎ যদি কার্য্য না হয়, তবে ইহা সৃষ্ট বা কৃতক পদার্থ 
তাহা কারকের ব্যাপার অপেক্ষা করে না, সিদ্ধের আবার সাধন কিঃ “ঘট' যদি 
অনাদি বা নিত্যসিদ্ধ পদার্থ হইত, তাহা হইলে, কুম্তকার ও দণগ্ু-চক্রাদির কোন 
কর্তব্য থাকিত না। পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার এইজন্যই বলিয়াছেন, জগৎকে অনাদি 


বেত ০ এতে তো ওরস রন 


*: “716 95598171108 01 591-8561519106 15 9171101% 217 117007501 0917121 ০1 018210101. 
৮. ৮ *. 581-6১01519708, 17119181018, 17909558111/ 17798115 8১1519105 ৮/1110111 
8৪. 0901110110. ৮ 7০ 2017081/6 995191709 11108101 1111119 10951-117775 
11101189509 00109100101 01 2 11111116 0৭791-0178, ৬1710171521 17005510111. 

7151 1777010195, 10. এ. 

* “স্ত্যন্যস্মিন্‌ যস্মাৎ পৃবর্বং নাস্তি পবমন্তি স আদিরিত্যুচ্যতে ।”-_মহাভাষ্য। 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ৮৭ 
বা স্বতঃ বিদ্যমান বলা ও ইহার সৃষ্টত্ব প্রতিষেধ করা এক কথা। 


শাস্ত্র পাঠ করিলে, এক কৃটস্থ নিত্য, অপর প্রবাহরূপে নিত, এই দ্বিবিধ 
নিত্যত্বের সংবাদ পাওয়া যায়। মহাভাষ্যকার ভগবান্‌ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, 
তাহাও নিত্যপদবাচ্য, যাহার তত্ব__তদ্ভাবত্ব (695917০8) নষ্ট হয় না। জগৎ 
একেবারে ধবংসপ্রাপ্ত হয় না, অবস্ত্ব বা অভাব হইতে বন্তসিদ্ধি__ভাবোৎপত্তি হইতে 
পারে না (45 9215 0791018, 017 018 0178 1810 10 ০০17091%5 17011179 
0৪০০0111170 50171611110 ০1 50171901110 09০০0171170 17011110.”-- 
112/77/1101)।* পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সারও বলিয়াছেন, ভাব ও অভাব 
(501781170 2170 171011170) এই উভয়কে পরস্পর সম্বদ্ধ করা অসম্ভব, এই 
পূর্রর্ঞান হইতেই জড়বস্তু বা ভূতের (4519) অনশ্বরত্রের এবং গতি বা কর্মের 
সম্ভতত্বের__অবিচ্ছিন্রতার (168 17095110000 01 79091 8110 08 
00110001101 71011017) অনুমান হইয়া থাকে। 1 যাহা জন্মায়, কিছুকাল 
ব্যক্তাবস্থায় বিদ্যমান থাকে, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম প্রাপ্ত হয়, যাহার অপক্ষয় ও নাশ 
(অদর্শন- কারণে লয়) হয়, তাহাকে কার্য্য বলে, জন্মাদি ষড়ুভাব-বিকারকেই 
আমরা কার্য্য, এই নামে লক্ষ্য করিয়া থাকি। জন্মাদি ছয়টি ভাববিকার অবচ্ছিন্্ 
প্রবাহাত্মক, জন্মাদি ষড়ুভাববিকারের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহতই সংসারের অনাদিত্ব_ 
জগতের প্রবাহপরম্পরায় নিত্যত্ব, বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ 
এইরূপ (বীজাঙ্কুরবৎ) অনাদি প্রবাহ চলিয়া যাইতেছে। বীজ যখন অঙ্কুর হয়, 
তখন কি বীজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়? অস্কুরকে কি বিনষ্ত বীজের কার্য্য বলা যায়, বিনষ্ট 
বীজ হইতে কখন অহ্ুরের উৎপত্তি হয় না। বিনষ্ট বীজ হইতে যদি অঙ্কুরের 
উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে, বীজকে যত্ুপুবর্ধক রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইত 
না, ইহাকে চুর্ণীকৃত বা দগ্ধ করিলেই অঙ্কুর জন্মলাভ করিত। বীজের অবয়বসমূহ 
যখন নিমিত্ত-কারণ বিশেষের সংযোগবশতঃ প্রাদুর্ভৃতক্রিয় প্রোদুর্ভূত হইয়াছে 
প্রকটিত বা অভিব্যস্ত হইয়াছে, ক্রিয়া যাহার) হইয়া, পুর্বব্যহ__ পুর্র্বম্িবেশ 





* “নাবন্তনো বন্তুসিদ্ধিঃ1”_ সাং, দং, ১। ৭৮। 
নিবাসার্থক “বস্‌* ধাতুর উত্তর “তুন্‌' প্রত্যয় করিয়া, 'বস্তু' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা বাস 
করে- অবস্থান করে, যাহা সৎ, তাহা বস্তু। ন বৃস্ত-অবস্ত। অতএব অভাবই অবস্ত শব্দের অর্থ। 


1৮16 1709517188011011 ০1 70151 8170 019 00111741০01 17010101, ৬ 55৬ 
1০ ১৪ 16811 ০০010121165 17017 (71009551011 01 95190115110 17107০99911 ৪ 
19181101) ০01৬/891 501191110 ৪110 10110. * * *” 


৮৮ পরলোক । 


(16015081121 21171709179115) তআগপূর্রবক ব্যহান্তর প্রাপ্ত হয়, তখন অঙস্করের 
উৎপন্তি হহ্য়া থাকে, বীজাবয়ব সকলের পৃর্বব্যহের নিবৃন্তি না হইলে, অস্কুরের 
উৎপত্তি হয় না। অভএব কারা কারণের অভাব নহে, অভাব (0100170) হইতে 
ভাবোৎপত্তি হয় না। * কার্ধা-কীরণের অনাদিত্ব প্রবাহপরম্পরায় নিত্যত্ব স্বীকার 
না কপিলে, অভাস হইতে ভাবোৎপত্তি হয়, এই মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, 
তাহা হইলে, সংসারকে অকম্মাং উদ্ৃত (79581 01 01791709) বলিতে হয়। 
কার্ধামাব্রের উপাদান নিম আছে, অভাব হইতে ভাবের উৎপগ্তি হয় না, কম্ম্সিমূহ 
সংস্চাররূপে নিদামান থাকে, কন্দেরি নাশ হয় না, এই সকল সতাই বিজ্ঞান বা 
দর্শনের আল্ন্বন, যদি ইহাদের সতাতু অঙ্গীকার করা না হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান 
বা দর্শনের আবির্ভাব অসস্ভব হইয়া থাকে। 

সংসার অনাদি, কারণে লীন হওয়ার নাম লয়, ধ্বংস--একেবারে বিনষ্ট হওয়া 
“লয়' শব্দের প্রকৃত অর্থ নহে! জীব 'য সকল কন্মম করে, শুভই হউক, অথবা 
অশুভই হউক, তাহাদের সংস্কার জীবের অন্তঃকরণে লগ্ন হইয়া থাকে। বেদাদি 
শাস্ত্রের উপদেশ (পূর্ণ উক্ত হইয়াছে), প্রলয়কালে ভবিষ্যৎ প্রপর্চেব বীজভূত, 
পৃবর্বসৃষ্ছিতে কৃত কম্মসিমূহ প্রকৃতি বা মায়াতে বিলীন জীবগণের অন্তঃকরণে 
সমবেত হইয়া, সংস্কাররূপে অবস্থান করে। এ সকল বীজ যখন ফলোন্মুখ হয়, 
তখন নিশাবসানে পৃথিবীর পুনঃ প্রকাশের ন্যায় জগৎ পুনব্্বার প্রকাশিত হইয়া 
থাকে, জীবজগৎতও সুপ্তোথিতের মত সংস্কারানুরূপ কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। 
শাস্ত্রোপদিষ্ট সংসারের অনািতখবাদের ইহাই অভিপ্রায়। পণ্ডিত হান্সার্ট স্পেন্সার 
ভূত বা জড়বস্তর অনশ্বরত্বের এবং গতি বা কন্মের সন্ততত্বের (79 
1710551710112110 061181091 8170 1118 ০01707811 ০0110101017) প্রতিপাদনাবসরে 
যে সকল যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াহেন, বলা বাহুল্য, তাহারা অনেকাংশে 
শাস্থুপ্রদর্শিত যুক্তিরই প্রতিকৃতি । বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্রোভ গতি বা কর্মের যে, 
একেবারে নাশ হয় না, তাহা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, নোদন বা অভিঘাত হইতে 
উৎপন্ন কোন একটা সামগ্রার গতি (4০107) যখন অনাসামগ্রীর কম্মদ্বারা 
বাধিত--অবরুদ্ধ হয়, তখন আমরা উহাকে স্থির হইতে দেখিতে পাই, সুতরাং 
আমাদের সাধারণতঃ বিশ্বাস হইয়া থাকে, উহার গতি একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। 
এইরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ তঃ সত্য নহে। বিরুদ্ধ কর্মদ্বারা বাধিত কর্ম্ম তদাশ্রয় স্কুল 


“ “ন বিনষ্টেভ্োহশিম্পন্ভেঃ।”-- শায়দর্শন ৪1 ৩। ১5) 


“বীজাবযবা কৃতশ্চিনিমিন্ডাৎ প্রাদুরৃতক্তিয়াঃ পুরর্বব্হং জহাতিব্যহাস্থরধ্াপদ্যস্থে ব্যহান্করাদস্কুর 
উৎপদ্যতে !”--বাস্যায়নভাষা। 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য। ৮৯ 


দ্রব্য সম্বন্ধে (51199910506 170601) 01 115 17185) বিনষ্ট হয় বটে, কিস্ত 
ইহা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, স্থল বা দৃশ্যমান অবস্থা ত্যাগ করিয়া, ইহা 
অবস্থান্তর গ্রহণ করে, কন্ম্ম বা গতির্ূপ তআগপুব্বক তাপাকারে পরিণত হইয়া 
থাকে। কোন কম্মহি বস্ততঃ একেবারে নষ্ট হয় না, শক্তির একেবারে নাশ অসম্ভব। 
পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সারও অবিকল এইরূপ কথা বলিয়াছেন। * 

প্রলয়কালেও এই প্রকার জগতের স্থল গতি অবরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু ইহার 
সুম্মভাবের নাশ হয় না, শক্তির ধ্বংশ হয় না (41781701101 15 50190991109, 
001 1168 00169 15 101 81111013190”)। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, ধন্মী বা 
বস্তমাত্রেই শান্ত, উদিত ও অবাপদেশা, এই ত্রিবিধ ধন্মদ্বারা অদ্বিত। ধন্্ীর যে 
ধর্ম স্ব-স্ব ব্যাপার শেষ করিয়া, অতীত গঙ্থায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে শান্ত 
ধর্ম্ম, অনাগত বা ভবিষ্যৎ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া, যাহা বর্তনান অবস্থাতে স্বীয় 
ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে, তাহাকে উদিত ধন্দ্ম, এখং যাহা শক্তিরূপে অবস্থিত, 
যাহা ভবিষাযৎ-পরিণামের বীজ, যাহাকে কোন বিশেষ নামদ্বারা নিদ্দেশ করা যায় 
না, তাহাকে অব্যপদেশ্য' ধর্ম বলে। আমর যাহা দেখি, তাহা ধন্মীর উদিত 
ধর্ম, ইহারই নাম ধন্মীর বর্তমান অবস্থা, ধন্মীর আর দুইটী ধর্ম্ম আমাদের দৃষ্টির 
বহির্ভূত, সূক্ষ্ম তাবশতঃ আমাদের অতীন্ড্রিয়। ধন্মীর অতীত ও অনাগত, এই ধর্মদ্বয় 
সূন্সনত্ব প্রযুক্ত আমাদের স্থুল ইন্দ্রিয়ে অগোচর বটে, কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব 
অনুমানসাধ্য, সন্দেহ নাই। অসতের যখন সপ্ভাব হয় না, শক্তির একেবারে 

ংস হওয়া যখন অসম্ভব, তখন যাহা দেখিতেছি, নিশ্চয়ই তাহা অব্যপদেশ্য 
অবস্থায় বিদামান ছিল, ধন্মীর শান্ত ও অব্যপদেশ্য, এই ধর্মদ্িয়ের অস্তিত্ব, 
এবম্প্রকার অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। 

অসৎ বা অভাব (0107) হইতে যে, ভাবের উৎপত্তি হয় না, পণ্ডিত 
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৯০ পরলোক । 


স্পেন্সার তাহা বলিয়াছেন, কর্ম্মের সম্ভতত্বও (০০11700/) ইনি অঙ্গীকার 
করিয়াছেন, সতের যে, নাশ হয় না, তাহাও ইহার স্বীকৃত বিষয়। শাস্্ব এই সকল 
সত্যের দিকে দুষ্টি প্রেরণ করিয়াই, জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়-পরম্পরার অনাদিত্ব 
প্রতিপাদন করিয়াছেন, বিনা কারণে কোন কার্যের উৎপত্তি হয় না, বিচিত্র কার্য্ের 
কারণও বিচিত্র, একরূপ কারণ হইতে বিচিত্র কার্যের উৎপত্তি অসম্ভব, সংস্কাররূপে 
অবিদ্ামানের জন্ম বা অসতের সভ্ভাব হইতে পারে না, সংসারের শাস্ব-প্রতিপাদিত 
অনাদিত্ববাদেব ইহাই অভিপ্রায়। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, পণ্ডিত হাব্বার্ট 
স্পেন্সার তবে সংসারের অনাদিত্ববাদকে সব্ব্থা যুক্তিযুক্ত বলেন নাই কেন? 
জগৎকে অনাদি বলা ও ইহার সৃষ্টত্ব অস্বীকার করা সমান অর্থ, ইনি যে, এইরূপ 
মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কারণ কি? 

জগতের সৃষ্টি ও লয় যে, প্রবাহরূপে নিত্য, বর্তমান সৃষ্টি, বিশেষতঃ না হইলেও, 
সামান্যতঃ যে, পূর্ব্বসৃষ্টির সদৃশী, পণ্ডিত হাব্র্বট স্পেন্সারকে তাহা অঙ্গীকার 
করিতে হইয়াছে। * কারণের নাশ না হইলে, কার্যের নাশ হইতে পারে না, অতএব 
ঘিনি জগৎকার্যের কারণকে অনশ্বর বলিয়াছেন, যিনি গতি বা কর্মের সম্ভতত্ব 
(0০011070//) স্বীকার করিয়াছেন, ভূত ও ভৌতিকশক্তি যাহার দৃষ্টিতে নিত্য, 
তিনি জগৎকে কিরূপে অনাদি না বলিয়া থাকিতে পারেন? অভাব (০11719) 
হইতে ভাবোৎপত্তি হইতে পারে না, সত্যেরও একেবারে নাশ অসম্ভব, স্পেন্সার, 
হ্যামিল্টন্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রোপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছেন, অতএব 
সংসারের অনাদিত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান করা, ইহাদের পক্ষে কোনরূপেই সম্ভবপর 
নহে। তবে এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, শাস্ত্র সৃষ্টি-প্রলয়-পরম্পরার অনাদিত্ 
যে প্রকার ব্যাপকভাবে বর্ণন করিয়াছেন, পাশ্চাত্য পাগুতগণ সেই প্রকার 
ব্যাপকভাবের অনাদিত্বকে চিত্তে ধারণ করিতে পারগ হয়েন নাই, কন্মেরি শাস্তববর্ণিত 
অনাদিত্ের স্বরূপ চিন্তা করিতে যাইলে, পাশ্চাত্য কোবিদকুলের চিস্তাশক্তি বাধা 
পায়, কম্ম্ের শাস্ত্রচিত্রিত অনাদিত্বের ছবি ইহাদিগের দৃষ্টিতে শুদ্ধ কল্পনার বিজুম্তণ 
বলিয়া বোধ হয়। নিদ্রিত ও জাগরিত, এই অবস্থাদ্বয়কে শাস্ত্র যথাব্রমে লয় ও 
সৃষ্টির ভপরভাব বলিয়াছেন। লয় ও সৃষ্টির স্বরূপ কি, তাহা জানিতে হইলে, নিদ্রা 
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জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ৯১ 


ও জাগরণের স্বরূপ চিন্তা করিলেই যথেষ্ট হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের উপরতির 
নাম নিদ্রা, যে কালে ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ন্যায়ে উপরত হয়, বিশ্রাম করে, 
যে কালে তমোগুণদ্বারা রজঃ ও সত্বগুণ অভিভূত হইয়া পাড়ে, সেইকাল নিদ্রাকাল। 
জাপ্রদবস্থা হইতে নিদ্রিতাবস্থার এই অংশেই পার্থক্য, উভয়াবস্থাতে সংস্কার বা 
বাসনা ঠিক থাকে। সুপ্তোথিত বাক্তি নিত্রিত হইবার পৃবের্ব যে ভাবে থাকে, জাগরিত 
হইবার পরেও সেভাব ধারণ করে, তাহার কোন রূপ অন্যথা হয় না, ঘুমাইবার 
পৃবের্ব যাহা ছিল না, জাগিয়া উঠিলে তাহা হয় না। সৃষ্টি ও লয় ঠিক এই ব্যাপার 
ভিন্ন আর কিছু নহে। সুষুপ্তিকে শাস্ত্র “নিত্প্রলয়' এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। * 
সুষুপ্তিকালে এন্দ্রিয়ক কার্য্য সকলের উপরম হয়, পৃবর্ব সংস্কারসমূহ তৎকালে 
সৃম্মমভাবে অন্তকরণে লীন হইয়া থাকে। সৃষ্টিতত্ব বুঝাইবার সময়ে খণ্েদ 
বলিয়াছেন, প্রলয়কালে জীব সকলের কর্ম সংস্কার সমূহ অন্ত্করণে অব্যক্তভাবে 
থাকে । জগতের অনাদিত্ববাদ যে, যুক্তিসঙ্গত, পাশ্চাত্য পণ্ডতদিগের মধ্যেও যে, 
অনেকে (অবশ্য শাস্ত্রের ন্যায় ব্যাপকভাবে নহে) জগৎকে অনাদি বলিয়াছেন, তাহা 
হাদয়ঙ্গম হইল, এখন জগৎকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করিল, ইহার সৃষ্টত্বের 
প্রতিষেধ করা হয় কি না, তাহা দেখিতে হইবে। 

যাহা আছে, তাহার আবার সৃষ্টি কি? যাহা নাই, তাহাকে করার নামই সৃষ্টি, 
জগৎ যদি অনাদি বা স্বতঃ বিদামান হয়, তবে ইহাকে সৃষ্টিপদার্থ বলা যাইতে 
পারে না, যাহা সাদি, তাহারই কারণ অন্বেষণ করিতে হয়, জগৎ যখন সাদি নহে, 
তখন ইহার কারণ, ইহার পুর্বভাব কি হইবে? কার্যের কারণানুসন্ধান করিতে 
যাইয়াই, পূরের্ব উক্ত হইয়াছে, মানুষের ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে; 
অতএব জগৎকে অনাদি বা স্বতঃ বিদ্যমান বলিয়া স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের 
বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। পণ্ডিত স্পেন্সার 
এইজন্াযাই জগতের অনাদিত্ববাদকে নাস্তিকবাদ: বলিয়াছেন। বেদ ও বেদমূলক 
দর্শনাদিশাস্ত্র জগৎকে অনাদি বলিয়াছেন, বটে, কিন্তু জগদাধার বা জগতপ্রাণকে 
তাড়াইয়া দেন নাই, জগতের অনাদিত্ববাদেও যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার প্রয়োজন 
আছে, তাহা বুঝাইয়াছেন, জগতের অনাদিত্ববাদ বুঝাইতে যাইয়া, বেদ বলিয়াছেন, 
“কালের মানদপগুস্বরূপ সূর্য্য চন্দ্র, এবং সুখময় স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ, এই 


* “তত্র নিত্যপ্রলয়ঃ সুযুপ্তিঃ তস্যাঃ সকলবকার্য্যপ্রলয়রূপত্বাৎ ধর্মমাধর্্ম-পূর্র্বসংস্কারাণাধ্ তদা 
কারণাত্মনাবস্থানং তেন সুপ্তোথিতস্য ন সুখ-দুঃখাদযনুপপত্তিঃ ন বা স্মরণানুপপত্তিঃ।” 
_ বেদান্তপবিভাষা। 


৯২. পরলোক । 


ব্রিভুবন, বিধাতা পূর্বকিল্পে যেমন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আগামী-কল্পেও সেইরূপ 
কল্পনা বা সৃষ্টি করিবেন” “্দূর্য্যান্দ্রমলৌধাতা যথাপৃকর্মকল্পয়ৎ। দিবং চ পৃথিবীং 
চাস্তবিক্ষমথোস্ব3।”__সথেদসংহিতা, ৮ ৮। ৪৮)। বেদ জগৎকে অনাদি বলিয়াছেন, 
৷ আবার বিশ্বত্রস্তার অত্তিত্বও মানিয়াছেন, অতএব জ্ঞাতব্য হইতেছে, বেদ কিরূপে 
পরস্পর বিরুদ্ধ এই মতদ্বয়ের সম্মিলন করিয়াছেন। 

“অসৎ বা অবিদ্যমানের জন্ম হয় না” কার্ধ্যমাত্রের কারণ আছে” বিনা কারণে 
কোন কার্যোর উৎপত্তি হয় না” এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ইহাই যুক্তি, 
সৎকার্যাবাদীরা জগৎ বা কার্যাকে যে, সৎ বলিয়াছেন, পুবের্ব বিদিত হইয়াছি, ইহাই 
তাহার কারণ। সকারণবাদও যে. সংকার্য্যবাদীদিগের সংকার্ধ্যবাদের স্থাপনার্থ 
প্রদর্শিত যুক্তি সকলের আদর করিয়াছেন, তাহাও ইতঃপুবের্ব অবগত হইয়াছি। 
অসবকার্যবাদ কার্য্কে উৎপত্তির পৃবের্ব সৎ বলিয়া গ্রহণ করিতে যে জন্য অনিচ্ছুক, 

তি স্পেন্সার অনেকতঃ সেইজন্যই বলিয়াছেন, জগৎকে অনাদি বলা ও ইহার 
সৃষ্টত্বের প্রতিষেধ করা সমান কথা। সংকার্্বাদ কার্য্কে অভিব্যক্তির পৃরবের্বও 
সৎ বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহাকে স্ুুলরূপে- ব্যক্তভাবে সৎ বলেন নাই, 
সকার্যযবাদের সিদ্ধান্ত প্রাকৃতিক বস্তমাত্রেই অব্যক্ত (সৃম্ঘ_অতীত ও অনাগত) 
অবস্থা হইতে ব্যক্ত (সৃন্ষ্র-বর্তমান) অবস্থাতে, এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থাতে 
গমনাগমন করিয়া থাকে, ধন্মীর ধন্ম্েরেই পরিবর্তন হয়, ধর্্মীতে বিদ্যমান ধন্মেরিই 
'মতীত, অনাগত ও বর্তমানকালে ভাবের অন্যথা- পরিবর্তন হয়, কিন্তু দ্রব্যের 
বা শক্তির অনাথাভাব হয় না, অতীত এবং অনাগতও স্বরূপতঃ সৎ সুম্মভাবে 
বিদ্যমান। “সৃম্ম্রভাবে বিদ্মান', এই কথার অর্থ কি? “ঘট' কার্য্য, মৃত্তিকা কারণ; 
স্থল ও কার্ধ্য, এবং সৃম্ম্ন ও কারণ, ইহারা শাস্ত্রে সমানার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
মৃত্তিকা ঘটের সূল্ষ্নাবস্থা, অতএব কারণাত্মাতে- শক্তিরূপে বিদ্যমান ও সুম্ম্রভাবে 
বিদ্যমান, এক কথা৷ আস্তিক অসৎ কার্য্যবাদিগণ কার্য যে, উপাদান কারণাত্মাতে-_ 
সৃক্মভাবে বিদ্যমান থাকে, কারণ যে, সৎ-_নিত্য তাহা স্বীকার করিয়াছেন । পরমাণু 
যে, নিত্যপদার্থ, পরমাণুর যে ধ্বংস হয় না, অসৎকার্য্বাদের তাহা অভিমত। 
পরমাণুসমূহের জাতি, সংখ্যা ও সন্নিবেশগত ভেদই এই মতে বিবিধ বিচিত্র 
কার্যোৎপত্তির হেতু । পরমাণুসমূহ যে, ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায়, পৃথক পৃথকভাবে 
সন্নিবেশিত হয়, তাহা কি নিষ্কারণ? ইহারা কি, কাকতালীয় ন্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন 
সংখ্যায় ও পৃথক্‌ পৃথকভাবে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে? আন্তিক অসংকার্য্যবাদের 
উত্তর, তাহা হয় না” অনাদি পূর্রকর্্ম বা অদৃষ্ট প্রমাণুসমূহকে ভিন্ন-ভিন্ন 
সংখ্যায় ও পৃথক্‌ পৃখগ্ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া থাকে । অতএব বুঝিতে পারা 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য। ৯৩ 


গেল, আতিক অসৎকার্য্যবাদিগণ কর্ম বা অদৃষ্ট এবং পরমাণু. এই দুইটীকে সং 
বলিয়াছেন। সৎকার্ধ্যবাদীদিগের কি সিদ্ধান্তঃ সৎকার্যযবাদিগণও কর্মের অনাদিত্ব 
এবং প্রকৃতির নিত্যত্ব মানিয়াছেন, কর্ম্মবৈচিত্র্যই যে, সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু, তাহা 
অভ্যুপগম করিয়াছেন। সাংখামতে প্রকৃতি ও অনাদি কম্মসিংস্কার সৃষ্টির কারণ, 
প্রকৃতি উপাদান-কারণ, এবং অনাদিকন্মের আকর্ষণ নিমিত্ত কারণ। * সুম্ষ্রাবস্থা 
হইতে স্থুলাবস্থায় আগমনের নাম সৃষ্টি, এবং স্থুলাবস্থা হইতে সৃষ্ষক্নাবস্থায় গমনের 
নাম লয়। জগৎ অনাদি হইলেও, ইহা চিরকাল একভাবে বিদামান নাই, থাকিতে 
পারে না। অতএব জগৎকে অনাদি বলিয়া মানিলে, ইহার যখোক্তলক্ষণ সুষ্টিবাদ 
বাধিত হইবে কেন? একটু নিবিষ্টচিন্তে চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, আতিক 
অসংকার্যাবাদের সহিত সবৎকার্যবাদের এই বিষয়ে মূলতঃ বিরোধ নাই। 
অসকার্যযবাদীরা নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। জড় প্রকৃতি ও কর্ম, 
কেবল ইহারাই যে, বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হইতে পারে না, 
তাহা বুঝাইয়াছেন। আন্তিক অসৎকার্য্যবাদ ও সকার্যবাদ, এই উভয়ের পরস্পর 
বিরোধের ইহাই মূলকারণ। সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যদর্শনের মতে, দুগ্ধ যে প্রকার 
চেতনের প্রযত্ব ব্যতিরেকে আপনা হইতে দধিরূপে পরিণত হয়, সেই প্রকার 
অচেতন প্রকৃতি চেতনের প্রেরণা ব্যতিরেকে স্বয়ং মহত্তত্বাদিরাপে পরিণত হইয়া 
থাকে। * আস্তিক অসংকার্য্যবাদীদিগের সিদ্ধান্ত, কাযমাত্রেই চেতনকর্তৃক, চেতনের 
প্রণোদন ব্যতিরেকে অচেতন স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, কোন কম্ম করিতে পারে না, 
অদৃষ্ট বা পুর্ব্বকর্ম্ম সৃষ্টিকার্যের সহকারিকারণ হইলেও প্রয়োজক কারণ নহে, 
কারণ, অদৃষ্ট, বা পূর্র্বকর্ম্মও জড় পদার্থ, অচেতন উপাদান বা কার্য্যশক্তি বিদ্যমান 
থাকিলেও, উহাকে যথাকালে যথাযোগ্য কর্ম্ম করিতে প্রেরণ করা চেতনের কার্য 
অচেতন বা জড় দুগ্ধ পুরুষপ্রযত্ব নিরপেক্ষ হইয়া দধিরাপে পরিণত হয়, জল 
স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিল্গদেশাভিমুখে প্রধাবিত হয়, উর্ প্রক্ষিপ্ত লো পুরুষপ্রযত্রের 
অপেক্ষা না করিয়া ভূমিতে প্রত্যাগমন করে, শীত খতু অতীত হইলেই, বসন্ত 
ধাতুসকলের বিচিত্রতা, স্বভাবতঃ হইয়া থাকে, একটা কাচদণ্ড এক হস্তে 
ধারণপুব্বক অপর হস্তধৃত একখানি শুক্ক পট্টবস্ত্রধারা উহাকে ঘর্ষণ করিলে, 
কাচদণ্ুটী ক্ষুদ্র-ক্ষু্র কাগজ, খই প্রভুতি লঘু দ্রব্সৃহকে আকর্ষণ করে, অচেতন 
চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, অচেতন জল বাম্প ও মেঘর্পে পরিণত 
হয়, অতএব অচেতন বা জড়ের কর্তৃত্ব নাই, স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, ইহা কোন 
* কমম্মাকুষ্টেবর্বানাদিতঃ।” __- সাং, দং 

*. “অচেতনত্বেপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য।” -_ সাং, দং। 





৯৪ পরলোক। 


কার্ধ্য সম্পাদন করিতে পারে না, এই কথা স্বীকার করিব কেনঃ ঈশ্বরবাদী 
এতদুত্তরে বলেন, প্রকৃতি বা পরমাণু সমূহ যে, কর্মে প্রবৃত্ত হয়, ঈশ্বরের প্রেরকত্বই 
তাহার কারণ, ইহারা আপনা হইতে কোন কর্ম করে না। ইহার প্রমাণ কি? জড়ের 
স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কর্ম্ম করার দৃষ্টান্ত যে প্রকার সুলভ, ইহার চেতন কর্তৃক 
প্রেরিত হইয়া, কর্ম্ম করার দৃষ্টান্ত কি সেই প্রকার সুলভ £ তাপ-সংযোগে দ্রব্যের 
অণু সকল পরস্পর বিপ্রকৃষ্ট এবং শৈত্য সংযোগে সন্নিকৃষ্টে হইয়া থাকে, ইহা 
আমরা সব্ব্ধদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু তাপ যে, কোন চেতন কর্তৃক প্রেরিত 
হইয়া দ্রব্যের অণু সকলকে পৃথক করে, অথবা অণু সকল যে, পুরুষবিশেষ দ্বারা 
প্রেরিত হইয়া, কদাচিৎ পরস্পর নিকটবর্তী, কদাচিৎ দূরবর্তী হয়, প্রতাক্ষ প্রমাণ 
দ্বারা কি তাহা সপ্রমাণ করা যায? 

অচেতন যে, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কর্্ম করিতে পারে না, 
তৎ্প্রতিপাদনার্থ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য নহে, কতিপয় কার্য যে, চেতন-কর্তৃক, 
তাহা সপ্রমাণ করা অসম্ভব নহে। মৃত্তিকা কদাচ আপনা হইতে ঘটাকার ধারণ 
করে না; তন্তু সকলও তন্তবায়ের প্রযত্র ব্যতিরেকে কখন পটরূপে পরিণত হয় 
না। মুত্তিকা, তন্ত প্রভৃতি জড়বস্তরজাত যখন চেতনের প্রেরকত্ব বিনা ঘটাদি 
কার্ধ্যরূপে পরিণত হয় না, তখন অনুমান করিতে হইবে, প্রকৃতি বা পরমাণুসমূহও 
চেতনের প্রযত্ব ব্যতিরেকে বিশ্বপ্রপর্াকারে পরিণত হয় না। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ 
(/01300017 8174 9910015101) পরমাণু সমূহের ধর্ম হইলেও, ইহারা যে, কোন 
নিয়ামকশক্তির অধীনে কর্ম করে, তাহা মানিতে হইবে। সত্ব, রজঃ ও তম, এই 
গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলা হয়। প্রকৃতিকে নানা স্বভাববিশিষ্টা বলিয়া 
অঙ্গীকার করিলেও, ঈশ্বরের_ নিয়ামকশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যাহা 
কদাচিৎ হয়, কদাচিৎ হয় না, তাহা নিশ্চয়ই কোন নিয়ামকশক্তির অধীন। প্রকৃতি 
যে, কালের অধান হইয়া পরিণাম সাধন করেন, তাহা স্বীকার্যয। যদি তাহা না 
মানা যায়, তাহা হইলে, বিশ্বজগতের সবর্ধদাই সৃষ্টি হইত, কদাচ প্রলয়াবস্থা প্রাপ্তি 
হইত না, অথবা ইহার চিরপ্রলয়াবস্থাতেই অবস্থান অবশ্যস্তাবী হইত, কদাচ সৃষ্টি 
হইত না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়! প্রকৃতি যে, কালের মুখাপেক্ষা 
করে, তাহা অহীকার করিবার উপায় নাই। জ্ঞানশক্তিবিরহিত অচেতন প্রকৃতির 
কালজ্ঞান থাকা অসম্ভব, কোন্‌ কালে ইহা কর্তব্য, কোন্‌ কালে অকর্তব্য, তদবধারণ 
জ্ঞানশক্তি-বিহীনের সাধ্য হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, প্রকৃতি- 
ব্যতিরিক্ত ঈশ্বর নামক পদার্থ আছেন। ঈশ্বরের প্রেরণা ব্যতিরেকে প্রকৃতি স্বয়ং 
" "অন্যথানুমিতে ৮ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ।” __ বেদান্তদর্শন ২/২/৯। 

“অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ।” __ বেদাস্তদর্শন ২/২/৮। 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্য। ৯৫ 


সাম্যাবস্থা ত্যাগপুর্র্বক বিষমত্ম প্রাপ্ত হইতে পারে না।* সত্ত্, রজঃ ও তমঃ এই 
গুণ বা শক্তিত্রয় ইতরেতরাশ্রয়ী, যাহারা ইতরেতরাশ্রয়ী, তাহারা আপেক্ষিক, 
ইতরেতরাশ্রয়ী অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক সত্ভাদি শক্তিত্রয়ের কেহই স্বতন্ত্র নহে; যাহারা 
পরতন্ত্র, অন্যোন্যাশ্রয়ী, প্বের্ব উক্ত হইয়াছে) তাহাদের কেহই মূল বা স্বতন্ধ 
কারণ হইতে পারে না; সত্তাদি গুণত্রয় যখন আপেক্ষিক, তখন স্বীকার করিতে 
হইবে, কোন স্বতন্ত্র পদার্থ ইহাদের মূলে বিদ্যমান আছেন, স্বাধীনকে অবলম্বন 
না করিয়া, পরাধীন অবস্থান করিতে পারে না। ভগবান্‌ পাণিনিদেব কর্তার লক্ষণ 
করিবার সময়ে বলিয়াছেন, “ক্রিয়া নিষ্পত্তিতে যে কাবককে স্বতম্থরূপে গ্রহণ করা 
হয়, তৎকারকের নাম কর্তা” (স্বতন্থঃকর্তা।”-_ পা ১/৪/৫৪8)। যে কার্ধোর যাহা 
আদ্যুৎপত্তিস্থান, যাহা হইতে যে কাযা প্রথম আরব্ধ হয়, তাহাকে তৎকাষেরি স্বতন্থ 
বা প্রধানভূত কারণ বলা যায়, ইহারই নাম 'কর্তী”। কর্তা যে প্রধান_স্বতন্থ, তাহা 
কিরূপে জানা যায়? মহাভাষ্যকার পতপ্রলিদেব বলিয়াছেন, কর্তী করণাদিসাধন 
না এইজন্য কর্তাকে প্রধান বা স্বতন্্ বলিতে হইবে। * জ্ঞান (10705154909 ০1119 
01910911708 9175), চিকীর্ষা (৬/)| ০1 09516 10 ৪01) এবং প্রযত্তের (৬1০01211010) যিনি 
আধার, অন্যান্য কারকের যিনি প্রযোক্তা- প্রর্বভ্তয়িতা (87101581510 17700011 
৪11 ০1791 08/595) অন্যান্য কারণ যাহার নিদেশবর্তী, তিনিই কর্তৃকারুক। নায়মতে 
মুখ্য ও গৌণভেদে কর্তৃত্ব দ্বিবিধ। কৃতিমত্ত্র _ জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্রবত্ব মুখ্যকর্তৃত্ব, 
এবং ব্যাপারাশ্রয়ত্বাদি রেথ গমন করিতেছে, এখানে গমন ব্যাপারের আশ্রয়ত্বই 
রথের কর্তৃত্ব) গৌণকর্তৃত্ব। ** অতএব অচেতনের যে কর্তৃত্ব, ভাহা গৌণ কর্তৃত্ব, 
মুখ্য কর্তৃত্ব নহে। স্থালী, কান্ঠ, তগ্ডুল প্রভৃতি সকলেই বিদ্যমান আছে, কিন্তু 
পাককর্তা যতক্ষণ না, ইহাদিগকে স্ব-স্ব শক্ত্যানুরূপ কার্য করিতে প্রবর্তিত করেন, 
ততক্ষণ ইহারা কোন কর্ম্ম করে না। এতদ্বারা অচেতন স্থাল্যাদির গৌণ কর্তৃত্ব 
প্রতিপন্ন হইতেছে। কন্মমাত্রেই জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ুপৃর্বক, অতএব চেতন পুরুষই 
সকল কর্মের মুখ্য কর্তা, উপাদান-কারণ নিমিত্তকারণের নিদেশবর্তী। শ্রুতি 
বলিয়াছেন, “যিনি পৃথিব্যাদি ভূতসমূহের অবস্থান করেন পৃথিব্যাদি ভূতসমূহের 
যিনি অন্তর, পৃথিব্যাদি ভূত সমূহ ষাহাকে জানে না, ইহারা যাহার শরীর, বিনি 


_* নকখং প্ুনর্জয়তে কর্তা প্রধানমিতি। যৎ সব্য্ষু সাধনেযু সনিহিতেষু কর্তা 


শ্রবর্তয়িতা ভবতি।” -__ মহাভাষ্য। ূ 
** “'কর্তত্বং চেতকারকাপ্রযোজ্যত্বে সতি সকলকারকপ্রযোক্তু লক্ষণং 

জ্ঞানচিকীর্যাপ্রযত্াধারত্বং” __ সব্ববদর্শনসংগ্রহ | 
“ক্রিয়ায়াঃ কৃতের্বা সমবায়িত্বম্‌।” __তত্চিস্তামণি। 


গঙ্গেশোপাণ্যায় এতদ্দ্বারা গৌণ ও মুখ্য, এই দ্বিবিধ কর্তৃত্বের লক্ষণ বলিয়াছেন। 


৯৬ পরলোকি। 


ইহাদের অন্তুর্যামী, ইহাদিগের অন্তরে থাকিয়া, যিনি ইহাদিগকে যথাযোগ্য 
পরিণামে পরিণত করেন, এইরূপে যিনি প্রাণে, বাক্পাণ্যাদি কন্মে্রিয়ে, চক্ষুরাদি 
জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, মনে ও বিজ্ঞানে অবস্থান করেন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধির যিনি 
অগ্তর, প্রাণাদি যাহাকে জানে না, ইহারা যাহার, শরীর, যিনি ইহাদের অন্তর্যামী, 
তিনিই সত্য, তিনিই পুর্ণ, তিনিই অমৃত।”্‌ 

ভগবান্‌ বাদরায়ণ এই শ্র“তি শাসনানূসারে বলিয়াছেন, “ঈম্বনই সর্ব্বকার্যের 
সাক্ষাৎ বা মুখ্য কর্তা, সব্বন্তি্যামী ঈশ্বরের অভিধ্যান_তীহার ঈক্ষণবশতঃ 
আকাশাদি ভূতসমূহ স্ব-স্ব বিকারের সৃষ্টি করে, যথাযোগ্য বিবিধ পরিণাম 
সংঘটিত করে।* যাহারা সুুলদশী-যীহারা নাতিক, ভাহারা স্বভাব সিদ্ধ 
কম্মসিমূহকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণপূর্ককি ঈম্খরের অস্তিত্ব প্রত্যাখান করেন, অদৃষ্ট বা 
পূর্বকন্মের অস্বীকার করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ড্রেপার (01929) 
বলিয়াছেন, “মেঘের ওঁজ্গ্বল্য বা কৃষ্মার (শ্যামত্বের 870110555০1 01801899) 
কারণ আমরা দৃগ্বিজ্ঞানের যুক্তিদ্ধারা নিরূপণ করি, ইহার বায়ুবেগে ইতস্তঃ 
সঞ্চলন ব্যাপারের আমরা যান্থিক ব্যাপার নিম্পন্ির নিয়ম (00 17601811021 
071700165) দ্বারা ব্যাখ্যা করি; রাসায়নিক ক্রিয়াতত্্ব জ্ঞানদ্বারা, ইহার তিরোধান 
ব্যাপারের রহস্য আমরা উচ্ছেদ করিতে পারি। মেঘের উৎপত্তির এবং এই সকল 
অস্থির পরিণামের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া, আমাদিগকে সকর্শিক্তিমান্‌ ঈশ্বরের 
মাধ্যস্থ্যকে আমন্থণ করিতে হয় না, প্রাকৃতিক নিয়মতত্বদ্বারাই আমরা ইহাদের কারণ 
নিব্বাচন করিতে পারগ হই | বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ড্রেপার স্বভাবৈকশরণ নাস্তিক, 
মেঘোৎপত্তি, বৃষ্টিপাভ প্রভৃতি দৃশ্যমান কার্যসমূহ অন্যকারণ-নিবপেক্ষ জড় 
প্রাকৃতিক শক্তি হইতেই হইয়া থাকে, ইনি এইরূপ মতালবন্বী। বলা বাহুলা, নাপ্তিক 
বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্য সকলেই পণ্ডিত ডেপারের সহিত একমত । তর্ককেশরী 
উদয়নাচার্ধ্য অকণ্মাদুৎপত্তিবাদের খণ্ডনার্থ প্রবৃত্ত হইয়া, নাম্তিকগণকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন, নাস্তিকগণ! তোমরা “অকস্মাৎ শব্দ দ্বারা কি, (১) হেতুর অভাব__ 
হেতুর নিষেধ-- কোন কারণ নাই, এই কথা বলিতে চাও? €২) অথবা 
ভূতিনিষেধ_উৎপত্তিরই অভাব-_আপনা হইতেই আছে, উৎপত্তি হয় নাই, এই 


1 “য$ সব্রষু ভুতেষু তিষ্ঠন্‌ সকেভ্যোভূতেভ্যোহস্তরো যং সবর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্য্যস্য সব্বাণি 
ভূতানি শরীরং যঃ সব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যান্যমৃতম। ***” 
__ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।। 
* “তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎসঃ” _ বেদান্তদর্শন ২/৩/১৩। 
1 47115101% 0 00 00110? 10515/981) 739110101) 8170 5019105,” 
1710- 242-9-” 
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কথা বলা তোমাদের অভিপ্রায়? (৩) অথবা “অকস্মাৎ শব্দ অতিরিক্ত পারমার্থিক 
হেতুর কোরণের) নিষেধপর £_ কার্য স্বাক্মহেতুক, এই কথা বলা তোমাদের 
উদ্দেশ্য? €৪) অথবা ইহাকে কোর্যাকে) অনুপাখ্য-নির্ধম্মক বলাই তোমাদের 
আশয়? €৫) অথবা কার্যোর স্বভাবই এই” এইরূপ মতপ্রকাশের জন্য তোমরা 
'অকস্মাৎ শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাক? এই পঞ্ুপ্রকার বিকল্পের মধ্যে যেটীই 
নাতিকদিগের অভিপ্রেত হউক, বিমল প্রতিভাশালী তর্ককেশরী উদয়নাচার্যের 
একটামাত্র অমোঘ সুতীক্ষ যুক্তিশরদ্ারা তাহাই খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হইয়াছে। 
উদয়নাচার্ধ্য বলিয়াছেন, কার্যামাত্রেই যখন নিয়তাবধিক_ সতত সনিয়ম 
(179817801/ ০0701010781), তখন ইহাকে কোন অর্থেই আকস্মিক (795801 ০1 
0121129), বলিতে পার না। অকম্মাদুৎপর্তিবাদিগণ! তোমার যে, কার্যযের উৎপত্তি 
স্বীকার কর, তাহা বলা বাহুল্য, তবে তোমরা বলিয়া থাক, কার্য্য উৎপন্ন হয় বটে, 
কিন্তু কার্ষের উৎপত্তি কোন হেতুর অপেক্ষা করে না, কার্য্য বিনা হেতুতে উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। এখন রা হেতুসাপেক্ষ না হয়, 
তবে ইহা কাদাচিৎক হয় কেন? ইহা সদাতন না হয় কেন? কার্যের উৎপত্তি 
যদি কোন হেতুরই অপেক্ষা না করে, তবে ইহার সব্ব্দাই উৎপত্তি হওয়া উচিত, 
তাহা হইলে, উৎপত্তির কালিক পরিচ্ছেদ বা অবধি থাকা উচিত হয় না, তাহা 
হহালে, এইকালে উৎপত্তি হইল্‌, তৎপৃব্রব হয় নাই, উৎপত্তির এবম্প্রকার কালিক 
অবধি থাকিবার কোনই কারণ প্রদর্শন করা যায় না, ফলতঃ তাহা হইলে, কার্য্যের 
উপত্িমত্ত্র ধন্মহি অসিদ্ধ হয়। অতএব বিনা হেতৃতে কার্যোৎপত্তিরাপ আকস্মিকতা 
সম্ভবপর নহে। যদি ভূতি, ভবন বা উৎপত্তির নিত্যপ্রতিষেধ করা হয়, অর্থাৎ, 
কখনোই উৎপত্তি হয় নাই, 'অকম্মাদুৎপত্তির” যদি এই অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা 
হইলে, পুর্ব ও পরিবঠিকালের ন্যায় মধ্য বা বর্তমানকালেও উৎপত্তির অভাব- 
প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। কিন্তু মধ্যবর্তী বা বর্তমানকালে কার্যযের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ; 
অতএব এইরূপ বিকল্পে প্রত্যক্ষের বিরোধ হয়, অকস্মাদুৎপত্তির' এইরূপ ব্যাখ্যা 
সুতরাং নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরী। কার্যযই যদি কারের হেতু হয়, কার্য্যকে যদি 
সাত্মহেতুক বলা যায়, কার্যোৎপত্তির গাজার বিন রানে এ এরর 
সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহা হইলে, উৎপত্তিপক্ষে হেতুর সব্বর্দা বিদ্যমানতানিবন্ধন 
উৎপত্তির নিয়তত্প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা কি হয়ঃ অপিচ কার্য্- 
কারণভাবরূপ বিকল্প স্বীকার করিলে, কার্যাকেই কার্যের কারণ-_ কার্য্ের 
পৃররবভাব বলিলে, স্বভাবের পৌব্ব্বাপর্য্য নিয়মের (পূর্রবভাব কারণ, অপরভাব কার্ধ্, 
এই বিধির) ব্যাঘাত হয়, লোকব্যবহারসিদ্ধ কার্য-কারণভাবের বিরোধ হয়। 


৯৮ পরলোক । 


কার্য্কারণভাবই “পৌব্বাঁপর্যযনিয়ম'। এক পদার্থইপুর্ব, এবং এক পদার্থই অপর 
হইতে পারে না। বস্তথ্া্থী বস্ত্নিম্মাণার্থ বস্ত্র কারণ তন্তুসমূহকেই পুরব্র্বে আহরণ 
করে, প্রথমেই বস্ত্রের আহরণ সম্ভবপর নহে। অতএব কার্য স্বাত্মহেতুক, কার্যযই 
কার্যের হেতু, অকস্মাদুৎপত্তিবাদের এইরূপ অর্থ নিশ্চয়ই সারহীনবোধে অগ্রাহ্য। 
কার্যের উৎপত্তি স্বভাবতঃ হইয়া থাকে, কার্যযোৎপত্তি-সিদ্ধির জন্য, অদৃষ্ট কারণ 
অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন নাই, অদৃষ্ট প্রতিষেধী নাত্তিকদিগের এইটী পঞ্চম 
বিকল্প, অদৃষ্টবাদ খণ্ডন পূর্বক স্বমতস্থাপনের এইটী ব্রহ্ষাস্ত্র। নান্তিকগণ বলেন, 
অগ্নির দাহিকাশক্তি, কন্টকের তীক্ষতা, জলের শৈত্য বিনা কারণেই হইয়া থাকে, 
যেখানে অগ্নি সেইখানেই স্বভাবতঃ তাহার দাহিকাশক্তি আছে, কন্টকের তীক্ষতা 
স্বতই হইয়া থাকে, অগ্যাদিকে এই জন্য কোন বাহ্যকরণের অপেক্ষা করিতে 
হয় না। উদয়নাচার্ধ্য খভাবৈকশরণ নাস্তিকগণের এবম্প্রকার মতের খণ্ডনার্থ যে 
সকল যুক্তিশর প্রয়োগ করিয়াছেন, বিস্তারপূবর্বক তাহাদের বর্ণন করিবার ইহা 
উপযুক্ত স্থল নহে, অপিচ তাহাদের বিস্তৃত বিবৃতি সাধারণ পাঠকের রুচিকরও 
হইবে না, আমরা এই নিমিত্ত এস্থলে যথাসম্ভব সংক্ষেপে উহাদিগের কিঞ্চিৎ পরিচয় 
প্রদান করিতেছি। 

উদয়ানাচার্য্য স্বভাববাদী নাস্তিকদিগকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, “স্বভাব 
বলিতে তোমরা কোন্‌ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া থাক? অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্ির 
স্বভাব, এই বাক্যের কি, “অগ্নির দাহিকাশক্তি নির্নিমিত্ত, ইহা বিনা কারণে হইয়াছে» 
ইহাই অভিপ্রায়? নিরবধিকত্ব (0)100170101017910/) বা “অনিয়তাবধিকত্ব 
(1091118 ০9101101911) কি “স্বভাব” শব্দের অর্থ? অথবা “স্বভাব” শব্দ 
ধন্ম প্রতিনিয়তাশক্তি (1116101110101091/--91)111409) বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে? 

যাহা নিরবধিক-_ নির্হেতুক, যাহা বিনা কারণে, বিন নিয়মে উৎপন্ন হয়, তাহা 
সর্বদা সব্র্ত্র উৎপন্ন না হইবে কেন? যদি বল, নিরবধিক কার্যের সবর্বদা সর্ব্ব্র 
উৎপন্ন না হওয়াই, _নিরবধিক কার্যের কাদাচিৎকত্বঁই ফেখন হওয়া, কখন না 
হওয়াই-_0০9095107911) স্বভাব, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যাহা নিয়ত- 
কাদাচিৎকত্ব* স্বভাব বিরহিত, তাহাই যখন নিরবধিক (700170110181), 
পনিরবধিকত্ব” ও “কাদাচিৎকত্ব” ইহারা যখন দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ধন্ম্ি তখন 
পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ এই ধন্মদ্বিয় কি যুগপৎ একের স্বভাব হইতে পারে? 
হইবে। যাহা কার্যয-_যাহা জন্মাদি বিকারবিশিষ্ট, তাহাকে কখনও নিষ্কারণ বলা 
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যায় না, যাহা অকার্যয-_অবিকৃতি__যাহা কাহারও বিকার নহে, তাহাকেই নিঙ্কারণ 
বলা রর পারে। রাসায়নিক আকর্ষণ, আণবিক গুরুত্ব, ভৌতিক বস্তসমূহের 
সংযোগ ও বিভাগ, এক কথায় বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় নিষ্কারণ নহে! সকল 
বস্ত যে, সকল বস্তকে সমভাবে রা বা বিশ্রকর্ষণ করে না, তাহা কি নিনিশিত্ত 
হইতে পারে £- দেশতঃ, কালতঃ ও বন্তু৩ঃ পরিচ্ছিন্ন পদার্থপমুহকে নিষ্কারণ-- 
অকস্মাৎ উত্তুত বা স্বভাবসিদ্ধ বলা নি নহে। কার্ষের কারণানুসন্কানই 
দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের কর্তবা, তত্বদিদৃক্ষু পুরবমাত্রেই কার্য্যের কারণানুসন্ধান 
করিয়া থাকেন। কার্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, যাহারা কার্ধ/মাত্রের অদৃষ্ট 
বা অলৌকিক হেতুকে দেখিতে পান না, পরমকারণকে ধরিতে ধেরা অসম্ভব, 
এইরূপ বিশ্বাসবশত'ই হউক, কিম্বা অনাদি কর্ম ও পরমকারণ পরমেশ্বরের 
অস্তিত্বে শা যাপনের যোগ্যতা না থাকার জনাহ রর চেষ্টা করেন না, 
তি তঃবিদযমান বা 
স্বভাবসিদ্ সা ক করেন। শুদ্ধ স্ব-্থ চীন সক, নিরাগম যোহা 
আগমমুলক নহে) তর্কদ্বারা পরমকারণের অনুসন্ধান রে কোনরূপ অভ্রান্ত বা 
স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, বহির্দৃষ্টিদ্বারা অধ্যাত্মতত্ প্রত্যক্ষ করা সপ্তব 
নহে। অধ্যাত্মতত্ব যথাযথভাবে অবলোকন করিতে হইলে, চিন্তকে অন্তর্মুখ করা, 
একাগ্র করা, চিত্তের বৃত্তিসমূহকে নিরোধ করা অত্যাবশ্যক ভগবান্‌ বাদরায়ণ 
বলিয়াছেন, নিরাগম, কেবল স্ব-স্ব উৎপ্রেক্ষামূলক তর্কের প্রতিষ্ঠা__অব্যভিচারিত্ 
অসম্ভব। একজন তার্কিক স্বীয় প্রতিভানুসারে যেরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইতে 
সৃম্ঘমতর তর্কবুদ্ধিসম্পন্ন অন্য একজন তাহার সেই সিদ্ধান্তের দোষ প্রদর্শনপূর্র্ক 
তৎপরিবর্তে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্তের স্থাপন করিয়া থাকেন, আবার অপর এক পুরুষ 
স্বীয় প্রখর তর্কবুদ্ধিদ্ধারা এই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্তও কাটিয়া দেন; অতএব শ্রুদ্ধ 

স্ব-স্ব উতপ্রেক্ষামূলক তর্কদ্বারা স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুঃসাধ্য ।* ব্যাপ্তিজ্ঞানই 
অনুমানাখ্য তর্কের প্রীণ; বব্যান্তিজ্ঞানই যুক্তির পুর্ববূপ, এবং মানুষের মনে 
ব্যাপ্তিজ্ঞানের অন্রান্তসংস্কার সঙ্কলিত হওয়াই যুক্তির উত্তররূপ। এই উভয়বিধ রূপ 
একীভূত হইলেই যৌক্তিক বা আনুমানিক জ্ঞান জীবন লাভ করে। কারণের 
বিকলতাতে কার্য বিকল বা অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। যাহার ব্যাপ্তিজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন 
বা দূষিত, তাহার যৌক্তিক জ্ঞান কখন অপরিচ্ছিন্ন, বা অব্যভিচারী হইতে পারে 
না। বেদাশ্রিত আত্তিক দার্শনিকগণ এই জন্য বেদের অবিরোধী, তর্ককেই বিশেষতঃ 
আদর করিয়াছেন, ব্যভিচারী বলিয়া সামান্য ব্যাপ্তিমূলক তর্ককে তাহারা সত্ঙ্ঞান 


* ““তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেযমিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।”-_ বেদান্তদর্শন ২/১/১১। 








১০০ পরলোক । 
লাভের নিরঙ্কুশ প্রমাণরূপে আশ্রয় করেন নাই। 

কার্যোর কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত পুরুষদিগের স্থুল-সৃম্ষ্ন দৃষ্টি বা বিচারশক্তি ভেদে 
ততপ্রকার সিদ্ধান্তেরই উল্লেখ ও মীমাংসা করিয়াছেন। 

দেখিতে পাওয়া যায়, কালে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, কালে স্থিত এবং কালে 
বিলীন হইয়া থাকে, কালই সরব্ভূতের বিপরিণামহেতু। কেহ কেহ এইজন্য 
কালকেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণরূপে অবধারণ করেন। দেখিতে 
পাওয়া যায়, প্রতোক পদার্থের স্বভাবসিদ্ধ ধন্দ্ম আছেঃ অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য, 
কন্টকের তীক্ষতা স্বভাবসিদ্ধধন্মনঃ পদার্থসমূহের এই স্বভাবই-_এই 
প্রতিনিয়তশক্তিই কাহারও মতে জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়-হেতু । কেহ কেহ 
নিয়তি অদৃষ্ট বা পৃরর্বজন্মকৃত পুণ্যাপুণ্যাত্সক কম্্মকেই জগতের কারণরূপে গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। কাহারও মতে জগৎ অকারণ সন্তৃত হইয়াছে, জগৎ আকস্মিক 
(79580 0 01281705)1 কেহ কেহ বলেন, আকাশাদি ভূত সকলই (ভূত ও 
ভৌতিকশক্তিই) জগতের কারণ। কোন মতে পুরষ বা বিজ্ঞানাত্মা জগতের যোনি ।* 
শ্বেতাম্খতরআ্ণতি এইরূপে জগতের কারণবিষয়ক মতসমুহের উল্লেখানস্তর সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন পরমাত্মার আত্মভূতা-_ পরমাত্মা হইতে অপৃথগভুতা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি 
বা মায়াই বিশ্বজগতের কারণ, কাল, স্বভাব ও আকাশাদি ভূতসমুহের পরমেস্বরই 
ও পারণাম” এই ষট্পদার্থকে স্কুলতঃ প্রকৃতি বা কারণরপে গ্রহণ করা হইয়াছে। 
আয়ুকের্দি সলতঃ _ ব্যাবহারিক উদ্দেশ্যসাধনার্থ স্বভাবাদিকে প্রকৃতি বা কারণরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পরমার্থতঃ গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতিই যে, বিশ্বজগতের 
কারণ, আয়ুর্বেদের তাহাই প্রকৃত অভিপ্রায়। স্বভাব, কাল, নিয়তি ও পরিণাম, এই 
পদার্থচতুষ্টয় প্রকৃতি-পরিণামের বিশেষ বিশেষ ধর্ম, অতএব ইহারা প্রকৃতিরই 
অন্তর্ভুত। “স্বভাবঃ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের এবং তদ্ধিকার মহত্তত্বাদির ধর্ম্ম, সুতরাং 
ইহা প্রকৃতি পরিণাম হইতে অন্য পদার্থ নহে। নিয়তিও পুবর্বকৃত সদসৎকর্্মরনপা, 
অতএব ইহাও প্রকৃতিপরিণাম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। কালও তাহাই, কাল ও 
প্রকৃতি পরিণাম ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। ঈশ্বর প্রকৃতির ক্ষোভক, স্বভাবাদির 
উদ্বোধক। বিষুও পুরাণ বলিয়াছেন, সুম্ম্রূপে বিচার করিলে, প্রতীয়মান হইবে, 


* “কালঃ স্বভাবো নিয়তি্ষদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।” 
__ শ্বেতাম্থতরোপনিষৎ। 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ১০১ 


পুরুষোত্তম বিষুই ক্ষোভক, এবং রূপান্তরে তিনিই ক্ষোভ্য। সঙ্কোচ-_ শুণত্রয়ের 
সাম্যাবস্থা, এবং বিকাশ-_গুণক্ষোভ, বিষুইই এই অবস্থাদ্বয়োপেত প্রধান বা 
প্রকৃতিরপে বিদামান আছেন। বিষুপুরাণের এই গুব্রর্থ উপদেশের তাৎপর্য 
হইতেছে, বিশ্বজগৎ চৈতন্যাধিষ্িতা ত্রিগুণাত্বিকা প্রকৃতির পরিণাম; পপ্রকৃতি, 
বিষুর__সর্ব্ব্যাপক সব্বকারণ পরমাত্মার শক্তি; শক্তিমান হইতে শক্তি ভিন্ন পদার্থ 
নহে; পরমাত্মার প্রকৃতি বা শক্তি সক্কোচ-বিকাশশীলা !* 

উদয়নাচার্য্য অকস্মাদুৎপত্তিবাদের খগ্ডনার্থ প্রবৃত্ত হইয়া, যে পঞ্চপ্রকার 
বিকলের + উল্লেখ করিয়াছেন, বলা বাহুল্য সেই পঞ্চপ্রকার বিকল্পের স্বরূপে চিন্তা 
একটু বিবরণ দিয়াছেন । স্বভাববাদিগণ “স্বভাব বলিতে যদি “বস্তৃধর্ম", এই অর্থ 
গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও (ড্রেপার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন) ইহাদিগকে, 
(অবশ্য কারণতত্ব জিজ্ঞাসাকে পূর্ণভাবে চরিতার্থ করিবার প্রয়োজন বোধ হইলে, 
পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে, প্রকৃতি বা পরমাণু সকল 
যৎকর্তৃক যথা কালে, যথা প্রয়োজন সন্নিবেশিত হয়, তাদৃশ কোন স্বতন্ত 
নিয়ামকশক্তি বা কর্তী যে, আছেন, ভাহা মানিতে হইবে, অনাদি কন্মসংস্কার বা 
অদৃষ্টের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। 

'জগৎ অনাদি কাল হইতেই আছে, এইরূপ মত প্রতীচাদেশেও প্রচলিত আছে 
বটে, কিন্তু শ্রতি ও তন্মুলক শাস্ত্রসমুহ যে জন্য জগৎকে অনাদি বলিয়াছেন, 
প্রতীচ্যদেশবাসীদিগের মধ্যে আমাদের বিশ্বাস, অত্যল্প ব্যক্তিই সেই জন্য জগৎকে 
অনাদি বলিতে পারগ হইয়াছেন। এক শব্দই প্রতিভাভেদে ভিন্ন-ভিন্ন অর্থে গৃহীত 
ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শাস্ত্রের উপদেশ, জশৎ প্রবাহরূপে নিতা, জগৎ বীজাঙ্গুর 
.ন্যায়ে অনাদি। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয় না, সতের নাশ- ধবংসপ্রাপ্তি 
অসম্ভব, শাস্ত্র এইজন্য জগৎকে অনাদি বলিয়াছেন, জগৎকে অনাদি বলিয়া স্বীকার 


* “স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মান্‌ ক্ষোভাশ্চ পুকষোভ্তমঃ| 

স সঙ্ধোচ বিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেহপি চ স্থিত।।”-_-বিষুগপুরাণ। 
“সক্কোচঃ সাম্যং বিকাশো শুণক্ষোভঃ তাভ্যামুপলক্ষিতঃ। প্রধানত্বেহপি স এব স্থিতঃ। 
তদবস্থাদ্বয়োপেতং প্রধানমপি বিযু্তরেবেত্যর্থঃ।”- শ্রীধরস্বামী | 

খ্য ও বেদান্তের অপৃবর্ধ- সম্মিলন দেখিবার ইচ্ছা হইলে, বিষু পুরাণের এই সারগর্ভ 
উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহের চেষ্টা করা কর্তব্য। 
1 “হেতুভূতিনিষেধো ন স্বানুপাখ্যবিধিরে্ন চ। 

স্বভাববর্ণনা নৈবমবধের্নিয়তত্বতঃ1| __ন্যাযকুসুমাগ্রলি। 


১০২ পরলোক । 


না করিলে, অকস্মাদুৎপত্তি বাদের আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্ষ্য হয়, নাক্তিকবাদের শরণ 
লওয়া ভিন্ন গতান্তর থাকে না, মুক্তিলাভ অসম্ভব হয়, শাস্ত্র এইনিমিত্ত সংসারের 
অনাদিত্ব মানিয়াছেন। পণ্ডিত স্পেন্সারের দৃষ্টিতে জগতের অনাদিত্ববাদ নাস্তিকবাদ, 
জগতকে অনাদি বলা, ও ইহার সৃষ্টত্ব প্রতিষেধ করা সমান কথা । তা'ই বলিতেছি, 
শাস্ত্র চিত্রিত সংসারের অনাদিত্ববাদ হইতে স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য সুধীগণের 
দৃষ্টিতে পতিত জগতের অনাদিত্ববাদ ভিন্ন পদার্থ। 

জগতকে অনাদি বলিলে, ইহার সৃষ্টত্ের প্রতিষেধ করা হয় না, কারণ, শাস্ত্র 
উপত্দ্শ, জগৎ অনাদি হইলেও, পরিণামী, স্থল ও সুক্ষ, এই বস্থাদ্বয় বিশিষ্ট, 
ইহা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই তিনটা কালদ্ারা এুক্ত। সূক্ষ্ম বা প্রলয়কালে 
সংস্কাররূপে কারণে লীন জগৎ স্থুলাবস্থায় আগমন করে, আবার স্থুলাবস্থা হইতে 
সৃম্ল্নাবস্থায় গমন করিয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ অবাক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন, 
এবং বাক্তাবস্থা বইতে অন্যক্তাবস্থায় গমন জগতের স্বরূপ। বেদ বলিয়াছেন, 
'পরমাত্মা চতুম্পাৎ, তাহার একপাদ অবাক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থা 
হইতে অব্যক্তাবস্থায় পুনঃ পুনঃ গমন:দমন করিয়া থাকে, পরমাত্মার একপাদ 
মায়াযুক্ত, অপর পাদত্রয় মায়াবিনির্ুক্ত। সৃষ্টিকালে পরমাত্মা মায়াদ্ধারা দেব- 
তিযগাদি ব্বহারোপেত চেতন প্রাণিজাত এবং অনশন-_তদরহিত অচেতন গিরি, 
নদী, সাগব প্রভৃতি স্বয়ংই এই উভয়রাপে বিবিধ হইয়া, জগদাকার ধারণ করেন। 
পরমাত্ার অন্য ত্রিপাদ অমৃতস্বরূপ, অপতিগামি। ভ্রিপাদপুরুষই নির্ভণব্রন্ম, এবং 
জন্মাদি ষড়ু ভাববিকারাত্রক জগৎ সপ্ডণব্ট * স%ৎ যে, প্রবাহরূপে নিত্য, শ্রুতি 
এতদ্দ্ারা তাহাও বুঝাইয়াছেন। সৃম্মন বা অপ্্াপস্থা হইতে স্ুুলাবস্থায় ন্মশমনই 
জগতের সৃষ্টি। সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কম্্মবৈচিত্র্যই কারণ। জগতের সুম্মাবস্থা হইতে 
স্থুলাবস্থায় আগমন, এবং স্বুলাবস্থা হইতে সুক্ম্রাবস্থায় গমন, সর্বকম্মফিলাধ্যক্ষ 
সর্ব্বশক্তিমান্‌ সব্ররজ্ঞ পরমেম্বরের ইচ্ছাধীন। যাহা আছে, তাহার আবার সৃষ্টি কি 
হইবেঃ এই প্রন্নের শাস্ত্রসম্মত উত্তর হইতেছে, যাহা সুক্ম্রভাবে বিদামান, তাহারই 
তো সৃষ্টি-_সুলাবস্থায় আগমন হইয়া থাকে, অসতের (গগণারবিন্দবৎ অত্যন্ত 
অসতকে লক্ষ্য করিয়াছি) কখন সৃষ্টি হইতে পারে না। অসৎ জগৎ ঈশ্বরেচ্ছায় 
সৃষ্ট হইয়াছে, যাহারা এইরূপ মতাবলম্বী, জগতের অনাদিত্ববাদ তাহাদের সমীপে 
সৃষ্টত্ববাদের বিরোধী বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। আস্তিক দর্শনমাত্রেই বেদমূলক, 
আত্তিক অসংকার্যবাদ, সৎকার্ধবাদ ও সৎকারণবাদ, এই ত্রিবিধবাদই মুলতঃ বেদ 


"* "র্রিপাদুর্ঘ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোহসোহাভবৎ পুনঃ। 
ততো বিশ্বঙুব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।।”-_ পূরুষসুক্ত ! 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ১০৩ 


হইতে প্রসৃত হইয়াছে। সৃষ্টির পূরের্ব বিশ্বপ্রপঞ্চের সত্ব_ও অসত্ব, দুই শ্রুতিসিদ্ধ। 
সৃষ্টির পুবের্ব জগৎ ছিল না, £অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ।”) এই শ্রত্যুপদেশের অভিপ্রায় 
হইতেছে, সৃষ্টির পুবের্ব জগৎ স্ুলাবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। আন্ডিক অসৎকাযবাদি 
দার্শনিকগণ এই শ্রতিশাসনানুসারেই অসৎকার্য্যবাদের স্থাপন করিয়াছেন, এবং 
সৃষ্টির পুবের্ব জগৎ সন্মাত্র ছিল__সৃম্ষ্ম বা অবাক্তভাবে বিদ্যমান ছিল", এই শ্রুতিই ] 
আতিক সৎকার্ধ্ববাদের প্রস্তুতি। “জ্রগৎ অনাদ্রি” এই মতের, জগৎ চিরদিন এই 
দুশ্যমান অবস্থাতেই বিদ্যমান, ইহা অভিপ্রায় নহে। পাশ্চাতাদেশে প্রচলিত জগতের 
অনাদিত্ববাদের সম্ভবতঃ জগৎ চিরদিন এই দৃশ্যমান অবস্থাতেই বিদ্যমান, ইহাই 
অভিপ্রায় নতুবা যে পণ্ডিত হাব্বার্ড স্পেন্সার "অসৎ কখন সৎ হইতে পারে না, 

এই কথা বলিয়াছেন, যিনি শক্তিসাতত্যকে (69151919708 ০0 10106) 

বিশ্বজগতের কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, জগতের অব্যক্তাবস্থা হইতে 

ব্যক্তাবস্থায় আগমনের এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমনের কথা বলিয়াছেন, 
গতি বা কর্ম্মের সন্ততত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তিনি জগতের অনাদিত্ববাদকে 

যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করিবেন কেন£ জগতের প্রবাহরূপে নিত্যত্ব বা সৃষ্টি ও 

প্রলয় পরম্পবার অনাদিত্ববাদই শক্তিসাতত্যের পূর্ণরূপ। ড্রেপার, ষ্ঠ্যালো প্রভৃতি 

বৈজ্ঞানিকগণও এই কথাই বলিয়াছেন।* “জগৎ স্বতঃ বিদামান', ও জগৎ অনাদি” 
একটু নিবিষ্টচিন্তে চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হইবে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে 
ইহারা সমানার্থক হইলেও, শাস্তদৃষ্টিতে সমানার্থকরূপে বিবেচিত হয় না। 'জগ্রৎ 
স্বতঃ বিদ্যমান" এই কথার অর্থ কি? জগৎ নিষ্কারণ,__অকস্মাৎ উৎপন্ন, অথবা 
ইহার উৎপত্তিই হয় নাই, ইহার লয়ও অসম্ভব, “জগৎ স্কতঃ বিদ্যমান', এই কথার 
যদি এই অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে, বলিতে পারা যায়, ইহা শাস্ত্রের 
অনুমোদিত অর্থ নহে। উদয়নাচার্য্য অকস্মাদুৎপত্তিবাদের খণ্ডনাবসরে হেতু ও ভূতি 

(উৎপত্তি) নিষেধের যুক্তি বিরুদ্ধতা দেখাইয়াছেন। অতএব শাস্ত্রোন্ত জগতের 

অনাদিত্ববাদ যে, প্রতীচ্য পণ্ডিতগণকর্তৃক যথাযথভাবে গৃহীত হয় নাই, তাহা 

প্রতিপন্ন হইল। 
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১০৪ পরলোক । 


উপলব্ধি ও অপরিচ্ছিন্ন অতীত কালের উপলব্ধি এক কথা; অপরিচ্ছিন্ন অতীত 
কালের উপলব্ধি অসম্ভব ।” অপিচ “স্কতঃ বিদ্যমানতাবাদ যদিও বুদ্ধিগম্য হয়, 
তথাপি এই বাদদ্বারা বিশ্বের তত্বব্যাখ্যা কিছুই হয় না। 

শাস্ত্র কালকে কলনাত্মক ও অখপগ্ডদপ্ডায়মান, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 
যে কাল স্থাবর-জঙ্গমাত্সক জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশহেতু, যে কাল অমৃত, 
তাহা 'অখগুদগ্ডায়মান কাল", এবং যে কাল নির্দেশ্য, যে কাল জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
হয়, তাহা “কলনাত্মক কাল"। কলনাত্মক কালও আবার স্ুুলত্ু ও সুম্রত্ব-নিবন্ধন 
মূর্তামূর্ত ভেদে দ্বিবিধ। তৈত্তিরীয় আরণাক শ্রুতি বলিয়াছেন, মূর্যামণ্ডল ভূবনস্থ 
ভূতজাতের উপরি তাপ প্রদান করাতে যে পাকক্রিয়া হইতেছে, সেই পাকক্রিয়াই 
কলনাত্মক কালের বিশেষণ, এতদ্ারাই আমরা নিমেষাদি পরার্ঘ পর্যন্ত কাল- 
ভেদকে জানিয়া থাকি। মহাভাষ্যকার পুজ্যপাদ পতঞ্জলি-দেব 'কালাঃ পরিমাণিনা 
(পা, ২/২৫), এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, 'যাদ্বীরা তরু, তৃণ, লতা প্রভৃতি 
মূর্তিমদ দ্রবাজাতের কদাচিৎ উপচয় ও কদাচিৎ অপচয় লক্ষিত হয়, তাহাকে কাল' 
বলে। কাল যদিও নিতা, যদিও এক-_ অখণ্ড বা বিভুপদার্থ, কালের যদিও বাস্তব 
ভেদ নাই, তথাপি উপাধি-ভেদ-নিবন্ধন সর্বগত আকাশবৎ ইহার ভেদ কল্পিত 
হইয়া থাকে। অথগুদণ্ডায়মান কাল ভিন্ন-ভিন্ন ক্রিয়োপাধিযুক্ত হইয়া, ভিন্ন- 
ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়েন। 'কাল' একরপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, দিবস্রূপে, একরূপ 
ক্রিযাযুক্ত হইলে, রাত্রি” রূপে. একরপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, মাসরূপে, একরূপ 
ক্রিয়া যুক্ত হইলে, বংসররূপে, একরপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, যুগরূপে বিশেষিত হইয়া 
থাকেন। পরিবর্তন, ক্রিয়া বা গতিই (40101 01 0118102) কলনাত্মক কালের 
স্বরাপ। আবির্ভাব ও তিরোভাব (বিকাশ ও বিনাশ), অথবা আপেক্ষিক অসঞ্তাব 
হইতে সঞ্কাব, এবং সঞ্ভাব হইতে অসপ্তাবপ্রাপ্তি পরিবর্তনের রূপ। গতি বা 
পরিবর্তনের পৌব্র্বাপর্য-সন্বন্ধাত্মক মান বা সংখ্যাকে কলনাত্মক কাল' বলা যাইতে 
পারে। শাস্্ জগতের সৃষ্টি হইতে মহাপ্রলয় পথ্যন্ত কালকে মুর্তকালের সীমা 
বলিয়াছেন। সৃষ্টির পর লয়, লয়ের পর আবার সৃষ্টি, জগতের সৃষ্টি ও লয় এইরূপ 
বীজাঙ্কুরনায়ে অনাদি। পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিদ্বারা অপরিচ্ছিন্নকে পূর্ণভাবে জানা অসম্ভব 
থাকে, তাহা মানিতে হইবে। গতির সন্ভতত্বের জ্ঞান যাহার হইতে পারে, 
অপরিচ্ছিন্ন অতীত কালের উপলব্ধি তাহার সমীপে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয কেন? 
গতি বা ক্রিয়া জ্ঞানই তো কলনাত্মক কালের জ্ঞান। অতএব গতি বা ক্রিয়ার সম্ভতত্ব 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ১০৫ 


ও কালের সমন্ততত্ব একপদার্থ। জিজ্ঞাস্য হইবে, অতীতকে যদি অপরিচ্ছিন্নরবূপে 
ধারণ করা যায়, তাহা হইলে বর্তমান ও ভবিষ্যতৈর জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইবে? 
শাস্্ এইজনাই সুষ্ঠি ও লয়-পরম্পরার অনাদিত্ব স্বাকার করিয়াছেন, জগৎকে 
প্রবাহ-প্রম্পরায নিত্য বলিয়াছেন। 


জগতের বিকৃত অনাদিত্ববাদ-আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণদ্বারা বিশেষতঃ 
আদৃত ক্রমবিকাশবাদের বিরোধী হয়, ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিত স্পেন্সার সা 
এইজন্যই বোধ হয় জগতের উক্ত অনাদিত্ববাদকে প্রত্যাখান করিয়াছেন। জজ 
বর্তমান অবস্থা নির্দিষ্ট কালাবচ্ছিন্ন বটে, ইহা লিউ 
হইতে প্রসৃত হইয়াছে, অপিচ এই পুর্রগত পব্র্ব বা অবস্থা ও তৎপূর্বগত পর্র্ব 
বা অবস্থা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, জগৎ এইরূপ ব্রমপরম্পরায় অভিব্যক্ত 
হইয়াছে” ক্রমবিকাশবাদের ইহাই অভিপ্রায়। জগতের বর্তমান অবস্থা যে, নির্দির্টি 
কালাবচ্ছিন্ন, তাহা শাস্থানুমোদিত। জগতের শাস্ত্বোন্ত অনাদিত্ববাদের (পূর্বেই 
বিজ্ঞাপিত হইয়াছে), ইহা অভিত্রায় নহে যে, জগতের বর্তমান অবস্থা অনাদিকাল 
হইতে বিদ্যমান আছে। তবে আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের সহিত শাস্বের কোথায় 
বিরোধ? ক্রমবিকাশবাদিগণ জগতের শাস্ত্রপ্রতিপাদিত অনাদিত্ববাদকে যে, 
যুক্তিযুক্বাদ বলিতে অনিচ্ছুক, তাহার কারণ কি? প্র্ম্টীর উত্তর দিতে হইলে, 
ত্রমবিকাশবাদের অভিপ্রায় কি, তাহা একবার স্মরণ করিতে হইবে। 
“এভোলিউশন্‌” (6৬০।এ11017) শব্দের মূল অর্থ অভিব্যক্তি, অব্যক্তাবস্থা হইতে 
বাক্তাবস্থায় আগমন, বিকসন বা প্রস্ফুটন (715 801 01 00170010770 01607101179) । 
অতএব ইহা বৃদ্ধি ও বিপরিণামক্রমের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোরক 
(কুঁড়ী-_-84) হইতে পুষ্পের প্রস্ফুটনকে, বীজ হইতে অঙ্কুরের এবং অঙ্কুর হইতে 
শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষের উৎপত্তিকে এভোলিউশনের? (6৬০14001)) দৃষ্টান্তরূপে 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। এক শব্দই বহু অর্থে প্রবুক্ত হইয়া থাকে । পা্টাগণিত 
ও বীজগণিতে মুলক্রিয়া বা মূলাকর্ষণকে (7716 ৪১11501101০ 1০9915), 
ঘাতক্রিয়ার (/7$০010101) বিপরীত প্রক্রিয়াকে 'এভোলিউশন্” এই নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ “এভোলিউশন্‌' শব্দের সচরাচর 
যে অর্থে বাবহার করেন, তাহা জানাই আমাদের বর্তমান প্রয়োজন, সুতরাং গণিতে 
“এভোলিউশন্‌” শব্দ মূলক্রিয়া বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে কেন, এস্থলে তাহা চিন্তা 
করিতে যাওয়া, অপ্রাসঙ্গিক হইবে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ এক্ষণে এভোলিউশন্‌: 
শব্দের ব্যুৎপত্তিলৰ অর্থের উপরি তত নির্ভর করেন না। সুক্ষ বা বীজভাবে 
বিদামান__কারণাত্মাতে অবস্থিত বস্তর ব্রমবিকাশব্যাপার বুঝাইতেই যে, 
“এভোলিউশন” শব্দের ব্যবহার করা হইত, এবং এখনও যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি বা 


১০৬ পরলোক । 


বিশেষ ও সামান্য-শরীরের অভিব্যক্তি বর্ণনস্থলে ইহার সাধারণতঃ এই অর্থেই 
প্রয়োগ করা হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভ্রমবিকাশের কতিপয় আধ্যাত্মিক 
বিবরণ সংগ্রহে (09181 177919101/51091 5518175 01 6৬০0101) দেখিতে 
পাওয়া যায, এএভোলিউশনের” সুন্ষ্স বা বীজভাবে বিদ্যমান বস্তুর ক্রমবিকাশ, এই 
অর্থই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক “এভোলিউশন্বাদ” (759 17700911) 
090০1176 ০ ৪৬০1/101) পরমাণুসমূহের পরস্পর সংযোগ এবং ভৌতিকশক্তির 
রূপান্তর প্রাপ্তিকেই (7181751917781001 96 917919%) যে বাদ স্বরপ্রকার কার্যের 
কারণরূপে অবধারণ করিতেছেন, “সৃন্ষ্ম বা বীজভাবে বিদ্যমান বস্তজাতের বিকাশ, 
“এভোলিউশন্* শব্দের এইবপ অর্থ গ্রহণ আবশ্যক মনে করেন না, যাহা অভিব্ক্ত 
হয়, তাহাই যে, সুন্ষ্মভাবে কারণাক্সাতে অবস্থান করে, (অমুর্ত বা অশরীরী ভূত 
সকলে প্রাণ ও সম্থিৎ_119 ৪10 0011501985178535, সুন্ম্নভাবে বিদ্যমান থাকে 
ইত্যাদি) আধুনিক 'এভোলিউশন্বাদ” এইরূপ মত পোষণের কোন কারণ দেখিতে 
পান না। এভোলিউশন্‌্” (2০101) শব্দটি ইদানীং উন্নতির” (77901995) 
পর্য্যায়রীপেই ব্যবহৃত হইতেছে। অধস্তন অবস্থা হইতে উর্ধে গমন-_ অভ্যুদয় 
উন্নতি” (27991955) শব্দের অর্থ, অতএব বুঝিতে পারা গেল, অধস্তন অবস্থা 
হইতে উর্দে গমন “এভোলিউশন্: শব্দের আধুনিক ব্যবহারিক অর্থ। কাহার এবং 
কিরূপে উন্নতি হইয়া থাকে? ভৌতিকরাজ্য, উত্ভিদ রাজ্য, সংকীর্ণচেতনরাজ্য এবং 
বিশিষ্টচেতনরাজা, প্রকৃতির এই চতুবিবর্ধ পর, এই চতৃবির্ধি সোপানপংক্তি 
আমাদের বুদ্ধির বিষরীভূত হইয়া থাকে, অতএব জ্ঞাতব্য হইতেছে, এভোলিউশন্” 
শব্দ প্রকৃতির এই চতুর্রিধ পর্ষেরিই উন্নতি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়, কিম্বা উত্ভিদরাজ্য 
সংকীর্ণচেতনরাজ্য ও বিশিষ্টচেতনরাজ্য, এই ব্বিবিধ প্রাকৃতিকপব্র্ধের উন্নতি 
বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ? এভোলিউশন্” শব্দটি বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক জগতের 
সাধারণতঃ ভৌতিকজগতের উন্নতির দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করে না সত্য, তথাপি 
ভৌতিকরাজ্যাদি চতুবিরধ প্রাকৃতিকপর্ষের উন্নতিই যে, ইহার (এভোলিউশন্‌ 
শব্দের) ব্যাপক বা অস্ংকীর্ণ অর্থ, তাহা স্থির। যাদৃশ পরিণামসমুহ, সাক্ষাৎ 
পরম্পরা যে ভাবেই হউক, মানবের সুখ-সন্ব্ধঘন করে, পণ্ডিত স্পেনসার 
বলিয়াছেন, তাদৃশ পরিণামসমূহই অভ্যুদয়াত্মকরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। * 
ক্রমবিকাশবাদিগণ চেতনপদার্থজাতকে, বিশেষতঃ বিশিষ্টচেতন মানবজাতিকে যখন 
প্রকৃতির উৎকৃষ্টতম পরিণাম (11011951101859 ০0 91 09$9101011811) বলিয়া 
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জীবের জন্ম-সম্বান্ধ আমাদের মন্তব্য । ১০৭ 


বিবেচনা করেন, কল্যাণবৃদ্ধি ও সুখ-সমৃদ্ধিকেই যখন মানবের উন্নতি বলা হইয়া 
থাকে, পণ্ডিত হকৃসলী ও সালী বলিয়াছেন, তখন 'এভোলিউশন্‌' (6৬০1011017) 
শব্দটার অধস্তন অবস্থা হইতে উর্দে গমন, নিকৃষ্টতর অবস্থা হইতে উৎকৃষ্ঠতর 
অবস্থাপ্রাপ্তি, এইর্সপ অর্থ গ্রহণ করিলে, বিশেষ দোষ হইবে বলিয়া বোধ হয় 
ন1। কাহার উন্নতি হয়? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর পাইলাম, এখন কিরূপে উন্নতি 
হয়, উন্নতির স্বরূপ কি, আধুনিক ক্রমবিকাশবাদিগণ ইহার কি উত্তর দিয়াছেন, 
তাহা শ্রবণ করিব। 

অবিশেষ, অসম্বদ্ধ ও সমানজাতীয় ভাবের, অবিচ্ছিন্ন ভেদ ও সংসর্গ দ্বারা 
বিশেষ, সম্বদ্ধ ও বিজাতীয়ভাবে পরিণত হওয়ার নাম, পুবের্ব অবগত হইয়াছি, 
“এঞাভালিউশন্ঠ (25০11197)1 অতএব বলা যাইতে পারে, অসংকীর্ণ বা 
অমিশ্রভাবের (5171916 (/709 ০01 8১519109) সংকীর্ণ বা বামিশ্রভাবে 
(0011015%) পরিণতিই উন্নতি বা এভোলিউশন্‌ (2৬০10000)। “এএভোলিউশন্‌, 
বাদের উদ্দেশ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয় কি? দৃশ্যমান পদার্থ সমূহের তত্ব নিরূপণই 
এভোলিউশন্‌ বাদের উদ্দেশ্য । 'পরিবর্তনই” (018199) অবিরাম এক ভাব হইতে 
ভাবান্তর প্রাপ্তিই জগতের নিরূপণীয় স্বরূপ, “এভোলিউশন্” বাদ এই জন্য প্রথমতঃ 
পরিবর্তনের ততৃব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, গতি বা কর্ম (4০107) কোন 
পদার্থ, কিরূপে গতি বা কর্মের উৎপত্তি হয়, যথাশক্তি তদবধারণার্থ যত্ব 
করিয়াছেন, তৎপরে চেতনরাজ্যের কিক করিয়াছেন, ভৌতিকরাজ্য, 
উত্ভিদরাজা, সংকীর্ণ-চেতনরাজ্য ও বিশিষ্ট-চেতন রাজ্য, এই চতুর্রধ 
আধুনিক “এভোলিউশনবাদ" দৃশ্যমান জগতের আদ্যন্তের তত্বনিরূপণের চেষ্টাকে 
অনেকতঃ নিষ্প্রয়োন মনে করেন, প্রকৃতির ঘধ্যাবস্থার রূপ নিরাপণ করাকেই 
ইনি পরমপুরুযার্থ বলিয়া বুঝিয়াছেন; ভূত" (4219) ভৌতিকশক্তি (6০159), 
ভূতের অনশ্বরত্ব, শক্তি সমুহের সাতত্য (66151518706 ০0 10108 ০1 
00175981/21101101217919), গতি বা কন্মেরি সন্ততত্ব (00171000101 77011017), 
আগন্তক বা নৈমিত্তিক শক্তি সমূহের ক্রিয়ার গশুণন-_অভ্যসন (/011101081101 
০ 916০15), দৃশ্যমান জগতের তত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, আধুনিক 
ক্রমবিকাশবাদিগণ এই সকল সত্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এই সকল 
সত্যদ্বারাই জগতের সব্ববিধ পরিণামের তত্বব্যাখ্যানের চেষ্টা করিয়াছেন। 

বিশ্বজগতে সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে বা সামান্যতঃ ও বিশেষতঃ অবিরাম ভূত ও 
ভৌতিকপদার্থ সমূহের এবং গতির সংপ্রবিভাগ বিশেষ-বিশেষ ভাবপ্রাপ্তি, 
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(00175595170 15015111001101 01 118171917 2170 17101101) হইতেছে। এই 
সংপ্রবিভাগ-বা বিশেষ বিশেষ ভাবপ্রাপ্তিই “এভোলিউশনের? (6৬০।0101) কারণ। 
ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমূহের এবং গতির বিশেষ-বিশেষ ভাবপ্রান্তি হয় কেন? 
নিয়মে অপারগ, ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমূহের এবং গতির যে, অবিরাম বিশেষ- 
বিশেষ ভাবপ্রান্তি হইয়া থাকে, ইহাই তাহার কারণ, তদতিরিক্ত কোন কারণ নাই। 
ভূত (78197) এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ (8105009৪170 17390015145) এই 
দ্বিবিধ ভৌতভিকশক্তি, দৃশ্যমান জগতের অন্তবর্হিঃ অনেষণ করিয়া, আধুনিক 
ব্রমবিকাশবাদিগণ এতদ্বাতীত অন্য কোন পদার্থের অস্ভিত্ব জানিতে পারেন নাই। 
আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই শক্তিদ্বয় পর্যায়ক্রমে প্রাদুভূত ও আবির্ভূত হয়, কিছুকাল 
আকর্ষণশক্তির প্রবলতা ও বিপ্রকর্ষণশক্তির দুর্বলতা, এবং তৎপরে কিপ্রকর্ষণশক্তির 
প্রবলতা ও আকর্ষণশক্তির দুর্বলতা হইয়া থাকে। আকর্ষণশক্তির প্রাদুর্ভাবকালে 
সৃষ্টি (2০।40097) এবং বিপ্রকর্ষণশক্তির প্রবলাবস্থাতে লয় (01995014107) হয়। 
আকর্ষণশক্তি সংসর্গবৃত্তিক (599150951৬5), বিপ্রকর্ষণশক্তি ভেদবৃত্তিক 
(5908181৬5) অতএব আকর্ষণশক্তির প্রাদুর্ভাবকালে পরমাণুসমূহ এপ্রুঘশঃ পরস্পর 
সন্নিকৃষ্ট ও গতির হাস এবং বিপ্রকর্ষণশক্তির প্রবলাবস্থায় উহারা পরস্পর বিপ্রকৃষ্ট 
ও গতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কি ভৌতিকজগৎ, কি উত্ভিদজগৎ, কি সংকীর্ণ বা 
আসন্নচেতনজ্গৎ, কি বিশিষ্টচেতনজগৎ, সকলেই এই নিয়মে জাত, স্থিত, বর্দিতি, 
বিপরিণামপ্রাপ্ত, ক্ষীণ ও বিনষ্ট হয়। প্রলয়কালে- বিপ্রকর্ষণ শক্তির প্রবলাবস্থায় 
পরমাণুসমূহ নীহারভাবে ইতস্ততঃ ব্যাপ্ত ছিল পরে আকর্ষণশক্তির প্রাদুর্ভাবকালে 
পরস্পর সংহত হইয়া, ক্ষুদ্র, বৃহৎ পৃথক্‌-পৃথক্‌ সংস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে 
যে নিয়মে 'জৌতিষিক-সমাজের গঠন হইয়াছে, যে নিয়মে পৃথিবীর উৎপত্তি 
নিয়মেই আসন্নচেতন ও বিশিষ্টচেতন, এই দ্বিবিধ প্রাণির শরীর নিম্মিতি হইয়াছে, 
মনুষ্যসমাজ-শরীরের সম্মুচ্ছনও অবিকল সেই নিয়মাধীন। ভৌতিকরাজ্য, উত্রিদ্‌- 
রাজ্য, সংকীর্ণ বা আসন্নচেতনরাজ্য এবং বিশিষ্টচেতনরাজ্য, প্রকৃতির এই চতুবির্বধ 
পব্বই যে একরূপ নিযমে জাত, স্থিত, বর্ধিতি বিপরিণামপ্রাপ্ত, অপক্ষীণ ও বিনষ্ট 
হয়, সেই একরূপ নিয়মের স্বরূপ কি? ভূততম্্ব (25125) ও রসায়নতম্ত 
(0191151) যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মের (85061781419) আবিষ্কার 
বরিয়াছেন, ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ বলেন, প্রকৃতির যথোক্ত চতুর্বরধি পর্বের 
সব্ব্রকার পরিণামই সেই সকল নিয়মাধীন। ভূততম্ব ও রসায়নতন্্ যে সকল 
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নিয়মের আবিষ্কার করিতে পারগ হইয়াছেন, তদ্দারা কি প্রকৃতির ভৌতিকরাজ্যাদি 
চতুবির্বধ পব্রধের সব্বপ্রকার পরিণামের তত্ব ব্যাখাত হয়? বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত 
টিন্ড্যালের (৭98) নিন্োদ্ধত বচনসমূহ হইতেই এই প্রন্নের যথেষ্ট সমাধান 
হইয়া থাকে। 
ত “টিন্ড্যাল্‌ বলিয়াছেন, “বিজ্ঞান (9০15709) বস্তু সমূহের মধ্যাবস্থার-_ 
তাত ও অনাগতের অন্তরালে স্থিত রূপের, যাহা অস্মতসমীপে শ্রকৃতি' 
(৪15) নামে পরিচিত, তৎকার্ধের অনেকাংশে দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু ইনি 
প্রকৃতির আদ্যন্তের কোনই সমাচার জানেন না। কোন্‌ ব্যক্তি বা বস্তু সূর্য্য সৃষ্টি 
করিয়াছে, ইহার রশ্মিকে ব্যপদিষ্ট (/19999) সামর্থ্য প্রদান করিযাছে, কোন বাক্তি 
বা বস্তু পরমাণুপুঞ্জ সৃষ্টি ও উহাদিগকে বিবিধ ইতরেতর কার্যাকারিণী আশ্চর্যভূত 
শক্তি দিয়াছে, বিজ্ঞান তাহা জানেন না; এ রহস্যের উত্তেদার্থ বিজ্ঞান করপ্রসারণ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই, ইহা দুর্ভেদ্য রহস্য” * 
পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসারও অনেকতঃ এইরূপ মতপ্রকাশ করিয়াছেন। 
বিশ্বজগতের ইতিহাস বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া বৈজ্ঞানিকগণের মধো অনেকেই 
ইহার নৈহারিকী বা বাম্পময়ী অবস্থাকে (৭99০985 51819) আদিরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। বাক্তজগতের আদ্য বা অব্যক্তাবস্থায় পরমাণুসকল পরস্পর অনির্দেশ্য 
দূরবর্তী হইয়াছিল। পরমাণুসমূহ এইরূপ অবস্থাতে কতকাল ছিল, এবং এইরূপ 
অবস্থায় থাকিবার কারণ কি, তৎপরে কি জন্য এবং কিরূপেই বা উহারা প্রথমতঃ 
পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, পরমাণুপুঞ্জ প্রসুপ্ত অবস্থা হইতে 
সমষ্টিভাবে জাগিয়া উঠে, কিংবা বাষ্টিভাবে ক্রমশঃ জাগরিত হয়, বিজ্ঞান এই 
সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ সচেষ্ট হওয়া অনর্থক মনে করেন। পরমাণু সকল 
সুরপ্তোথিত হইয়া, দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের পর আত্মীয়জনগণের সহিত মিলিত 
হইবার জন্য ব্গ্র হইয়াছে, পরস্পরের দিকে পরস্পর তীব্রবেগে ধাবমান হইতেছে, 
তদবস্থাই বিজ্ঞানের সৃন্মতত্ব সম্বন্ধীয় চিন্তার অদ্যভূমি-_প্রথম অন্দলম্বন। ক্রুকৃস্‌ 
(08০০%55) প্রভৃতি কতিপয় আধুনিক রাসায়নিক ও ভূততন্ত্কুশল পণ্িতগণ 
অনুমান করিয়াছেন, যে ভূতসমূহ (2197191%) হইতে গ্রহাদির অভিব্যক্তি হইয়াছে, 
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৬45 ০0911 17900175, 01 ৮/1101 1115 09 010904017; ০4 501917089 1070/5 11901110 
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09৬৪ 115 1995 191 2115994 70০5/61? ৬10 01 ৬4121 17709809 2170 059510৬/54 
0000 11017181500511010185 ০1 1161 ৬4917091945 0০৬91 01 ৬৪71590117191900101? 
5018708 00995 101 1070৬ 01181775191, 07004901 10851909010 151790175 
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তাহারা বিশ্বতঃব্যাপ্ত এক অবিশেষভূতের বিকার। “হাইড্রোজেন” (71901099917) 
“প্রোটাইল্‌* প্রোথমিক ভূত), এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই “প্রোটাইল” নামক 
পদার্থ কোন অবিজ্ঞাত প্রক্রিয়াবশতঃ প্রথমতঃ ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইযাছিল, 
তৎপরে পুনরপি বিভক্ত হইয়াছিল, এবং এঁ বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন খণ্ডসমূহ হইতে 
সূর্যমণ্ডলের ও সৌরজগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে, এবন্প্রকার অনুমান করিতে 
হইবে। “প্রোটাইল" নামক প্রাথমিক ভূতের এইরূপ পরিণতিকালে, ইহার প্রকৃতির 
পরিবর্তন হইয়া থাকে, তখন আর ইহা এক জাতীয় (7101771099178099) থাকে 
না, তখন ইহা রসায়ন শাস্ত প্রসিদ্ধ হাইড্রোজেন প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থরূপে 
পরিবর্তিত হইয়া থাকে। * 

এক অবিশেষ ভূত হইতে গ্রহ-নক্ষত্রাদির আকার পরিণাম ও গতিবিশিষ্ট হওয়া 
কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে £ যে অবিশেষ ভূত হইতে গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবয়বের 
হইবে। স্থির বা সমগতিবিশিষ্ট অবস্থা, বলবিজ্ঞানের (0781195) সাধারণ 
সৃত্রানুসারেই প্রতিপন্ন হয়, কোন বাহ্য নোদন বা আকর্ষণ ব্যতীত পরিবর্তিত হইতে 
পারে না। বৈজ্ঞানিকদের মতে সর্বর্বব্যাপক বিশ্বের, অথবা ইহার যথোক্ত সমস্তাৎ 
ব্যাপ্ত বাম্পময় ভাবের যখন বহিঃ কিছুই নাই, তখন ইহার নিতা স্থির বা 
সমগতিবিশিষ্ট অবস্থায় অবস্থান অবশ্যস্তাবী। অপিচ এই নীহারাবস্থার তাপমান যে, 
সর্বত্র সমান হইবে, তাহা নিশ্চিত। কোন বাহ্যকারণ হইতে এই সাম্ভাবের যখন 
বিক্ষোভের সম্ভাবনা নাই, তখন বিশ্বের তাদৃশী নীহারাবস্থাতে চিরদিন অবস্থান 
অপরিহার্য । 

নৈহারিক সিদ্ধান্তের অনুপপন্তি বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে। 
বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অধুনা এই সিদ্ধান্তের বিকলাঙ্গের পূরণ ও শোধনের জন) 


* 411195 811830/ 10991) 51819] 1121 10119 1779151191, ০৪1 ০1 ৮/1101 01981878115 
0191 ০01000959 118 [0191615 ৬/979 9৬০01909435 01 0179 11011) 1211019.*** 
ডা. 0001689, 25 ৮/6 198 5981, 1985 18180 1115 58105191708 0101515. 
1105 10018 0১ 50178 07928395119 1708 30400009599 10 125৬9 1050০0178 
01015910010 59125191817955955, 2010 80981 10 179৬5 10191691000, 910 
০4 0 82801 17295 58115 210 5/516175 10 18৬9 09911 9৬০1৪. 0011790 
1115 01090555 1079 01০/19 119 ০৪ 9400959এ 10 19৬6 08991 0189491) 
019819179 15 0015011810101, ০০0101010010 170 107991 10199917995, ০41 
019908151 01810110 1110 10719 ৬০110345 8191718115 0191 81191 1710 119 
০0175111001 019 চজা0া। 9701 01191 10191615.--170074101 25001773517 
90127705৮০1. 11, 212. 2041-2. 
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অথবা এতৎপরিবর্তে অভিনব সিদ্ধান্তের সংস্থাপনের নিমিত্ত অনেকে সচেষ্ট 
হইয়াছেন। 

শাস্ত্র এই নিমিত্ত অনাদি কর্্মসংস্কার বা অদৃষ্ট, কাল এবং সক্কিন্মফিলাধ্যক্ষ 
ঈশ্বরের অভিধ্যান_ তাহার ঈক্ষণকে নিমিত্তকারণরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
কাল ও অদৃষ্টরূপ নিমিত্তকারণযোগে বায়ু প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। 
ত্রুক্‌স্* “মেন্দেলীফ্‌” প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাসায়নিক পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন, 
হাইড্রোজেনাদি ভূত সমূহের মধ্যে যে ভূত, যে ভূত হইতে যত অধিক কাল 
বিলম্বে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই ভূতের তাহা হইতে গুণগতবৈষম্যের মাত্রা তত 
অধিক, ভূতসমূহের অভিব্যক্তিকালের মাত্রানুসারে উহাদের গুণগত ভেদ হইয়া 
থাকে। 

ভূতসমূহের অভিব্যক্তিকালে মাত্রানুসারে উহাদের গুণগত ভেদ হইয়া থাকে' 
এই কথার অভিপ্রায় কি? পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, পরিণামের ভিন্নতার প্রতি 
পরিণামক্রমের ভিন্নতাই কারণ। একবস্তই প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হইয়া, বিবিধ 
আকার ও আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ব্রমের ভিন্নতা, পরিণাম-ভিন্নতার কারণ, ক্রম” কালের 
ধন্ম্ট অতএব ভূতসমূহের অভিব্যক্তি-কালের মাত্রানুসারে উহাদের যে, গুণগত 
ভেদ হইবে, তাহা সুখবোধ্য। বস্তমাত্রেই প্রতিক্ষণ পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে, ক্ষণ 
কলনাক্মক কালের সৃক্ষমতম অবস্থা, কলনাত্রক কালের একক (0170), অতএব 
কালের মাত্রানুসারে যে, বস্তুসমূহের ধর্মগত পরিণামের ভিন্নতা হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ কি? এক ক্ষণে যে পরিণাম বা ক্রিয়া হয়, দশ ক্ষণে তাহা হইতে নিশ্চয়ই 
অধিক পরিণাম বা ক্রিয়া হইয়া থাকে। ক্রিয়াভেদ নিবন্ধনই দ্রব্যসমূহ ভিন্নরূপে 
লক্ষিত হয়। 

ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমূহের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ 
যেরূপ অনুমান করিতেছেন, বলা বাহুলা, তাহা শাস্ত্রীয় উপাদেশের বিকৃত প্রতিধ্বনি । 

অতঃপর শরীর, প্রাণ ও মনের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ত্রমাভিব্যক্তিবাদের উপদেশ 
শ্রবণ করিতে হইবে। 

পণ্ডিত হাবর্বাট স্পেন্সার যে, শক্তি তাহার সাতত্যকেই স্ব্বকার্যের কারণ 
বলিয়াছেন, আমরা পুর্ব তাহা বিদিত হইয়াছি। এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে, পণ্ডিত 
স্পেন্সার যে শক্তি নামক পদার্থকে সব্ব্বকার্ষের কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, 
তাহা শুদ্ধ জড়শক্তি, কিংবা শুদ্ধ চিচ্ছক্তি, অথবা তাহা চিৎ ও অচিৎ (জড়), 
এই উভয়াত্মিকা? চিৎ ও অচিৎ বা জড়, ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত এই দ্বিবিধ পদার্থের অস্তিত্ব 


১৬১২ পরলোক! 


যে, আমাদের বৃদ্ধিগোচর হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পাষাণ, 
উদ্ভিদ, আসন্ন চেতনন্রাণী, ও বিশিষ্টচেতন পুরুষ, ইহারা সকলেই কি একরূপ 
কারণ হইতে অভিব্যক্তি হইয়াছে? বিষয়ী ও বিষয় বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (590190 
9174 0919০1), পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন-ধর্মক্রান্ত এই পদার্থদ্বয় যে, একরপ কারণের 
কার্য, তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? 

দ্বৈতবাদ ও একত্ববাদ, এই দ্বিবিধবাদের কথা পৃরবের্ব উক্ত হইয়াছে; একত্ববাদের 
যে, বিজ্ঞানৈকত্ববাদ ও জড়েকত্ববাদ, এই দুইপ্রকার রূপ আছে, তাহাও আমাদের 
পূর্রববিদিত বিষয়। দ্বৈতবাদিগণের মতে বিশ্বজগৎ চিৎ ও অচিৎ, এই দ্বিবিধ 
কারাণের কার্য, বিজ্ঞানৈকত্ববাদাদিগের সিদ্ধান্ত, "বিজ্ঞানই" একমাত্র সৎপদার্থ, বিষয় 
বিজ্ঞানেরই প্রতিভাসঃ জ়ৈকত্ববাদিগণ বলেন, বিষয়ী ও বিষয়, এই উভয়ই 
জড়শভ্তির পরিণাম। পণ্ডিত স্পেনসার বলিয়াছেন, চিচ্ছক্তি হইতে জড়ের 
অভিব্যক্তি হয়, এই মত হইতে জড়শক্তি হইতে চিচ্ছক্তির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, 
এই মত অনুমোদনীয় বলিয়া বোধ হয়।* অতএব বুঝিতে পারা গেল, পণ্ডিত 
স্পেন্সারের মতে, অখিল বিশ্বকার্ষের কারণরূপে লক্ষিত যথোক্ত শক্তি পদার্থ শুদ্ধ 
জড়াত্মক। 

যে শক্তিকে পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার সর্বকার্যের কারণরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন, 
তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া, তিনি বলিয়াছেন, যদ্দ্ারা বস্তু সকলকে আমরা 
'বস্তু” বা “সৎ বলিয়া বুঝিতে পারি, অপিচ যন্ত্বারা উহাদিগকে আমরা ক্রিয়াশীল 
বা পরিবর্তনাসকরূপে নিশ্চয় করিতে সমর্থ হই, কোন কার্য্যপদার্থের তত্ব চিন্তা 
করিতে যাইলে পরস্পর ভিন্নধন্মাত্রান্ত, এই দ্বিবিধ শক্তির অস্তিত্ব আমাদের 
বৃদ্ধিগোচর হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ শক্তির মধ্যে প্রথমোক্ত শক্তিটী পরিবর্তন 
বা বিকারহেতু নহে, ইহা স্বয়ং অক্রিয বা অপ্রবর্তক, শেষোক্ত শক্তি পরিবর্তন 
বা বিকারহেতু। বিকারহেতু শক্তিকে পণ্ডিত স্পেনসার “এনাজী” (617813%), এই 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। বিকারহেতু শক্তির ক্রিয়মান ও স্থিতিশীল (/5০148। 
817 [2091811191), এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে। অবিকারহেতু ও বিকারহেতু, এই 
দ্বিবিধ রূপের বর্ণন করিয়াছেন। ভগবান্‌ বেদব্যাস পাতগঞ্জল-দর্শনের ভাষ্যে চিন্ময়- 
পুরুষকে কুটস্থনিতা, এবং সত্বাদি গুণত্রয়কে পরিণামিনিত্য পদার্থ বলিয়াছেন। 


্ ডি তি এটির সিডিউল 85 তিনি 00858688858 
155৬6171191955, 11173) 09 85 ৬/61| (0 528 1919. 01709 0017 1, 10121 5/919 
৬/6 ০0171091190 10 0100958 1081/86811 106 91191790185 01 11815130170 17191713! 
71191017812. 1110 0151021 [01910171979, 07 01 17815181079 0017/5152। 
01917017915 11101791121 101917017817911/819801917 21101790%0 40010 59617 
012 17018 80091019016 ০01 1179 1০.” 
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পরিণাম হইলেও যাহাতে তত্বের- তপ্তাব বা স্বরূপের হানি হয় না, তাহাই 
পরিণামিনিত্যতা। পণ্ডিত স্পেন্সার এই শাস্থোপদেশেরই একটু আভাস দিয়াছেন 
বলিয়া বোধ হয়। 

যাহা অবিকারহেতু যাহা স্বতন্থ, এবং যাহা বিকারহেত, যাহা পরতন্থ, 
বিরুদ্বধন্মাক্রান্ত তাহাদের একীকরণ কিরূপে সম্ভব হইবে? সাংখাদর্শন প্রকৃতি 
বাতিরিক্ত পরুষের অস্তিত্ব স্থাপক হেতু প্রদর্শন করিবার সময়ে বলিয়াছেন, যাহা 
সংহত- যাহা ইতরেতরাশ্রয়ী একাধিক পদার্থজাতের সমূহ, তাহা পরার্থ__ 
পরপ্রয়োজনসাধক। প্রকৃতি অন্যোন্যাশ্রয়ি-ত্রিগুণাত্মিকা, অতএব প্রকৃতি পরার্থা। 
প্রকৃতি ও তৎকার্ধা__তদ্বিকার, ইহারা যখন সংহত-_একাধিক পদার্থের সমূহ, 
তখন ইহারা ভোক্তা (59৮19০91) হইতে পারে না। যাহা পরিণামী, তাহার কখনও 
ভাত্ত্ত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয় না। প্রকৃতি বা তদ্দিকার আপনাকে আপনি জানিবে 
কিরূপে? এক পদার্থেরই কন্মত্বি ও কর্তৃত্ব উপপন্ন হয় কিঃ অপিচ প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত 
পুরুষ না থাকিলে, লোকের কৈবল্য বা মুক্তির জন্য প্রবৃত্তিই হইত না। শরীরাদিই 
যদি ভোক্তা হয়, তবে ভোক্তার কৈবল্যের জন্য, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নিমিত্ত 
প্রবৃত্তি হইবার কোনই কারণ থাকিত না! জড়ের আবার সুখ-দুঃখের কি বোধ 
হইবে জড়ের আবার মুক্তির ইচ্ছা হইবে কেন? স্বভাবকে ছাড়িতে কাহার ইচ্ছা 
হয়? স্বভাবকে ছাড়া কি সম্ভব? পরিণাম যখন প্রকৃতির স্বভাব, তখন প্রাকৃতিক 
বন্তুজাতের পরিণামের নিরোধ হইবে কিরূপে 2 * 

অতএব পণ্ডিত হাব্বার্চ স্পেন্সারকে চিচ্ছক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে 
হইবে। 

প্রাণ, মনও, বৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়, ভূত, এই সকল পদার্থ চৈতন্যাধিষ্তিত ত্রিশুণময়ী 
প্রকৃতির পৃথক পৃথক পরিচ্ছিন্ন অবস্থা । ভৌতিকরাজ্য তমোগুণপ্রধান, প্রাণরাজ্য 
রজোগুণশ্রধান, এবং মনোরাজ্য সত্তৃশুণপ্রধান। মেত্যুপনিষৎ বলিয়াছেন, প্রাণ 
ক্রিয়াশক্তি বা রজোগ্ুণপ্রধান প্রকৃতিতে প্রতিবিশ্বিত চিচ্ছক্তি। এই প্রাণ স্বায় রূপকে 
দুইপ্রকারে ধারণ করিয়া থাকেন। দেহে ইনি যে, আপনাকে প্রাণপানাদি পঞ্চপ্রকারে 
বিভক্ত করিয়া বিদ্যমান আছেন, তাহা ইহার এক প্রকার রূপ, এবং ব্রন্মাগুকরণু 
মধ্যে ইনি যে, জগতের অবভাসক আদিত্যরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহা ইহার 
অন্যপ্রকার রূপ। ভৌতিকরাজ্য আণবিক ও পারমাণবিক আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণের 


*  “সঙঘাত্পরার্থত্াৎ ত্রিশুণাদিবিপর্য্যায়াদধিষ্ঠানাৎ। 
পূনষোহস্তি ভোক্তুভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ।” সাংখ্যকারিকা। 


নি 


১১৪ পরলোক । 


প্রতিদ্বন্দিতার মূর্তি । প্রাণরাজ্য জীবনীশক্তি এবং আণবিক ও পরমাণবিক আকর্ষণ 
বিপ্রকর্ষণের প্রতিদ্বন্ৰিতার মূর্তি। জীবদেহে ভৌতিক ও রাসায়নিক আকর্ষণ- 
সেইভাবে হয় না। সজীব দেহ বহির্দেশ হইতে আহার সংগ্রহ করে আহত 
দ্রব্যসমূহকে যথা প্রয়োজন রসাদিতে পরিণামিত করে, দেহের রক্ষণ বা শোষণার্থ 
যে-যে অঙ্গে যে-যে দ্রব্যের যাবন্মাত্রায় বিতরণ আবশ্যক, তত্তৎ অঙ্গে সেই সেই 
দ্রব্যের তাবন্মাত্রা বিতরণ করে, ত্যাজ্যাংশ তাগু করিয়া থাকে । এই সকল ব্যাপার 
শুদ্ধ রাসায়নিক নহে। জীব-রাজ্যে রাসায়নিকশক্তি অন্য কোন উচ্চতর শক্তির 
বশে, তাহার নির্দেশানুসারে ক্রিয়া করিয়া থাকে । এই উচ্চতর শক্তিই 'জীবনীশক্তি”। 

“জীবনীশক্তি যে, ভৌতিক ও রাসায়নিকশক্তি হইতে স্বতন্থ, তাহা প্রতিপাদন 
করিবার নিমিত্ত জার্্মন্দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভির্শো (৬1৭০0) বলিয়াছেন, প্রাণের 
অভিব্যক্তি নির্নিমিত্ত বা আকস্মিক নহে, সম্ভতিপরম্পরায় ইহার অভিব্যক্তি হইয়া 
থাকে, সজীব পদার্থ হইতেই সজীবপদার্থের উৎপত্তি হয়, এরূপ সজীবপদার্থ 
দৃষ্ট হয় না, যাহা এই নিয়ম অতিব্রমপূক্ককি কাকতালীয়ন্যায়ে অভিব্যক্ত হইয়াছে। 
সজীবদেহে ভৌতিকশক্তি ও জীবনীশক্তি, এই দ্বিবিধশক্তি বিদ্যমান আছে। 

প্রাণশক্তির কার্ধ্য স্নায়ুরজ্জুর প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া (3919, ৪০101) ভিন্ন অন্য কিছু 
নহে, যাহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাহারা যদি জীবনীশক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার 
না করেন, তাহা হইলে, তাহাদের মত স্থায়ী হইবে না, প্রত্যাবৃত্তব্রিয়ার সংস্কারই 
মূল। স্সায়ুরজ্জুর প্রত্যাবৃত্তব্রিয়া যে, সংস্কারমূলক, ইহার নিষ্পত্তিতে মনের যে, 
সাক্ষাৎ প্রভুত্ব নাই, তাহা স্থির, কিন্তু তাহা বলিয়া, ইহা শুদ্ধ ভৌতিক বা রাসায়নিক 
সংস্কারশক্তির কার্য নহে, ইহা প্রাণশক্তিনিয়ামিত ভৌতিক ও রাসায়নিকশক্তির 
সংস্কারের কার্য্য। 

শরীরোৎপত্তির যে, কেবল রাসায়নিক ও ভৌতিক আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণশক্তিই 
একমাত্র কারণ নহে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে । জীবের উৎপত্তিসন্থন্ধে শাস্ত্র 
উপদেশ" শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা শরীরের উৎপত্তি যে, পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্টাধীন, 
তাহা অবগত হইয়াছি। 

আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের সহিত শাস্ত্রের কোথায় বিরোধ, তাহা জানিতে 
যাইয়া, আমাদের উপলব্ধি হইল, আধুনিক ত্রমবিকাশবাদিগণ ভূত ও ভৌতিকশক্তি 
ব্যতীত চিচ্ছক্তি নামক স্বতন্ত্রপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, কন্গেরি সম্ভতত্ 
অঞ্জীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু শাস্ত্র যে দৃষ্টিতে কর্ম্মকে অনাদি বলিয়াছেন, 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ১১৫ 


ইহারা তদ্দৃষ্টিতে কন্ম্মকে সন্ততপদার্থ বলেন নাই; সতের নাশ ও অসতের উৎপত্তি 
হইতে পারে না বলিয়াছেন বটে, কিন্তু, বিশ্বকার্যের কারণরূপে অবধারিত শক্তি 
(20108) নামক পদার্থকে সপ্রাণ ও সন্ষিদ্বিশিষ্ট বলিতে পারেন নাই, অগপ্রাণ ও 
অচেতন জড়শক্তি হইতে সপ্রাণ ও সচেতন জীবের অভিবাক্তি হওয়া সম্ভব 
বলিয়াছেন; জগতের বর্তমান সৃষ্টিই যে, আদাসৃষ্টি নহে, জগৎ যে, অনাদিকার 
হইতে অবাক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায়, এবং বাক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় 
গমনাগমন করিতেছে, তাহা মানিতে পারেন নাই, জড় বা নির্জীব পদার্থ হইতে 
যে, জীবের উৎপত্তি হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্তে অচলভাবে অবস্থান করিতে পারগ 
হয়েন নাই, যাবৎ মুক্তি না হয়, তাবৎ জাব যে, স্বীয় শুভাশ্ুভ কন্মানুসারে উচ্চাবচ 
স্থলশরীর গ্রহণ করিয়া থাকে, তাবৎ যে, ইহাকে ইহলোক হইতে পরলোকে, এবং 
পরলোক হইতে ইহলোকে যাতায়াত করিতি হয়, ক্রমবিকাশবাদিগণ (অথবা 
পাশ্চাত্য দার্শনিকমাত্রেই) তাহা স্বীকার করেন নাই। 

সাংখ্যদর্শনোপদিষ্ট পরিণামবাদের সহিত আধুনিক ক্রমধিকাশবাদের তুলনা 
করিলে, কি শিক্ষা পাওয়া যায়? 

সাংখ্যদর্শন সৎকার্ধযবাদী, অসতের উৎপত্তি নাই, সতেরও বিনাশ হয় না, 
যাহাতে যাহা থাকে না, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি হয় না, অতীত এবং অনাগতও 
স্বরূপতঃ সৎ, সাংখ্যদর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত, সাংখ্যদর্শন ক্রি অনাদিত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন, কন্মবৈচিত্র্যকেই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ বলিয়াছেন; এদর্শনে প্রকৃতি 
ব্যতিরিক্ত পুরুষের অস্তিত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, ভোত্তু ও ভোগের বৈধন্ম্্য প্রদর্শিত 
হইয়াছে, সাংখ্যদর্শন নির্তণ ব্রহ্মের অস্তিত্ব মানিয়াছেন, জড় হইতে যে, জীবের 
উৎপত্তি হয় না, অপিচ যাবৎ মুক্তি না হয়, তাবৎ জীবকে যে, ইহলোক হইতে 
পরলোকে এবং পরলোক হইতে ইহলোকে গমনাগমন করিতে হয়, সাংখাদর্শন 
তাহা বুঝাইয়াছেন। অতএব আধুনিক ব্রমবিকাশবাদের সহিত সাংখ্যদর্শনের এই 
সকল বিষয়ে মতের একতা নাই। সাংখ্য মতে সন্ত, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়াত্মিকা 
প্রকৃতিই বিশ্বের সব্ববিধ পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন, পুরুষ নির্শণ, নিদ্ছিয়, 
অপরিণামী। নবীন ক্রমবিকাশবাদ যে, ভূত, ভৌতিকশক্তি ও প্রয়োজন (42101, 
[0106 21017605951), এই তিনটী পদার্থ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ স্বীকার 
করেন নাই, অচেতন ভূত ও শক্তি হইতেই বিশ্বের সব্র্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত 
হইয়া থাকে, এ বাদের যে, ইহাই সিদ্ধান্ত, আমরা পূর্বে তাহা বিদিত হইয়াছি। 
অতএব “অচেতন প্রকৃতি হইতে বিশ্বের সর্বপ্রকার পরিণাম সাধিত হইয়া থাকে, 


১১৬ পরলোক । 


ংখ্য দর্শনের সহিত আধুনিক ব্রমবিকাশবাদের এই অংশে কিছু সাদৃশ্য আছে 
বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়। ধন্মীর ধম্মগত পরিবর্তন হয়, কিন্তু নাশ হয় না, 
সাংখ্য দর্শনের এই মত ক্রমবিকাশবাদের সম্বাদী। সাংখ্য দর্শন “প্রকৃতি” বলিতে 
সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে গ্রহণ করিয়াছেন। সত্তৃগুণ প্রকাশ- 
সমর্থ, রজোগুণ প্রবৃত্তি বা পরিচালনসমর্থ এবং তমোগুণ নিয়মন বা প্রতিবন্ধসমর্থ। 
গুণত্রয় অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তিক, অন্যোন্যজননবৃত্তিক, এবং 
অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক। বিজ্ঞান বলিয়াছেন, প্রত্যেক ভৌতিকবস্ত (/91512| 
98105181709) প্রবৃণ্তি বা ক্রিয়াশক্তি, গতি, প্রবৃত্তি বা ক্রিয়াশ্রয়তা ও জড়ত্ব 
(5007045 0০0৬/91, 009355150 & 11191108) এই ত্রিবিধ ধন্মবিশিষ্ট। ভূত ও 
ভৌতিকশক্তি বলিতে বৈজ্ঞানিকগণ যে, ব্রিগুণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, "মানবতত্ব” 
এবং “ভূত ও শক্তি” নামক গ্রন্থে আমরা তাহার একটু আভাস দিয়াছি। অতএব 

খ্য দর্শন ব্যাখ্যাত ভূত ও শক্তিতত্ব যে, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান আলম্বন, 
তাহা বলা যাইতে পারে। তবে এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, ত্রিগুণতত্বের 
সাংখ্য-ব্যাখ্যাত রূপের প্রতিকৃতি বিজ্ঞানের নেত্রে আজিও পূর্ণভাবে পতিত হয় 
নাই। সাংখ্য-ব্যাখ্যাত ব্রিগুণতত্বের রূপ যখন বিজ্ঞাননেত্রে পূর্ণভাবে পতিত হইবে, 
তখন মনঃ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ব্যাহ্যার্থ ইত্যাদি পদার্থ বিষয়ক বিবাদ অনেকতঃ মিটিয়া 
যাইবে বলিয়া মনে হয়। সাংখ্যদর্শনের (অথবা বলিতে পারি, শ্রুতির উপদেশ, 
কারণ, সাংখ্যদর্শন শ্রতিরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন) উপদেশ, চিত্ত বা মনঃ সত্তৃপুণপ্রধান 
প্রকৃতির পরিণাম। বেদান্তদর্শনের অন্নময়কোষ, প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ, 
বিজ্ঞানময়কোষ এবং আন্রন্দময়কোষ, এই পঞ্চকোষের স্বরূপ চিন্তা করিলে, 
উপলব্ধি হয়, অন্নময়াদি কোষপঞ্চক সত্ত্াদি গুপত্রয়েরই বিশেষ-বিশেষ পরিণাম। 
“অন্নময়কোষ বা স্থুলশরীর তামস-- তমোগুণপ্রধান প্রকৃতির কার্ধা, এই নিমিত্ত 
ইহা জাড্যবহুল-_ ইহার জড়ত্বধন্ম অধিক। প্রাণময়কোষ রজোগুণবহুল_ রাজস; 
রাজস বলিয়া, ইহা আধিক্যতঃ প্রবৃত্তি বা ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট। মনোময়াকোষ, 
বিজ্ঞানময়কোষ ও আনন্দময়কোষ, ইহারা সত্গুণ প্রধান-_সাত্বিক। মনোময়াদি 
কোবত্রয় সাত্বিক বটে, তথাপি তিনর্টীই সমভাবে সাত্বিক নহে, সমভাবে সাত্বিক 
হইলে, ইহাদের ভেদ হইবে কেন? তমোমিশ্র সত্বগুণ মনোময়কোষের কারণ; 
রজোমিশ্র সত্বগুণ বিজ্ঞানময়কোষের কারণ, এবং শুদ্ধ সত্বগুণ আনন্দময়কোষের 
কারণ। মনোময়কোষ প্রাণময়কোষের অভ্যন্তর- আত্মচৈতন্যের অপেক্ষাকৃত 
প্রত্যাসন্ন_ নিকটবর্তী বলিয়া, ইহাতে সর্বানস্তর আত্মচৈতন্যোর অভিব্যক্তি হইয়া 
থাকে। স্থুলদশশী এইজন্য মনোময়কোষকেই “আত্মা” বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়। 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য। ১১৭ 


ক্রিয়াশক্তির যেরূপ আপাদমস্তক ব্যাপ্তি উপলব্ধ হয়, জ্ঞান-শক্তিরও সেইরূপ 
আপাদমত্তক বাণ্তি উপলব্ধ হইয়া থাকে। সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কন্মেন্দিয় 
মনোময়কোষের অর্তভূত।” * 

পাশ্চাত্য নরশরীরবিজ্ঞান (7এথাজা। 091/5109199%) ও মনোবিজ্ঞান 
(25১০1701০99) মস্তি্ধকেই (8151) জ্ঞানশক্তির একমাত্র আধার বলিয়া থাকেন, 
কিন্তু শ্রত্যাদি শাস্ত্রের উপদেশ, মস্তিক্ষই জ্ঞানশক্তির একমাত্র আবাসস্থান নহে। 
মন্তি্ছই যে, জ্ঞানশক্তির একমাত্র আধার নহে, হ্যামিন্টন্‌ লা, রিচ্মণ্ড প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য মুনি বলিয়াছেন, “এক জ্ঞানশক্তিরই 
ত্রিগুণ-তারতমাবশতঃ করণশক্তি, কর্তশক্তি ও ভোগশক্তি, এই ত্রিবিধ ভেদ 
হইয়াছে।” পাশ্চাত্যদর্শন মনোময় কোষকেই 'মাইগু” (4179), এই শব্দ দ্বারা লক্ষ্য 
করিয়াছেন। 

দ্রষ্টা ও দৃশ্য বা ভোক্তা ও ভোগ্য (5901501 9174 0101901, 01 14170 2170 
71315), এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ লইয়া দার্শনিকগণ অনেক বিচার করিয়াছেন। 
দ্বৈতবাদ এই পদার্থদ্বয়কে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়াছেন, দ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে এই 
উভয়ই সৎপদার্থ। বিজ্ঞানৈকত্ববাদের সিদ্ধান্ত (পৃবের্ব উক্ত হইয়াছে), দ্রষ্টা বা 
ভোক্তাই (5401901) সৎ, দৃশ্য বা ভোগ্যের স্বতন্থ সত্তা নাই। জঁ়েকত্ববাদের 
মত দ্রষ্টা ও দৃশ্য, এই দুইটী যদিও পৃথকসত্তাক, ভিন্নজাতীয় পদার্থরূপে উপলব 
হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহা বন্ততঃ এক জড়শক্তিরই পরিণাম। 

মৈত্যুপনিষৎ ভোত্ডু ও ভোগ্যের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ 
করা যাউক। মৈত্যুপনিষৎ ভোক্ভু ও ভোগ্যের স্বরূপপ্রদর্শনার্থ যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা শ্রবণ করিলে, বহুবিধ সংশয় নিরস্ত হইবে। 

মৈত্যুপনিষৎ বলিয়াছেন, (প্রকৃতি, জগদবীজ, অব্যাকৃত, ইত্যাদি শব্দবাচ্য 
প্রধানই ভোগ্য (091991), এবং এই প্রধানের যিনি অন্তঃস্থ, যিনি প্রধান বা প্রকৃতির 
অন্তরে ইহার সন্তাপ্রদরূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই চেতন পুরুষই ভোক্তা ।, 
“প্রধান ও তৎকার্ধ্য (ত্রিগুণবিকার), এই সকলই ভোগ্য (0৮15০1),” এস্থলে 
'ত্রিগুণবিকার” বলিতে শ্রুতি কোন্‌ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন? 

মৈত্যুপনিষৎ স্বয়ংই এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। যাহা প্রাকৃত-_ প্রকৃতি 
হইতে উৎপন্ন, যাহা প্রকৃতির কার্য, তাহা ভোগ্য। প্রকৃতিই যখন ভোগ্য, তখন 
যাহারা প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন, যাহারা প্রকৃতির কার্য, তাহারাও যে, ভোগ্য হইবে, 

* তৈত্তিরীয়োপনিষদের বিদ্যারপ্যমুনিকৃত দীপিকা ভ্টব্য। 


১১৮ পরলোক । 


তাহা সুখবোধ্য। সত্তাদি গুণত্রয়ের ভেদ হইতে যে সকল পদার্থের উৎপত্তি 
হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ কত ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে £ মৈত্যুপনিষৎ 
বলিয়াছেন, মহদাদি মেহৎ হইয়াছে, আদি যাহাদের) বিশেষান্ত (বিশেষবিকার 
শব্দবাচ্য পৃথিব্যাদি মহাভূতসমুহ হইয়াছে, অন্ত যাহার) পদার্থনিচয়ই প্রকৃতির 
বিকার বা কার্য । মহদাদি বিশেষান্ত পদার্থসমূহ যে, ত্রিগুণভেদের পরিণাম, তাহা 
শুনিলাম, কিন্তু জ্ঞাতব্য হইতেছে, মহদাদি বিশেষান্ত পদার্থসমূহ বলিতে, কোন্‌ 
কোন পদার্থকে গ্রহণ করা যাইবে? অপিচ “মহৎ, এ বা স্বরূপ কি? 
পাতপ্জলদর্শন বিশেষ” 'অঅবিশেষ” লিঙ্গমাত্র,” ও “অলিঙ্গ' সত্ব।দি গুণব্রয়ের 
এই চারিটী পবের্র-_অবস্থাবিশেষের বর্ন ীজজী একাদশ ইন্দ্রিয় চেক্ষুঃ, 
কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও তক, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্ডিয়, বাক্‌, পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কম্মেন্ছিয়, 
এবং উভয়াত্মবক মনঃ) ও আকাশাদি পঞ্চভূত, এই ষোড়শ (১৬) পদার্থকে উক্ত 
দর্শনে “বিশেষ” এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে; পঞ্চতন্মাত্র সুল্মভৃত), ও অহং 
কার, এই ছয়টীকে 'অবিশেষ” এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে, মহত্ত্ব “লিঙ্গ 
মাত্র” এই নামে, এবং প্রকৃতি- প্রধান (€গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা) “আলিঙ্গ' এই আখ্যায় 
আখ্যাত হইয়াছে। * মৈজক্রযপনিষৎ 'মহদাদিবিশেষাস্ত, এই শব্দদ্ধারা মহত্ত্ব, 
অহংকারতত্ত, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চ স্থুলভূত, এই ত্রয়োবিংশতি 
(২৬) তত্তুকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, এই ত্রয়োবিংশতি তত্ব ত্রিগুণভেদে উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। মহত্ত্ব প্রকৃতির আদাবিকার। মহত্ত্ব জ্ঞানশক্তি ও ব্রিয়াশক্তি, এই 
শক্তিদ্বয়ের সম্মূচ্ছ্ছিত মিলিত) রূপ। মহদাদি বিশেষাস্ত এই ত্রয়োবিংশতি 
ত্রিগুণভেদের পরিণামকে ভোগা বলাতেই, অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ, ইহালাও যে, 
ভোগ, তাহা বলা হইয়াছে। শ্রুতি ভোগ্যকে বাক্ত ও অব্যক্ত, এই দুইভগে বিভক্ত' 
করিয়াছেন। প্রিকৃতি' অব্যক্ত ভোগ্য” এবং মহদাদি বিশেষান্ত ব্যক্ত ভোগ্য”। ব্যক্ত 
ভোগ্য পদার্থ সমূহের মধ্যে বৃদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি পুরুষের ভোক্তার) ভোগকরণ, 
থাকেন । মৈত্রপনিষত্, বাক্‌, পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্দ্িয়ের বচন, আদান, গমনাদি 
এবং প্রাণন, অপানন ইত্যাদি কন্মসিমৃহকে মুখ্য প্রাণেরই কর্ম বলিয়াছেন। 
নরশরীরবিজ্ঞান প্রাণশক্তির ক্রিয়াবিশেষকেই প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া (3918, ৪0101)) 
বলিয়া থাকেন! অধ্যাপক ল্যাণ্ডোই (017.0-8995) প্রত্যাবৃত্তব্রিয়াকেই ৫১) বাহ্য 
বা তৃণ্ডৎপন (591091105121), 6২) গভীর বা কগুরা-সমুৎপন্ন (3990 ০1 6970017), 
এবং এবং €৩) যান্জিক (01051710), এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত বিভক্ত করিয়াছেন। শ্বাসক্রিয়া, শ্বাসক্রিয়া, 
_* লবিশেবাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গনি শুণপবর্বাণি।”__পাতগ্রলদর্শন। 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ১১৯ 


শোণিত-সঞ্ালন, ক্ষতসংরোহণ, পরিপাক ইত্যাদি প্রাণনব্যাপার সমূহ “যাস্ত্রক' 
প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া। তাই বলিতেছি, নরশরীরবিজ্ঞান প্রাণশক্তির ক্রিয়াবিশেষকেই 
প্রত্যাবৃত্তব্রিয়া” (7911১ ৪০10101) বলিয়া থাকেন। 

“ভোত্ডু” ও “ভোগ্য'+ এই পদার্থদ্বয়ের ইতরব্যাবর্তক লক্ষণ কি? যাহা 
ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং যাহা অচেতন, তাহা ভোগা, এবং যাহা নির্শণ, যাহা নিবির্বকার, 
যাহা আত্মা, যাহা চৈতন্য, তাহা ভোক্তা । অন্তঃকরণগত-__অন্তঃ্করণে প্রতিবিষ্বরূপে 
পতিত চিদাভাস, অবিবেকবশতঃ ভোক্তুরূপে প্রতীয়মান হইলেও, স্বভাবতঃ ভোক্তা 
নহে।”* 

শাস্্ব ভোক্ভু ও ভোগ্য (5401201 210 09০9)9০), এই পদার্থদ্বয়ের 
ইতরব্যাবর্তক লক্ষণ বলিতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য পরিপ্রহ 
করিতে পারিলে, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের, জড়েকত্ববাদ ও বিজ্ঞানৈকত্ববাদের 
বিবাদভর্জন হইব, শাস্ত্রচরণে শতসহত্রবার প্রণত হইতে হইবে, সত্যজ্ঞানলিক্সুর 
হৃদয় বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে। শ্রুতির উপদেশ, যাহা অপরিচ্ছিন্ন, যাহা 
একাধিক পদার্থের সংহতি নহে, সুতরাং যাহা কুটস্থনিত্য-_অপরিণামী, তাহাই 
ভোক্তা বা দ্রষ্টা, যাহা একাধিক পদার্থের সংহতি, যাহা পরিণামী-_নিয়ত চঞ্চল, 
তাহা কখন ভোক্তা বা জ্ঞাতা হইতে পারে না। প্রকৃতি ব্রিগুণত্বিকা, অতএব 
একাধিক পদার্থের সমূহ, সুতরাং প্রকৃতি অচেতনা। চিন্তাশীল পণ্ডিত হাব্বার্ 
স্পেন্সারের মস্তিষ্কে অবিকারাত্মক ও বিকারাত্মক, শক্তির এই দ্বিবিধরূপ প্রতিভাত 
হইয়াছে, তাহার বুদ্ধিতে সব্বকার্যের কারণরূপে যে নিত্যপদার্থ পতিত হইয়াছে, 
তৎপদার্থকে তিনি আদ্যন্ত রহিত, অপরিচ্ছিন্নসত্তা বলিয়াই অনুমান করিয়াছেন, 
তথাপি তিনি জঁড়েকত্ববাদী হইলেন কেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না, ভোত্তু 
ও ভাগ্য, এই পদার্থদ্বয়ের ইতরব্যাবর্তক লক্ষণ তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল না কেন, 
তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। বিষয়ভোগাসক্ত চিন্তে, অপরিচ্ছিন্নের রূপও 
যে, পরিচ্ছিন্নভাবে পতিত হইয়া থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। পণ্ডিত স্পেন্সার আদাস্ত 
শূন্য, অপরিচ্ছিন্ন সত্তার নাম গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাদৃশ পদার্থের প্রকৃতরূপ 
দর্শন করিতে পারেন নাই। আদ্যন্ত শূন্য, অপরিচ্ছিন্ন সত্তা বা কুটস্থ নিত্যপদার্থ, 
চিন্ময়পুরুষ ভিন্ন যে, অন্য কিছু হইতে পারে না, পণ্ডিত স্পেন্সারের তাহা 
যথাযথভাবে উপলব্্ি হয় নাই। 


* “প্রাকৃতমন্ং ব্রিগুণভেদপরিণামত্থান্মহদাদ্যং বিশেষাস্তং লিঙ্গম্‌।”-_মৈক্র্যপনিষৎ | ] 
“অনেনৈব চতুর্দশবিধস্য মার্গস্য ব্যাখ্যা কৃতা ভবতি।”- মৈত্রযুপনিষৎ 


১২০ পরলোক । 


পতগ্জলিদেব বলিয়াছেন, চিত্ত দ্রষ্টা (পুরুষ) ও দৃশ্য €শব্দাদি বিষয় ও চক্ষুরাদি 
ইন্ড্রিযবর্গ), এই উভয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া, সকল বিষয়ের প্রকাশক হয়। * 
এই পাতগঞ্জলসুত্রের ভাষ্য করিবার সময়ে ভগবান্‌ বেদব্যাস বলিয়াছেন, চিত্ত 
(মন?) মন্তব্য (জ্ছেরর০০15০) পদার্থে উপরক্ত- মন্তব্যপদার্থের আকারে 
আকারিত হয়, অপিচ ইহা স্বয়ং বিষয় বা দৃশ্য বলিয়া) বিষয়ী বা আত্মার সহিত 
স্বীয় বৃত্তিসহকারে অভিসম্বদ্ধ হইয়া থাকে। চিত্ত বিষয় ও বিষয়ী, এই উভয়ের 
বা আত্মার দৃশ্য) হইয়াও, অবিষয়াত্মকরাপে, স্বয়ং দ্র বা ভোত্তু (8801901) ভাবে, 
সবর্বপদার্ধের অবভাসক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। চিত্ত আত্মার সমানাকার 
ধারণ করে বলিয়া, কেহ কেহ ভ্রান্তিবশতঃ চিন্তকেই চেতন বলেন, চিত্তের অতিরিক্ত 
“আত্ম'নামক পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ “চিত্তই 
একমাত্র সৎ, দৃশ্যমান বস্তজাত চিত্ত-ব্যতিরিক্ত নহে, চেতনাচেতন জগৎ বিজ্ঞান- 
বিজুন্তণ, এইরূপ মতাবলম্বী হয়েন। 

ভগবান্‌ বেদব্যাসের এই সকল অমূল্য উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে 
পারিলে, জড়বাদ ও বিজ্ঞানবাদের আবির্ভাব রহস্যের উদ্চেদ হইবে। পাশ্চাত্য 
দার্শনিকগণ যে, চিন্তব্তিরিক্ত “আত্ম” নামক পদার্থের জপ স্পষ্টতঃ দেখিতে পান 
নাই, আমাদের ইহাই ধারণা। চিত্তব্যতিরিক্ত “আত্ম"নামক_ পদার্থের রূপ স্পষ্টতঃ 
নামক পদার্থের রূপ স্থুল প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, অনুমান-নেত্রদ্বারা্ড ইহাকে 
যথাযথভাবে নিরীক্ষণ করা সম্ভব নহে। 

পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ, ইহাদিগকে জড়শক্তির কার্য্য 
বলিয়াছেন। শ্রুতি এবং সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শনও ইহাদিগকে ত্রিগুণকার্য্য বলিয়াছেন। 
অতএব জ্ঞাতব্য হইতেছে, পণ্ডিত স্পেন্সারের সহিত এই বিষয়ে শ্রত্যাদি শাস্ত্ের 
কি মতৈক্য আছে? পণ্ডিত হাবর্বাট স্পেন্সার যদি জড় ও চৈতন্য, এই পদার্থদ্বয়ের 
শত্যাদি শাস্ত্রবর্ণিত রূপ যথাযথভাবে অবলোকন করিতে পারগ হইতেন, যাহা 
পরিণামী, __ বিকারাত্মক, যাহা সংহত, সুতরাং যাহা পরপ্রকাশ্য, তাহা জড়, এবং 
যাহা কৃটস্থনিতা-_অপরিণামী, অবিকারী, তাহা চৈতন্য, যদি তিনি জড় ও চৈতন্যের 
এই বৈধন্ম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, মনঃ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ইহারা জড়শক্তির 
কার্য বা ত্রিগুণ পরিণাম হইলেও, গুণত্রয়ের তারতম্য-নিবন্ধন পরস্পর ভিন্নধ্ম্াত্রাস্ত 


* “এর্রদুশ্যোপরোক্তং চিত্তং সব্র্বার্থম্‌।” __ পাং, দহ। 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ১২১ 


হইয়াছে, এই শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য পরিপ্রহ করিতে যদি তিনি ক্ষমবান্‌ হইতেন, 
তাহা হইলে, বলিতে পারা যাইত, পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসারের সহিত শাস্ত্রের 
উক্ত বিষয়ে মতের একতা আছে। 

সাংখ্য দর্শন প্রকৃতিকে সবর্ববিধ পরিণামসাধিকা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু চৈতন্যকে 
ভৌতিকদেহের (ক্সায়ু প্রভৃতির) ধর্ম বলেন নাই, চৈতন্য যদি দেহের স্বাভাবিক 
ধন্্ম হইত, তাহা হইলে, মরণ ও সুুপ্তি প্রভৃতির অভাব হইত, কারণ, দেহের 
অচেতনাতাই মরণাদি বিকার; স্বভাব যাবদ্দ্রব্ভাবী, যতদিন দ্রব্য থাকে, ততদিন 
তাহার স্বভাবের নাশ হয় না, দ্রব্যের নাশে স্বভাব বিনষ্ট হইয়া থাকে। দেহ 
বিদ্যমান থাকিলেও যখন মরণাদি বিকার হইতেছে, তখন চৈতনাকে দোহের স্বভাব 
বলা যাইতে পারে না। * চৈতন্য যে, শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম নহে, তৎ্প্রতিপাদনার্থ 
মহর্ষি গোতমও অবিকল এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। রূপাদি শরীরের স্বাভাবিক 
গুণ; শরীর কদাচ রূপাদি বিহীন হয় না, কিন্তু চেতনাহীন হইয়া থাকে। 1 অতএব 
চৈতন্য জড়দেহের স্বাভাবিক ধর্ম” এইরূপ সিদ্ধান্ত শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুদ্ধ। 

জড় বা অচেতন প্রকৃতি যে, বিবিধ পরিণাম সাধন করে, তাহার কারণ কি? 
ব্রমবিকাশবাদিগণ ইহার উত্তরে বলিয়া থাকেন, পরিণাম-সাধন প্রকৃতির স্বভাব 
বা প্রয়োজন। প্রকৃতি কদাচিৎ প্রবৃত্তিম্বভাবা, কদাচিৎ নিবৃত্তিস্ভাবা হয়েন কেন? 
অচেতন প্রকৃতি যে, সৃষ্টি ও লয় (64০10101) & 10155010001), এই দ্বিবিধ 
বিপরীত কার্য্য সম্পাদন করে, তাহার হেতু কি? ক্রমবিকাশবাদিগণ ইহার যে 
উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহার নিগলিতার্থ হইতেছে, প্রকৃতির তাহা করাই স্বভাব। 
সাংখ্যদর্শনও বলিয়াছেন, দুগ্ধ যে প্রকার পুরুষপ্রযত্ব নিরপেক্ষ হইয়া, দধিরূপে 
পরিণত হইয়া থাকে, জল যে প্রকার স্বতই নিম্নাভিমুখে প্রধাবিত হয়, বসন্ত 
খতুর পর গ্রীম্মঝতু, গ্রীষ্মের পর বর্ষা যেমন আপনা হইতেই আগমন করে, 
প্রভুভক্ত ভৃত্য যে প্রকার স্বভাব বা সংস্কার বশতঃ স্বীয় ভোগাভিপ্রায় ব্যতিরেকে 
নিয়ত স্বামীর সেবাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই প্রকার প্রকৃতি অন্যের প্রেরণা 
ব্যতিরেকে, স্বভাবতঃ বিনা ভোগকামনায় বিবিধ পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন। 
অনাদি কম্মসংস্কারকেও প্বের্ব উক্ত হইয়াছে) সাংখ্য-দর্শন প্রকৃতির পরিণাম- 
প্রবৃত্তির কারণ বলিয়াছেন। প্রকৃতি যে, স্বভাবতঃ পরিণাম সাধন করেন, তাহা 
বুঝিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে প্রকৃতির এইরূপ পরিণাম সাধনের কোন 
প্রয়োজন আছে, অথবা ইনি নিষ্প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া থাকেন? সাংখ্যদর্শন 


* “প্রপঞ্চমরণাদাভাবশ্চ 177 সাং, দং ৩।২১। 
1 “যাবচ্ছরীরভাবিত্বাদ্রপাদীনাম।”-- ন্যায়দর্শন। 


১২২ পরলোক । 


এতদুত্তরে বলিয়াছেন, প্রধান বা প্রকৃতি স্বত*ই সৃষ্টি করেন বটে, কিন্তু ইহার সৃষ্টি 
নিষ্প্রয়োজন নহে, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ বা মুক্তি, ইহার জগৎ সর্জনের 
প্রয়োজন। * 

বেদ বলিয়াছেন, প্রকৃতি- চিদাত্ার অধীন, প্রকৃতি পরতন্তথা, স্বতন্তা নহেন; 
প্রকৃতি পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, বিষমত্ত প্রাপ্ত হয়েন, পরমেশ্বর প্রকৃতির 
ক্ষোভক। 

অতএব প্রশ্ন হইবে, সাংখ্যদর্শন কি, শ্র্তির বিরোধী নহেন? সাংখ্যদর্শন কি, 
জঁড়িকত্ববাদিগণের ন্যায় জড়প্রকৃতিকেই সব্র্সিকর্বা বলেন নাই? 

সাংখ্যদর্শন সবর্বজ্ঞানশক্তিমৎ সব্ব্বক্রিয়াশক্তিমৎ পুরুষসামানোর অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন, অয়স্কান্তের (4501791) সন্নিধিমাত্রে লৌহের যে প্রকার প্রবৃত্তি হয়, 
সেই প্রকার সব্র্বজ্ঞ, সক্শিক্তিমান্‌ পুরুষের সন্নিধিমাত্রে প্রকৃতির হইয়া থাকে, এই 
কথা বলিয়াছেন, অতএব সাংখ্যদর্শনের আধুনিক ব্রমবিকাশবাদিগণের সহিত 
সব্রবাঘশে সামা নাই, সাংখ্যদর্শন শ্রতিবিরোধীও নহেন।* সাংখ্যদর্শন একবার 
বলিয়াছেন, প্রকৃতি পুরুষপ্রযত্ব ব্যতিরেকে, স্বয়ংই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, জগতসষ্টা 
ঈশ্বরের অস্তিত্বসিদ্ধ হয় না অন্যবার বলিয়াছেন, প্রকৃতি ঈম্বরের প্রেরণানুসারে 
জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহাতে সাংখ্যদর্শনকে কি স্ববচন-বিরোধরূপ দোষযুক্ত হইতে 
হয় নাই£ 

সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, অয়স্কান্তবৎ সান্নিধ্যমাত্রদ্বারা ঈশ্বরের প্রেরকত্ সিদ্ধ হয়, 
শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে এইরূপ ঈশ্বরই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, কুম্তকার যে প্রকার 
ঘট নির্মাণ করে, ঈশ্বর সেইরূপে জগৎ নির্মাণ করেন, অথবা ঈশ্বর স্বীয় ইচ্ছায় 
. বিশ্বজগৎ সুষ্টি করিয়াছেন, যাহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাহাদের মতের প্রত্যাখ্যান 
করিবার উদ্দেশ্যেই, আমি নিত্য ঈশ্বরের প্রতিষেধ করিয়াছি। সাংখ্যদর্শনের এইরূপ 
উপদেশের অভিপ্রায় কি? 

“প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করেন, মহদাদিরূপে জগদাকারে পরিণত হয়েন” এতদ্বাক্য 
শ্রবণানম্তর শ্রোতার জিজ্ঞাস্য হইবে, প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? 
প্রকৃতি নিশ্রয়োজন জগৎ সৃষ্টি করেন, যদি এই কথা বলা হয়, তাহা হইলে, 


* “প্রধানসৃষ্টিঃ পবার্থা স্বতোহপ্যঙোজুত্াদুষ্টকুফুমবহনবৎ।”-_ সাং, দং, ৩।৫৮। 
“কন্মবিদ্দষ্টেবর্বা কালাদেঃ।”__ | সাং, দং, ৩।৬০। 
রং পা হি সব্র্ববিৎ সবর্ষকর্তী 1৮77 সাং, দূ, ৩1৫৩৬। 


“ঈদৃশেশ্ববসিদ্ধিঃ সিদ্ধা1”-_ সাং দং, ৩1৪৭। 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ১২৩ 


মুক্তেরও বন্ধন-বিশিষ্ট হওয়ার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। অপিচ বিনা প্রয়োজনে কখন 
কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না, অতএব প্রকৃতি নিশ্রয়োজন জগৎ সৃষ্টি করেন, 
ইহা কখন সম্ভব হয় না। সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ বা 
মোক্ষের জন্য প্রধানের প্রেকৃতির) জগৎ সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । পাতগ্জল 
দর্শনও দৃশ্যের (05159) স্বরূপ প্রদর্শন করিবার সময়ে বলিয়াছেন, প্রকাশশীল 
সত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ এবং স্থিতিশীল তমঃ, এই গুণত্রয়ই দৃশ্য, ভূত ও ইন্দ্রিয়রূপে 
(তমোগুণের প্রাধান্যে স্থুলসূন্ষ্স ভূতের, এবং সত্তৃগুণের আধিক্যে ইন্দ্রিয়ের) সত্ত্বাদি 
গুণত্রয়ের পরিণাম হইয়া থাকে, পুরুষের ভোগ ও অপবগই দৃশা সত্বাদি গুণতব্রয়ের 
প্রয়োজন। * ভোগ (সুখ দুঃখের ইঠ্টানিষ্টের সাক্ষাৎকার) ও মোক্ষ, এই দুইটী 
ভিন্ন সৃষ্টির যে, অন্য কোন প্রয়োজন নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু কথা 
হইতেছে, অচেতন প্রকৃতির, “আমার ইহা কর্তব্য” এবম্প্রকার বোধ থাকা কি সম্ভব? 
প্রকৃতি যদিও জড়,_অচেতন, তথাপি পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ সচেতনবৎ হইয়া 
থাকেন। 

মহর্ষি কপিল “ঈশ্বর প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ না হওয়ায়, পিশ্ববাসিদ্ধেঃ।৮-_ 
সাং, দং ১1৯২), এইরূপ কথা বলিয়াছেন কেন? পূর্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরের প্রকৃতরূপ 
দেখাইবার জন্য, ঈশ্বর” নামক পদার্থ সম্বন্ধীয় অপূর্ণ বা ভ্রান্তজ্ঞানের প্রোৎসারণার্থ 
ঈশ্বর-সিদ্ধির প্রতিকূলে মহর্ষি কপিল বহু তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। লৌকিক প্রত্ক্ষ 
ও তন্মুলক অনুমান বা তর্কদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ না হইলেও, বালকোচিত 
বিচারদ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি অসম্ভব হইলেও যে, কোন দোষ হয় না, মহর্ষি কপিল 
তাহা বুঝাইয়াছেন। সাংখ্যদর্শনের ঈশ্বরের অস্তিত্ব লৌকিক গ্রত্যক্ষাদিদ্বারা সপ্রমাণ 
না হওয়ায়* ইত্যাদি উপদেশের প্রকৃতি তাৎপর্য্য কি, তাহা বিশেষরূপে চিন্তা না 
করিয়া, অনেকে কপিলকে নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক বলিরা থাকেন। ঈশ্বরের সিদ্ছি। 
না হওয়ায় ঈশ্বরা সিদ্ধেঃ।), ইহা একটী অসম্পূর্ণবাক্, লোকে স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে 
ঈশ্বরের সিদ্ধি না হওয়ায়,» এই বাকাটীকে ঈশ্বরের সিদ্ধি না হওয়ায় ঈশ্বর নাই” 
এইরূপে সম্পূর্ণ করিয়া লয়েন, এবং এই নিমিত্ত কপিল ঈশ্বরের অতিত্ব প্রতিষেধ 
করিয়াছেন, এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। 'ঈম্বর নাই” ইহা বলাই 
অভাববশতঃ ছম্বরাভাবা') এই কথাই বলিতেন। লোকে ঈশ্বর" বলিতে সাধারণতঃ 
যাহ বুঝিয়া থাকেন, তাহা শ্রুতি প্রতিপাদিত ঈশ্বরের রূপ নহে, ভাদৃশ ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব প্রতিপাদন সাধারণদৃষ্টিতে সুখসাধ্য হইলেও, সত্যানুসন্ধিৎসু সৃ্ক্পবিচারশীল 


" “প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্‌”- পাং, দং। 


১২৪ পরলোক । 


পুরুষের দৃষ্টিতে সুসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। ঈশ্বর আছেন,» এইরূপ বিশ্বাস 
বহু অসভ্য বব্ধবরের হৃদয়েও বিদামান আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহারা যে, 
ঈশ্বারের স্বরূপ দেখে নাই, তাহা নিশ্চিত, "ঈশ্বর আছেন” অসভ্য বব্বরদিগের এই 
সহজ বিশ্বাস যে, মুক্তির কারণ নহে, তাহা বলা বাহুল্য। ঈশ্বর” বলিতে লোকে 
সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকেন, তাদৃশ ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে, লৌকিক তর্ক দ্বারা 
সিদ্ধ হয় না, তাহা দেখাইবার জন্য মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, ঈশ্বরকে তোমরা 
মুক্তপুরুষ বলিবে, কি বদ্ধপুরুষ বলিবে'& হয় তাহাকে ক্রেশাদিমুক্ত বলিতে হইবে, 
না হয়, ক্রেশাদিবদ্ধ বলিতে হইবে, কারণ, মুক্ত ও বদ্ধ, এই দ্বিবিধ পুরুষ ব্যতীত 
পুরুষান্তারের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না। ঈশ্বরকে যদি মুক্ত বল, তবে অভিমান, 
রাগাদির অভাববশতঃ তাহার বিশ্বজগতের অষ্ঠুত্ব অসিদ্ধ হইবে । অভিমান- রাগাদি 
থাকিলে, মুক্তি হয় না, আবার ইহাদের অভাবেও অষ্টুত্ব অসম্ভব হয়। বদ্ধের যে, 
জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভবপর নহে, তাহা বলা বাহুল্য। ঈম্বর-প্রতিপাদক শ্রুভিবচন 
সমূহ কি তাহা হইলে মিথ্যাঃ না, শ্রতিবচন কি মিথ্যা হইতে পারেঃ ঈশ্বর- 
প্রতিপাদক শ্রুতি সকলের তবে কিরূপে উপপত্তি হইবে? 

শ্রুতিতে ঈশ্বর” শব্দ আত্মসামান্য-_শুদ্ধ চিন্ময় নিঁগুণ ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্মা, বিষু৪, 
মহেশ্বর প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষ বিশেষ, এই দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রুতি যেস্থলে 
ঈশ্বরের সংকল্পপৃবর্বক অষ্টৃত্বাদি প্রতিপাদন করিয়াছেন, তৎস্থলে, উপাসনার জন্য 
ব্্মাদিকে লক্ষা করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। শ্রুতি বহুস্থলে তো ঈশ্বরকে প্রকৃত্যাদি 
অখিল পদার্থের অধিষ্ঠাতারূপে বর্ণন করিয়াছেন। যাহার সংকল্পাদিদ্বারা কোন 
পদার্থের কোনরূপ পরিণাম হয়, লোকে তাহাকেই তৎপদার্থের অধিষ্ঠাতা বলিয়া 
থাকে, অতএব সংকল্পবিহীন নির্তণ ব্রন্মের যথোক্ত-লক্ষ্মণ অধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধ হইবে 
কিরূপে£ মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, নির্ণ ব্রন্মের সংকক্গপূৃবর্বক অশ্টত্ব সিদ্ধ হয় 
না, বলিয়াই তো আমি এই মতের প্রত্যাখ্যান পূর্বক অয়স্কাস্তবৎ (চুম্বকের সন্নিধিই 
যেমন লৌহের প্রেরক, চুশ্বক যেমন সংকল্পপুবর্বক লৌহকে প্রেরণ করে না) 
প্রেরকত্ব অঙ্গীকার করিয়াছি। শ্রুতি বলিয়াছেন, “আমি বহু হইব", এইরূপ 
সংকল্পপৃর্রক ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়েন ্তেদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়”), 
এই শ্ুত্যুপদেশের তাহা হইলে, কিরূপে উপপন্তি হইবে? সাংখ্যাচার্যযগণ ইহার 
দুই প্রকার উপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ১ম। কুল পতিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে, 
উক্ত প্রকার শ্রতিবচন এইরূপ প্রকৃতি-বিষয়ক ইহা গৌণ বা উুঁপচারিক বুধিতে 
হইবে! ২য়। অথবা এতাদৃশ শ্রুতিবাক্য বুদ্ধিপুবর্ধক সৃষ্টিপ্রতিপাদক, অবুদ্ধিপূর্বকি 
আদিসর্গ প্রতিপাদক নহে। বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপুক্কি. এই দ্বিবিধ সৃষ্টির স্বরূপ 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য। ১২৫ 


কিঃ যে সকল কর্ম্ম সংকল্পমূলক, তাহারা বুদ্ধিপূরর্বক, এবং যাহারা তদ্বিপরীত, 
তাহা অবৃদ্ধিপৃবর্বক। “এই পদার্থদ্বারা এইরূপ কার্য্য সিদ্ধ হইবে” এতাদৃশী বুদ্ধিই 
'সংকল্প” এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বুদ্ধিপূর্রবক কর্মানুষ্ঠানে, কর্তা প্রথমে 
পদার্থের সন্দর্শন-_স্বরূপাবধারণ করেন, যে পদার্থ যেরূপ কার্য সম্পাদন করিবে, 
যাহার যেরূপ কার্য্যনিম্পাদনের যোগ্যতা আছে, তাহা নিশ্চয় করেন। সন্দৃষ্ট_ 
প্রমাণদ্ারা প্রমিত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ, যদি তাহার ঈক্সিতরূপে নিশ্চিত হয়, 
তবে তিনি তাহা প্রার্থনা করেন, তৎপরে প্রার্থিত পদার্থ যে উপায়ে সমাধিগত 
হইবে, তাহা স্থির করেন, তদনস্তর কর্ম্মারন্ত হয়। বুদ্ধিপৃক্ক কন্মের ইহাই স্বরূপ। 
সন্দর্শন--পদার্থের স্বরূপ নিরাপণ, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়, এই ত্রিবিধ মানসব্যাপার 
সর্বপ্রকার বাহ্যক্রিয়া-প্রবৃত্তির মূল বা আদ্যপবর্ব-_আদ্যাবস্থা। বুদ্ধিপূর্বক কম্মেরি 
(৬/০।7121% 9০1101) স্বরূপ প্রদর্শন করিতে যাইয়া, অধ্যাপক সালী যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিবেন। অধ্যবসায় বা ইচ্ছাকে (7118 1158 ০0 50118 
09518 0 118. 1714) তিনি বুদ্ধিপূর্র্বক কন্মের আদ্যাবস্থা (11019 50599), 
সমীহা, চেষ্টা বা আরন্তকে দ্বিতীয়াবস্থা এবং, ক্রিয়াকে অস্ত্যাবস্থা বলিয়াছেন। একটু 
চিন্তা করিলে, উপলব্ি হয়, অধ্যবসায়, সমীহা বা চেষ্টা, এবং ক্রিয়া, ইহারা এক 
শক্তিরই স্থান ও অবস্থাভেদে ভিন্ন-ভিন্ন সংজ্ঞামাত্র, ইহারা স্বরাপ৩৪ ভিন্ন পদার্থ 
নাহে। ইচ্ছা শক্তির অন্ত্যাবস্থাই 'কম্ম" নামে পরিচিত পদার্থ (7791551 51599 
০1118 ৬০001) 19 109৬4 25 108 ৪01) যে সকল কর্ম্ম বুদ্ধিপৃর্বক নহে, 
তাহাদিগকে স্বয়ংসিদ্ধ (541017911০), প্রত্যাবৃত্ত (7619), সাহজিক বা যাদৃচ্ছিক 
(90011211505), ইত্যাদি নামে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে । হৃদযন্ধ, ফুস্ফুস্‌, বৃক্ধ, 
যকৃৎ ইত্যাদি শারীরযন্্রসমূহের স্পন্দন অবুদ্ধিপুরর্বক কনম্মের দৃষ্টান্ত। যাহাদিগকে 

য়ংসিদ্ধ কন্্ম বলা হয়, তাহাদিগের স্বরূপ চিন্তা করিলে, প্রতিপন্ন হইবে, স্বভাব 
বা সংস্কারই তাহাদের কারণ। আমরা ইচ্ছা করি, আর না করি, ম্বাসযন্থ স্বকার্ধ্য 
সাধন করে, পাকযন্ত্র পাককার্যয নিষ্পাদনে অমনোযোগী হয় না, হৃদযন্ত্রের অবিরাম 
নর্তন স্থগিত হয় না। নিদ্রিতব্যক্তির পদতলে যদি কণ্ডুয়ন (1০149) করা যায়, 
তাহা হইলে, নিত্রিতাবস্থায় থাকিয়াই সে পদ সরাইয়া লয়। শ্বাসকার্যযাদির 
নি্পর্তিতে যে, মনের প্রতুত্ব নাই, ইহারা যে, সংকল্পমূলক নহে, আপাতদৃষ্টিতে 
তাহাই বোধ হয়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, শ্বাসয্থাদি যে, এইরূপ কর্ম করে, 
তাহার কারণ কি? বিজ্ঞান এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া থাকেন, শ্বাসযন্থ্রাদির এইরূপ 
কর্্ম করাই স্বভাব। শ্বাসযন্ত্, পাকযন্ত্র বৃক্ষযন্ত্ ইত্যাদি শারীরযস্থসমূহ যে, এক 
অবিশেষ “শেল্‌' (09॥) নামক পদার্থের কার্য্য, নরশরীরবিজ্ঞান তাহাই বলিয়াছেন, 


১২৬ পরলোক । 


অতএব প্রশ্ন হইতেছে, অখিলশারীর যন্ত্রের উপাদান যথোক্ত “শেল্-নামক পদার্থে 
পৃথক্‌-পৃথগ্রূপ কার্য করিবার শক্তি পূর্ব হইতে বিদ্যমান থাকে, ভিন্ন ভিন্নরূপ 
কর্ম নিম্পাদনের যোগ্যতা “শেলস্‌” (095) সমূহের স্বভাব-_আত্মনিষ্ঠধর্ম্ম, অথবা 
সন্নিবেশ ও সংখ্যাভেদ প্রভৃতি কারণ হইতে উহাদের পৃথক্‌ পৃথগ্রূপ কর্ম্ম করিবার 
যোগ্যতা উৎপন্ন হয়ঃ যদি বলা যায়, সন্নিবেশ ও সংখ্যাভেদ প্রভৃতি কারণ হইতে 
উহাদের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ কার্য্য করিবার সামর্থ্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও, “শেল্স' 
(0915) সকল কি জন্য ভিন্ন-ভিন্নভাবে সন্নিবেশিত হয়, উহাদের ভিন্ন ভিন্ন 
খ্যায় সম্মুচ্ছিত হইবার হেতু কি? তন্বানুসন্ধিৎসুর এতাদৃশ জিজ্ঞাসাকে বিনিবৃত্ত 

করিবার প্রয়োজন হইবে। ব্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, ভিন্ন-ভিন্নরূপ 
কর্ম্মনিষ্পাদনের প্রয়োজনই শেল্স (095) সমূহকে ভিন্ন-ভিন্রভাবে সন্নিবেশিত 
করিয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, সমুদায় বস্ত কারণাত্মাতে অবস্থিত স্ব-স্ব 
পরিণামশক্তিদ্বারাই স্থুলরূপে পরিণত হইয়া থাকে, সংস্কারবতী প্রকৃতিই 
স্জ্যপদার্থজাতের প্রধান সৃষ্টি কারণ, ঈশ্বর, বীজের অঙ্কুররূপে পরিণতিতে 
বৃষ্টিপাতের ন্যায়, পর্জন্যবৎ সোনিধ্যমাত্রদ্বারা) নিমিত্ত কারণ। * বীজের অঙ্কুররূপে 
পরিণতি অবুদ্ধিপূর্রক কন্ম্ম সন্দেহ নাই। অবুদ্ধিপূর্বক কন্মেরি, বুঝিতে পারা গেল, 
সংস্কারবতী প্রকৃতি, কারণাত্মাতে অবিস্থতা পরিণামশক্তি এবং ঈশ্বরের সানিধ্য__ 
অয়স্কান্তবৎ সন্নিধিমাত্রদ্ধারা চেতনের প্রেরকত্ব, এই দুইটিই কারণ । জড়েকত্ববাদিগণ 
চেতনের নিমিত্তত্ব _সন্নিধিমাত্রদ্বারা প্রেরকত্ব অঙ্গীকার করেন না। সাংখ্যদর্শন 
মানিয়াছেন অতএব জড়েকত্ববাদিগণের সহিত সাংখ্যদর্শনের একতা নাই। 
বুদ্ধিপূর্ক কম্মেরি সহিত অবুদ্ধিপূর্বক কম্মের কি পার্থক্য অতঃপর তাহা চিন্তা 
করা যাউক। 

বুদ্ধিপুক্কি কর্মের সহিত অবৃদ্ধিপুবর্বক কর্মের পার্থক্য কি, তাহা অবগত 
হইতে হইলে, বুদ্ধি” কোন্‌ পদার্থ, অগ্রে তাহা স্থির করিতে হইবে। 

সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, বুদ্ধি প্রকৃতির আদ্যবিকার মহত্বত্বের অপরপর্ধ্যায়, 
নিশ্চয়াখ্য অধ্যবসায় ইহার সাধারণী বৃত্তি। অধ্যবসায় বুদ্ধির বৃত্তি__বুদ্ধির কার্য, 
তবে সাংখ্যদর্শন, শু “অধ্যবসায়ই বুদ্ধি” (অধ্যবসায়ো বুদ্ধি”), এই কথা বলিয়াছেন 
কেন? ধন্মী হইতে ধর্ম বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, সাংখ্যদর্শন এই জন্য “অধ্যবসায়ই 
* “নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি। 

প্রধানকারণীভূতা যতোবৈ সৃজ্যশক্তযঃ।| 


২ মুন্বৈকং নান্যৎ কিঞ্চিদবেক্ষতে ! 
নীয়তে তপশ্চাং শ্রেষ্ঠঃ স্বশক্া বস্ত বস্ভতাম্‌।।”-_ বিষুণপুবাণ, ১1৪৫১ ও ৫২। 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য। ১২৭ 


বুদ্ধি” এই কথা বলিয়াছেন। বুদ্ধিকে “মহত্তত্ব* বলা হইয়াছে কেন £ যাহার বহ্ুকার্ধ্য 
ব্যাপকত্ব আছে, যাহা মহৈশ্ব্যযবিশিষ্ট, সব্্বতোমুখী প্রভুতাবিশিষ্ট, লোকে তাহাকে 
“মহান্‌ বলিয়া থাকেন। বুদ্ধি স্বেতর অখিল কার্য্যের ব্যাপক, বুদ্ধি মহৈধর্য্য বিশিষ্ট, 
এই নিমিত্ত বুদ্ধিকে মহত্তত্ব বলা হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, 
ঝিপ্ধেদাদি* এই মহৎ বা হিরণ্যগর্ভ হইতে নিঃশ্বাসবৎ আবির্ভূত হইয়াছেন। (অস্য 
মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃখ্েদ ইত্যাদি')। শতপথব্রান্দণ মহৎ শব্ধ দ্বারা এস্লে 
পারা যায়, পৃথিব্যাদি অচেতন পদার্থাভিমানি-চেতনকে বুঝাইতে বেদাদি শাস্ত্র 
পৃথিবী” 'জল' ইত্যাদি শব্দসমূহের ব্যবহার করিয়াছেন। অবাধিতদৃষ্টি, সবর্বজ্ঞ 
শাস্ত্রের এইরূপ করাই উচিত বটে, কিন্তু ইহার জন্য পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, উন্নতম্মন্য- 
পুরুষবৃন্দের সকাশ হইতে শাস্ত্রকে 'জড়োপাসক", "অসভ্য" প্রভৃতি মধুরবচন শুনিতে 
হইয়াছে। 

অধ্যবসায় যেমন মহত্তত্বের ধর্ম, সেইরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞান বৈরাগ্য, এশ্রর্য্য, ইহারাও 
মহত্তত্বেরেই ধন্ম্ম বা কার্য, বুদ্ধিই ইহাদের উপাদান। ধন্মাদিকে মহত্তত্বের কার্য 
বলা হইয়াছে কেন? বুদ্ধি নিরতিশয় সত্তগুণের কার্যয, বুদ্ধি নিরতিশয় সত্বৃগুণপ্রধান 
প্রকৃতির কার্য, ধন্ম্াদিও সত্বগুণের পরিণাম, অতএব ধন্ম্মাদিকে নিরতিশয় 
সত্তৃগুণের কার্য, বুদ্ধি বা মহত্তত্বের কার্ধ্য বলা হইয়াছে। অধন্মর্পরায়ণ মনুষ্যসমূহে, 
পশ্থাদি এবং আসন্নচেতন জীবগণেও বুদ্ধির অংশ আছে, তবে ইহাদের অধন্ম্ের 
প্রাবল্য হইল কেন? মহত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তিদ্বয়ের উপরাগবশতঃ 
ক্ষুদ্র ধন্ম্ণ অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্র্যের শেক্তিহীনতা) কারণ হইয়া থাকে। 
শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্র যে জন্য সকল পুরুষকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, এতন্্ারা তাহা 
সুখবোধা হইবে। রজ ও তমঃ, এই গুণদ্বয়ছারা স্বাভাবিক এশর্য্য আবৃত থাকাতেই, 
অন্যান্য উপাধির এশ্র্য্য পরিচ্ছন্ন বা অপকৃষ্ট হইয়াছে। 

বুদ্ধি বা মহত্তত্বকে নিত্য ও অনিত্য, এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। কারণরূপ 
বুদ্ধি নিত্যা, কারণরূপ বুদ্ধি প্রকৃতিতে নিত্যভাবে বিদ্যমান থাকে, কার্য্যরূপ বুদ্ধি 
অনিত্যা, ইহার উৎপত্তাদি পরিণাম হইয়া থাকে। মহত্ত্ব হইতে অহংকারের 
পরিণাম বা উৎপত্তি হয়। অহংকার অন্তঃকরণদ্রব্য, অভিমান ইহার অসাধারণবৃর্তি-_ 
ইহার কার্য্য বা ধর্ম্ম॥। এক অস্তকরণই বীজ, অঙ্কুর ও বৃক্ষের ন্যায় বুদ্ধি, 
অহংকার ও মনঃ, এই অবস্থাত্রয়ভেদহেতু কার্যয-কারণভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
পুরাণাদি শাস্ত্রে এজন্যই, মহত, মনঃ, মতি, ব্রহ্মা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ঈশ্বর ইত্যাদিকে 
সমানার্থক বলিয়াছেন। 


১২৮ পরলোক । 


নিশ্চয়-_অধ্যবসায় বুদ্ধির বৃত্তি; বুদ্ধিদ্ধারা নিশ্চিত পদার্থেই লোকের “আমি, 
“আমার+, অহংকারের বৃত্তিরাপ এবন্প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অহংকার 
সাত্তিক, রাজস ও তামসভেদে ত্রিবিধ। সাত্বিক অহংকার হইতে জ্ঞানেন্দ্িয়, 
ক্মেন্দ্রিয় ও উভয়াত্মক মনের, এবং তামস অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র বা 
পঞ্চসূল্ক্নভূতের পরিণাম হয়। 

বুদ্ধির যে লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহাতে কর্ম্মমাত্রেই বুদ্ধিপূর্বক, এই কথা 
বলা যায় না কি? যাহাদিগকে আমর! স্বাভাবিক বা স্বয়ংসিদ্ধ কন্্ম বলি, তাহারও 
যে, বুদ্ধিপৃবর্বক কর্ম তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছেঃ যে সকল কর্ম্ম সাত্বিক 

ংকার হইতে উৎপন্ন, ইন্দ্রিয় ও মনের সাক্ষাৎ ক্রিয়াধীন, তাহাদিগকেই আমরা 
সচরাচর বুদ্ধিপুব্্বকক্রিয়া বলিয়া বুঝিয়া থাকি, এবং যে সকল কর্ম তামস 
অহংকার দ্বারা নিম্পাদিত হয়, অথবা যাহারা সমষ্টি বা ব্যষ্টি মহত্তত্ব কর্তৃক, তাহারই 
আমাদের সমীপে 'অবুদ্ধিপূবর্বক কন্মঠ এই নামে লক্ষিত হইয়া থাকে। 

সংস্কারের নৃতনত্ব-পুরাতনত্ব বা সাদিত্ব-অনাদিত্বও কন্ম্মকে বুদ্ধিপৃকর্বক ও 
অবুদ্ধিপৃর্কি, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার হেত্ৃন্তর। জীববৃন্দ যে স্ব-স্ব জাতুযুচিত 
সংস্কারবশে কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাকে অবুদ্ধিপূৰ্কি কন্্ম বলা হয়। জীববৃন্দ 
যে, বিনা শিক্ষায় স্বভাবতঃ-__জাতমাত্রেই স্ব-স্ব জাত্যুচিতকন্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, 
পূর্ব সংস্কারই তাহারই কারণ। এই সংস্কার বা কম্মবাসনা প্রকৃতির অংশরূপ 
মহত্তন্ত্বে অবস্থান করে। জড়পদার্থজাতও স্ব-স্ব সংস্কার বশেই কম্ম্ম করিয়া থাকে। 
বাহ্প্রকৃতিতে, কিংবা জীবদেহে বুদ্ধিপূর্র্বক, অবুদ্ধিপূর্বক যে সকল ক্রিয়া 
সংঘটিত হয়, আমরা অদূরদর্শিতাবশতঃ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, তৎসমস্তুই 
বস্তৃতঃ সংকল্পমূলক। ভৌতিকভগতে সংকল্পশক্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে অন্ধবৎ প্রকৃতির 
নিয়ম পালন করে, আর্কষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে, যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও দৈহিকক্রিয়ার 
বিনিয়মন করে, ভৌতিকজগৎ মানবীয় সংকল্পের মুখাপেক্ষা না করিয়াই, এই সকল 
কর্ম সম্পাদনে সমর্থ অবধানমূলক কর্ম্ম বুদ্ধিপূর্ককি, এবং অনবধানমূলক কর্ম 
অবুদ্ধিপুবর্বক, এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 

(১) ঈশ্বর স্বায় বিভূতি প্রকটনার্থ জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ৫২) বিচার 
ব্যতিরেকে স্বপ্ন যে প্রকার অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার জগৎ অকস্মাৎ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে; (৩) জগতের সৃষ্টি মায়ার বিজুম্তণমাত্র, €৪) প্রভুর ইচ্ছাই সৃষ্টির 
কারণ; €৫) কাল হইতে ভূতসকলের উৎপত্তি হইযা থাকে, (৬) ভোগার্থ জশতের 
সৃষ্টি হয়; ৭) পরমেশ্বর ত্রীড়ার্থ জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, মাগুক্যোাপনিষদের 
গৌড়পাদীয়কারিকা সৃষ্টির প্রয়োজনবিষয়ক এই সপ্তবিধ মতে উল্লেখ করিয়া, পরে 





জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তবা। ১২৯ 


সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিশ্বজগতের সৃষ্টি করা পরব্রন্মের স্বভাব, আপ্তকাম বা নিস্পৃহ 
নিলি উকুন নিগুণব্রন্মের 
স্বভাব, এবং মায়াবিশিষ্ট বা সগ্ডণব্রন্দের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার স্বভাব। * 

জড়বাদিগণও তো স্বভাবকেই কারণ দিন তবে শ্রুতির সহিত ইহাদের 
পার্থক্য কিঃ জলের সহিত অগ্নির যেরূপ পার্থক্য, দিবসের সহিত রজনীর যাদৃশ 
ভিন্নতা, শ্রুতির সহিত স্বভাবৈকশরণ জড়বাদিগণের সেইরূপ পার্থকা, তাদৃশ 
ভিন্নতা আছে। “স্ব' এর ভাব “ম্বভাব”। “স্ব-শব্দের অর্থ 'আত্মা'। আগ্রার সগুণ 

ও নির্ণ, এই দ্বিবিধ অবস্থা । অতএব “্বভাব' শব্দটা নিন" ও “স্বগুণ' আত্মার 
এই দ্বিবিধ অবস্থার বাচক। অখণ্ড সচিচদানন্দময়ত্ব নির্ণ আত্মার স্বভাব, এবং 
সৃষ্টি, ছিতি ও লয়, মায়াবিশি্ট বা সগুণ আগ্রার স্বভাব। "স্বভাব হইতে জগতের 
সৃষ্টি হয়, এই শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য হইতেছে, চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে 
জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জড়ৈকত্ববাদিগণ যদি স্বভাবের পূর্ণ বা প্রকৃতরূপ 
দেখিতে পাইন, তাহা হইলে, সাংখ্যদর্শনের সহিত তাহাদের মতের এঁক্য হইত, 
তাহা হহলে, তাহার শ্রতিকে বিমল বিজ্ঞানজননী বলিয়া বুঝিতে পারগ হইতেন, 
তাহা হইলে, তত্বদর্শী খষিরা যে কারণে শ্রতিচরণে মস্তক অবনত করিয়াছেন 
ইহারাও সেই কারণে শ্রতিচরণে নতমস্তক হইতেন। 

সাংখাদশনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন কি না, সংক্ষেপে তাহা জানান 
হইল, সাংখ্যদর্শন যে নিমিত্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব লৌকিক প্রত্যক্ষাদি দ্বারা সিদ্ধ না 
হহলেও, কোন ক্ষতি হয় না” এই কথা বলিয়াছেন, তাহার একটু আভাস দেওয়া 
হইল । বেদান্তাদি আত্তিক দর্শন সমূহের সহিত সাংখ্যদর্শনের যে মূলতঃ কোনই 
বিরোধ নাই, পুরাণ, তন্থ, হতিহাস, জ্যোতিষ, আয়ুবের্দ ইত্যাদি শাস্সমূুহে যে, 
সাংখামতই সমাদৃত হইয়াছে, যোগী যে, সাংখামতেরই অনুবর্তন করিয়া থাকেন, 
কম্মীর যে, সাংখামত ভিন্ন গত্যন্তর নাই, বৈদিক আরধ্যজাতির উপাসনাপ্রণালী 
যে, সাংখ্যমতের উপরি প্রতিষ্ঠিত, ভক্ত যে, ভগবান্‌ কপিলের সমীপে চিরখণী, 
যাহারা বেদপ্রসৃত সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতরূপ নিরীক্ষণ করিয়াছেন, যাহারা বিষুর 

বিনে স্িবন্যেিকলিতা।। 

ইচ্ছামাত্রং প্রাভোঃ সৃষ্টিরিতি সৃ্টো বিনিশ্চিতাঃ। 

কালাৎ প্রসৃতিং ভূতানাং মনাস্তে কালচিন্তুকাঃ।। 

ভোগার্থং সুষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে। 

দেবনোন শ্বভাবোহযমান্তকামস) কা স্পৃহা ।”-- 

মাপ্ুক্যকারিকা। 


১৩০ পরলোক । 


অবতারবিশেষ, ভগবান কপিলের অমূল্য তত্বোপদেশের মন্্ম যথাযথভাবে গ্রহণ 
করিতে পারগ হইয়াছেন, তাহারা তাহা স্বীকার করিবেন। সাংখ্যদর্শন জ্ঞানপিপাসুর 
অসেচনক, সাংখ্যদর্শন যোগীর আরাধ্য সামগ্রী, সাংখ্যদর্শন ভক্তের অমূল্যনিধি, 

সাংখ্যদর্শনই নাস্তিকের ভীমমুদগর | 

অব্যক্ত, অব্যাকৃত, শুণসাম্য, কারণ ইহার প্রকৃতির পর্যায়। এই প্রকৃতির অন্তরে 
সব্ব্যাপক পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন। পরব্রহ্মাখা ভগবান্‌ বাসুদেব যখন জগৎ সৃষ্টি 
করিতে ইচ্ছা 'করেন, তখন তাহার “সঙ্কর্ষণ” সংজ্রক অংশ বহির্গত হইয়া, সন্নিধিস্থ 
আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই মহত্ত্ব ভগবানের প্রদ্যুন্ন নামক অংশ। বিক্রিয়মাণ 
মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের অভিব্যক্তি হয়, অহংকার ভগবানের “অনিরুদ্ধ” নামক 
অংশ। বেদের হিরণ্যগর্ভ ও সাংখ্যে মবত্তত্ব সমান পদার্থ। 


শ্ীমত্তাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ষড়বিংশ অধ্যায়ে সাংখ্যমত বিবৃত হইয়াছে। 
শ্রীমপ্তাগবত কপিলকে বিষুগর অবতাররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমন্তাগবতে বিবৃত 
হইয়াছে। শ্রীমপ্তাগবতে বিবৃত সাংখ্যমতের সংক্ষিপ্ত সংবাদ নিন্সে প্রদত্ত হইল। 

পুরুষ ও প্রকৃতি, ভগবান্‌ কপিল এই দুইটিকেই মুল পদার্থরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। আত্মাই পুরুষপদবাচ্য পদার্থ । পুরুষের স্বরূপ বর্ণন করিতে যাইয়া, 
ভগবান্‌ “অনাদি” 'নিগুণ” প্রকৃতির পরশ্প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, “প্রতাগ্ধামা' 
(প্রত্যক_প্রতিলোম ধাম_স্ফুর্তি_ প্রকাশ যাহার), স্িয়ংজ্যোতিঃ” স্বেয়ংপ্রকাশ 
স্বরূপ) ও “বিশ্বপ্রকাশক, এই কয়েকটী বিশেষণপদের প্রয়োগ করিয়াছেন। “অনাদি 
বলাতে আত্মার ক্ষণিকপক্ষের প্রত্যাখান করা হইয়াছে, “প্রকৃতির পর” এই 
বিশেষণটির দ্বারা আত্মা যে, সংসারী নহেন, আত্মা বে, অঙ্গ, তাহা বুঝান হইয়াছে, 
'নির্ণ' বলাতে, আত্মা বা পুরুষ যে, জ্ঞান, ইচ্ছা চিকীর্ধাদি গুণবিশিষ্ট নহেন, তাহা 
সূচিত হইয়াছে ; স্বয়ংজ্যোতিঃ” -পদদ্ধারা আত্মা যে, জ্ঞানের আধার নহেন, পরস্ত 
তিনিই ঘে, জ্ঞানস্বরূপ, তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে; আত্মার স্বয়ংপ্রকাশত্বের 
হেতু প্রদর্শন করিবার জন্যই মাঁহাদ্বারা বিশ্বের প্রকাশ হয়, যিনি বিশ্বপ্রকাশক,, 
এই কথা বলা হইয়াছে। প্রকৃতি” সৃম্ম্া অব্যক্তা, দৈবী (দেবের বিষু্র শক্তি) 
ও ত্রিশুণময়ী। শ্রীধরস্বামী বলিরাছেন, আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিভেদে প্রকৃতি দ্বিবিধা। 
আবরণশক্তিদ্বারা প্রকৃতি জীবোপাধি “অবিদ্যা, রূপে, এবং বিক্ষেপশক্তি দ্বারা 
পারমেম্বরী মায়ারূপে বিদ্যমান আছেন। ইহা যে বেদাস্তে অভিমত, পরে তাহা 
প্রদর্শিত হইবে। পুরুষেরও “জীব ও ঈশ্বর” এই দুই রূপ। যিনি প্রকৃতির 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ১৩১ 


অবিবেকবশতঃ সংসরণ করেন, অবশভাবে জন্মাদি বিকারঝ্োতে ভাসিয়া যান, তিনি 
“জীব” এবং যিনি প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনবকার্্য 
সম্পাদন করেন, তিনি ঈশ্বর। * পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অনাদি। তৈত্তিরীয় 
আরণ্যক শ্র্তির দশম প্রপাঠকের দশম অনুবাকে উক্ত হইয়াছে, অজা (যাহার 
জন্ম নাই, যিনি অনাদি, তিনি অজা)-_মূলপ্রকৃতিরূপা মায়া, ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া, 
একাই দেব, তির্যাক্‌, মনুষ্যাদি বহুবিধ প্রজা প্রসব করিয়া থাকেন। এক প্রকৃতি 
হইতে কিরূপে বিবিধ বিচিত্র কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে, এই প্রশ্নের সমাধানার্থ 
শ্রুতি বলিয়াছেন, অজা বা প্রকৃতি ত্রিগুণাত্বিকা, অপিচ অনাদি কর্্মসংস্কারবতী, 
অতএব একা অজা হইতে বহুবিধ প্রজার বা বিবিধ বিচিত্র কার্যের উৎপত্তি অসম্ভব 
নহে। জীবকেও শ্রুতি 'অজ' বলিয়াছেন, জীবও প্রকৃতি বা মায়ার ন্যায় অনাদি, 
জীবেরও প্রকৃতপ্রস্তাবে জন্ম নাই। আসক্ত ও বিরক্তভেদে জীব দ্বিবিধ। যে জীব 
রহিত হইয়া, বিষয়ভোগপূরর্বক প্রবাহরূপে জন্ম-মরণাদি বিকারাত্মক সংসারসাগরে 
সঞ্চরণ করেন, তিনি আসক্ত বা বদ্ধ জীব, এবং যিনি ভোগপুব্বক মায়াকে ত্যাগ 
করিয়াছেন, ভোগপুরঃসর মায়ার স্বরূপ দর্শন করিয়া, যাহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, 
তিনি বিরক্ত” জীব। * শ্রীমপ্তাগবত জীবের সংসার-প্রকার বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়া, এই শ্রুতিরই অনুবাদ করিয়াছেন । শ্রীমহ্টাবতে উক্ত হইয়াছে, পুরুষ সত্ত্ব, 
রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়দ্বারা ত্রিগুণাত্মক বিবিধ বিচিত্র প্রজা সৃষ্টিকারিণী যদৃচ্ছায় 
উপগ্তা প্রকৃতিকে লীলান্যায়ে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইবামাত্র 
জ্ঞানগৃহা (জ্ঞানকে, যাহা আবৃত করে, জ্ঞানাবরণশক্তি-_অবিদ্যা) দ্বারা বিমোহিত 
হইয়া, আত্মন্দপ-_নিজ ভাব বিস্মৃত হইয়া যান, আমি যে, নির্ভণ, আমি যে, 
জ্ঞানস্বরূপ, আমি যে, কর্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিরহিত, আমি যে, নির্বিকার, পুরুষের তখন 
আর তাহা মনে থাকে না,তখন তিনি প্রকৃতির অধ্যাসবশতঃ আপনাকে প্রকৃতির 
কর্তৃত্বাদি ধ্মমবিশিষ্ট বলিয়াই মনে করেন, সাদি গুণত্রয়দ্বারা ক্রিয়মাণ কম্মমসমূহের 
আপনাকে কর্তা বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। পুরুষের এই অবিবেকই সংসারবন্ধনের 
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতমূ।।” _ শ্রীমপ্তাগবত ২।২৬।৩ 
তত্র আবরণ-বিক্ষেপশক্তিভেদেন প্রকৃতিদ্বিধা তত্রাবরণশক্ত্যা সৈব জীবোপাধিরবিদ্যা। 
বিক্ষেপশক্জ্যা সৈব মাযা পারমেশ্বরী। পুরুষশ্চ জীবেশ্বররূপেণ দ্বিবিধঃ তত্র যঃ প্রকৃত্যবিবেকেন 
সংসরতি স জীবঃ। যস্ত্ প্রকৃতিং বশীকৃত্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি করোতি স 02 না 
| 


* “অজামেকাং লোহিতশুরুকৃষ্ণং বহীং প্রজাং জনয়ন্ত্ীং সরূপাং। 
অজ্োহ্যেকোজুষমাণোহনুশেতে জহাতোনাং ভুক্তভোগামজোহন্য 118” তৈত্তিরীয় আবণ্যক। 


১৩৭ পরলোক । 


কারণ, ইহাই পারতন্ধ্রের হেতু । কার্য্য শরীর), করণ হেন্দড্রিয়) এবং কতৃর্তের 

প্রকৃতিই কারণ । গুণসাম্য, নিরির্বিশেষ, প্রকৃতির যে, গুণক্ষোভ-_বৈষম্য বা বিশেষতা 

প্রাপ্তি হয়, তাহার কারণ কি? শ্রীমন্তাগবত বলিয়াছেন, নিবির্বশেষ, গুণসাম্য প্রকৃতির, 
যাহা হইতে বিক্ষোভ হয়, তিনি 'কাল'ধপ ভগবান্‌। ভগবান্‌ আত্মমায়াদ্বারা 
প্রাণিদিগের অন্তরে অন্তর্ধামী পুরুষরূপে এবং বাহিরে কালরূপে বিদ্যমান থাকেন। 
শ্রীমন্তাগবতেও প্রকৃতির চতুবির্বংশতি ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতির চতুবির্বংশতি 
ভেদ, এবং পুরুষ (জীব ও ঈশ্বরের এক্য বিবক্ষায়) তত্বসংখ্যা এই পঞ্চবিংশতি, 
এবং জীব ও ঈশ্বরের ভেদবিবক্ষায় ষড়্বিংশতি। 

দৈব বা জীবের অনদৃষ্ট__পুর্র্বকর্ম্ম-সংস্কারবশতঃ ক্ষুভিতধন্মিণী ক্ষেভিত__ 
বিষমত্ত্ প্রাপ্ত হইয়াছে ধর্ম যাহার) স্বীয় যোনি__অভিব্যক্তিস্থান, প্রকৃতিতে 
পরমপুরুষ__পরমেশ্বরবার্যের__চিচ্ছক্তির আধান করেন, তাহা হইতে হিরঘ্ময়-_ 
প্রকাশবহুল মহত্তত্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহত্ত্ব হইতে অহংকারাদি 
বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়। যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহাকে তাহার কারণ 
বলা যায়, কারণের গর্ভে কার্ধ্য বিদ্যমান থাকে, এইনিমিভ্ত, ভাগবত মহতব্রের 
স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন, মহত্তত্ব জগদস্কুর, ইনি কৃটস্থ লেয়-বিক্ষেপশূন্য), 
আত্মাতে-_স্বগর্ভে সুম্ম্মভাবে অবস্থিত অহংকারাদি বিশ্বপ্রপঞ্চকে প্রকটিত করিয়া 
থাকেন, প্রলয়কালীন আত্মপ্রস্বাপন-_আত্মাবরক তীব্র তম'কে স্বীয় তেজ দ্বারা পান 
করেন। অধ্যাত্মরূপে ইনি “চিত্ত এই সংজ্ঞায়, অধিভূতরূপে মহান্, এই নামে, 
এবং উপাস্যরূপে বাসুদেব” এই আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকেন। মহত্তত্ 
সত্বগুণপ্রধান, সুতরাং স্বচ্ছ (ভগবদ্বিশ্বগ্রাহিত্বই স্বচ্ছত্ব), শান্ত। মহত্তত্বে'পাধিক 
পুরুষই বাসুদেব। সাংখ্যদর্শন ইহাকেই পালনবার্ধ্য নিকর্াহক “বিষু€' বলিয়াছেন 

(মহতোহনাৎ। __সাং-দং)। ভগবানের বীর্ধযসন্থৃত বিক্রিয়মাণ মহত্ত্ব হইতে 

ক্রিয়াশক্তি ত্রিবিধ, (বৈকারিক বা সাত্বিক, তৈজস বা রাজস এবং তামস) অহং 

কারের উৎপন্তি হয়। ভাগবত সংকর্ষণাখ্য পুরুষকে অহংকারের উপাস্য রূপ 
বলিয়াছেন। ভূত (সুক্ষ্রভূত), ইন্দ্রিয় ও মনঃ, ইহারা অহংকারের কার্ধ্য। বৈকারিক 
বা সাত্তিক অহংকার হইতে মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সংকল্প (চিন্তন), 

বিকল্প (বিশেষ চিন্তন) মনের ধর্ম! অনিরুদ্ধ মনের উপাস্য রূপ। * 

-আললা পুলের যে. রতবাধা ভবন কলডেব হন হরি জভেছ্ কহ 
তাহা হইতে তাহার “সঙ্ষর্যণ" সংজ্ঞক অংশ বহিগত হইযা, সন্সিধিষ্থ প্রকৃতি-পুরুধকে ক্ষোভিত 
কনেন', ইত্যাদি মত উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাব সহিত ভাগবতের সবর্বাংশে সাদৃশ্য নাই বলিতে 
হইবে। পুর্ব মত ভাঙ্করাচার্যোর সিদ্ধান্তশিবোষণি নামক গ্রছ্ের গোলাধ্যায়ে উপন্যস্ত আছে। 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ১৩৩ 


সাংখ্যদর্শনের সহিত এই সকল বচনের যে, সাদৃশ্য আছে, তাহা বলা যাইতে 
পারে। মহাভারতের শান্তিপর্বেও সাংখামত বিস্তারপূকর্ক বর্ণিত হইয়াছে। 
বেদ বলিয়াছেন, পৃবের্ব উক্ত হইয়াছে, ত্রিপাদ্‌ পুরুষ উর্দে উদিত আছেন, 
ইহার একপাদ মাত্র পুনঃ পুনঃ মায়াতে আসিতেছেন; মায়াতে আসিয়া স্বয়ংই 
চেতন ও অচেতনরূপী- জগৎ হইয়া, ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। সেই আদিপুরুষ হইতে 
বন্গাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্্ন হিরথায় অণ্ডমধ্যে ঘিনি স্বয়ং 
প্রাদূর্ভৃত হয়েন, তিনিই স্বয়ন্তু, হিরণাগর্ভ, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, বিরাট ইতাদি নামে 
প্রসিদ্ধ । পরব্রন্মের শক্তিই মায়া, প্রকৃতি, অবাক্ত, প্রধান ইত্যাদি নামে উক্ত হয়েন। 
বেদে ব্রন্মের ও ব্রহ্মার, এই দ্বিবিধ সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন ব্রনের 
সৃচ্চিকেই আদিসৃষ্টি_অবুদ্ধিপূর্বক সৃষ্টি বলিয়াছেন। আদিসৃচ্নির পৃর্র্বে এক 
অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন। এই অবস্থায় প্রকৃতি বা মায়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ছিলেন। 
এই অবস্থায় প্রকৃতি বা মায়া অখগ্ুসচ্চিদানন্দ ব্রন্দে বিলীন হইয়া থাকেন। * 
অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, বেদ যেমন ব্রম্মাকে বিশ্বের “অভিন্ন নিমিতোপাদান' ব্রে্দই 
নিমিততকারণ, এবং ব্রহ্মই উপাদান-কারণ) বলিয়াছেন, ব্র্মাকেই ভোক্তা, ভাগ্য 
ও প্রেরিতা __তেন্তর্যামী)-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, 1 সাংখ্যদর্শন কি, সেই প্রকার 
ব্রন্দকে জগতের অভিন্র-নিমিত্তোপাদান বালয়াছেন? সাংখোর দৃষ্টিতে কি, ভোতু, 
ভোগ্য ও অন্তর্যামী, এই পদার্থত্রয় অভিন্নরূপে পতিত হইয়ান্ছ? অপিচ চেতনের 
প্রেরণা বিনা জড় স্বয়ং কোনরূপ কর্ম করিতে পারে না, এই কথা কি, সাং 
খাদর্শনের অভিমত? এই কথা যদি সাংখাদর্শনের অভিমত হইত, তাহা হইলে 
কি, তিনি অচেতন স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, কর্্ম করিতে পারে, ইহা প্রতিপাদন করিবার 
জন্য দুগ্ধের স্কতঃ প্রবৃত্তি ইত্যাদিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতেনঃ অপিচ সাংখ্য 
দর্শন যদি শ্রুতি বা বেদান্তাদি দর্শনের বিরোধী না হইতেন, তাহা হইলে কি, 
বাদরায়ণ, শঙ্করাচার্যা প্রভৃতি খষি ও আচার্মাগণ সাংখামতের খণ্নার্থ এত চেষ্টা 
করিতেন? 
শ্রুতি পাঠ করিলে, বিদিত হওয়া যায়, শ্রুতি দ্বৈতবাদকেও আদর করিয়াছেন, 
" “এতাবানসা মহিমাহতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষ । 
পাদোহস্া বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।।” 
“স্মোদ্বিরাডজাযতবিবাক্তো অধিপুরুষঃ। 
সজাতোহতারিচাত পশ্চাদ হুমিমথোপুরঃ1” _- পৃরুষসূক্ত। 
1 “ভোন্তাভোগ্যং প্রেবিতারঞ্চ মত্বা। 
সক প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।1”-- শ্বেতাম্বতরশ্তি। 


১৩৪ পরলোক । 


সকার্ধাবাদ, অসংকার্যাবাদ, সৎকারণবাদ, অসৎকারণবাদ, আরম্তবাদ, পরিণামবাদ, 
বিবর্তবাদ, শ্রুতিই এই সকল বাদের প্রসৃতি। “এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, 
এই শ্রত্যুপদেশের তাৎপর্য যথাযথভাবে পরিগ্রহ করিতে হইলে, নায়, বৈশেষিক, 
সাংখ্য, পাতপ্লল ও পুর্বষীমাংসা, এই পঞ্বিধ আসন্তিকদর্শনের চরণসেবা অবশ্য 
কর্তব্য, ইহারা অদ্বৈতমার্গের দ্বারস্বরূপ। খণ্বদ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
স্মরণ করিবেন ড৯ ও ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পরিচ্ছিন্নবুদ্ধিতে কখন অদ্বৈতজ্ঞান 
প্রতিভাত হইতে পারে না। অদ্বেতভাবে ভাবিত হইতে না পারিলে, বীতরাগ ও 
বীতদ্বের না হইলে, চিত্তবৃত্তি সমুহের নিরোধ না করিলে কি, অখগুসচ্চাদানন্দকে 
(দখিতে পাওয়া যায়? দ্বেতরাজোর প্রভা কি, বিমল অদেতরাজোর যথার্থ 
সংবাদ জানিতে পারেন? সত্ুস্থ, সমদর্শী ঝধিগণ এই নিমিন্ত দ্বেতবাদের উপদেশ 
করিয়াছেন । শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ, তন্ধ ইত্যাদি শাস্্সমূহ এই নিমিত্ত পরস্পর বিরুদ্ধ, 
নানাবিধ মতের উপন্যাস করিয়াছেন। গৌড়পাদ স্বপ্রণীত কারিকাতে বলিয়াছেন, 
শ্রতি-স্মৃত্যাদি শাস্বসমূহ সৃষ্টিবিষয়ক যে পরস্পর বিরুদ্ধ নানাবিধ মত উপনাস্ত 
হইয়াছে, তৎসমুদায়েরই উপযোগিতা আছে ইহারা অদ্ৈতমার্গে উপনীত হইবার 
ডপায় স্বরাপ।* 


অতএব দ্বৈতগ্রতিপাদনপর শাস্ত্রসমূহ শ্রুতি বিরোধী নহেন। উদয়নাচার্ষ্যও 
বলিয়াছেন, আদ্বেতবাদ পরমার্থতঃ সত্য হইলেও, পারমার্থিকদৃষ্টিতে জগৎ 
অবিদ্যাকপ্সিত বা মায়ার বিজুম্তণ হইলেও আর্রকবণিকের বহিত্র চিন্তায় (আদার 
বাপারীর জাহাজের ভাবনার) প্রয়োজন কি? 1 মহর্ষি কপিল মধ্যমাধিকারীদিগকে 
বরন্মজ্ঞানলাভে যোগ্য করিবার জন্য; কর্তৃ ত্বরহিত, অসঙ্গ, সাক্ষী চিদাত্মার স্বরূপ 
প্রদর্শনার্থ সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দেখানই মহর্ষি 
কপিলের উদ্দেশা। অতএব কাপিলদর্শনে আই্বিতবাদের সমর্থক বচন দেখিবার 
আশা করাই অন্যায়। দেহই আত্মা, স্বর্গ বা নরকগামী দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মনামক 
পদার্থ নাই, যাহাদের এই রূপ বিশ্বাস স্বর্গ বা নরগামী দেহ-ব্যক্তিরিক্ত আত্মার 
অস্তিত্ব জানিতে না পারায়, যাহার বেদোক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি কন্মেরে অনুষ্ঠানে 
বিমুখ, উপাস্য ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞানাভাববশতঃ যাহারা ব্র্মলোক -প্রাপ্তিহেতু ঈশ্বরের 
* “মুল্লোহবিস্ফুলি্গাদৈঃ সৃষ্টিযাচোদিতাহনাথা। 

উপাষঃ সোহপ্বতাবায নাক্তি ভেদঃ কথঞ্ন।1”-_শৌড়পাদকীযকারিকা। 

1 “অবিদোব হি তথা-তথা বিবভুতে যথাযথানুভাবাতয়া বাবহৃয়তে 
তত্তম্মায়োপনীতো পাধিভেদাচ্চানুভূ(তিরপি ভিন্নৈব বাবহার পথমবতরতি গগনমিব 
স্বপ্নদৃ্টঘটকটাহকোটবকুটীকোটিভিঃ। তদাস্তাং তাবৎ কিমাদ্রকবণিজো বহিত্রচিস্তযেতি।”_- 

আত্মতত্মবিবেক। 





জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ১৩৫ 


উপাসনা করেন না, তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝাইবার নিমিত্ত 
প্রবৃত্ত মহর্ষি গোতম ও কণাদ পরমাণুপঞ্জ হইতে পৃথিব্যাদির উৎপত্তির কথা 
বলিয়াছেন, মূলকারণ পরব্রদ্ম হইতে আকাশ, কাল, দিক্‌ ও পরমাণুসমূহ উৎপন্ন 
হইয়া, যখন ব্যবস্থিত হইয়াছে, তখনকার উত্তরকালীন সৃষ্টির উপদেশ করিয়াছেন, 
মহর্ষি কপিল চিৎ ও অচিৎ, এই পদার্থদ্বয়ের বিবেকহেতু পরমাণুসমূহের প্রাচীন 
অবান্তর সৃষ্টির কিছু বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। অখণ্ডিকরস ব্রন্দের মায়াদ্বারা চিৎ 
ও অচিৎ বা জড়, এই ভেদদ্বয়ে, চিদাত্মা-সকলের পরস্পর ভেদ, এবং সত্াদি 
গুণত্রয়, সাংখ্যদর্শনের ইহারাই পদার্থ, ইহাদের তত্বনিরূপণই সাংখ্যদর্শনের 
প্রয়োজন। অতএব সাংখ্যদর্শনে অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদন না থাকাতে, কোন দোষ 
হয় না। 

সাংখ্যদর্শন, যে জন্য অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানের কথা বলেন নাই, তাহা বলা 
হইল, এক্ষণে অচেতন যে, স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কর্ম করিতে পারে, সাংখ্যদর্শন 
ততপ্রতিপাদনার্থ চেষ্টা করিয়াছেন কেন, যথাবুদ্ধি তাহা জানাইব। 

“চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড় স্বয়ং কোনরূপ কম্মম করিতে পারে না, 
এতদ্বান্যুর তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে যাইলে, আমাদের কি মনে হয়? “চেতনের 
অধিষ্ঠান বাতিরেকে জড় যে, স্বয়ং কোন কর্ম্ম করিতে পারে না”, তাহার “মৃত্তিকা 
আপনা হইতে ঘটাকার ধারণ করিতে পারে না” ইহা একী দৃষ্টান্ত। মৃত্তিকা চেতন 
কুম্তকারদ্বারা প্রেরিত হইয়া, ঘটাকার ধারণ করে। কুম্তকার” কি বিশুদ্ধ চিচ্ছক্তি ? 
অথবা ইনি চিৎ ও জড়, এই দ্বিবিধশাক্তর মিলিত রূপ? কুন্তকারের শরীর, মন, 
বৃদ্ধি ইহারা যে, জড়শক্তি, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । অতএব “কুস্তকার' বিশুদ্ধ 
চিচ্ছক্তি নহেন। এখন জ্ঞাতব্য হইতেছে, কুম্তকারের চিচ্ছক্তি কিরূপে তীহার বুদ্ধি, 
মনঃ ও শরীরকে ঘট নিন্মাণ করিতে প্রেরণ করেন? চিচ্ছক্তির সহিত জড়শক্তির 
কিরূপে সম্বন্ধ হয়ঃ জড়ের সহিত জড়ের যেরূপে সম্বন্ধ হয়, চিচ্ছক্তির সহিত 
জড়েরও কি সেইরূপে সম্বন্ধ হইয়া থাকে? সংযোগ ও সমবায়, এই দ্বিবিধ সম্বন্ধ 
লোকে পরিচিত আছে। ঘটের সহিত রজ্জুর, দণ্ডের সহিত পুরুষের যে সম্বন্ধ, 
যে সম্বন্ধের উৎপত্তি ও বিনাশ মানবের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে; যৃতসিদ্ধ সম্বন্ধ 
যাহার অপর নাম, তাহা সংযোগসন্বন্ধ। “সমবায়” সম্বন্ধ ন্যায়-বৈশেষিকমতে 
নিত্যসম্বন্ধ, ইহাকে “অযুত-সিদ্ধ সম্বন্ধ, এই নামেও উক্ত করা হইয়া থাকে। মহর্ষি 
কণাদ বলিয়াছেন, যে সম্বন্ধ হইতে কার্য্-কারণের ইহা (এই কার্য, এই আধেয়) 
ইহাতে__ এই ঝারণ বা আধারে বিদ্যমান আছে, এবন্প্রকার উপলব্ধি হয়, তাহা 
“সমবায়'। অবয়বের সহিত অবয়বের, জাতির সহিত ব্যক্তির, দ্রব্যের সহিত গুণের 


১৩৬ পরলোক । 


যে সম্বন্ধ, তাহা সমবায়সম্বন্ধ। সাক্ষাৎ ও পরম্পরাভেদেও সন্বন্ধকে দুই ভাগে 
বিভক্ত করা হইয়া থাকে। সংযোগ ও সমবায়, ইহারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত। 
যে সম্বন্ধ সন্বন্ধান্তরঘটিত, যে সম্বন্ধ সংঘটনে সম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা থাকে, তাহা 
পরম্পরাসম্বন্ধ। দৈশিক ও কালিক ব্যবধান-_দৈশিক ও কালিক বিপ্রকর্ষ 
পরম্পরাসম্থান্ধের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। দৈশিক ও কালিক বাবধান থাকিলেও, 
দুইটী পদার্থ পরস্পর পরম্পরাসম্বন্ধে স্বদ্ধ হইতে পারে। চিচ্ছক্তির সহিত জড়ের 
যে সম্বন্ধ হয়, তাহা কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, অথবা পরম্পরাসম্বন্ধ? যদি তাহাকে সাক্ষাৎ 
সমবায়সন্বন্ধে সম্বদ্ধ অথবা ইহারা পরস্পর পরমাণুদ্বয়ের ন্যায় সংযোগসন্বন্ধে 
সন্বদ্ধ হইয়া থাকে চিচ্ছক্তির সহিত জড়ের সংযোগসন্বন্ধ হইতে পারে না, কারণ 
অপ্রাপ্ত পরস্পব অসন্মিলিত পদার্থদ্য়ের যে প্রাপ্তি_যে মিলন, তাহাকে 
সংযোগ বলে। চিচ্ছক্তি যদি দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তৃতঃ পরিচ্ছিন্ন নহে, পদার্থ 
না হয়েন, যদি ইনি সব্বগা- সর্ব্ব্যাপক হয়েন, তবে এরূপ কোন পদার্থই থাকিতে 
পারে না, যৎপদার্থ ইহার অপ্রাপ্ত। চিচ্ছক্তি যে, সর্বর্ব্যাপক, অপরিচ্ছিন্্, তাহাতে 
কোনই সন্দেহ নাই। চিচ্ছর্ডি যে, সব্রবাপক তাহার প্রমাণ কিঃ যাহা 
দেশতঃ, কালতঃ ও বন্ডতঃ পরিচ্ছিন্ন নহে, যাহা অপরিণামী, তাহাকেই আত্মা 
বা চিচ্ছক্তি বলা হইয়াছে। তাদৃশ পদার্থের অত্িত্ব স্বীকার করিব কেন? আমরা 
যে, পরিচ্ছিন্ন তাহা আমাদের বোধ হইয়া থাকে, যদি অপরিচ্ছিন্ন ও অপরিণামী 
পদার্থ না থাকিত, তাহা হইলে, আমাদের আমরা যে, পরিচ্ছিন্ন, সে জ্ঞান হইতে 
পারিত না। চিচ্ছক্তি যখন অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত, পূর্ণ, তখন বলা বাহুল্য, জড় বস্তুতৈও 
চিচ্ছক্তি বিদাষান আছেন। জড়বস্ততেও যদি চিচ্ছক্তি বিদ্যমান থাকেন, তবে জড়ের 
জড়” এই নাম হইল কেন? তবে চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড় স্বয়ং প্রেরিত 
হইয়া, কোন কন্ম্ম করিতে পারে কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য, দার্শনিকগণ 
এত তর্ক করিয়াছেন কেনঃ তবে মনুষ্যাদি চেতন পদার্থজাতের ন্যায় “জড়” নামে 
প্রনিদ্ধ পদার্থসমূহের অনুভূতি নাই কেন? সাংখ্যদর্শন প্রকৃতিকেও যে, জড় বা 
অচেতন বলিয়াছেন, তাহার কারণ কি? 

যাহা পরিণামী, যাহা একাধিক পদার্থের সমূহ, অতএব যাহা অচেতন, যাহা 
পরপ্রকাশ্য, সাংখ্যদর্শন তাহাকে জড়” বলিয়াছেন, চিচ্ছক্তি সর্বব্যাপক হইলেও, 
জড়ের জড়ত্বধন্মম বিলুপ্ত হইতে পারে না। অগ্নি সংযোগে লৌহের দাহকতাশক্তি 
জন্মে বলিয়া কি, ইহার লৌহত্রধম্থ্েরি উচ্ছেদ হয়? লৌহ কি বস্তুতঃ অগ্নি হইয়া 
যায়? অতএব জড়বস্তুতে চৈতন্যশক্তি থাকিলেও, জড়কে "জড় ছু বলিতে হইবে। 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ১৩৭ 


শক্তি বিদ্যমান থাকিলেও, উপাধিগত না হইলে, তাহার অভিব্যক্তি হয় না। 
নিরুক্তর্টীকাকার এই কথা বুঝাইবার জন্যই বলিয়াছেন, “আত্মা সব্বগত হইলেও, 
প্রতপ্ত লৌহের যে স্থানে দর্ভ কেশ) মুষ্টি প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই স্থানেই যেমন অগ্নির 
অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, সেই প্রকার সব্বগ্ত আত্মার যাবন্মাত্র কার্যা-কারণ 
সংঘাতদ্বারা ব্যাপ্ত হয়, আত্মার তাবন্মাত্রই লক্ষীভূত হয়, তাবন্মাত্র প্রদেশেই চৈতন্য 
শক্তির অভিব্যক্তি হয়।* শক্তি উপাধি বা যন্ত্রগত না হইলে, তাহার অভিব্যক্তি 
হয় না» ভগবান্‌ দুর্গাচার্য্য এতদ্বারা এই কথাই বুঝাইয়াছেন। সাংখ্যদর্শন যাহা 
অপ্রকাশ বা জ্ঞানশুন্য, তাহাকে ড়" বলিয়াছেন। চিচ্ছক্তির স্বরূপ কি? যাহা প্রকাশ 
বা জ্ঞান স্বরূপ, তাহা চিৎ। “যাহা প্রকাশ বা জ্ঞান স্বরূপ, তাহা চিৎ”, এই কথার 
অভিপ্রায় কিঃ সাংখ্যমতে “চিৎ, নিরুণ, যাহা নিগণ, তাহার কোন ধর্ম থাকিতে 
পারে না। প্রকাশ বা জ্ঞান চিতের ধর্ম, যাহারা এইরূপ মতাবলম্বী, সাংখ্য-দর্শন 
তাহাদের সহিত একমত নহেন, সাংখ্য-দর্শন চিৎকে জড়বিলক্ষণ ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ 
বলেন নাই, যিনি জড়ব্যাবৃত্ত__জড়-বিলক্ষণ হইয়া, জড়কে প্রকাশ করেন, তিনিই 
সাংখ্যমতে চিৎস্বরূপ। 

কম্প্ম করা অচিৎ বা জড়েই ধন্ম্ট অপরিণামী চিন্ময় পদার্থের কোনরূপ ক্রিয়া 
থাকিতে পারে না। চেতনের প্রবর্তনা ব্যাতিরেকে জড় স্বয়ং কোনরূপ কর্ম্ম করিতে 
পারে না, যাহারা এই কথা বলেন, তাহারা কি, নিরশুণ চিদ্রপ পদার্থের প্রবর্তকত্ব 
অঙ্গীকার করিয়া থাকেন? বেদান্তদর্শন প্রকৃতি বা মায়াধিষ্িত চৈতন্যের প্রবর্তকত্বই 
স্বীকার করেন নাই।* প্রবৃত্তি নির্ুণ পুরুষ বা ব্রন্দের ধর্ম নহে, ইহা যদি সত্য 
হয়, তাহা হইলে, অচেতন প্রকৃতি স্বভাবতঃ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, এই কথা বলিবার 
আপত্তি কি? 

প্রকৃতি প্রবৃত্তি-্বভাবা, নিবৃত্তি-স্বভাবা, অথবা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই উভয় 
স্বভাবাঃ এইরূপ প্রশ্নের অভিপ্রায় কি? সংসারে দেখিতে পাই, প্রবৃক্তিমাত্রেই 
নিবৃত্তিতে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে, নিবৃত্তিই প্রবৃত্তির অন্ত্যাবস্থা। সৃষ্টি ও লয় 
পর্যায়ক্রমে হইয়া থাকে, শাস্ত্মুখেও এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়; সাংখ্য- 
পাতগ্জল, ন্যায়-বৈশেষিক, পুক্ষমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা, সৃষ্টি ও লয়পরম্পরার 
অনাদিত্ব সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, প্রকৃতি প্রবৃত্তি- 
স্বভাবা, নিবৃত্তিস্কভাবা, অথবা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই উভয়স্বভাবা? এক পদার্থের 
পরস্পরবিরুদ্ধ একাধিক স্বভাববিশিষ্ট হওয়া, যুক্তি সঙ্গত হয় না। সাংখ্যদর্শন 
*. “নিকক্রটীকা ভরষ্টবয। 


* “পরমাত্মনস্ত স্বরূপব্যপাশ্রয়নৌদাসীন্যং মায়াব্যপাশ্রয়ং চ প্রবর্তকত্মমিত্যস্ত্যতিশয়ঃ1৮-- 
শারীরক্ভাষ্য। 





১৩৮ পরলোক । 


এতদুত্তরে বলিবেন, প্রকৃতিকে আমি প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল সত্ত্, রজঃ ও 
তমঃ, এই ত্রিগুণাত্বিকা বলিয়াছি, সত্ত্াদি গুণত্রয় পর্য্য়ক্রমে আবির্ভূত ও অভিভূত 
হয়, গুণত্রয় অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, আমি ইহা বুঝাইয়াছি। অতএব প্রকৃতি যে, 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই উভয় স্বভাবা হইবেন, তাহা বিম্ময়াবহ নহে। শ্রুতি, বেদান্ত, 
পুরাণ, ইহারাও মায়াকে সংকোচ-বিকাশশীলা বলিয়াছেন। প্রকৃতি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি- 
স্বভাবের কার্ধয যে, অনিয়ামিত নহে, ইহা যে, কালাধীন, তাহা স্বীকার করিতে 
হইবে। অচেতনের বিমৃশ্যকারিতা উপপন্ন হয় না, বাম্পযন্ত্র জড় বাষ্পের বলে 
চলে সত্য, কিন্তু ইহা আপনা হইতে স্থির হইতে পারে না, চেতন পরিচালক 
কর্তৃক নিয়ামিত না হইলে বাম্পীয়রথ কখনও যথা প্রয়োজন স্থানে-স্থানে স্থির 
হইতে পারিত না, অচেতন কদাচ বৃদ্ধিপৃর্বক কর্ম্ম সম্পাদনে পারগ হয় না। 
বেদান্তদর্শন এইজন্য বলিয়াছেন, চিচ্ছক্তিবিযুক্ত প্রধান বা প্রকৃতির জগদ্‌-রচনা 
উপপন্ন হয় না, সাম্যাবস্থাতেও গুণত্রয়ের বৈষম্যপ্রাপ্তি যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে, 
এই কথা মানিলেও, নিমিত্তকারণের অভাবে ইহাদের বৈষম্যভাব প্রাপ্তি সম্ভব হয় 
না। গুণত্রয়ের বৈষম্যপ্রাপ্তিকে যদি নির্নিমিত্ত বলা যায়, তাহা হইলে, কদাচিৎ 
বৈষম্যভাব প্রাপ্তির, কদাচিৎ সাম্যভাব প্রাপ্তির কোন কারণ প্রদর্শন করিতে পারা 
যায় না, তাহা হইলে, সব্রদাই বৈষম্যপ্রাপ্তি না হইবার কোন হেতু থাকে না। 

মহর্ষি কপিলের বুদ্ধিতে যে, এই সকল বিপ্রতিপত্তির রূপ পতিত হয় নাই, 
তাহা নহে। মহর্ষি কপিল জীবের অদৃষ্ট, কাল, অয়স্কান্তবৎ চিচ্ছক্তির সানিধ্যমাত্ররূপ 
প্রেরকত্ব বা নিমিত্ৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ভগবান্‌ শঙ্করস্বামী স্বপ্রণীত শারীরকভাষ্যে 
চিচ্ছক্তির অয়স্কান্তবৎ সান্নিধ্যমাত্ররূপ প্রেরকত্ব স্বীকার করিলেও যে ইষ্টাপত্তি হইবে 
না, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন, চিচ্ছক্তির সান্নিধ্যমাত্রই যদি অচেতন 
থাকে, কারণ, চিচ্ছক্তির সানিধ্য নিত্য, অয়স্কান্তের সানিধ্য ও চিচ্ছক্তির সানিধ্য 
একরপ নহে, কারণ, অয়স্কান্তের সানিধ্য অনিত্য, ইহা ব্যপারাপেক্ষ। 

দৃষ্টান্ত ও দাষ্টান্তিক সকর্থা একরূপ হইতে পারে না, দৃষ্টান্তমাত্রেই পরিচ্ছিন্ন, 
বিশেষতঃ অপরিচ্ছিন্নের সব্ববাংশে সমানধর্ম্মা দৃষ্টান্ত সম্ভবে না, পরিচ্ছিন্ন ও 
অপরিচ্ছিন্ন সব্্বতোভাবে একরূপ হইবে কিরূপে ? মায়া, অব্যাকৃত, অবিদ্যা ইত্যাদি 
শব্দবাচ, কারণের চৈতন্যব্যাপ্তি নিত্য, মায়াদি শব্দবাচ্য কারণে চৈতন্যের অধ্যাস 
অনিত্য নহে, অতএব সৃষ্ট্যাদির সান্তত্য সিদ্ধ হয় না কেন, এই প্রশ্নের সমাধান 
করিতে যাইয়া, মৈত্রমপনিষদের দীপিকাকার রামতীর্ঘস্বামী বলিয়াছেন, মায়াদি 
শব্দবাচ্য কারণে চৈতন্যের ব্যাপ্তি নিত্য হইলেও, সুযুণ্তের স্বপ্নাদিবৃত্তির উত্তবের 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ১৩৯ 


ন্যায়, বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ববপ্রজ্ঞানুসারে অবুদ্ধিপুরর্বক কাদাচিৎ চিদাভাসব্যাপ্তি হইয়া 
থাকে, অতএব মায়াদি শব্দবাচ্য কারণে চৈতন্যের ব্যাপ্তি নিত্যা হইলেও, সৃষ্ট্যাদির 
নিত্যত্বের আশঙ্কা করিবার অবকাশ নাই, বুঝিতে হইবে। * মহর্ষি কপিলও কি, 
এইরূপ উত্তর দিয়া, পার পাইতে পারেন না? সাংখ্দর্শন চৈতন্যের নিত্যসান্লিধাকেই 
প্রেরকত্ব বলিয়াছেন। অচেতন প্রকৃতি বলিতে সাংখ্যদর্শন চৈতন্যের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট 
প্রকৃতিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। মৈব্রণপনিষৎ বলিয়াছেন, পরমাত্মাতে বিদ্যমান তমঃ 
(তমঃ-শব্দদ্বারা প্রকৃতির বা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই লক্ষিত হইয়াছে,) অধিষ্ঠানভূত 
চিদাত্মাদ্বারা প্রেরিত হইয়া, বিষমত্তব পেব্বাবস্থা-প্রচ্যুতি-রূপবিক্ষৌভ) প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে-_কার্যোন্ুখ হয়। পরব্রহ্ম কর্তৃক প্রেরিত প্রকৃতির সাম্যাবস্থার যে 
বিষমত্বপ্রাপ্তি, তাহাই রজোগুণাখ্য কারণ, এবং রজোগুণের পরব্রন্মপ্রেরিত যে, 
বিষমতৃপ্রাপ্তি, তাহাই সত্বগুণপ্রধান কারণের রূপ।* 

সাংখ্যদর্শনও চিচ্ছক্তির প্রেরকত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তবে সাংখ্যমতে, 
চিচ্ছক্তির এই প্রেরকত্ব সন্নিধানমাত্র-নিমিস্তক, ব্যাপারমূলক নহে। কুন্তকার 
যেপ্রকারে মৃত্তিকাকে প্রেরণ করেন, নিশুণ ব্রহ্দের সেই প্রকারে প্রকৃতিকে প্রেরণ 
করা সম্ভব হয় না, কারণ, কুম্তকার শরীরী, ব্রহ্ম অশরীরী, কুস্তকার রাগাদিবিশিষ্ট, 
বন্মে রাগাদি ধন্মম নাই, সংকল্প মানস-ব্যাপার, ব্রন্মের মনঃ নাই, সুতরাং তাহার 
সংকল্প-বিকল্প হইতে পারে না। ব্রহ্ম সব্বগত, প্রকৃতিও সব্রগতা, সর্বগত পদার্থে 
স্পন্দনলক্ষণ (স্পেন্দন-_-৬1০1৪00? হইয়াছে, লক্ষণ যাহার) কন্ম্ম হওয়া সম্ভব নহে, 
কর্ম্ম না হইলে, কন্মজন্য সংযোগও হইতে পারে না। ব্রহ্ম ও প্রকৃতি উভয়েই 
নিরবয়ব, নিরবয়ব পদার্থয়ের সংযোগজ-সংযোগও উপপন্ন হয় না। অকার্য 
পদার্থদ্ধয়ের পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িভাব সিদ্ধ হয় না, অতএব ব্রন্মের সহিত প্রকৃতির 
সমবায়সম্ব্ধও উপপন্ন হইতে পারে না। অদ্বৈতত্রন্মকাদিগণ ব্রন্দের সহিত মায়! 
বা প্রকৃতির তাদাত্যলক্ষণ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। 

প্রবৃত্তিরহিত রন্দের প্রবর্তকত্ব কিরূপে উপপন্ন হইবে? বৈদান্তিকগণের উত্তর, 
প্রবৃত্তিরহিত অয়স্কান্ত চুম্বক) যেপ্রকার লৌহের প্রবর্তক হইয়া থাকে, সেই প্রকার 


* “যদ্যপি মায়াব্যাকৃতাবিদ্যাদিশব্দবাচ্যস্য কারণস্য নিত্যৈব চৈতন্যব্যান্তি নিত্যমেব 
তত্রাধ্যক্তত্বাস্তথাপি সুষুপ্তস্য স্বপ্নাদিবৃত্ত;ত্তববদ্বুদ্ধিপূবির্বকেব কাদাচিৎকী 
বিদ্যাকম্ম্পৃর্রবপ্রজ্ঞানুসারিণী চিদাভাসব্যাপ্তির্ভবতীতি ন সৃষ্ট্যাদিসান্তত্যশঙ্কাবকাশ ইতি 
গময়তিব্যম্‌।”- মৈজ্মুপনিষদ্দীপিকা। 

* “তৎপরে স্যাত্তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্রপং বৈ রজস্তদ্রজঃখলীরিতং বিষমত্বং 
প্রয়াত্যেতদ্বৈ সত্বস্যরাপং।”- মৈত্যপনিষৎ। 


১৪০ পরলোক। 


হইয়া থাকেন। * সাংখ্যদর্শনও তো অয়স্কান্তবৎ সন্নিধানমাত্রদ্বারা প্রেরকত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন, তবে উভয়ের পার্থকা কোথায় £ 
সাংখাদর্শন, পৃবের্ব উক্ত হইয়াছে, পুরুষ বা চিচ্ছক্তির সানিধ্যবশতঃ প্রকৃতি 
মহত্তত্বাদিরূপে পরিণত হয়েন, এই কথা মানিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বরের সংকল্পপূর্রক 
সৃষ্টি করা স্বীকার করেন নাই, অচেতন প্রকৃতির শক্তিতঃ প্রবৃত্তি সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত 
হইয়াছে, অচেতন যে, অন্যের প্রযত্ু-নিরপেক্ষ হইয়া, স্বয়ং কার্য করিতে পারে, 
তৎপ্রতিপাদনার্থ সাংখ্দর্শন অচেতন দৃগ্ধের আপনা হইতে দধিরূপে পরিণতি, 
সের বিবৃদ্ধির জন্য দুঙ্্ধর প্রবৃত্তি, জলের স্বতঃ নিল্াভিমুখে গমন ইত্যাদিকে 
দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সাংখাদশন অপিচ বলিয়াছেন, পুরুষ বা চিচ্ছক্তির 
সান্লিধামাত্রাক্সক অধিষ্ঠাতৃত্ব বে, কেবল আদি সৃষ্টিতেই সিদ্ধ হয়, তাহা নহে, জীবের 
(অন্তঃকরণ-প্রতিবিশ্বিত চেতনাই জীব) বিশেষ কার্যাসমূহেও, ব্স্চিসৃচ্চিতেও 
পুরুষের যে অধিষ্ঠাতৃত্ব, তাহাও সম্নিধানমাত্রাত্মক, ব্যাপারপূবর্বক নহে, কারণ, কুটস্থ 
চিন্মাত্রের বাপারপৃব্বক অধিষ্ঠাতৃত্ব উপপন্ন হয় না। প্বিশেষকার্যোযুপি জীবানাম্‌।”_ 
সাং দং) অচেতনের প্রবৃর্ভিতে চেতনের অপেক্ষা আছে, ব্যাপারশূনা চেতনের 
আপেক্ষিতত্ব উপপন্ন হয় না, অতএব চেতনের অপেক্ষিতত্বের উপপত্তির জন্য, 
চেতনও যে ব্যাপারযুক্ত, তাহা মানিতে হইবে, বেদান্তদর্শনের ইহাই গৃঢ় অভিসন্ধি। 
চেতন ও অচেতন, এই উভয়ের সংযোগ হইলে, তবে প্রবৃর্তি হয় বটে, কিন্তু 
এই প্রবৃত্তি অচেতনের, চেতনের বা চেতনপ্রযুক্তের নহে। সাংখ্য-দর্শনের ইহাই 
গু অভিপ্রায়। বৈদান্তিকগণ বলিয়াছেন, চেতন ও অচেতনের সংযোগনিবন্ধন 
অচেতনে যে, স্পন্দনরূপ প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা চেতনের নহে, 
আমরাও তাহা বলি, তবে আমাদের মতে, তাদৃশ স্পন্দনের প্রযোজিকা 
প্রযত্রাদিরূপা-শ্রবৃত্তি চেতনের, ব্যাপারবিহীন চেতনের প্রবৃত্তি হইবে কিলিপে?* 
প্রবৃত্তিরহিত অসঙ্গ, চৈতন্যস্বরূপ, জীব ও ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব কিরূপে উপপন্ন 
হইবে, এই প্রশ্নের প্রবৃত্তিরহিত অয়স্কাস্ত যে প্রকার লৌহের প্রবর্তক হয়, স্বয়ং 
* “অয়স্কান্তবদ্রাপাদিবচ্চ প্রবৃত্তিরহিতস্যাপি প্রবর্তকত্বোপপত্তেঃ।”-_-শারীরকভাষ্য। 


“ননু, বেদাস্তিনোহপি চেতনয়োজীবেশ্ববয়োরসঙ্গচৈতন্যমাত্রস্বরাপয়োঃ কথমধিষ্ঠাতৃত্বমিত্যাশক্ক্য 
সনিধিমাত্রেণ তপ্রবিষ্যতীতি সদৃষ্টাস্বনাহ।”_ ব্রহ্মবিদ্যাভররণ! 


* “তথা চ অচেতনপ্রবৃক্তৌ চেতনস্যাপেক্ষিতত্রানির্বযাপারস্য চ তস্যাপেক্ষিতত্ানুপপত্তেঃ। 
তদুপপত্তয়ে চেতনেহপি ব্যাপাবঃ কল্পযত ইতি গৃটোহভিসন্দিঠ | * * * চেতনাচেতনসংযোগে 
প্রবৃতির8ূর্টা। সা অচেতনস্যৈব ন তু চেতনস্য। নাপি চেতনপ্রযুক্তস্যেতি সাংখ্যস্য 
গুটঢ়োথভিসদ্ধিঃ। * * * ননু, চেতনাচেতনসংযোগে অচেতনগতা স্পন্দরপা যা প্রসৃতি্দষ্টা, 
সা চেতনস্যেত্যস্মাভির্নোচ্যতে। অপি তু তাদৃশস্পন্দপ্রযোজিকা প্রযদ্রাদিকাপাণ্রবৃত্তিশ্চেতনে 
অভ্যুপেয়েত্চ্যতে। নির্যাপারন/ চেতনস্য প্রবৃত্যুপযোগানুপপত্তেঃ।”- ব্রহ্মবিদ্যাভরণ। 





জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য। ১৪১ 


প্রবৃত্তিশূন্য রূপাদি বিষয়সমূহ যে প্রকার চক্ষুরাদির প্রবর্তক হইয়া থাকে সেই পুকার 
প্রবৃত্তিরহিত অসঙ্গ, ঈশ্বর সকলের প্রবর্তক হইয়া থাকেন, বৈদান্তিকগণ যে, এই 
সাংখ্যসম্মত সন্নিধানমাত্রদ্বারা প্রেরকত্ব অঙ্গীকারপুবর্কক সমাধান করিয়াছেন, তাহা 
তাৎকালিক সমাধান, বৈদান্তিকগণের তাহা প্রকৃত অভিপ্রায় নহে (অযস্কান্তবদিতি 
তু তাৎকালিকং সমাধানমিতিভাবঃ।”-_ব্রল্াবিদ্যাভরণ)। চেতনের অধিষ্ঠাতৃত্ব যে, 
ব্যাপারমূলক, বেদাত্তদর্শনের তাহাই অনুমান। অচেতন প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্তি হওয়া 
যে, অসম্ভব নহে, তৎ্প্রতিপাদনার্থ সাংখাদর্শন অচেতন দুগ্ধের বৎস-বিবৃদ্ধির জন্য 
স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি, অচেতন জলের লোকের উপকারের জন্য স্বতঃ প্রবৃত্তি ইত্যাদিকে 
দুষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্তদর্শন বলিয়াছেন, অচেতন দুগ্ধ ও জল 
চেতনাধিষ্টিত হইয়া প্রবৃন্ত হয়, আপনা হইতে হয় না। অচেতন রথাদির চেতনের 
অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব অনুমান করিতে হইবে, অচেতন দুগ্ধ 
ও জল চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়া, প্রবৃত্ত হয় না। শ্রুতিও বলিয়াছেন, 
পরমেশ্বর জলাদি ভূতসমূহের অন্তরে থাকিয়া ইহাদিগকে প্রেরণ করেন। বৃহদারণ্যক 
শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে, অক্ষর পরব্রন্দের শাসনে নদী সকল ভিন্ন-ভিন্ন দিকে গমন 
কারে ্এরতস্য বা অক্ষবস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোহন্যানদ্যঃ সান্দন্ডে।”_ বৃহাদারণ্যক, ৩1৮1৯) 

অচেতন দুগ্ধ বসের পরিপুষ্ঠির জন্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়, এই দৃষ্টান্তও সাধ্য, 
সিদ্ধ নহে, কারণ, চেতন ধেনুর ন্নেহেচ্ছা, অপিচ বসের চোবষণ দুগ্ধের প্রবর্তক, 
ধেনুর ক্ষীরপ্রবৃত্তি অন্যের যত্র-নিরপেক্ষ স্বতঃপ্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত নহে। দুগ্ধের দধিরূপে 
পরিণতি, অচেতনের স্বতঃ প্রবৃত্তি-প্রতিপাদক, সাংখ্যগৃহীত অন্য দৃষ্টান্ত। বেদাত্তদর্শন 
বলিয়াছেন, এখানেও ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়ম দুগ্ধের দধিরূপে পরিণত হইবার 
কারণ । 

'নিমিতকারণ রহিত, অসহায় এক ব্রন্মের বিচিত্র, ক্রমিক ক্রেমোৎপন্ন) 
বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হইবে, এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার সময়ে, 
বেদান্তদর্শনও নিমিন্তকারণ রহিত দুগ্ধের দধিজনকত্বৃকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন 
(“উপসংহারদর্শনানেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি।”-_বেদাস্তদর্শন)। জিজ্ঞাস্য হইবে, তবে- 
সাংখ্যদর্শনের অপরাধ কি? ভগবান্‌ শঙ্করস্বামী এতদুত্তরে বলিয়াছেন, বাহ্য 
নিমিত্তকারণ অপেক্ষা না করিয়া, স্বাশ্রয় কার্য্য যে, হইয়া থাকে, তাহার লৌকিক 
দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য বেদান্তদর্শন 'দুগ্ধের দধিরূপে পরিণামে যেমন বাহ্য সাধন 
অপেক্ষিত হয় না” এইরূপ কথা বলিয়াছেন, নতুবা সর্বপ্রকার কার্য্যোৎপত্তিতেই 
যে, ঈশ্বরের নিমিত্তত্ব সোক্ষাৎ-পরম্পরা যে ভাবে হউক) আছে, শ্রুতির তাহাই 
উপদেশ। দুদ্ধের দধিরূপে পরিণাম কি, বাহ্যসাধন নিরপেক্ষ কার্যোৎপত্তির যথার্থ 


১৪৯ পরলোক । 


দৃষ্টান্তঃ রাসায়নিক পণ্তিতগণ অথবা আধুনিক জীবাণৃতত্বানুসন্ধায়ী সুধীবর্গ, এই 
কথা শুনিয়া, কি বলিবেন? বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাদ্ধারা স্থির করিয়াছেন, দুগ্ধকে 
কিছুকাল রাখিয়া দিলে, ল্যাকৃটোস্” (-801958) নামক দুগ্ধের উপাদানবিশেষ, 
ল্যাকৃটিক্‌ এসিডে (৪০10 ৪০1) পরিবর্তিত হইয়া যায়। জীবাণুতত্বানুসন্ধারী 
পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এইরূপ পরিণাম দুগ্ধে জীবাণুবিশেষের অধিষ্ঠান হইতে 
সংঘটিত হইয়া থাকে৷ যাহাই হউক, দুগ্ধ যে, বাহ্যকারণ-নিরপেক্ষ হইয়া, দধিরাপে 
পরিণত হয় না, তাহা স্থির! প্রাটীনগণ জীবাণুর লীলা বিদিত না থাকিতে পারেন, 
কিন্তু দুগ্ধে অন্পসংযোগ করিবামাত্র উহা যে, দধির আকার ধারণ করে, গোয়ালেরা 
যে, অন্ন সংবোগ করিয়া দধি প্রস্তুত করিয়া থাকে, অথবা তাপসংযোগে যে, দু্ধের 
দর্ধিরূপ বিকার হয়, তাহা প্রাচীনদিগের জানা ছিল, বলিতে হইবে। ভগবান্‌ 
বাদরায়ণ তবে, দুগ্ধের দধিরূপে পরিণামকে বাহ্যসাধন নিরপেক্ষ পরিণামের 
দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন কেন? 

দুপ্ধ অন্প বা তাপ সংযোগে, অথবা জীবাণুবিশেষের অধিষ্ঠাননিবন্ধন দধির 
আকার ধারণ করে, জল, মৃত্তিকা, ইহারা “অল্লাদি” নিমিত্তকারণযোগে কখনও দধি 
হয় না, জীবাণুবিশেষ জল, মৃত্তিকাদিকে সহ চেষ্টা করিয়াও, দধি করিতে পারেন 
না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, দূদ্ধের দধিরূপে পরিণত হইবার বাসনা বা 
যোগ্যতা আছে, এই জন্য ইহা দধিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। জল, মৃত্তিকাদির 
তাহা নাই, সুতরাং ইহারা দধির আকার ধারণ করিতে পারে না। দধিবাসনাবিশিষ্ট 
দুগ্ধ, কালবিশেষে যখন ইহার দধিবাসনা পরিপক্ক হয়, তখন দধির আকার গ্রহণ 
করিয়া থাকে। দধিবাসানা-বিশিষ্ট দুগ্ধ, কাল বিশেষে দধিবাসনা পরিপক্ক হইলে, 
যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, সেই প্রকার আকাশাদি-বাসনাবিশিষ্ট সব্বকারণ ব্রহ্ম 
কালবিশেষে আকাশাদি বাসনা সমূহের ক্রমিক পরিপাক নিম্পন্ন হইলে, বিচিত্র 
ক্রমোৎপন্ন আকাশাদির আকারতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভগবান্‌ বাদরায়ণ এই কথা 
বুঝাইবার নিমিত্ত দুগ্ধের দধিরূপ পরিণামকে লোকসিদ্ধ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। সব্র্বকারণ, সর্বশক্তি ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে কোন কার্য্যপদার্থ অভিন্ন- 
নিমিক্তোপাদানের প্রকৃত দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। লৌকিক পরীক্ষকদিগের যে অর্থে 
(সাধ্য বা সাধনে) বুদ্ধির সমতা হয়, সেই অর্থকে “দৃষ্টান্ত” বলে (লৌকিকপরীক্ষকাণাং 
যন্থিন্র্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্ান্তঃ।”- ন্যাযসূত্র)। দুগ্ধের দধিরূপে পরিণতিব্যাপারকে 
দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, ভগবান্‌ বাদরায়ণ বাহ্য নিমিত্ত-নিরপেক্ষ ব্রন্দের 
বিচিত্রজগৎ সৃষ্টি করা যে, অসম্ভব নহে, তাহাই বুঝাইয়াছেন। 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য। ১৪৩ 

সাংখ্যদর্শন তবে “অচেতনের স্বতঃ প্রবৃত্তি সম্ভব, এই শ্রতিবিরুদ্ধ মতের 
উপন্যাস করিয়াছেন কেন? পরতন্ত্ব অচেতন প্রকৃতির স্বাতন্থ্য আছে, সাংখ্যদর্শনের 
এইরাপ কথা বলিবার অভিপ্রায় কি? 

অধিকারানুসারে উপদেশ প্রদান খধিদিগের রীতি ছিল। আমাদের বিশ্বাস, 
ঝষিদিগের এতাদৃশী রীতিই প্রকৃতপ্রস্তাবে হিতকরী। ভোগ ও মোক্ষ, এই দুইটী 
জীবের প্রয়োজন, ভোগ গৌণপ্রয়োজন, মোক্ষ মুখ্যপ্রয়োজন, পরম-পুরুবার্থ। মোক্ষ 
পরম-পুরুষার্থ হইলেও, অবিদ্যাবদ্ধ, সংসারসিক্ত জীব সাংসারিক সুখভোগকেই 
জীবনের মুখ্য প্রয়োজনরূপে স্থির করিয়া থাকেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পরমপুরুযার্থ- 
সিদ্ধি-পথের সম্পূর্ণতঃ উপকারক না হইলেও, নিষ্প্রয়োজন নহে, সাংসারিক 
জীবনকে যথাসম্ভব নিরর্গল করিতে হইলে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিতান্ত প্রয়োজন 
আছে। “এক ব্রন্দই সৎ, তত্তিন্ন সকলই মায়া, সকলই মিথ্যা,” ঘিনি এইরূপ জ্ঞান 
লাভের অধিকারী হইয়াছেন, ফাহার সংসারবৈরাগ্য পূর্ণভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তাহারই সমীপে এইরূপ জ্ঞানের প্রকৃত আদর হইবে, এইরূপ উপদেশ শ্রবণের 
তিনিই যথার্থ পাত্র। কিন্তু এ জ্ঞান লইয়া কি, জগতের ব্যাপার চলিতে পারে? 
বৃষ্টি হয় কেন, বাজ পড়ে কেন? শস্য কিরূপে উৎপন্ন হয়, জরাদি রোগোৎপত্তির 
কারণ কি, ইত্যাদি প্রশ্নের ঈশ্বর মেঘ উৎপাদন করেন, ঈশ্বর জীবের উপকারের 
জন্য বৃষ্টি প্রদান করেন, এইরূপ সমাধানের জাগতিক প্রয়োজন সিদ্বিপক্ষে কি, 
কোন উপযোগিতা আছে? ঈশ্বর সর্বকার্যের মুলকারণ, ঈম্বরই জগৎ, ঈশ্বর ভিন্ন 
দ্বিতীয় পদার্থ নাই, বেদান্তাদি অদ্বৈত-বরহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ পাঠপূব্বক, অথবা 
বৈদান্তিকদিগের মুখে অদ্বৈতব্রন্মজ্ঞানের উপদেশ শ্রবণপূর্ধক এবম্প্রকার বাক্য 
উচ্চারণ ও ঈশ্বরের সর্রব্যাপক, সব্র্বজ্ঞ, সকশিক্তিবিশিষ্ট রূপের উপলকি সম্পূর্ণ 
পৃথক্সামগ্ত্রী। ঈশ্বরের স্বরূপাব্ধারণ, জন্মান্তরের বহু সুকৃতিবশতঃ, বহু সাধনাবলে, 
কুচিৎ কোন ভাগ্যবানের হইয়া থাকে। ভক্তিমার্গকে আমরা যত সুগম মনে করি, 
বস্তুতঃ ইহা তত সুগম নহে, শাস্ত্রসেবিত কর্মের অনুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে, 
জ্ানের যথাযথভাবে অনুশীলনঘ্বারা অবিদ্যারধবান্ত তিরোহিত না হইলে, কখনই 
পরাৎপর শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রকৃত ভক্তির উদয় হয় না। চিত্ত চঞ্চল, শরীর 
দুর্বল, তমোগুণের আধিক্যবশতঃ কর্ম করিতে অপারগ, এন্দ্রিয়ক সুখভোগের 
বা মভিক্ষের বাধা হইবে বলিয়া, জ্ঞানানুশীলন করিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে কি, 
ভক্তিদেবী কখন কৃপা করেন? এতাদৃশ পুরুষ কি, সব্ব্সন্তাপহারিণী ভক্তিদেবীর 
অমরপ্রার্থিত, যোগিবাঞ্ছিত, জ্ঞানিপূজিত চরণ দর্শনের অধিকারী হইতে পারেন? 
দয়াময়! তোমা ভিন্ন আর কেহ নাই, তোমা ভিন্ন আর কিছু চাই না, সংসারাসক্ত, 


১৪৪ পরলোক। 


কামাদি রিপুগণের বশীভূত, সংকীর্ণহৃদয় মানব কি, অন্তরের সহিত এইরূপ কথা 
বলিতে পারেন? প্রাণসম পুত্ররত্রকে অকালে কালমুখে অর্পণ করিয়া, অর্থের 
অভাববশতঃ স্বজনের পদদলিত হইয়া, অধিক কি, অন্নাভাবে ক্ষুধানলে দগ্ধ 
হইয়া, অসহ্য ব্যাধির যাতনা সহ্য করিয়া, দয়াময়! তুমি মঙ্গলময়, তোমার সকল 
কর্ম্মই জীবের কল্যাণের জন্য, যিনি এই কথা বলিতে পারেন, বলিতে পারি, তিনি 
শ্রীভগবানের কিছু মহিমা জানিয়াছেন, বলিতে পারি, তাহার ঈশ্বরের প্রতি কিছু 
অনুরাগ জুন্মিয়াছে। কিন্তু সংসারে ঈদৃশ ভাগ্যবানের সংখ্যা নিশ্চয়ই অল্প। 
অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বতঃ কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, 
লৌকিক পরীক্ষাদ্ধারা ইহা সপ্রমাণ করা সুসাধ্য নহে, এই মতের সত্যতা পরীক্ষা 
করিতে যাইলে, বহু প্রতিকূল দৃষ্ান্তস্থলও পরাক্ষকের নয়নপথের পথিক হইয়া 
থাকে। সারথি ও অশ্বের সংযোগ বিনা, রথ আপনা হইতে চলিতে পারে না, 
ইহা দেখিয়া, শৈত্যসংযোগে অণুসমূহের যে, আকুঞ্জন হয়, এবং তাপসংযোগে 
প্রসারণ হইয়া থাকে, তাড়িতশক্তিদ্বারা যে, দেহমধ্যে ও বহির্জগতে বিবিধ ক্রিয়া 
হইতে দেখা যাইতেছে, মৃত্তিকা যে, প্রকৃতির আপুরণবশতঃ পাষাণাদিতে পরিণত 
হইয়া থাকে, দ্রবা সমূহের পরস্পর রাসায়নিক সংযোগদ্ধারা যে, বিবিধ বিচিত্র 
কার্ধ্য সংঘটিত হইতেছে, ওঁষধদ্বারা যে, কত বিস্ময়াবহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, 
তৎসমুদায় সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর বাচেতনকর্তৃক, সাধারণ-বুদ্ধি কি, ইহা বিশ্বাস করিতে 
পারে? জড়শক্তির অদ্ভুত লীলা সন্দর্শনপুব্র্বক বিস্ময়াবিষ্ট চিত্ত কি, জড়শত্তিকে 
অকিধ্ৎকর বা চেতনের মুখাপেক্ষ বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে? জড়-বিজ্ঞানের 
চরণসেবা পৃকর্কি প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের তত্ব অবগত হইয়া, ভোগাসক্ত মানবগণ 
যে, তাহাদের জীবনকে কত সুখময় করিতেছেন, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে 
অচেতন কোন কম্ম্ম করিতে পারে না, জগৎ মায়ার বিস্বৃস্তণ, ইহার স'স্তব সন্তা 
নাই, এই জ্ঞান লইয়া বাস করিলে কি, তাহারা তাহা করিতে পারিতেন? 
সংসার পরমার্থতঃ মিথ্যা, পরমাণুর স্পন্দন এবং সন্নিবেশও ঈশ্বরের আদেশানুসারে 
হইয়া থাকে, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া, ক্রিয়া করে, স্বতঃ 
প্রবৃত্ত হইয়া কোনরূপ কর্ম করিবার শক্তি ইহাদের নাই, অচেতন পরতম্থ, 
পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই সকল কথা সত্য হইলেও, ব্যাবহারিকদশায় ইহাদের সত্যত্ব 
যথাযথভাবে উপলব্ধি করা, নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার, মুখে এইরূপ কথা বলিতে 
পারিলেও, হৃদয়ে এবম্প্রকার বিশ্বাস কিরূপ দৃঢ় হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিলে, 
অনেককেই সঙ্কটে পতিত হইতে হয়, সন্দেহ নাই, অতএব ব্যাবহারিক দশাতে 
যথোক্তরূপ জ্ঞানের উপযোগিতা যেদি কিছু থাকে) অত্যল্প। কপিলদেব এইনিমিত্ত 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ১৪৫ 


চিচ্ছক্তি-প্রতিবিশ্বিত প্রকৃতির স্বাতিন্ত্য আছে, এই কথা বলিয়াছেন। “অগ্নি পাক 
করিতেছে” “স্থালী (হাড়ী) পাক করিতেছে" ইতাদি বাক্যে অগ্মাদির স্বাতন্ত্য বা 
প্রধান কর্তৃত্ব অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে। জড় বা পরতম্থকে স্বতন্থ বলিয়া স্বীকার 
করিবার হেতু কি? মহাভাষ্যকার ভগবান্‌ পতর্জলিদের বলিয়াছেন, প্রধান কর্তা 
যেস্থলে পরোক্ষ- দৃষ্টির বহির্তৃত, অথবা পরোক্ষ না হইলেও, অবান্তর কর্তৃত্ব 
যেখানে প্রধানরূপে বিবক্ষিত হয়, তথায় এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে। 
অন্যান্য কারক যতক্ষণ কর্তার সমভিব্যাহারে থাকে, ততক্ষণ ইহাদের পারতন্থ্ 
স্পতঃ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু প্রধান কর্তা হইতে উহারা যখন দূরে বা পৃথগ্ভাবে 
অবস্থান করে, তখন ইহারাই প্রধান কর্তরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। অমাত্যগণ 
যাবৎ রাজার সমীপে থাকেন, তাবৎ তাহাদের পারতন্থ্য অনায়াসেই বুঝিতে পারা 
যায়, কিন্তু যেস্থানে রাজা উপস্থিত থাকেন না, অমাত্য বা রাজকনম্মচারিগণই 
তৎস্থানে রাজোচিত সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। যাহারা রাজাকে কখন দেখেন নাই, 
রাজাকে দেখিবার যোগ্যতা যাহাদের নাই, কিংবা রাজদর্শনের প্রয়োজন যাহারা 
বুঝেন না, অমাত্যগণকেই, তিহারা প্রধান কর্তী মনে করিয়া, সন্তুষ্ট থাকেন, স্বতম্থ্ 
ও পরতন্ত্, এই দ্বিবিধশক্তির পার্থক্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে তাহারা সক্ষম 1” 

প্রকৃতি, শক্তি, অজা, প্রধান, অব্যক্ত, তমঃ মায়া, অবিদ্যা ইত্যাদি ইহারা প্রকৃতির 
পর্য্যায়। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, পুরুষের সব্বার্থসাধক বলিয়া, ইনি রাজার 
অমাত্যবৎ প্রধান” এই নামে, জগতের উপাদান বলিয়া “প্রকৃতি” এই নামে, এবং 
জগন্মোহক বলিয়া “মায়া” এই নামে উক্ত হইয়া থাকেন। অমাত্য বস্তুতঃ স্বতন্ত 
না হইলেও, যে কারণে ইহাকে স্বতন্্রূপে গ্রহণ করা হয়, কপিলদেব সেই কারণেই 
অচেতন বা পরতন্ত্র প্রধান (প্রকৃতি)-কে স্বতন্ত্র বলিয়াছেন। যাহারা প্রধান কর্তা 
বা পরমেশ্বরকে দেখিতে পান না, অথবা যাঁহারা পরমেশ-চরণ দর্শনের প্রয়োজন 
বুঝেন নাই, তাহারা অমাত্যকেই যে, স্বতন্ধ ভাবিবেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ 
নাই, “অমাত্য পরতন্ত, অমাত্য ব্যতীত স্বতন্ত্র কর্তা আছেন” তাহারা কখনও ইহা 
বুঝিতে পারিবেন না। দ্বিতীয় কথা, অমাত্য বা রাজকন্মচারিগণ যখন রাজারই 
প্রতিনিধি, ইহারা যখন স্বেচ্ছাত্রমে, রাজার আদেশ বা নিয়ম অতিক্রমপূবর্বক, কোন 
কর্ম করিতে পারেন না, তখন ইহাদিগকে রাজা বলিয়া বুঝিলে, ক্ষতি কি? 
লৌকিকরাজ্যে তো ইহা করাই রাজনীতির অনুমোদিত। সাংখ্যদর্শনও প্রকৃত্যভি- 
মানি-দেবতার অস্তিত্ব মানিয়াছেন। ফলতঃ নিরবচ্ছিন্ন জড়বাদীকে পরমেশ্বরের 
অস্তিত্ব বুঝাইবার শক্তি ন্যায়-বৈশেষিক, ও সাংখ্য-পাতগ্জলের যত, অদ্ৈতত্রন্মবাদী 


* “তদ্যথা অনাত্যানাং রাজ্ঞা সহ সমবায়ে পারতন্ত্যং ব্যবায়ে স্বাতন্ত্যম্‌।”-__ মহাভাবা। 
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বেদান্তদর্শনের তত নহে। নির্শণ চিচ্ছক্তির কর্তৃত্ব হৃদয়ে ধারণ করা যত কঠিন, 
চিতপ্রতিবিশ্বিত সত্বাদি গুণত্রয়ের কর্তৃত্ব বুঝা তত কঠিন নহে। 

সাংখ্যদর্শন যে, পরমার্থতঃ শ্রুতিবিরোধী নহেন, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য 
আমরা সধেক্ষেপে দুই এক কথা বলিলাম। এক্ষণে “সাংখ্যদর্শন যদি পরমার্থতঃ 
শ্রুতিবিরোধী না হইবেন, তবে ভগবান্‌ বাদরায়ণ, ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি খষি 
ও আচার্ধগণ সাংখ্যমতকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন কেন, এই 
প্রশ্নের গ্রন্থের স্থান ও স্বীয় জ্ঞানানুসারে উত্তর প্রদান করিব। 

শারীরকসূত্র বা বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয়পাদে 
খ্যাদি দর্শনসমূহের মত খণ্ডিত হইয়াছে। বেদাস্তদর্শন পাঠ করিলে, অবগত 
হওয়া যায়, বেদান্তদর্শন শ্রুতি ভিন্ন শাস্ত্রসমূহকে সামান্যতঃ “স্মৃতি” এই নাম দ্বারা 
লক্ষ্য করিয়াছেন। “স্মৃতি” শব্দের এইরূপ অর্থে ব্যবহার, সাধারণতঃ যদর্থে ইহার 
ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা হইতে একটু ভিন্নাকারের বলিতে হইবে। স্মৃতি” শব্দের 
এইরূপ অর্থে ব্যবহার আপাতদৃষ্টিতে ভিন্নাকারের মনে হইলেও, বস্ততঃ ভিন্ন নহে, 
ইহার এইরূপে অর্থে প্রয়োগ শ্রুতির অনুমোদিত। তৈত্তিরীয় আরণ্যক সব্রবপুরুষের 
শ্রোত্রগ্রাহ্য বেদবাক্যকে প্রত্যক্ষ” এবং অনুমেয় শ্রতিমূল মন্বাদি শাস্ত্রকে “স্মৃতি 
থাকে। শ্রুতিকে প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে কেন, তত্বজিজ্ঞাসুর তাহা চিন্তনীয়। শ্রতিকে 
যে জন্য প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা বিদিত হইলে, আস্তিক দার্শনিকগণ যে কারণে 
শ্রুতিকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা অগ্রাহ্য, তাহা 
্রান্তিপ্রসূত, যে কারণে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙগগম হইবে। 
অনুমানাদি প্রত্যক্ষপূর্ককি, প্রত্যক্ষই সুতরাং সকল প্রমাণের মূল। জ্ঞানমাত্রেই যখন 
প্রত্যক্ষমূলক, তখন যাহারা বেদকে সব্্ঞানপ্রসৃতি বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহারা 
ইহাকে “প্রত্যক্ষ' ভিন্ন আর কি বলিতে পারেন? অনুমানাদি যদি প্রত্যক্ষের বিরোধী 
হয়, তবে, তাহদিগকে যেমন প্রমাণ বলা হয় না, সেইরূপ স্মৃত্যাদি যদি বেদের 
(প্রত্যক্ষের) বিরোধী হয়, তবে বেদজ্ঞ খবিরা তাহাদিগকে অপ্রমাণ বলিয়া থাকেন। 
বেদকে কেন প্রত্যক্ষ" বলা হইয়াছে, তাহ জানাইতে হইলে, একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ 
লিখিতে হয়, অল্প কথায় তাহা বুঝান অসন্ভব। "শ্রুতি অপৌরুষেয় ও 
সত্যজ্ঞানপ্রসৃতি' নামক গ্রন্থে, আমরা এই বিষয় অবলম্বনপূবর্বক যথাজ্ঞান কিছু 
বলিব। শ্রুতিমূলক স্মৃতিই শাস্ত্রে প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। ভগবান্‌ জৈমিনি 
বলিয়াছেন, যে স্মৃতি উপলভ্যমান শ্রুতির বিরোধিনী, সে স্মৃতির প্রামাণ্য 
অনাদরণীয়, এবং যে স্মৃতি উপলভ্যমান শ্রুতির অবিরোধিনী, তাহাকে শ্রুতিমূলক 


জীবের জন্ম-সমন্বন্ধে আমাদের মন্তব্য। ১৪৭ 


বলিয়া কোরণ, শ্রুতির অবিরোধিনী স্মৃতি শ্মতিমূলক ভিন্ন মুলান্তর-সম্তৃত হইতে 
পারে না), অনুমান করিতে হইবে পেবিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্)- 
জৈমিনিসুত্র, ১।৩1৩)।* অতএব স্মৃতিসমূহের সাক্ষাৎ প্রমাণত্ব সিদ্ধ হয় না। ভগবান্‌ 
বাদরায়ণ এইজন শ্রুতিবিরুদ্ধ মতসমুহের খণ্ডন করিয়াছেন। প্রত্ক্ষবাদী আধুনিক 
দার্শনিকগণও প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ মতের আদর করেন না। বেদকে যদি অবাধিত-_ 
সার্বভৌম প্রত্যক্ষ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে, বেদবিরুদ্ধ স্মৃতিসমূহের 
অনাদর, বেদবিরুদ্ধ স্মৃতিসমূহের প্রত্যাখান যে, অবশ্য কর্তব্য, সতাসন্ধ ব্যক্তিমাত্রেই 
তাহা স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। কপিল, গৌতম, কণাদ, পতঙ্জলি, মনু, 
যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি ধষিরাও ইহা অস্বীকার করেন নাই! যাহা বেদবিরুদ্ধ, মহর্ষি 
কপিলও তাহাকে অনাদর করিয়াছেন। ভবে কপিলের মত খণ্ডনের প্রয়োজন কি? 
কপিলাদি বেদপ্রাণ ঝবিগণের সহিত ভগবান্‌ বাদরায়ণের, শঙ্করস্বামী প্রভৃতির 
মতবিরোধ হইয়াছে কেন? 

কপিল, গৌতমাদি মহর্ষিগণ বেদভস্ত এবং তত্বদর্শী হইলেও, পরমার্থদ্বারা 
ব্যবহার স্ম্তব হয় না, শুদ্ধ পারমার্থিক জ্ঞানদ্ধারা ব্যবহার নিষ্পত্তি অসম্ভব, এই 
নিমিত্ত তত্বদর্শী ঝষিরাও অদৃষ্টতত্বের ন্যায় হইয়া থাকেন। অদৃষ্টতত্ব পুরুষবৃন্দকে 
বুঝাইতে হইলে, তাহাদের বোধশক্তির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণপুক্বক বুঝাইতে হয়, 
বোদ্ধব্দিগের প্রতিভানুসারে উপদেশ প্রদান করিতে হয়। তত্বদ্শী খবিরা যে, 
স্থলবিশেষ বেদের পারমার্থিক অর্থ ত্যাগপূর্র্বক, অর্থবাদের আশ্রয় লইয়াছেন, ইহাই 
তাহার কারণ।* খষিরা যে এইরূপ করিয়াছেন, তাহাও বেদের আদেশানুসারেই 
করিয়াছেন, সাধারণ পুরুষগণের বেদচ্যুতি ও খধিদিগের বেদচ্যুতি সমানকারণপ্রসূত 
শহে। 

যাহা হউক, তথাপি অধিকারিবিশেষের জন্য, বেদের পারমার্থিক রূপদর্শনে 
যোগ্য পুরুষদিগের নিমিত্ত পরমার্থতঃ শ্রুতি বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন আবশ্যক, ভগবান্‌ 
বাদরায়ণ, শঙ্করস্বামী প্রভৃতি খষি ও আচার্যগণ যে, সাংখ্যাদির মত খগ্ডন 
করিয়াছেন, ইহাই তাহার কারণ। 

ভগবান্‌ বাদরায়ণের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, কিন্তু পূজ্যপাদ আচার্য্য 
শঙ্করস্বামীর ভাষ্য পড়িতে পড়িতে আমাদের দুই এক স্থলে সংশয় জন্মিয়াছে। 


* “ভু কুমারিল স্বামী বলিয়াছেন-_ “অবিরোধে শ্রুতিশ্মুলং ন মূলান্তরসম্ভবঃ। বিরোধে 
ঃ ”__তন্ত্বার্তিক। 


| 
ন তেন ব্যবহারোহস্তি ন তচ্ছব্দনিবন্ধনম্‌।1” ব্যক্যপদীয় ।। 
অদ্বৈতত্রন্মসিদ্ধিতেও 


১৪৮ পরলোক। 


সাংখাদর্শন প্রধানকে জগৎ-কারণ বলিয়াছেন কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। 
রাজপ্রতিনিধি বা অমাত্যকে রাজা বলাতে সাংঘাতিক ক্ষতি হয় না। সাংখ্যদর্শন 
চিচ্ছক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রতিষেধ করিতেন, তাহা হইলে, তাহার মত সাংঘাতিক 
ক্ষতিকর হইত। সাংখ্যদর্শন পঙ্গু পুরুষও মানিয়াছেন, তাহার চক্ষু ব্যতিরেকে অন্ধ 
প্রকৃতি চলিতে পারে না, এই কথাও স্বীকার করিয়াছেন। তবে এবিষয়ে কেবল 
স্বাতন্ত্য-পারতন্থ্য লইয়াই উভয়ের বিবাদ। কিন্তু কথা হইতেছে, ভগবান্‌ শঙ্কর- 
স্বামীর “সাংখ্যাদি স্মৃতিকল্পিত প্রধানেতর মহদাদি প্রধান-পরিণাম সমূহের মেহৎ, 
অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র) বেদ বা লৌকিক জ্ঞানদ্বার উপলব্ধি হয় না”, এইরূপ 
বাক্যের আশয় কিঃ মহত্তত্বাদিকে বেদস্বীকৃত তত্ব না বলিলে, পুরাণ, ইতিহাস, 
জ্যোতিষ, আয়ুবের্ধদি, তন্ধ, মনু ইত্যাদিকে বেদবিরোধী বলিয়া, গ্রহণ করিতে হইবে। 
কারণ, ইহারা সকলেই মহত্তত্বাদিকে তত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কেবল ইহা 
নহে, কঠোপনিষৎ প্রশ্নোপনিষত, মৈত্যুপনিষত, গর্ভোপনিষত, চুলিকোপনিষৎ, 
তৈত্তিরীয় আরণ্যক প্রভৃতি শ্রুতিমুখেও যখন মহত্তত্বাদির বিবরণ শুনিতে পাওয়া 
যাইতেছে, তখন শঙ্করস্বামী কেন এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে 
পারি নাই। চুলিকোপনিষৎ পাঠ করিলে, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের অপূর্ব সম্মিলন 
দেখিয়া, হৃদয় অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়, আস্তিক দর্শনসমূহের সকলেই যে, 
বেদগর্ভ-প্রসৃত, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়।* 

খণ্ধেদসংহিতা বলিয়াছেন, “অবিকৃতিরূপা ও নিখিল বিকারের মূল প্রকৃতি, 
এবং প্রকৃতি -বিকৃতির উদাসীন পুরুষ িচ্ছক্তি), এই উভয় হইতে মহদাদি 
সপ্ততত্বের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি ও পুরুষ, এই উভয়ের যোগে জগৎ সৃষ্ট হয় 
বটে, কিন্তু পুরুষাংশের অবিক্রিয়ত্ব নিবন্ধন, অপিচ প্রকৃত্যংশের বিকারশীলত্ব বশতঃ 
প্রকৃত্যংশই প্রপঞ্চাকারে পরিশত হয়। খণ্েদ এই জন্য “অর্গর্তা” এই 
বিশেষণপদের প্রয়োগ করিয়াছেন। মহদাদি সপ্তত্তত্বই সুতরাং বিশ্বপ্রপঞ্চের আন্তর 
ও বাহ্য, এই উভয়বিধ পদার্থর রেতঃস্বরূপ-_বীজ বা কারণভূত। উক্ত মহদাদি 
সপ্ততত্ব বিষ্ণুর সর্বব্যাপক পরম- পুরুষের একদেশবন্তী--এক পাদাশ্রিত, ইহারা 
তাহারই শক্তি |” * 


* “চুলিকোপনিষৎ মায়াকে বিকার-জননী, অষ্টরূপা, অজা ও গ্র-বা, এই সকল বিশেষণে 
বিশেষিত করিয়াছেন।__“বিকারজননীং মায়ামষ্টরূপামজাং প্রণ্বাম্‌।”- চুলিকোপনিষৎ। 
“পুরুষং নির্তণং সাংখ্যমথবর্বাণং শিরোবিদুঃ। 
চতুকির্তিশিতি সংখ্যাকমব্যক্তং ব্যক্তদর্শনম্‌।1”-- 

“অদ্বৈতং দ্বৈতমিত্যেতত্রিধা তং পঞ্চধা তথা ।”- চুলিকোপনিষৎ 

*  “মণ্তার্ধগর্ভাভুবনস্যরেতো বিষ্রোততিষ্ঠন্তিপ্রাদিশা বিধর্্মণি।”-_ 

ইহার নায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য । ঝখেদসংহিতা, ২/২১/১৬৪ 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ১৪৯ 


সাংখ্যদর্শন কি, এই বেদোপদেশের ব্যাখ্যা করেন নাই? তৈত্তিরীয় আরণ্যকের 
“অজা-_অনাদি ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বা প্রকৃতি, বহুবিধ ব্রিগুণাত্মক প্রজা সৃষ্টি করেন, 
(“বহীঃ প্রজাঃ সৃজ মনাং স্বরূপাঃ”) প্রকৃতির জগৎকারণত্ব প্রতিপাদক, এই মন্ত্রক কি, 
সাংখ্যদর্শনের বীজস্বরূপ নহে? 

মহর্ষি কপিল যদুদ্দেশে সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃতির স্বাত্ত্য 
বর্ণনের প্রয়োজন আছে। সাংখ্যদর্শন প্রকৃতির স্বাতন্থ্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করিলেও, 
চিচ্ছক্তির অধিষ্ঠান (সন্নিধানমাত্রাত্মবক) অভ্যুপগম করিয়াছেন। সাত্বিক, রাজস ও 
তামসরূপ মহৎ, সাংখামতে পূর্বকিল্পসিদ্ধ জীব, সাংখ্যদর্শন ইহাদিগকেই ব্রল্ষা» 
বিষু্ ও “মহেম্বর” বলিয়াছেন, এমতে নিত্য ঈশ্বর ব্যবস্থাপিত হয় নাই। যোগমতে 
মহতের সাত্বিক ভাগ নিত্ৈশর্য্য-শক্তিমান, নিত্যমুক্ত (্ক্লেশকম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ 
পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ1”_ পাং দং)। যোগদর্শন নিত্য ঈশ্বর মানিয়াছেন সত্য, তথাপি 
ইনিও স্বভাববাদের অভ্যুপগমবাদদ্ধারা প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। 
রজস্তমঃ-সংভিন্নতাবশতঃ মলিন কার্য্যতত্ব পরমেশ্বরের উপাধি নহে, নিত্য, জ্ঞান, 
ইচ্ছা ও আনন্দাদিমৎ, সদা একরূপ কারণসত্বই তাহার উপাধি”, সাংখ্যযোগের ইহাই 
অভিপ্রায়। 

সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকার্য্যে সত্বাদি কার্যোপাধিক ব্রহ্মা, বিষ ও মহেশ্বর* 
ইহারাই অধিকারী, সাংখ্যদর্শনের ইহাই গুড় অভিসন্ধি। 

বিজ্ঞানভিক্ষু স্বপ্রণীত “বিজ্ঞানামৃত" নামক ব্রন্মসৃত্রভাষ্যে বলিয়াছেন, “কেবল 
জীবাত্মার জ্ঞান হইলেও যে, মোক্ষ হইয়া থাকে, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য 
সাংখ্যদর্শন অনীশ্বর বৌদ্ধমতের অভ্যুপগমবাদ ছারা প্রতিজ্ঞাত আত্মানাত্ম-বিবেকের 
করেন নাই। ব্রহ্মা, বিধুঃ ও মহেশ্বর ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরের সাধন বহু আয়াসসাধ্য, 
অপিচ ব্রহ্মমীমাংসাতে তাহা করা হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইনি ব্রন্মাদির অতিরিক্ত 
ঈশ্বরের প্রতিপাদন করেন নাই।* 

অনেকের বিশ্বাস, সাংখ্যদর্শনের সহিত আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের অনেকাংশে 
সাদৃশ্য আছে, হকৃসলী সালী প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।* 
আমরা এই নিমিত্ত আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের (2৮০10101777901) সহিত 

খ্য দর্শনের কোন্‌ অংশে কতটুকু সাদৃশ্য আছে, তাহা দেখিবার চেষ্টা করিতেছি। 


* “অআব্রোচ্যতে কেবলজ্ীবাত্মজ্ঞানাদপি মোক্ষোভবতীতি প্রতিপায়য়িতুং সাংখ্যা 
অনীশ্বরবৌদ্ধমতাভ্যুপগমবাদেন প্রতিজ্ঞাতমাত্বানাত্মবিবেকং প্রতিপাদয়জি, ঈশ্বব্যবস্থাপনস্য 
স্বশান্ত্রেনুপযোগাৎ। আরিতো ব্রহ্মবিষুতশিবাতিরিক্েশ্বরসাদনে প্রয়াসবাহল্যাৎ। ব্রহ্ম মীমাং 
সয়ৈব তৎসাধনস্য কৃতত্বাচ্চ।”__ বিজ্ঞানমৃত। 
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কী 


১৫০ পরলোক । 


আধুনিক ক্রমবিকাশবাদ, বিশুদ্ধ জড়বাদ, সাংখ্যদর্শন যে, তাহা নহেন, তাহা 
আমাদের উপলব্ধি হইয়াছে। ক্রমবিকাশবাদ সংসারের অনাদিত্ববাদ স্বীকার করেন 
নাই, কন্ম্ের প্রবাহ পরম্পরায় নিত্যত্ব অঙ্গীকার করেন নাই, জীবাত্মা বা 
লিঙ্গদেহের কোন তত্ব পান নাই। সংসারের অনাদিত্ববাদ সাংখ্যদর্শনের অভিমত, 
দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মার স্বতন্ত অস্তিত্ব ইনি যুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন, লিঙ্গদেহের 
তত্ব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ত হয়, প্রকৃতির 
আপুরণ হইতে জাত্যন্তর-পরিণাম হইয়া থাকে, সাংখ্যদর্শন এই কথা বলিয়াছেন। 
ক্রমবিকাশবাদের সহিত সাংখ্যেব এই অংশে কিছু সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু 
সংসারের প্রবাহনিতাতা ও অদৃষ্ট বা পূর্র্বকর্ম্মসংস্কার অঙ্গীকার না করাতে, উভয়ের 
মধ্যে এই বিষয়েও বিষম ভেদ রহিয়াছে। সংসারের অনাদিত্ব ও অদৃষ্ট, আতিক 
দর্শনমাত্রেই স্বীকৃত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে আস্তিক দার্শনকদিগের মধ্যে কোনরূপ 
মতানৈক্য নাই। ভ্রমবিকাশবাদিগণ জগতকে অনাদি বলিতে পারেন নাই কেন, পূর্বে 
তাহা সংক্ষেপে জানান হইয়াছে। নৈহারিকী অবস্থা হইতে ক্রমশঃ বিশেষ বিশেষ 
ভাব প্রাপ্ত হইয়া, জগৎ দৃশ্যমান অবস্থাতে উপনীত হইয়াছে, ত্রমবিকাশবাদের 
ইহাই অনুমান, জগতের এই দৃশ্যমান অবস্থা প্রলয়কালে সৃক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, 
অভিমুখে গমন করিতেছি, পূর্বে উদ্ভিদ ছিলাম। তৎপরে কৃমি হইয়াছিলাম, 
তদনন্তর নানাযোনি পরিভ্রমণ পূর্বক বানর হইয়াছিলাম, তৎপরে অসভ্য মানুষ 
হইয়াছিলাম , তদনন্তর ক্রমশঃ সভ্য হইতেছি”, এইরূপ অনুমানের বিশেষ বাধা 
হয়, ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণ এইজন্য শাস্ত্রোক্ত সংসারের অনাদিত্ববাদকে 
যুক্তিসিদ্ধ বলিতে অপারগ, এই জন্য এ বাদ তাহাদের দৃষ্টিতে নাস্তিক বা 
নির্নিমিত্তবাদ ! 

পাঁণ্ডত হাব্বার্ট স্পেন্সার স্বতঃ বিদ্যমানতাকে (581-5815191709) যে দৃষ্টিতে 
দেখিয়াছেন, এবং যে জন্য ইহাকে যুক্তি সিদ্ধ বাদ বলিতে পারেন নাই, তাহা 
শ্রবণ করিলাম, এখন সস্বতঃসৃষ্টিবাদ” (591-01581101) ও বাহ্যকরণ বা ঈশ্বরকর্তৃক 
সৃষ্টিবাদ” (017929190 10/ 211 ৪১৫917981 99910), ইহারা উক্ত পণ্ডিতপ্রবরের 
দৃষ্টিতে যেভাবে পতিত হইয়াছে, অপিচ যে নিমিত্ত ইহাদিগকেও যুক্তিসিদ্ধ বাদ 
বলিতে পারে নাই, তাহা শুনিব। 

স্বতঃ সৃষ্টিবাদকে পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার “পান্থিজম্‌* (281119191) 
বলিয়াছেন। ঈশ্বরই জগতের একমাত্র কারণ, ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থ নাই, 
যে বাদের ইহাই সিদ্ধান্ত, তাহাকে “প্যান্থিজম্‌ (75917119151) বলা হয়। 
স্পাইনোজা (91277929) পাশ্চাত্যদেশে এই মতের প্রতিষ্ঠাপক। ঈশ্বর (3০০) 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ১৫১ 


বলিতে “স্পাইনোজা” কি বুঝিয়াছিলেন? ঈশ্বর বিশ্বের কারণ” । এইকথার অভিপ্রায় 
কি? স্পাইনোজা ঈশ্বর বলিতে" দ্বৈতবাদীদিগের ন্যায় (অবশ্য পাশ্চাত্য) 
বিশ্বজগতের অস্থায়ী-_অনিত্য অষ্টাকে বুঝেন নাই। স্পাইনোজার মতে ঈশ্বরই 
জগৎ, ঈশ্বর (3০) ও জগৎ (১)11/9156) সমান পদার্থ, তিনিই কারণ, আবার 
তিনিই কার্য্য, “দ্রব্য (9805181706), গুণ, (/0110019) ও কর্ম বিবর্ত (4০৪), 
এই তিনটীকেই স্পাইনোজা “পদার্থ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা স্বতঃবিদ্যমান 
ও স্বতঃপ্রমাণ, অর্থাৎ যাহার সত্তা ও প্রামাণ্য অন্যের অপেক্ষা-সিদ্ধ হয় না, 
স্পাইনোজা তাহাকে দ্রব্য' (98)5051০5), যাহা দ্রব্যের তত্ব বা উপাদানরূপে 
বুদ্ধিতে পতিত হয়, তাহাকে গুণ" /81/15415), এবং দ্রব্যের বিবর্ত বা পরিণামকে 
'কিন্মণ (4০৭৪) বলিয়াছেন। দ্রব্যের অন্য কারণ নাই, ইহা স্বয়ংই আপনার কারণ, 
দ্রব্যকে যদি স্বয়ং আপনার কারণ বলা না যায়, তাহা হইলে, ইহাকে কার্যপদার্থ 
বলিতে হইবে, ইহা যে অন্যপদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে 
হইবে। দ্রব্য” অপরিচ্ছিন্ন (1101115) এবং একমাত্র, অদ্বিতীয় সৎপদার্থ। “দ্রব্যই 
যখন এক অদ্ধিতীয়, অনন্যাপেক্ষ (17090910911) সৎপদার্থ, তখন ইহাকে স্বাধীন 
(7799) বলিতে হইবে, ইহা যে, স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, অন্যের (আপনা হইতে 
ভিন্ন পদার্থের) প্রয়োজন বিনা কর্ম করে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, 
বৃত্তের (0%916) ব্যাসার্ঘ (7901) সকল পরস্পর সমান, বৃত্ত হইতেই, তাহার 
ব্যাসার্ঘসকল পরস্পর সমান না হইয়া থাকিতে পারে না, বৃত্তের ব্যাসার্ধ (8757) 
সকল যে, পরস্পর সমান, ইহাই তাহার কারণ, এতদতিরিক্ত ইহার অন্য কোন 
কারণ নাই। সেইরূপ ঈশ্বর যে, কর্ম্ম করেন, বিবিধ আকারে বিবর্তিত হয়েন, 
তাহারও এইরূপ অন্য কোন কারণ নাই, কোন বাহ্য কারণদ্বারা প্রেরিত হইয়া, 
তিনি কর্ম করেন না। দুপ্ধই যে প্রকার ইহার শুত্রত্ব, মধুরত্ব এবং তরলত্বের কারণ, 
স্পাইনোজা" ঈশ্বরকে সেই প্রকার বিশ্বজগতের কারণ বলিয়াছেন, পিতা যেমন 
পুত্রের, অথবা সূর্য্য যেমন তাপের কারণ, তিনি ঈশ্বরকে জগতের সেই প্রকার 
কারণ বলেন নাই।” 
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১৫২ পরলোক। 


-স্পাইনোজা” (91317025) ঈম্বরের নির্ণ ও সপ্ণ (01700951090109170 2170 
0091690১917), এই দ্বিবিধ অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুতিবোধিত 
অদ্বৈতব্রন্মবাদের সহিত এই মতের কি, সর্বাংশে সাদৃশ্য আছে? সর্বাংশে সাদৃশ্য 
নাই, তবে কিয়দংশে যে, সাদৃশ্য আছে, তাহা বলিতে হইবে। স্পাইনোজা চিচ্ছক্তি 
ও প্রকৃতি বা মায়া, এই পদার্থদয়ের স্বরূপ বিশদভাবে বুঝাইতে পারেন নাই। 
হেগেলের সহিত স্পাইনোজার কোন্‌ অংশে পার্থক্য আছে, তাহা স্থির হইলে, 
শ্ুতিবোধিত অদ্বৈতব্রন্মবাদ ও স্পাইনোজার 'প্যান্থিজম্” এই উভয়েরও যে, 
সবর্বাংশে একতা নাই, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। 

পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, “জগৎ শান্ত বা নিক্ষিয় অবস্থা হইতে 
স্বয়ং কোন বাহ্য কারণের অপেক্ষা না করিয়া, ব্যক্ত বা উদিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে (70191710121 52১01519108 [0935110 1110 9০013 ০১0519102), স্বতঃ 
সৃষ্টিবাদের ইহাই আশয়, কিন্তু কথা হইতেছে, জগতের শান্ত বা নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে 
কি, আমরা কদাচ বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিতে পারগ হই? যাহার ক্রিয়া ও গুণের 
ব্যপদেশ হয় না, তাহাকে আমরা “অসৎ বলিয়াই বুঝিয়া থাকি, অসৎ পদার্থকে 
কিরূপে সদ্রূপে গ্রহণ করা যাইবেঃ অসৎ স্বতঃ-স্বীয় শক্তি বা ধন্মদ্বিরা সৎ 
হয়, ইহা কখনও চিন্তা করা যায় না। “এক, অদ্বিতীয় সংপদার্থ কোন বাহ্য নিমিত্তে 
অপেক্ষা না করিয়া, স্বীয় রূপের পরিবর্তন করে, এই কথার প্রকৃত অর্থ হইতেছে, 
বিনা কারণে কার্যের উৎপত্তি হয়, অসৎ হইতে সতের জন্ম হইয়া থাকে, কিন্তু 
তাহা হওয়া কি সম্ভব বলিয়া মনে হয়? অতএব স্বতঃ সৃষ্টিবাদও স্বতঃ 
বিদ্যমানতাবাদের ন্যায় প্রমাণসিদ্ধ বাদ নহে?” * 

পণ্ডিত হাব্বার্ স্পেন্সারের এই সকল তর্কের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে, 
সৎ ও অসৎ", এই পদার্থদ্ধয়ের লক্ষণ কি, তাহা একবার স্মরণ করিতে হইবে, 
কার্য ও কারণের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইবে, শান্ত ও উদিত, এই অবস্থাদ্বয়ের 
তত্ব পর্যলোচনা করিতে হইবে, আন্তর ও বাহ্য, ইহারা বস্তুতঃ ভিন্ন, কি অভিন্ন, 

যাহার ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশ হয় না, তাহাকেই লোকে সচরাচর অসৎ, 
বলিয়া বুঝেন। যাহা অর্থ-ক্রিয়াকারী (191 ৮101) 101990095 |) 50901), 
বৌদ্ধগণও, তাহাকেই “সৎ' বলিয়াছেন, অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ত্ব (2)01519709)। 
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জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ১৫৩ 


জান্মন্‌ দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হেগেল্‌্ও (19991) “সত্ব ও “ক্রিয়াশীলত্ব'কে 
(9591 217 ৪০041) সমানার্থক (5১770170995) রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, 
হেগেলের মতে যাহা সৎ নহে, তাহা ক্রিয়াশীল হইতে পারে না, এবং যাহা 
ক্রিয়াশীল নহে, তাহাও সৎ হইতে পারে না। সম্পূর্ণভাবে ব্যাপার বা ক্রিয়ারহিত 
সৎপদার্থ নাই।” * 

যাহা সৎ নহে, তাহা অর্থ-ত্রিয়াকারী নহে, এই কথা সত্য বলিয়া, “যাহা 
অর্থ-ক্রিয়াকারী নহে, তাহা সৎ নহে, এই কথাও যে, সত্য হইবে, তাহার প্রমাণ 
কি? অপরিণামী বা কুটস্থ নিত্য পদার্থ কি অসৎ? “যাহা অর্থ-ক্রিয়াকারী নহে” 
এই কথার অর্থ কি? ব্যাকরণাদি শাস্ব ক্রিয়াকে পরিস্পন্দন-সাধন-সাধ্য গমনাদি 
(4০9001--৬10180017) এবং তদ্ধিপরীত অপরিস্পন্দন-সাধন-সাধ্য অবস্থানাদি 
(6১015191709), এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অপরিণামী বা কুটস্থ 
নিত্যপদার্থের গমনাদি ক্রিয়া না থাকিলেও অবস্থানাদি ক্রিয়া আছে, পরিণামী 
পদার্থসমুহের সত্তা ও চৈতন্যপ্রদ বলিয়া, ইহাকে সৎ বলিতে হইবে। সৎ" ও 
“অসৎ” বা ভাব” ও “অভাব” (89170 2110 11017-08170), এই পদার্থদ্য়ের স্বরূপ 
লইয়া দার্শনিকগণ (বিশেষতঃ একত্ববাদিগণ) অনেক বিচার করিয়াছেন । হেগেলের 
মতে “কেবল ভাব ও “কেবল অভাব” একপদার্থ। 'হেগেল্‌” (79991) প্রতিপাদন 
করিয়াছেন, পদার্থমাত্রেই স্বভাববিরোধী (০০1715010101% 17 15910 প্রতিযোগিতাই 
পদার্থের তত্ব, প্রতিযেন্্গিতাদ্ধয়ের সমবায়ই পদার্থের তদাত্সা (991/7%), ভাব 
অভাবের অব্যতিরিক্ত।* শ্রীহর্ষ স্বপ্রণীত “খণ্ডনখগ্ডখাদ্য' নামক গ্রন্থে ভাব, ও 
“অভাব, এই পদার্থদ্বয়ের খগণ্ডনাবসরে €ের্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) যে সকল তর্ক 
করিয়াছেন, হেগেলের ন্যায় (-০91০) পাঠ করিলে, অনেকতঃ তদনুরূপ তর্কের 
রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্ত্রীহর্ধ প্রথমতঃ প্রশ্ন করিয়াছেন, “অভাবত্ের অর্থ 
কি? নিষেধাত্্কত্বই 'অভাবত্ের স্বরূপ, যদি এই কথা বলা হয়, তাহা হইলে, 
জিজ্ঞাসা হইবে, “নিষেধ” বলিতে, প্রতিক্ষেপ (0017190101101) বুঝিব, কিংবা 
“অভাব” বুঝিব? প্রতিক্ষেপাত্মকত্ব ভাবপদার্থেও আছে, "ভাব" ও “অভাব, এই 
উভয়েরই পরস্পর প্রতিক্ষেপাত্মকত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে (1115 50147015030 
1191 ০017020101001) 00171917790 11001109110 91101 1701-0910, 9৪১05191109 
1561 19 ০0171801510)। অভাবকে নিষেধের অর্থরূপ গ্রহণ করিলে, জিজ্ঞাসা 
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১৫৪ পরলোক । 


বিনিবৃত্ত হইবে না, অতএব নিষেধ মুখে প্রতীয়মানত্বও এতদ্বারা নিরস্ত হইল। 
ভাববিরোবিত্ুই “অভাবত্ব', এই কথাও বলা যায় না। “ভাববিরোধিত্বই" সত্বাবত্ব, 
এত দ্বাক্য শ্রবণানন্তর প্রশ্ন হইবে, সর্কভাবের বিরোধিত্বের নাম অভাবত্ব, ইহা ঠিক 
নহে, কারণ, ঘটের অভাব ভূতলাদির বিরোধী নহে। ভাববিশেষের বিরোধিত্বের 
নাম অভাবত্ব, ইহাকেও যথার্থ বলা যাইতে পারে না, যেহেতু বিশেষ-বিশেষ 
ভাবসমূহের মধ্যেও কতিপয়ের তপ্ভাবত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে ।* 

“হেগেলের (79991) মতে ব্যাপারশূন্য, শুদ্ধ, নিরুপাধিক বা নির্ণভাব অভাবের 
সমান (41517590917 [0016 2170 51117001915 29019 1০9 17017-09170”)। যাহার 
ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশ হয় না, পৃবের্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা অসৎ পদার্থরূপে 
বিবেচিত হইয়া থাকে । হেগেলের উক্ত বচনেরও ইহাই অভিপ্রায়। আতিক 
সকার্যবাদ ও অসকার্ধবাদ যে, বস্তুতঃ পরস্পর বিরোধী নহে, এতদ্বারা তাহা 
স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে, মায়াবাদের প্রকৃত রহস্য উত্তিন্ন হইবে। খণ্থেদসংহিতা 
বলিয়াছেন, “ইন্দ্র-_পরমাত্মা মায়াদ্বারা বিবিধ বিচিত্র জগদাকার ধারণ করেন, 
পরমাত্মার শক্তিরূপা মায়াই বিশ্বজগতের উপাদানকারণ €েইন্দ্রো মাযাভিঃ পুরুরাপ 
ঈয়তে**।”__খগ্বেদসংহিতা ৪1৪৭।১৮)। মায়ার স্বরূপ কি? শ্রুতির উপদেশ-_ “মায়া 
অনাদি, কার্যযোৎপাদনসমর্থা, মায়া ব্রহ্ধরূপে সতী, কার্যরূপে অসতী, অতএব 
সর্বাত্মাতে ইনি সতীও নহেন, আবার অসতীও নহেন। হেগেল্‌ অনেকতঃ এইরূপ 
বিচারদ্বারা কেবল-ভাব ও কেবল-অভাবকে সমান পদার্থ বলিয়াছেন। তবে ইহা 
এস্থলে অবশ্য বক্তব্য যে, শ্রুতির সহিত হেগেলের সব্বাংশে একতা নাই। 

ব্রহ্ম স্বয়ং অবিকার, অপরিণামী; যিনি স্বয়ং অবিকার, অপরিণামী, তিনি বিকার 
বা কার্যের হেতু হইবেন কি রূপে? যিনি কিছু হয়েন না, করেন না, ভাহাকে 
“সৎ (সৎ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি,) বলা যাইতে পারে 
না। ব্রহ্ম যদি কেবল সৎ হইতেন, তাহা হইলে ইহার চিব্রকাল কুটস্থভাবেই অবস্থান 
অপরিহার্যধা হইত, কদাচ জগদাকারে বিবর্তিত হওয়া সম্ভব হইত না; পক্ষান্তরে 
যদি ইহাকে কেবল “অসৎ, (011 171001079) বলা যায়, তাহা হইলে, ইনি 
সম্পূর্ণতঃ নিদ্রিয়, নিঙ্কল, শূন্য (291০) পদার্থ হয়েন। অতএব স্বীকার করিতে 
হইবে, ব্রহ্ম সগুণ ও নির্ণভেদে দ্বিবিধ।* 

* “অভাবত্বং কিমভিধীয়তে নিষেধাত্মক মিতি চে? তদাদি প্রতিক্ষেপাত্বকত্বং তদা ভাবেপ্যস্তি 
ভাবাভাবয়োর্থয়োরপি পরস্পরপ্রতিক্ষেপাত্মকত্বস্বীকারাৎ. * * ** -_খণ্ডনখশুখাদ্য। 


* 41181709, 09170 1005 210 9171018 15 ৪ন৪। (0 101-09119. 115 ০0০01 15911 
81715 000095116. 1 1 916 011) 11561 1 ৬/09041019171911 10710৬81019 110 
১7817917111 5919 011 101019, 11 ৬০1৫ 08 97143 10০ 2870, 810 1 1719 
0959, 0818০01) 19049171555 2170 118111955. 88০8455 119 011 1 90017795 
50179811110, ও 01919170170, 9৬৪9111110.7 -»-/%/9097,--7508511 
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শ্রুতি ব্রহ্মকে €১) সর্বভৃতগুড় সেব্বপ্রাণিতে সংবৃত), €২) সর্বব্যাপী 
সের্বভূতের অন্তরাত্রা-স্বরূপভূত), (৩) কন্ম্মাধাক্ষ (সর্ববপ্রাণিকৃত বিচিত্রকম্ম্ের 
অধিষ্ঠাতা), (৪) সর্বভূতাধিবাস (যিনি সর্ব্ভৃূতে বাস করেন), (৫) সাক্ষী 
(সর্ব্বদ্রষ্টা), ৬) চেতা (চেতয়িতা), (৭) কেবল (নিরুপাধিক), (৮) নির্শণ (সেত্বাদি 
গুণরহিত), (৯) একদেব (অদ্বিতীয় দ্যোতনস্বভাব), এই নয়টী বিশেষণদ্বারা 
বিশেষিত করিয়াছেন। এই নয়টী বিশেষণের স্বরূপ চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হইবে, 
শ্রতি এই নয়টী বিশেষণদ্বারা ব্রন্মের উপাদান কারণত্ব, নিমিত্তকারণত্ব এবং 
অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।* হেগেল্ও যে, কিয়দংশে এইরূপ 
কথাই বলিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবে হেগেলের সহিত বেদান্তের 
পার্থক্য কি? 
ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালাত্মক যাবৎ অনুভূত, অনুমিত ও অনুশ্রত, জগৎ 
সেই সব্র্বতোমুখ বিরাটের মহিমা__তীহার মায়িক রূপমাত্র, কিন্তু তিনি ইহা 
অপেক্ষা অনেক বৃহৎ, কারণ, ব্রেকালিক ভূত-সমুদায়রূপী এই জগৎ ইহার 
একপাদমাত্র, ইহার অবশিষ্ট আরও তিনটী পাদ আছে, উহারা অমৃত স্বরূপ, এই 
অমৃত স্বরূপ (অপরিণামী) পাদত্রয়, ইহার স্বপ্রকাশরূপে অবস্থিত আছে” 
(পূরুষসূক্তের তৃতীয় খক্‌ দ্রষ্টব্য) | হেগেল্‌ এইরূপ কথা বলিতে পারেন নাই, 
হেগেল্‌ কন্মের অনাদিত্ব বা সৃষ্টি প্রলয়ের প্রবাহ নিত্যতা বুঝাইতে পারগ হয়েন 
নাই। অতএব বেদান্তের সহিত €হগেলের বিশেষ পার্থক্য আছে। শ্রুতি সগুণ 
ব্রদ্মকেই হিরণ্য-গর্ভ, বিরাটপুরুষ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন, ত্রিগুণাধিষ্ঠিত 
চিচ্ছক্তিই সপগুণব্রন্ম, সাংখ্যদর্শন ইহাকেই ঈশ্বর” বলিয়াছেন! 
শুত হেগেল্‌ (7698.) বলিয়াছেন, “শক্তি ও ক্রিয়া ব্যাপার- চেষ্টা 
(01709 2170 ৪১911017), ইহারা পরস্পর ভিন্ন পদার্থ নহে, ক্রিয়া বা চেষ্টা দ্বারাই 
আমরা শক্তিকে জানিয়া থাকি। শক্তি ও ক্রিয়া, ইহারা যথাক্রমে আন্তর, ও 
বাহ্যভাবের বাচক, শক্তি” (20109) শব্দদ্বারা আন্তর বা অব্যক্তভাব, এবং ক্রিয়া 
বা কর্ম শব্দদ্ধারা বাহ্যভাব-__বাহ্যশক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে । আন্তর (1791) ও 
বাহ্য (09919). ইহারা বস্তুতঃ এক পদার্থ, ইহারা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ 
((49111091), আন্তর কখন বাহ্যবিচ্ছিন্ন হইয়া, অথবা বাহ্য কখন আন্তর-বিরহিত 
হইয়া থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তভাবই-_প্রত্যেক কার্যাই শক্তির আতন্তর বা অব্যক্ত 
ভাবের ব্যক্তাবস্থা। কারণ হইতে কার্য বস্ততঃ ভিন্ন নহে।”* 


* “একো দেবঃ সক্রকভিতেষু গুঢঃ সর্বর্বব্যাপী সর্বভৃতান্তরাত্মা। 
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সব্রভৃতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিরুণশ্চ।”  শ্থেতাম্বতর উপনিষৎ 
* ৮1955 ৬/০ 209-911018115 11751 210 04191 278 2150 109100031; 178101161 
15 41010810115 ০1191.”** 08058 11561 10855951110 81901.” 
-17151607/ 01 1711050101711 1917 47 0701201- 
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ইহা শ্রুতি, শারীরকসূত্র ও শারীরকভাষ্যেরই প্রতিধ্বনি । অথবর্ববেদসংহিতা 
যদ্বাহ্াং তদস্তবম্।”-_অথ্ববেদ-সংহিতা)। বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন, ব্যস্ততা ও 
অব্যক্ততা-ভিন্ন আন্তুর ও বাহ্যের মধ্যে অন্য কোনরূপ ভেদ নাই। 

পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার স্বতঃ সৃষ্টিবাদের অনুপপত্তি (95581011165) 
দেখাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, ভাব বা সৎপদার্থ বলিতে আমরা ক্রিয়াকারী 
পদার্থকেই বুঝিয়া থাকি, সব্রথা নিষ্ক্রিয় পদার্থকে সৎ বলিয়া অবধারণ করা 
অসম্ভব, অতএব বিশ্বজগতের অব্যক্তাবস্থাকে সৎ বলিতে হইবে, কিন্তু নিষ্িয় 
অবস্থাকে সৎ বলা যাইবে কি রূপে? “অসৎ স্বীয় শক্তি বা ধন্মদ্বিারা সৎ হইয়া 
থাকে” “এক ভাব বাহ্য কারণ-নিরপেক্ষ হইয়া, রূপান্তর গ্রহণ করে” ইহা কদাচ 
উপপন্ন হয় না। 

পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সারের এইরূপ আশঙ্কার পরিহারার্থ আমরা অসৎ ও 
সৎ বা অভাব ও ভাব (০17-9179 29170109119, 190910101 810 20171211017 
01 [০991101), বাহ্য ও আন্তর, এবং কারণ ও কার্য, এই সকল পদার্থের স্বরূপ 
কি, তাহা চিন্তা করিতেছি। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন “অভাব” (০।7-9১1519108-_ 
115091101) পদার্থকে সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যভাব (791811559 1)01-9)1519709 
9010 16116021 1017-9১1519108), প্রধানতঃ এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 
সংসর্গাভাব আবার '“প্রাগভাব” (47155598171 1$017-9১15161706), প্রধ্বংসাভাব 
(জন্যাভাব-_6179193911 17017-85151917089), এবং অত্যন্তাভাব (নিত্য 
সংসর্গাভাব__ত্রেকালিক সংসর্গাবচ্ছিন্ন প্রপিযোগিতাক অভাব--/505010115 17017- 
৪১5(9105),এই ত্রিবিধ। অন্যোন্যাভাব (78901010051 17101-9১151617086), ও 
“ভেদ? (01719191709) সমান পদার্থ, ঘট হইতে পট ভিন্ন, গো হইতে অম্থ ভিন্ন, 
ঘট পট নহে, গো অশ্ব নহে, ইত্যদি স্থলে যে অভাবের প্রতীতি হয়, তাহাকে 
'অন্যোন্যাভাব' (3501)1009| 17017-8১15191705 01 019189109) বলে। 
অন্যোন্যাভাব যে, ভাব-ব্যতিরিক্ত নহে, তাহা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয়। 'প্রাগভাব*, 
প্রধ্বংসাভাব' ও “অত্যন্তাভাব”, ইহারা সংসর্গাভাবের প্রকারভেদ এই স্বর্ণে এই 
অলঙ্কার হইবে, এই বাকা শ্রবণ করিলে, আমাদের অলঙ্কার উৎপত্তির পুরে স্বর্ণে 
অলঙ্কারের যাদূশ অভাবের (০1-9১7519706) প্রীতি হয়, তাহার নাম 
প্রাগভাব'। উৎপত্তির পর সমবায়িকারণে কার্যের যে সংসর্গাভাব, ভাহা প্রধবং 
সাভাব। সৎকার্যাবাদিগণের সিদ্ধান্ত (পৃরের্ব উক্ত হইয়াছে), প্রাগভাব' ও প্রধবং 
সাভাব" কার্ষের অনাগত বা ভবিষ্যৎ এবং-অতীত। এই অবস্থাদ্বয় ভিন্ন অন্য 
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কিছু নহে। বৈয়াকরণেরাও কারণে শক্তিরূপে-সুন্ষ্মভাবে অবস্থাকে '্রাগভাব' 
বলিয়াছেন। পণ্ডিত হোগেলের উপদেশ অভাবজ্ঞানও বস্ততঃ ভাবজ্ঞান, অভাবজ্ঞান 
ব্যতীত ভাবজ্ঞানের, এবং ভাবজ্ঞান বাতীত অভাবজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে 
না, একত্বের অভাব বা প্রতিক্ষেপই (1716 76091101 ০0 1018 01110), বহুত্বের 
জ্ঞানজনক।* অতএব অভাব ও ভাব, ইহারা বস্তুতঃ পরস্পর বিরোধী নহে, ভাবের 
তিরোভাব অভাব, এবং অভাবের আবির্ভাবই ভাব।* অদ্বৈতসিদ্ধি-নামক প্রসিদ্ধ 
বৈদান্তিক গ্রচ্থেও ইক্ত হইয়াছে, বস্ত্রের সংকুচিত, প্রসারিতাদি বিবিধ অবস্থাতে ইহার 
স্বরাপ যে প্রকার অনুস্যত (019581) 801950120 01 11160 10০৬০) 
19991)61) হইয়া থাকে, সেই প্রকার মৃৎপিগু, কপাল ঘটভগ্র, ঘট ইত্যাদি 
অবস্থাসমূহে ঘটের স্বরূপ অনুস্যত হইয়া থাকে, ইহার স্বরূপের নাশ হয় না। 
ঘটের স্বরূপ অনুস্যত হইয়া থাকে, এইজন্য যাহা মৃত্তিকা ছিল, তাহাই কপাল 
হইয়াছিল, পশ্চাৎ তাহাই জলাহরণাদির যোগ্য হইয়াছিল, ইদানীং তাহাই ভগ্__ 
জলাহরণাদি কার্য্নিষ্পাদনে অযোগ্য হইয়াছে, এবম্প্রকার প্রতাভিজ্ঞা 
(79০০9111017) হয়। অতএব দ্রব্যের অনাগতাদি অবস্থাসমূহ পরস্পর ভিন্ন 
হইলেও, প্রত্যেক অবস্থাতেই উহার স্বরাপ অনুগত থাকে, ধন্মীর স্বরূপের অন্যথা 
হয় না। “ঘট ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে” এস্থলে ধ্বংসপ্রতিযোগিতা ঘটেই প্রতীত হইয়া 
থাকে, অতএব অনাগত, বর্তমান ও অতীত অবস্থাই যথাক্রমে আবির্ভূত ও 
ভিরোভ্ত হয়। সকার্ধ্যবাদী ভগবান্‌ পতগ্জলিদেবের "ভূত ও ভবিষ্যৎ যে, 


“/| 0951101, 58)/5 119091, 15 17893911017 5৬৪1 10110171795 11 11119 001০5116 
০01 11591, 11 ৬/101011 11 702935585 101/210 10 15 ০0৮/ 1780281101. 801, 89911, 
911 1993910101 15 09510101) 21111191101- ৮/1191 21110110115 17899190, 11919598411 
(5 191 101111৬4111 2 177919 1091010070, 20419 11759390৬5, 041. 01 06 ০0170191%, 
ও 001701919 0০95911৬57; 11915 1850115, 11901, 2 178৬4 1011017, 214 0178 1০০ 
02115 8911101840১ 019 16939711017 ০01 09 10190890103 019.119 17809981017 
01 06 010, 101 9১911110019, 15 10810911017 01 00160112111 
77156011101 17110950191). 19174 ০০/৮০০901শ- 
* “1558 1৬/০ 1011015, 00158906101, 2178 1701. 177018 2105010191 ০01017০9594 
0121) 205014191 10611108917 9801) 01 11191) 015910005915 11778019191) 0710 076 
01181.” -_11156517801-,5017065012- 


1 “বস্তৃতস্ত ধবংসকালেহপি ঘটো ধ্বস্ত ইতি ধবংসপ্রতিযোগিতা ঘটে প্রতীয়ত এব 
তথাচানাগতবর্তমানাতীতাবস্থাঃ ক্রমেণাবির্ভাবয়ন তিরোভাবয়ংস্চানিবর্বাচ্যো ঘটঃ কালত্রয়েপানুস্যুত 
ইতিনঃ সিদ্ধান্ত ।” _অদ্বৈতসিদ্ধি। 
“বসত ইতি অনিবর্বাচ্যতত্তদবস্থাভেযো ভেদাভেদাদিনা দুর্বচঃ। অনুস্যত ইতি 
ংকুচিতপ্রসারিতাদিনানাবস্থাসূ বন্ত্রাদিন্বরূপমিব মৃৎপিগু-কপাল-ঘটভগ্ম-ঘটাদি-নানাবস্থাসু 
ঘটস্বরূপমেকমনুস্যুতমতএব যন্থাদাসীৎ কপালং চাসীৎ পশ্চান্তদেব জলাহরণাদিযোগ্যং 
গা লানিটাি রি 


১৫৮ পরলোক । 


একেবারে থাকে না, ইহারা ধন্ষিত্বিরূপে মৃত্তিকাদিতে সৃক্ষ্মভাবে অবস্থান করে,” 
ইত্যাদি বচন সমূহের এস্থলে স্মরণ করিবেন। 

“ভাব” ও “অভাব', এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ লইয়া দার্শনিকগণ যে, বহু বিচার 
করিয়াছেন, পৃরের্ব তাহা উক্ত হইয়াছে। সব্বশুন্তাবাদী বৌদ্ধগণ বলেন, সকল 
ভাবজাতই বস্তৃতঃ অভাব, কারণ, গো তদিতর অশ্বাত্মাতে অসৎ, গো অনম্থ এবং 
অশ্বও তদিতর গবাত্মাতে অসৎ, অশ্ব অগো! গো, অশ্ব ইত্যাদি ভাবজাত তাহা 
হইলে, অন্যোন্যাভাবনিবন্ধন অভাব” হইতেছে ্সর্বমভাবোভাবেষৃতবেতরাভাবসিদ্ধে।” 
_ ন্যায়সূত্র, ৪1১৩৭) মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, না, তাহা হয় না, সকল ভাবই-_ 
স্বীয়ভাবে স্বীয়ধর্ম্মে সিদ্ধ (৬4191 15, 15)। 'গো” এই শব্দ উচ্চারিত হইলে, 
জাতিবিশিষ্ট, দ্রব্য গৃহীত হয়, অভাবমাত্র গৃহীত হয় না। যদি সব্ব্ধ তুচ্ছ বা অভাব 
হইত, তাহা হইলে, “গো” শব্দ উচ্চারিত হইলে, অভাবেরই প্রতীতি হইত। 
অশ্থাক্মাতে গো” অসৎ, এই কথাই বলিতেছ, কিন্তু যদি সকলই অভাব হয়, তবে 
গবাত্মাতে গো অগো” একথা বলিতেছ না কেন£ গবাআ্সাতে গো অসৎ, গবাস্মাতে 
গো সৎ, এইজন্য তো? অতএব সবর্বভাব পদার্থই স্বভাবে সিদ্ধ, সবর্ব অভাব, 
ইহার অপসিদ্ধান্ত। 

দ্রব্যসমূহের স্বভাবতঃ সিদ্ধি অসম্ভব, কারণ, সকল দ্রব্যেই আপেক্ষিক 
(991905)। দীর্ঘাপেক্ষায় হুষ্বের সিদ্ধি হইয়া থাকে। 

“সকল দ্রব্যেই আপেক্ষিক, কোন দ্রব্যই স্বভাব সিদ্ধ-নহে" মহর্ষি গোতম 
বলিয়াছেন, যে যুক্তিদ্বারা এই প্রতিজ্ঞার স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা ব্যাঘাত- 
দোষযুক্ত (০0708010101)। হহুত্ব দীর্ঘাপেক্ষাকৃত', এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 
দীর্ঘের দীর্ঘত্ব স্বাভাবসিদ্ধ কি আপেক্ষিক? যদি বল (অবশ্য বলিতে হইবে)। দীর্ঘের 
দীর্ঘত্ব হুস্বাপেক্ষাকৃত, তাহা হইলে, দ্রব্যের স্বভাবসিদ্ধত্ুই প্রকারান্তরে স্বীকার করা 
হইল । হুস্ব না থাকিলে, দীর্ঘের জ্ঞান থাকিত না, দীর্ঘ না থাকিলে হুম্বের জ্ঞান 
থাকিত না। অতএব উভয়েই পরস্পরাশ্রয়ী-উভয়জ্ঞানই ইতরেতরাপেক্ষ। 
একের অভাব উভয়েরই অভাব হইবে। অপেক্ষা ব্যবস্থা তাহা হইলে, কিরূপে 
উপপন্ন হইবে? 

হেগেল্‌ (49991) কি বলিয়াছেন? জাগতিক বস্তুমাত্রেই পরিচ্ছিন্ন, পরিচ্ছিন 
বস্ত্রমাত্রেই সপ্রতিযোগিক, সকল দৃগ্ৃগোচর বস্তই ভাব ও অভাব, এই পক্ষদ্বয়ের 
মধ্যবর্তী। পরিচ্ছিননজ্ঞান সদসদাত্মক, ভাব ও অভাবের মিলিতমূর্তি। অনুভূতির 
(179491॥), স্বরূপ চিস্তা করিলে, হৃদয়ঙ্গম হয়, ইহা অমুক হইতে ভিন্ন, এবং 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্য । ১৫৯ 


অমুকের সমান” অনুভূতি মাত্রেই এইরূপ ভেদাভেদমূলক। পরিচ্ছিন্নভাবে অভাব 
আছে, আবার পরিচ্ছিন্ন অভাবেও ভাব আছে। অপরিচ্ছিন্ন অভাব ও অপরিচ্ছিন্ন 
ভাব এক পদার্থ (152৬519 4911119 11009401, 0) 119 10901, 0121 1115 0811119, 
195 21768095521 17919101017 1015 17060911017 810 ০91770109 58170812190. 
101 1 ৮/111011 1995179 15 ০৮47 17981170.)। একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা 
করিলে, প্রতীতি হয়,হেগেলের মতের সহিত ন্যায়দর্শনের মূলতঃ বিরোধ নাই। 
এস্থলে এই সকল তর্কের উত্থাপনের প্রয়োজন কি? 

অসংকার্যাবাদ, সৎকার্যবাদ ও সৎকারণবাদ, এই ত্রিবিধ বাদই যে, সর্বপ্রকার 
দার্শনিকমতের মূল, তাহা প্রতিপাদন, অপিচ আস্তিক বা বেদমূলক উক্ত বাদত্রয় 
যে, বস্তুতঃ পরস্পর বিরোধী নহে, তাহা জানানই আমাদের মুখ্য প্রয়োজন। এই 
প্রয়োজন-প্রেরিত হইয়াই আমরা জগতের সৃষ্টিবিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন মতের সমালোচনা 
করিতেছি। অসতের উৎপত্তি এবং সতের নাশ হয় না, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদিগের 
মধ্যে অনেকেই এই কথা অভ্যুপগরম করিয়াছেন। “অসতের উৎপত্তি হয় না” অতীত 
এবং অনাগতও স্বরূপতঃ বিদ্যমান, এই কথা শুনিয়া, যাহারা মনে করেন, জগতের 
এই দৃশ্যমান বা ব্যক্ত অবস্থাই প্রলয়কালে বিদ্যমান থাকে, তাহারা “অসতের 
উৎপত্তি হয় না" অথবা “অতীত এবং অনাগতও স্বরূপতঃ বিদ্যমান”, এতদ্বাকোর 
প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেন নাই। ন্যায়দর্শন এইজন্য অসবকার্ধ্যবাদীর পক্ষ গ্রহণ 
করিয়াছেন। সৎ ও অসৎ, এই শব্দদ্ধয়ের অর্থ চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, নিষেধার্থক 
নিঞ* এই অব্যয় পদের সহিত সংযুক্ত হইয়াই “সৎ অসৎ", এই আকার ধারণ 
করিয়াছে। অবিশেষ সৎ দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন হইলেই, বিশেষ 
বিশেষ সদরূপে উপলব হইয়া থাকে । হা উহা নহে, ইহা উহা হইতে ভিন্ন, 
এই কথার অর্থ হইতেছে, ইহা যে দেশ ও কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন, ইহা যে যে ধর্ম 
বা গুণবিশিষ্ট উহা ঠিক সেই দেশ ও কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে, উহাতে ঠিক সেই 
সেই ধর্ম বা গুণের অস্তিত্ব উপল হয় না। অতএব বিশেষ বা পরিচ্ছিন্ন 
পদার্থমাত্রেই ভাব ও অভাবের, “হা ও না" এর মিলিতমূর্তি। সত্তা দেশতঃ, কালতঃ 
বা বস্ততঃ পরিচ্ছন্ন হইলেও, তাহার স্বরূপের নাশ হয় না। অভাবও সুতরাং ভাব- 
ব্যতিরিক্ত নহে। হেগেল্‌ এই কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। “জগৎ 
অব্যক্তাবস্থাতেও সৎ" এই কথার সুতরাং অর্থ হইতেছে, জগতের অব্যক্তাবস্থাতে 
ইহা সৃন্ষ্মভাবে, শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে। শান্ত (2০1971181) ও উদিত বা ক্রিয়মাণ 
(7791০), বৈজ্ঞানিকগণও শক্তির এই দ্বিবিধ অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন। যে শক্তি 
দ্রব্যসমূহকে ব্যক্তব্রিয়মাণ অবস্থাতে আনয়ন করে, তাহাকে দৃষ্ট প্রবৃত্তিশক্তি 
(৮0119109179), এবং যাহা অব্যক্ত অবস্থাতে গতিপ্রবর্তনের চেষ্টা করে, 


১৬০ পরলোক । 


তাহাকে অদৃষ্ট, সঞ্চিত বা শান্তশক্তি (9510750 01120191181 81919) বলা হয়। 
অদৃষ্ট, বা শান্তশক্তিও ক্রিয়া বা প্রবৃত্তিশীল সন্দেহ নাই, কারণ, ক্রিয়াহীন বা 
্রবৃত্তিশৃন্য শক্তির অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। তবে ইহার ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি, সুম্ষ্ত্ববশতঃ 
আমাদের অতীন্দ্রিয়।* 

ঝণ্েসংহিতা প্রলয়ের স্বরূপ বর্ণন করিবার সময় বলিয়াছেন, সৃষ্টির পৃবের্ব জগৎ 
ছিল না, কারণ অসতের উৎপত্তি হইতে পারে না। তবে কি প্রলয়াবস্থাতে জগৎ 
সৎ-_বিদ্যমান ছিল £ না, প্রলয়াবস্থাতে জগৎ বিদ্যমানও ছিল না, কারণ, বিদ্যমানের 
আবার সৃষ্টি কি হইবে? বেদ একবার বলিয়াছেন, সৃষ্টির পুর্বে জগৎ অসৎ ছিল 
না, অন্যবার বলিয়াছেন, প্রলয়াবস্থাতে জগৎ সৎ-_বিদ্যমানও ছিল না, এইরূপ 
পরস্পর বিরুদ্ধ বচনদ্বারা প্রলয়ের স্বরূপ কিরূপে নিশ্চিত হইবে? 

“সৃষ্টির পৃবের্ব জগৎ অসৎ ছিল না", এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, 
প্রলয়াবস্থাতে জগৎ পরমব্যোমে- পরব্রন্মে নামরূপ বিনিমুক্ত হইয়া, অব্যক্ত 
অবস্থাতে বিদ্যমান ছিল। আবার পপ্রলয়কালে জগৎ সৎ বিদ্যমান ছিল না” এই 
কথার অভিপ্রায় হইতেছে, জগতের এই পরিদৃশ্যমান বা ব্যক্ত অবস্থা তখন বিদ্যমান 
ছিল না। প্রলয়কালে পৃথিব্যাদিলোক রেজঃ-শব্দ লোকবাচী), অন্তরিক্ষ, এক কথাক়্ 
চতুদ্দশভুবন, আকাশাদি ভূতজাত, এই সকলের কিছুই বিদ্যমান ছিল না। 
ভোগাপ্রপঞ্চের ন্যায় তৎকালে ভোতুপ্রপঞ্চও ছিল না। শ্রুত্ন্তরে বৃষ্টির পূর্বে 
অপ্‌__-সলিল বিদামান ছিল”, এই কথা উক্ত হইয়াছে, তৎপ্রলয়কালে কি অপ্‌ 
বিদ্যমান ছিল? খাণ্বেদ বলিয়াছেন, না, তৎকালে সলিলও বিদ্যমান ছিল না।* এই 
পরিদৃশ্যমান জগতের আদ্যাবস্থাতে মেহাপ্রলয়ে) সূর্য বা অন্য কোন গ্রহ, উপগ্রহ 
বিদ্যমান ছিল না, তৎকালে মৃত্যু ছিল না, জীবন (জৈবচেষ্টা) ছিল না, সূর্য ও 
চন্দ্রমার অভাবহেতু তখন দিবারাত্রির জ্ঞান ছিল না, তখন সব্র্ববেদান্তস্রসিদ্ধ 
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* “নাসদাসীনোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোযাপরোধৎ! 
কিমাববীব কুহকস্য শশ্মন্নস্তঃ কিমাসীদগহনং গভীরম্।1 খাখেদসংহিতা, ৮। ১২৯। ১ 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্য। ১৬১ 


কিরূপে? শ্রুতি এইজন্য 'অবাতম্‌' এই পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ, প্রাণের 
সম্বন্ধাভাববশতঃ বিশিষ্ট জৈবব্যাপার' ছিল না বটে, তবে তৎুকালে সামান্যতঃ জীবন 
ছিল। সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুপত্রয়াত্িকা প্রকৃতি ব৷ মায়া স্বেধা) তখন স্থীয় 
আধার ব্রন্মের সহিত অবিভাগাপন্ন হইয়া-_সাম্যাবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন, ক্রিয়াশীল 
রূজোগুণের অনভিব্যক্তিবশতঃ তৎকালে কোনরাপ ব্যক্ত-ত্রিয়া ছিল না। প্রকৃতি 
বা মায়া যে, ঈশ্বরাপেক্ষ, এতন্থারা তাহা সুচিত হইয়াছে। এই কালে সুতরাং এক, 
অদ্বিতীয় পদার্থই বিদ্যমান ছিলেন, অন্য কোন পদার্থ ছিল না। সৃষ্টির পুর্ব যখন 
জগৎ ছিল না, তখন ইহার জন্ম বা আবির্ভাব কিরূপে সম্ভব হইবে £ জায়মানের, 
জন্মক্রিয়াতে নিশ্চয়ই কারকত্ব- কর্তৃত্ব আছে, কারক কারণের অবান্তর বিশেষ, 
ক্রিয়া-নিমিত্ত কারকের নিয়ত পূর্বরক্ষণে বিদ্যমানত্ব অবশ্যস্তাবী। বেদ এতাদৃশ 
আশঙ্কার পরিহারার্থ বলিয়াছেন, সৃষ্টির পূরের্ব__ প্রলয়দশাতে ভূত-ভৌতিক অখিল 
অন্ধকারবৎ (যেমন নৈশ তমঃ সব্বপদার্থকে আবৃত করিয়া রাখে, 
সেইরূপ) আত্মস্বরূপের আবরক মায়াসংজ্ঞক ভাবরূপ অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হইয়াছিল, 
সংস্কারাবস্থায় বিদ্যমান ছিল। আবির্ভাবের- সুল্ষ্নাবস্থা হইতে সুলতা প্রাপ্তির নাম 
উৎপত্তি, এবং সুম্মু বা সংস্কারাবস্থাতে গমনই নাশ। এতদ্দ্রারা অসৎকার্যযবাদ 
প্রত্যাখাভ হইয়াছে। কারণের সহিত অবিভাগাপন্ন_ একীভূত--এক 
অখণ্ডতমোভাবে অবস্থিত জগৎ কিরূপে বিভক্ত হইল £ সৃষ্টি আর্ত হইবার হেতু 
কিঃ কারণের সহিত একীভত-_অবিভাগাপন্ন জগৎ তপের অষ্টব্য 
পর্যযালোচনারূপের মাহাত্ম্দ্বারা বিভাগতা প্রাপ্ত হইয়াছে, পরমেশ্বরের পর্য্যালোচনই 
জগতের উৎপত্তিহেতু । এই বিকার জাতের সৃষ্ঠির প্রাগবস্থাতে পরমেশ্বরের মনে 
কাম--জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। পরমেম্বরের মনে জগৎ সৃষ্টি করিবার 
ইচ্ছা হয় কেন£ প্রলয়কালে জীবসমূহের বাসনাবাসিত অন্তঃকরণসমূহ মায়া বা 
প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে। প্রাণিদিগের অতীতকল্লে কৃত,অন্তঃকরণে সমবেত 
কর্ম্মসমূহই ভাবিপ্রপঞ্চের বীজস্বরূপ। এই সকল কর্ম্মবাসনা যখন ফলোনুখ হয়, 
সব্বকর্্মফলপ্রদ, সব্ব্সাক্ষী, কর্ম্মাধাক্ষ পরমেম্বরের মনে তখনই জগৎ সৃষ্টি 
করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে। বল্পান্তরে জীব-সংঘকৃত কম্মহি যে, বর্তমান সৃষ্টির 
কারণ, তাহা শব্দ, শ্রুতি বা অলৌকিক (অবাধিত)-্রত্যক্ষসিদ্ধ, তথাপি শ্রুতি 

আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিং চ নাস।।” 

“তম আসীত্তমসা গৃঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং সব্র্মা ইদম্‌। 

“কামস্তুদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমঃ যদাসীৎ। 


সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন হৃদি প্রতীষ্যা কবযো মনীষা ।1” 
_-ণ্বেদসংহিতা ৮/১২৯/২, ৩ ও ৪ 


জগৎ তমঃ 








1! 


১৬২ পরলোক । 


ত্রিকালজ্ বিদ্বজ্জনসমূহের অনুভবকেও এইস্থলে এতত্প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
ঝণ্ধেদ বলিয়াছেন, ইদানীং অনুভূয়মান অখিল জগতের হেতুভূত, কল্সান্তরে 
জীবকৃত, প্রকৃতি বা কারণে লীন কর্্মসমূহকে অতীত, অনাগত ও বর্তমানকালজ্ঞ 
যোগিগণ চিত্তবৃত্তিনিরোধপুর্্বক- সমাধিদ্ধারা জানিতে পারেন।* 

পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার স্বতঃসৃষ্টিবাদের যে সকল অনুপপত্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন, উদ্ধত মন্থসমূহদ্বারা সেই সকল অনুপপত্তির পরিহার হইবে, সন্দেহ 
নাই। পণ্ডিত স্পেন্নারের অসৎকে কিরূগে সপ্রাপে অবধারণ করা যাইবে", এই 
প্রশ্নের উত্তর হইতেছে, প্রলয়কালে জগৎ ব্যক্তাবস্থাতে বিদামান না থাকিলেও, 
মভাবে--সংক্কাররূপে বিদ্যমান থাকে। স্থুলের সৃ্মাবস্থা যদি অসৎ না হয়, 
তবে জগতের সুক্ষ বা অব্যক্তাবস্থাও অসৎ নহে। শান্ত শক্তিও (20191191 
17919) একেবারে ব্যাপার রহিত নহে, উদ্ধৃত মন্ত্রে এই কথার ব্যাপক অর্থ 
গুঢ়ভাবে বিদ্যমান আছে শ্আনীদবাতং”)। অতএব খাহা ক্রিয়াহীন, তাহা অসৎ, 
যাহারা অসতের এই লকল্ম্রণানুসারে অব্যক্তাবস্থায় অবস্থিত জগৎকে অসৎ বলিয়া 
থাকেন, তাহাদের মত যে, সূশ্ষ্স চিপ্তাপ্রসূত নহে, এতদ্দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইবে। 
পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার “বাহ্য কারণ-নিরপেক্ষ, নিষ্কিয় অব্ক্তাবস্থার 
ব্যক্তাবস্থাপ্রাপ্তি” স্বতঃসৃষ্টিবাদ বা প্যান্থিজমের, এইরূপ অভিপ্রায় কক্সনাপুরর্ক 
ইহার যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, বেদাবোধিত বিবর্ত বা পরিণামবাদে সেই 
সকল দোষ থাকিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাহার পর জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যে 
পণ্ডিত হাব্বাঠ স্পেনসার শক্তি ও তৎসাতত্কে বিশ্বজগতের একমাত্র কারণরূপে 
অবধারণ করিয়াছেন, তিনি কি যথোক্ত স্বতঃসৃষ্টিবাদের স্বপ্রদর্শিতি দোষসমূহ দ্বারাই 
নিজ মতকে কলঙ্কিত করেন নাই? 

পণ্ডিত হাব্বার্ট চ্পেন্সার ঈম্বর কত্তৃক সৃষ্টিবাদের অনুপপত্তি প্রদর্শনার্থ 
বলিয়াছেন, ঈশ্বর অসৎ বা শুন্য হইতে (041 ০117007779) জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, 
এইরূপ সিদ্ধান্তকে কিরূপে যুক্তিসঙ্গত বলা যাইতে পারেঃ অভাব বা শূন্যের 
(591০) সহিত ভাবের সম্বন্ধের প্রতিপত্তি হইবে কিরূপে? জগৎ যদি সৃষ্টি না 
হয়, তবে ইহা কিরূপে উৎপন্ন হইল? আবার যদি ইহাকে সৃষ্ট বলি, তবে সৃষ্টির 
পৃরের্ব ইহাকে অসৎ বলিতে বাধ্য হইতে হয়। দিককে (9509) অসৎ (০17- 
৪১0519171) বলিয়া, বুঝিব কি প্রকারে? তাহার পর জগৎ বাহ্য কারণবিশেষ দ্বারা 
সৃষ্ট হইয়াছে, যদি এই কথাও মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও, এই বাহ্যকারণ 
কোথা হইতে আসিল (11০4 ০9176 1919 (০ 109 21) 9১0191781 20910), 
এই প্রশ্নের সমাধান হয় কি? 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য। ১৬৩ 


যাহারা বেদ ও তৎ্প্রসৃত দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা এই সকল 
প্রশ্ন শুনিয়া একটু বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই। ঈশ্বর শুন্য হইতে জগৎ সৃষ্টি 
করিয়াছেন”, বেদ বা তৎপ্রসৃতি কোন শাস্তে এইরূপ কথা নাই। পণ্ডিত হাব্বার্ট 
স্পেনসার বোধ হয়, বাইবেলের দিকে দৃষ্টি প্রেরণপূর্র্ক, এই সকল প্রম্মের উত্থাপন 
করিয়াছেন। 

যাহা হউক পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার সৃষ্টিবিষয়ক (১) স্বতঃ বিদ্যমানতাবাদ, 
(২) স্বতঃসৃষ্টিবাদ ও €৩) বাহ্যকারণ বা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টিবাদ, এই ত্রিবিধ বাদের 
অনুপপত্তি প্রদর্শনার্থ যেসকল কথা বলিয়াছেন, বেদ ও তৎপ্রসৃত শাস্রসমূহ কর্তৃক 
বিবৃত জগতের সৃষ্টিবাদ যে, এ সকল অনুপপত্তি-দোষমুক্ত, তাহা স্বীকার করিতে 
হইবে। 

পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার যে, জগতের সৃষ্টিবিষয়ক প্রচলিত মতসমূহের 
প্রত্যেকেরই 'অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার কারণ কি£ পণ্ডিত হাব্বার্ট 
স্পেনসার জগতের সৃষ্টিবিষয়ক প্রচলিত মতসমূহের অনুপপত্তি প্রদর্শন করিবার 
জন্য যে সকল কথা বলিয়াছেন, সেই সকল কথা যে, অধগুনীয় নহে, তাহা 
আমাদের মলিন মানুক্ষেই প্রতিভাত হইয়া থাকে, কিন্ত সৃক্ক মনীষাসম্পন্ন, 
অসাধারণ প্রতিভাশালী পণ্ডিত স্পেন্সারের বিমল মড্ভিক্ধে কি, তাহা প্রতিভাত 
হয় নাই? আমাদের মনে এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছিল, আমরা ইহার যেরূপ সমাধান 
করিয়াছি, এস্থলে সংক্ষেপে তাহা জানাইতেছি। 
- সুষ্টিবিষয়ক যথোক্ত ত্রিবিধ মত প্রকৃতপক্ষে শাস্ে উৎসৃষ্ট, তবে উৎসৃষ্ট বলিয়া 
অবিকৃত নহে, পাশ্চাত্যদেশ ইহাদিগকে যথাবথভাবে প্রাপ্ত হয়েন নাই। পণ্ডিত 
স্পেন্সারকে এইজনা ইহাদের দোষ প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। তাহার পর সৃষ্ঠিতত্ব 
বে, দুর্ধজ্ঞেয়, পরিচ্ছিন্নজ্ঞান মানব যে, সৃষ্টিতত্বের রহস্য উদ্চেদ করিবার অযোগ্য, 
তৎ্প্রতিপাদনই পণ্ডিত স্পেন্সারের অন্যতর উদ্দেশ্য । ঝণ্েদও বলিয়াছেন, ভোত্তু- 
ভোগ্যরূপ বিশ্বজগতের সৃষ্টিতত্ব দুর্জয়, দৃশ্যমান বিসৃষ্টি-_ভূতি, ভৌতিক ও 
ভোত্তু-ভোগ্যরূপা বহ্ুপ্রকারা সৃষ্টি, কোন্‌ উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইতে প্রাদুর্ভৃতা 
হইয়াছে, কোন্‌ পুরুষ পরমার্থতঃ তাহা বিদিত আছেন? কোন্‌ পুরুষ বিস্তারপুর্বক 
তাহা বর্ণন করিতে ক্ষমবান্ঃ যদি বল দেবগণ তাহা বিদিত আছেন, তাহারা 
বিশজগতের সৃষ্টিতত্ব বিস্তারপূর্রকি বর্ণন করিতে সমর্থ না, তাহা বলিতে পার 
না, কারণ, দেবগণ ভূতসৃষ্টির পরে আবির্ভূত হইয়াছেন, অতএব দেবগণ 
স্বোৎপত্তির পুর্রকালীন সৃষ্টির তত্ব কিরূপে সম্যগ্ভাবে জ্ঞাত হইবেন? যাহারা 


১৬৪ পরলোক । 


যাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহারা কিরূপে পূর্ণভাবে তাহার ইতিহাস বলিবেন? 
যে উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইতে বিশ্বজগৎ আবির্ভূত হইয়াছে, দেবগণই যখন 
তাহা সম্যগ্রূপে জ্ঞাত নহেন, তখন কোন্‌ পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি স্বল্প জ্ঞান, অর্র্বাচীন, মনুষ) 
তাহা জানিতে পারিবে? জগতের সৃষ্টি যে প্রকার দুির্বজ্ঞেয় সৃষ্টজগতের সন্ধারণও 
সেই প্রকার দুঃসাধ্যব্যাপার। যে উপাদানভূত পরমাত্মা হইতে, এই গিরি, নদী, 
সাগরাদিরূপে বিচিত্রা সৃষ্টি সম্ভৃত হইয়াছে, তিনি ভিন্ন অন্য কোন্‌ ব্যক্তি ইহাকে 
ধারণ করিতে সমর্থ? বিশ্বজগতের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, কেহ জড়প্রধান 
(প্রকৃতি) হইতে জগৎ স্বয়ং জন্মলাভ করিয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন, কেহ পরমাণুপুঞ্জকে বিশ্বজগতের উপাদান ও ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণরূপে 
অবধারণ করিয়াছেন, কেহ পরমাণু ও জড়শক্তি, এই পদার্থদ্বয়কে জগতের কারণ 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু পরমাত্মাই যে, বিশ্বজগতের উপাদান, অপিচ তিনিই 
যে, ইহার নিমিত্তকারণ, কোন ব্যক্তিই পরমার্থতঃ এইতত্ব জানিতে পারেন নাই। 

জিজ্ঞাস্য হইবে, তবে কি বিশ্বজগতের কারণতত্ব কেহই বিদিত নহেন? 
কি, চিরদিন প্রমাণপদ্ধতিতেই অবস্থান করিবে? 

পরমেশ্বর বেদমুখে এইরূপ জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত যাহা বলিয়াছেন, 
তাহার ভাবার্থ হইতেছে, জাতক কখন স্বীয় জন্মবৃত্তান্ত স্বয়ং জানিতে পারে নাই। 
জাতক যে দেশ ও কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন, যিনি তদ্দেশ ও কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, 
ইহারাই, জাতকের জন্ম বৃত্তান্ত সমাগ্রূপে বিদিত আছেন, ইহারাই সুতরাং 
জাতকের জন্মবৃত্তান্ত বলিতে সমর্থ। বিশ্বজগৎ যে কারণ হইতে প্রসৃত হইয়াছে, 
বিশ্বজগতের পূর্ণ ইতিহাস তিনিই জানেন, ইহার প্রকৃত জন্মবৃত্তান্ত তিনিই বলিতে 
পারেন। জগৎ কোন্‌ উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ হইতে সন্তৃত হইয়াছে, সম্যগ্রূপে 
তাহা জানিতে হইলে, যিনি ইহার অধ্যক্ষ, যিনি ইহার অষ্টা, তাহার শরণ প্রহণ 
করিতে হইবে, তাহার মুখে ইহার জন্মবিবরণ শ্রবণ করিতে হইবে। বিশ্বজগতের 
প্রকৃত জন্মবৃত্তান্ত যদি কেহ পরিজ্ঞাত থাকেন, তবে একমাত্র সেই সবর্ষজ্ঞ 
বিশ্ববিধাতাই, সেই সনাতন আদিপুরুষই পরিজ্ঞাত আছেন। “বেদ” ও ঈশ্বর” 
একপদার্থ, পারমেশ্বরজ্ঞানই “বেদ'। অতএব বেদ হইতে বিশ্ব জগতের যে 
ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, বেদমুখে বিশ্বজগতের যে জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করা যায়, 
তাহাই ইহার প্রকৃত ইতিহাস তাহাই ইহার প্রকৃত জন্মবৃত্তান্ত। আত্তিক দার্শনিকগণ, 
পূর্বেই বলিয়াছি, এইজন্য বেদকেই সর্বোপরি প্রমাণ করিয়াছেন।* 
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পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে যে সকল তর্ক করিয়াছেন, একটু 
চিন্তা করিলে, প্রতীতি হইবে, জগতের আদ্যাবস্থার স্বরূপ আমরা কোনরূপেই 
জানিতে পারি না, জগতের সৃষ্টিতত্ব পরিচ্ছিন্নজ্ঞান মানবের অবিজ্ঞেয়” (৬4৪ ০৪17 
1701 ০01091/5 1118 01100) ০1 1018 0171/9159') ইহা প্রতিপাদন করাই সেই 
সকল তর্কের উদ্দেশ্য। পণ্ডিত স্পেনসার বলিয়াছেন, প্রতোক সংবেদন 
(59175981101) আমাদিগকে কারণের অনুমান করিতে বাধ্য করে, অপিচ 
আদিকারণকে (8851 ০9456) ধরিবার জন্য প্রেরণ করিয়া থাকে। এখন কথা 
হইতেছে, আদিকারণের স্বরূপ কি? আদিকারণ পরিচ্ছিন্ন, কি অপরিচ্ছিন্ন (5 ॥ 
11119 ০01 11107119?)। আদিকারণকে যদি পরিচ্ছিন্ন বা সসীম বলা যায়, তাহা 
এবং ইহার সীমার বহিরে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তাহা অকারণ। আদিকারণ 
যদি সসীম বা পরিচ্ছিন্ন না হয়, তবে উহাকে অপরিচ্ছিন্ন, ও স্বতন্ধ্ব (17091910911) 
বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। উহাকে পূর্ণ_ নিবির্বশেষ (0501419) বলিয়া মানিতে 
হইবে। একই পদার্থকে অপরিচ্ছিন্ন, পুর্ণ ও কারণ বলা যাইবে কিরূপে? 
অপরিচ্ছিন্ন, পূর্ণ বা নিবির্বশেষ ও কারণ, ইহারা পরস্পর বিরোধী (991- 
০০718010101) ম্যান্সেল্‌ (/556.) “অপরিচ্ছিন্ন', 'পূর্ণ ও কারণ", এই 
পদার্থব্রয়ের পরস্পর বিরোধিতা প্রদর্শনার্থ যে সকল তর্ক করিয়াছেন, পণ্ডিত 
হাব্বর্ট স্পেন্সার তাহার “ফা্গু প্রিনসিপলস্?” (8151 10177010195) নামক গ্রন্থে 
সেই সকল তর্কই উদ্ধত করিয়াছেন। 'ম্যান্সেল' বলিয়াছেন, কারণ (050859) 
শাব্দের যাহা অর্থ, তাহাতে ইহা পুর্ণ বা নিবির্বশেষ__অনন্যসন্বন্ধ (59591015) 
হইতে পারে না, এবং পূর্ণ বা নিবির্ণশেষ পদার্থ কখন কারণ হইতে পারে না। 
কারণের অভ্িত্ব কার্ধের অপেক্ষার সিল হইয়া থাকে, কারণ? বলিলেই, কৌন 
কার্যের কারণ, এইরূপ বোধ হহয়া ঘ্েত। এবহ 'কার্ধা বলিলেই, কোন বারণের 
কার্ধা, এবন্প্রকার অনুভব হয । যাহার অঠি ত্র কোন কপ সন্ব্মূলক বা আপেক্ষিক 
নাহ, তাহাই পর্ণ (80501019) শির্দিশব (89501019:107101185 ৪1099551019 
5১015191709 001 01 91191910119")! পূর্ণ বা নিির্লিশেষ প্রথমতঃ স্বভাবে বিদামান 
থাকেন, তৎপরে কারণ হয়েন, যদি এহ্‌ কথা বলা যায়, তাহা হইলেও, অপরিচ্ছিন্ 
(71015) পদার্থের জপ চিন্তা করিলেহ বাধা পাইতে হয়। অপরিচ্ছিন্ন পদার্থ প্রথমে 
যাহা থাকে না, পারে তাহা হইবেন কিক্দিপে? কারণত্ যদি সন্তার (লিদামানতা 








* “কোঅদ্ধা নেদ ক ইহ প্রধোচৎ কৃত অক্গাভা কৃত ইয়ং নিসৃ্ঠিত। 
অব্র্বাগ দেবা অস্য বিসঙ্গানেনাখা কো বেদ যশ আনৃভব।।” 
“ইয়ং বিসক্টিরযত আবভুব যদিবা দধে যদি বা না। 
যো অস্যাধাক্ষঃ পরমে বোমনৎলো অঙ্গবেদ যদি বান বেদ।1”-- 
ঝখ্বেদিনংহিতা, ১০১১ 1১৩০ 


১৯৬৬ পরলোক । 


চ১19151759) সম্ভাব্য (029551016) ধর্ম হয়, তবে যাহা কারণ না হইয়া বিদ্যমান, 
তাহা অপরিচ্ছিন্ন বা বিভু নাহে। 

পূর্ণ বা নিবির্শৈষকে যদি কারণ বলিয়া মানিয়া লই, তাহা হইলে, সিদ্ধান্ত 
করিতে হইবে, যখোক্ত পুর্ণ বা নিবির্বশেষ পদার্থ স্বাধীন ইচ্ছা ও জ্ঞানদ্বারাই (5759 
৬41] 2110 0017501901855) কন্ম্ম করিয়া থাকেন, যে হেতু যাহার ইচ্ছা ও জ্ঞান 
অন্যের ইচ্ছা বা জ্ঞানের অধীন, তাহাকে পূর্ণ বা অপরিচ্ছিন্নরূপে গ্রহণ করা যাইতে 
পারে না। পূর্ণ বা অপরিচ্ছিনের কারণত্বকে বুদ্ধিপূরর্ক (৬০।47121%) বলিতে 
হইবে, বুদ্ধি বা ইচ্হাপূব্বক কন্্ম সচেতন ভিন্ন অচেতনের হইতে পারে না। জ্ঞান' 
জ্ঞাত ও হেয় (590)501 8170 ০019০0, এই উভয়ের সন্বন্ধাত্মক। জ্ঞাতার 
অপেক্ষায় জ্েয়ের, এবং জ্ঞেয়ের অপেক্ষায় জ্ঞাতার সিদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব 
জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই উভয়ের নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণত্ব সম্ভব হয় না। পণ্ডিত হাব্বার্ট 
স্পেন্সার এইব্াপ বহু তর্কপূর্রবক “বিশ্বের আদিকারণের স্বরূপ যে, আমাদিগদ্ারা 
যথাবথভাবে উপলব্ধ হইতে পারে না, যিনি বিশ্বের আদি কারণ, বিশ্বের আষ্টা, 
বিশ্বের মূলকারণের স্বরূপাবধারণ যে, একমাত্র তাহার পক্ষেই সম্ভব, অর্থাৎ 
পরিচ্হিন্নবুদ্ধি মানব যে, অপরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি ঈশ্বর হইতে পারে না” (679 017917 
01119 6001৬915915 1170017091/91019 10১ 05 10 007091৬৪115 01719011715 
0০9551019 ০011 10 106 01701172101.) এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন । আমরা 
পুর্বে শদ্বেদের মুখে বিশ্বজগতের সুহ্থির দুর্বিজ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ 
শ্রবণ বরিয়াছ্ছি, চিন্তাশীল, সত্যসন্ধ, নিরভিমান পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসারও যে, 
অনেক্তঃ সেই সকল উপদেশরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে। 
পণ্ডিত হাব্বাট স্পেনসার ৫১) জগতের স্কতঃ বিদামানতা, ৫১) স্বতঃ সুষ্টি, এবং 
(৩) কোন বাহাকারণ বা ঈশ্বর কর্তৃক সৃচ্ছি, এই ত্রিবিধপাদের অনুপপত্তি প্রদর্শনার্থ 
যাহা বলিয়াছেন, বিশ্বজগতের মুলকারণের স্বকপ সম্বঙ্ধে যেরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন, বিশ্বজগতেব মুলকারণের স্বরূপ সন্বন্ধে যেবন্‌প মত প্রকাশ করিয়াছেন, 
সংক্ষেপে তাহার সমালোচনা করা হইল, পাশ্চাত্য দার্শনিক মতসমূহ যে, 
শাস্থব্যাখ্যাত আরম্তবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ, এই বাদত্রয়ের বিকৃতরূপ, তাহা 
সংক্ষেপে জানান হহল, এক্ষণে জীবের উৎপভ্তিবিধয়ক মতসমুহের সমালোচন! 
বপিতি হহবে। জীবের উৎপগ্ডিববয়ক মতসমূহের সমালোচনা করিবার সময়ে 
যথাস্থানে পাশ্চাত্য দার্শনিক মতসমূহ যে, শাস্ ব্যাখ্যাত আরম্তাদি বাদত্রয়েরই 
বিকৃতরূপ, তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব। 


প্রথম খণ্ড সমাপ্ত 


পরলোক । 


চলি ০২2 


যশ্ঠ প্রস্তাব। 


জীবের জন্মসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। 

জীবের উৎপত্তি-বিষয়ক মতসমূহের সমালোচনা করিতে হইলে, জগতের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে যত প্রকার মত প্রচলিত আছে, তাহা জানা আবশ্যক, আমরা 
এই নিমিত্ত জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ মতসমূহের একটু বিবরণ প্রদান করিয়াছি। 
জগতের সৃষ্টিসন্বন্ধে যত প্রকার মত প্রচলিত আছে, তাহাদের তত্বানুসন্কান করিতে 
যাইয়া, আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে, আরম্তবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ, অথবা 
অসংকার্ব্বাদ, সৎকার্যবাদ ও সৎকারণবাদ, এই ত্রিবিধ বাদই তৎসঘুদারের মূল। 
সকল বাদই বেদপ্রসৃতঃ আত্তিক দার্শনিকগণ বেদের উপদেশানুসারেই 
অধিকারিভেদে আপাতদৃঙ্ছিতে ভিন্ন-ভিন্নরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। চার্্বক, 
চতুর্র্ধি বৌদ্ধ ও আর্হতদর্শন, এই যড়্-বিধ নাত্তিকদর্শনেও যে, আরন্তবাদাদি 
ত্রিবিধ বাদের ছায়া আছে, তাহা, প্রতীতি হয়। শ্রীক্‌ দার্শনিকগণ হইতে বর্তমান 
কালের “স্পেনসার' প্রভৃতি দার্শনিকবৃন্দ পর্য্যন্ত প্রত্যেক দার্শনকের মতের 
নিবি্টচিন্তে পর্যালোচনা করিলে, সপ্রমাণ হয়, এদেশের ষড়্বিধ আস্তিক ও ষড়্বিধ 
নাস্তিক, এই দ্বাদশ প্রকার দার্শনিক মতই প্রতীচ্য দার্শনিক মতসমূহের ঘটকাবয়ব। 
কিন্তু স্থানাভাবশতঃ আমরা এই গ্রন্থে যথাপ্রয়োজন ও যথারীতি বিভ্তারপুবা্ক 
পাঠকদিগবে তাহা জানাইতে পারিলাম না। যাহা হউক অতঃপর জীবের উৎপত্তি- 
সশ্বন্ধে শাস্ত্র ও প্রতীচ্য দার্শনিকগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহারই সমালোচনা করা 
যাউক। 

জীবের উৎপত্তিসন্বন্ধীয় মতসমূহের সমালোচনা £ কোন পদার্থের উৎপত্তিতত্ব 
জানিতে হইলে, উহা কোন্‌ উপাদান, নিমিত্ত ও সহকারিকারণের যোগে আবির্ভূত 
হইয়াছে, তাহা স্থির করা আবশ্যক হইয়া থাকে। জগতের উৎপত্তিতত্ের ব্যাখ্যা 


১৬৮ পরলোক । 


করিতে যাইয়া, দর্শনশাস্ত্র ইহার উপাদান, নিষিন্ত ও সহকারিকারণেরই স্বরূপ 
নিদ্ধরিণের চেষ্টা করিয়াছেন। ঝণ্বেদ বলিয়াছেন, অমর্ত্য আত্মা যখন শরীর-গ্রহণ 
করেন, তখন ইহার “জীব, এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। সৃদ্ষ্মশরীরোপাধিক সেন 
বা লিঙ্গ-শরীর হইয়াছে, উপাধি যাহার) আত্মা নানাবিধ কন্্ম করিয়া, কৃতকর্মের 
ভোগের জন্য উর্ধাধঃ নানাবিধ লোকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। যাহা কার্য, যাহার 
জন্মাদি বিকার আছে, তাহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়, যাহা অকার্ধ্য, তাহার 
আবার কারণ কি হইবে? জীবনকে বিশ্লেষ করিলে, আতা ও শরীর, এই পদার্থদ্য় 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, আত্মা জন্মানি বিকার রহিত, আত্মা অকার্যয অতএব আত্মার 
কারণানুসক্কান হইতে পারে না, শরীর কার্ধা পদার্থ, শরীরের জন্মাদি বিকার বা 
পরিণাম হইয়া থাকে, সুতরাং শরীরের কারণানুসন্ধান কর্তৃব্য। শাস্ত্র এইজন্য জীবের 
উৎপত্তি-সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। শরীরের উৎপত্তিতত্বই শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিকদর্শন পরমাণুকে শরীরের (013981/5175) উপাদান বা 
সমবারি-কারণ বলিয়াছেন। যাহারা সমবেত- পরস্পর সম্মিলিত বা সংযুক্ত হইয়া, 
কার্যত প্রাপ্ত হয়, তাহাকে উপাদান বা সমবায়িকারণ বলে। শরীর”শব্দ শাস্ত্রে 
৩৪ জা 
হইয়াছে, শান্ত্রমতে অণুসংঘত মাত্রেই শরীর”শব্দের ব্যবহার ভূমি নহে। 
বৈশেবিকদর্শন পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়, এই ব্রিবিধ কাধ্যের 
বর্ণন করিয়াছেন। পার্থিব, জলীয়, তৈজস বা আগ্নেয় এবং বায়বীয়, বৈশেষিকদর্শন 
পাঠ করিলে, এই চতুব্র্ধ শরীরের সংবাদ পাওয়া যায়। শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়, 
এই ত্রিবিধ কার্যের লক্ষণ কি? মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, “যাহা চেষ্টার _হিতপ্রান্তি 
ও অহিভ-পরিহার-যোগ্য ব্যাপারের আশ্রয়, যাহা ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, এবং যাহা 
ইন্দ্রিয়ার্থ ইন্দ্রিয় ও তাহার অর্থ-_ব্ষিয়, ূপ-বসাদি) সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন সুখ- 
দুঃখের আশ্রয়, তাহা শরীর ।৮* মহর্ষি গোতম এতদ্বারা যে, জৈবশরীরকেই লক্ষ্য 
করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুলা। শরীরাশ্রয় শেরীর হইয়াছে আশ্রয় যাহার), জ্ঞাতার 
অপরোক্ষপ্রতীতির__ জ্ঞানের সাধন দ্রব্যবিশেষের নাম ইইন্ড্রিয়'। শরীর ও ইন্দ্রিয় 

ব্যতিরিস্ত আত্মার উপভোগ সাধন দ্রব্াবিশেষের নাম “বিষয়'।* যোনিজ ও 
অযোনিজভেদে শরীবকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। শুক্রশোণিতের 
সংযোগ হইতে জাত (শুক্র-শোণিতের সম্নিপাতই এস্থলে 'যোনি'শব্দের অর্থ) 
শরীর 'যোনিজ” এবং তদ্বীপরীত শুক্র-শোণিতের অপেক্ষা না করিয়া, যে শরীর 


* “ভোগাযতনং শবীনং। * * * শবীবাশ্রয়ং জ্ঞতু রপরোক্ষ শ্রতীতিসাধনং দ্রব্যমিন্দ্িয়ম্‌। 
শবীবেত্রিযবাতিবিভ্তমাক্সোপভেশসাধনং দ্রবং বিষয়ঃ।” __ ল্যায়কন্দলী। 





জাবের 














জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ১৬৯ 


উৎপন্ন হয়, তাহা “অযোনিজ'। দেব ও খষি-বিশেষের শরীর অযোনিজ । শুক্র- 
শোণিতের অভাবে কিরূপে শরীরের উৎপত্তি হইবে? পুশত্তপাদ বলিয়াছেন, 
প্রকৃষ্টধন্ম ও অধন্ম-সহিত অণুসমূহ হইতে অযোনিজ শরীরের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে। শরীরোপন্তিতে পরমাণুসমৃহই কারণ, শুক্র- শোণিতের সন্নিপাত কারণ 
নহে, শুক্র ও শোণিত পরমাণুরই সমষ্টি-বিশেষ ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। পরমাণুসমূহ 
অদৃষ্ট বা পূর্বকিন্্-বিশেষদ্ারা প্রেরিত হইয়া শুক্র ও শোণিতের আকার ধারণ 
করে। অতএব ধন্মাধন্মবিশেষদ্ধারা অনুগৃহীত পরমাণুসমূহ হইতে অযোনিজ 
শরীরের উৎপত্তি অসন্ভব হইবে কেন £ অধন্মাবশেষ-সহিত অণুসমূহ হইতে 
দংশ-মশকাদির অনযানিজ যাতনা-শরীর সকলের (যাতনা বা দুঃখের জনা যে শরীর 
তাহা যাতনাশরীর) উৎপত্তি হইয়া থাকে । শুক্র ও শোণিতের সংযোগ হইতে 
কিরূপে শরীরের উৎপত্তি হয়? শুক্র ও শোণিত, এই উভয়ের সংযোগ হইবার 
পর, জঠরানলের সম্বন্ধ হেতু শুক্র-শোণিতের আরম্তক পরমাণু সকলের পূর্ববরূপের 
বিনাশ ও সমান গুণান্তুরের উৎপত্তি হইলে, দ্বণুকাদিক্রমে কলল-শরীরের 
(67910101931) উৎপত্তি হয়। কলল শরীর উৎপন্ন হইলে তাহাতে অন্তঃকরণের 
প্রবেশ হইয়া থাকে। শুক্র শোণিতাবস্থায় অন্তঃকরণের প্রবেশ হয় না কেন£ মনঃ 
শরীরাশ্রয় (শরীর হইয়াছে, আশ্রয় যাহার), অতএব শরীরের উৎপত্তি না হইলে, 
মনের প্রবেশ সন্ব হয় না। মাতার আহার-রস জঅদৃষ্ভবশতঃ যথা মাত্রায় কলল- 
শরীরে সংক্রমণ করে। তৎপরে পূনরপি ভেদবৃত্তিক জঠরানলের সন্বন্ধ-হেতু কলল 
শরীরের আরম্তক পরমাণুসমূহের ক্রিয়াবিভাগাদিন্যায়ে কলল-শরীর নষ্ট হইলে, 
কললারস্তক পরমাণুনিচয়, উপজাতক্রিয় (উপজাত হইয়াছে, ক্রিয়া যাহাদের) 
আহাব পরমাণু সমূহের সহিত একীভূত হইয়া, শরীরান্তরের আরপ্ত করে। 
“কললশরীরের নাশ হইয়া, শরীরান্তরের উৎপত্তি হয়” এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় কি? 
শরীরভেদের প্রমাণ কি£ স্বল্পপরিমাণ আশ্রয়ে মহৎপরিমাণের পরিসমাপ্তি হইতে 
পারে না, ইহাই অভিপ্রায় । অবস্থান্তর প্রাপ্ত এক শরীরই মহৎপরিমাণের আশ্রয় 
হয়, এই কথা বলিলেই তো ইঞ্টসিদ্ধ হইতে পারে, শরীরভেদের কল্পনা করিবার 
প্রয়োজন কি? শ্রীধরীচার্ধয বলিয়াছেন, তাহাভেও শরীরভেদের- বহুশরীরের 
উপলব্ধি অনিবার্ধ্য। শ্রীধরাচার্যের এইরূপ উপদেশের মন্ম্ম কি, আমর! যথাস্থানে 
তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব। 

শরীরের উৎপত্তি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা বিদিত হইয়াছি, 
পুর্বশরীরকৃত কায়িক, বাচিক ও মানসিক শুভাশুভ কন্মের ফলের অনুবন্ধ (আত্মা 
বা অন্তঃকরণে সমবেত, সংস্কাররূপে অবস্থান), হেতু শরীরের উৎপত্তি হয়, 


“ন্যায়কন্দলী দ্রষ্টব্য। 


১৭০ পরলোক । 


পৃর্বশরীরে অনুষ্ঠিত কর্ম সকলের সংস্কারছ্বারা প্রেরিত ভূতসমূহ হইতে বর্তমান 
শরীরের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, ভূতনিচয় স্বতন্থভাবে শরীর নির্মাণ করে না। 

যাহারা পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্ট মানিতে চাহেন না, তাহাদের মতে পাষাণ, স্ফটিক 
(91015, 05115) প্রভৃতি মূর্তি যেমন পুবর্বকর্্ম বা অদৃষ্টনিরপেক্ষ অণুসমূহ 
হইতে সন্তৃত হইয়া থাকে, জীবের শরীরও সেই প্রকার পূর্র্বকর্ন্ম বা অদৃষ্টনিরপেক্ষ 
অণুসমূহ হইতেই উৎপন্ন হয়, পূর্র্বকন্্ম মানিবার কোন প্রয়োজন নাই। মহর্ষি 
গোতম এইরূপ নাস্তিকদিগের প্রবোধের জন্য বলিয়াছেন, প্রথমতঃ “পাষাণাদির 
মূর্তি যে পূরর্বকর্প্রেরিত অণুসমূহ হইতে হয় না, তাহা কি প্রমাণসিদ্ধ? পাষাণাদির 
না”। দ্বিতীয়তঃ “পাষাণাদির মূর্তি কর্ম্মনিরপেক্ষ অণুসমূহ হইতে উৎপন্ন হয়, 
যদি ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ইহা হইতে শরীরে উৎপত্তিযে, 
কর্ম্মনিরপেক্ষ অণুপুঞ্জ হইতে হইয়া থাকে, তাহা সপ্রমাণ হয় না, কারণ, শরীরের 
উৎপত্তিপদ্ধতি ও পাষাণাদির মূর্তির উপত্তিরীতি, একরূপ নহে। সজীবদেহের 
উৎপত্তি বীজপুবর্বক, শুক্র ও শোণিতের সংযোগে গর্ভ উৎপন্ন হয়, জনিষ্যমাণ 
জীবের গর্ভযাতনাভোগের, এবং মাতা-পিতার অপত্যসুখভোগের অদৃষ্টদ্ধারা প্রেরিত 
ভূতসকল হইতেই শরীরের গঠন হইয়া থাকে। অপিচ মাতা-পিতার পূর্ব্বকর্ম্ম 
যেমন শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত কারণ, সেইরূপ আহারও শরীরোৎপত্তির 
নিমিন্তকারণ। মাতা-পিতা যাহা পান ও ভোজন করেন, তাহা হইতে শোণিত ও 
বীর্ব্যের উৎপত্তি হয়, গর্ভাশয়স্থ বীজ মাতার রস-রক্তাদি হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া 
থাকে, সজীবদেহের উৎপত্তিতে অণুসমূহ নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে সম্মিলিত 
(50901509194) হয়, সজীবদেহের বৃদ্ধি ও নিয়ম অতিক্রমপূবর্বক হয় না।” 

সজীবদেহের উৎপত্তি বীজপৃরবর্বক, শুক্র-শোণিতের সংযোগে সজীবদেহ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা কি, সজীবদেহোৎপত্তির সাব্বভৌম নিয়ম? অযোনিজ 
শরীরের কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, শ্রত্যাদি শাস্ত্র হইতে অগ্ুজ, জীবজ €জরায়ুজ), 
উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি বিবিধ শরীরের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, অতএব “সজীবদেহের 
উৎপত্তি বীজপৃবর্ষক, ইহাকে সার্বভৌম সত্য বলা যাইবে কিরূপে? 

মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, সজীবদেহের উৎপন্তিতে মাতা-পিতার নিমিত্তত্ব 
আছে, মাতৃশক্তি ও পিতৃশভ্তি, এই উভয়ের সংযোগ ব্যতিরেকে সজীবদেহের 
উৎপত্তি অসম্ভব। বাহস্যায়ন মুনি বলিয়াছেন, “সজীবদেহের উৎপত্তিতে মাতা- 
পিতার নিমিন্তত্ব আছে”, এই বাক্যের অভিপ্রায় হইতেছে, পাযাণাদির মূর্তির 
উৎপত্তি বীজপৃবর্বক নহে, কিন্ত শরীরোৎগভি বীজপুবর্বক; মাতা-পিতৃ-শব্দদ্ধারা 
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মাতা-পিতা, শরীরোৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণ নহেন, অতএব মাতা-পিতা এই শব্দদ্বয় 
যথাক্রমে শোণিত ও শুক্রেরই বাচক, বুঝিতে হইবে নেননু মাতাপিতরৌ ন সাক্ষাৎ 
শরীরোৎপতৌ কারণমিতাত আহ মাতাপিতৃশন্দেন লোহিতবেতস ইতি।”-_তাৎপর্যযটীকা)। 


পাশ্চাত্য জীববিজ্ঞান শরীরোৎপত্তির €১) সংবিভাগ (61501), (২) উতেদ 
বা প্রস্ফুটন (8940170 ০01 09171781101), (৩) বীজ প্ররোহণ_ বীজসম্ভতি 
(90019-00178101) এবং (৪) মৈথুন (0০071009100. 210 7451017), এই 
চতুবিবর্ধ মার্গ অবধারণ করিয়াছেন। 

মাতৃশক্তি ও পিতঁশক্তি, এই উভয়ের সংযোগ ব্যতিরেকে শরীরের উৎপত্তি 
অসম্ভব, মহর্ষি গোতমের এই উপদেশের সামানা ব্যাপ্তিপক্ষে কোথাও ব্যভিচার 
নাই। আধুনিক জীবতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ সংবিভাগাদি যে চতুর্বধ শরীরোৎপত্তিমার্গ 
দেখাইয়াছেন, তদ্বারা কি, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, শুদ্ধ একরাপ শক্তি হইতে 
শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে? স্তট্রীশক্তি ও পুংশক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তিরমৈথুন-__ 
সংযোগ সন্বত্র আবশ্যক হয় নাঃ স্থুলভাবেই হইক, অথবা সুম্ষ্রভাবেই হউক, 
শরীরোৎপত্তিতে স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তির মৈথুন যে, আবশ্যক, 
বৈজ্ঞানিকগণকেও তাহা স্বীকার কবিতে হইবে। ফ্রান্দেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত 
“বেনেট্‌ (5. 81781) বলিয়াছেন, জীবাণুদিগের মধ্যেও মৈথুন (0929121101) হয়, 
জীবাণুর শরীরও মৈথুনজ। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস পুতীভূত ফান্ট 
হইতে সন্ভৃত (7045019) কীটসমূহ অমৈথুনজ। পণ্ডিত এরেনবর্গই (61059170919) 
বৈজ্ঞানিকদিগের হৃদয়ে এবন্প্রকার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছিলেন। শুদ্ধ অণুদৈর্ঘ্য 
বা লম্বসংবিভাগ (10791101751 15515511)-দ্বারাই উক্ত কীটসযুহের 
শরীরোৎপ্ুত্তি হয়, পুবের্ব অনেকেই এইরূপ মত পোষণ করিতেন, এবং এখনও 
করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত এই ভ্রান্তিমূলক মতসম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন উত্থাপন 
বা ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। পণ্ডিত এএম্‌ বলবিয়ানী” (4. 8915151) প্রথমতঃ 
এই মতের ভ্রান্তত্ব প্রদর্শনপূকর্বক ফান্টসন্তৃত কীটসমূহও যে, মৈথুনজ, তাহা সপ্রমাণ 
করেন।* পণ্ডিত কার্সেন্টার (0587091/61, 14.0.) বলিয়াছেন, উদ্ভিদ ও ক্ষুদ্রতম 
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১৭২ পরলোক । 


জীবজাতি মধ্যে সঙ্গম ব্যতিরেকে বীজরাশি হইতে মুকুলপ্রস্ফুটন প্রক্রিয়া 
বিশেষদ্বারা বহু স্বতম্থ জীবের সন্তান হইয়া থাকে। মুকুল বা কোরকসমূহ প্রথমতঃ 
বীজদ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তৎপরে অল্প অল্প করিয়া বীজ নির্ভরতা ত্যাগ পূর্বক উহা 
হইতে পৃথগ্ভূত হয়, এবং স্বতন্ত্রভাবে জৈবকার্ধ্য আরন্ত করে। এইরূপ 
জীবোৎপত্তিরীতি, এবং কোবসংবিভাগপূব্বক জীবোৎপত্তিরীতি বস্তুতঃ একরূপ 
মনে করিতে পারা যায়। 

অতএব মহর্ষি গোতম যে, মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি, শরীরোৎপত্তিতে এই 
উভয়েরই নিমিত্তত্ব আছে, এই কথা বলিয়াছেন, তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে। বিশ্বজগতের 
প্রত্যেক অণুই স্ট্রীশক্তি ও পুংশক্তির মিলিতমূর্তি। রাসায়নিক সংযোগ, অণুসকল্গের 
মৈথুন, জল, বাম্প প্রভৃতিও ব্যাপকদৃষ্টিতে দেখিলে, প্রতিপন্ন হইবে, অমৈথুনজ 
নহে। অক্সিজেন্, ও হাইড্রোজেনের' মৈথুন হইতে জলের উৎপত্তি হইয়া থাকে. 
আবার ইহাও স্বীকার্ধ্য যে, জল কারণ উক্ত পদার্থদ্ধয়ে জলোৎপাদনসামর্থ্-_ 
জল-জননশক্তি সৃম্ম্নভাবে বিদ্যমান না থাকিলে, উহারা জলোৎপাদনে সমর্থ হইত 
না। 

মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, যাহাতে_যে আয়তনে বাহ্যজ্ঞান আছে, তাহাই 
শরীর” (0199171577)-পদবাচ্য হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। জীবাত্মার যাহা 
ভোগায়তন, তাহাই শরীর-পদবাচ্য, বুঝিতে হইবে। অন্তঃসজ্ঞাবিশিষ্ট বৃক্ষ, গুল্ম, 
লতা, ওষধি, বনস্পতি, তৃণ ইত্যাদি ইহাদেরও ভোক্তু-ভোগায়তনত্ব আছে, ইহারাও 
ভোক্ডু -ভোণায়তন-সন্বন্ধবিশিষ্ট।* 

বাৎস্যায়নমূনি বীজ” বলিতে ধর্ম্মাধন্ম বিশেষ-সহিত, বিশিষ্ট-বিশিষ্টভাবে 
সহিবেশিত অণুসমূহকেই লক্ষ্য করিরাকো। শোণিত ও শুক্র যে, এতদতিরক্ত 
পদার্থ নহে, পুর্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিমৎ অগুজ, জীবজ, এবং 
উতিজ্জ্র, প্রধানতঃ এই ব্রিবিধ শরীরবীজের কথা বলিয়াছেন! ধন্ম্াধঙ্ত্বিশেষ- 
সহিত বিশিষ্ট-বিশিষ্টভাবে সবিবেশিত অণুপুঞ্জকেই যে, শ্রুতি উক্তস্থলে 'বীজ' 
বলিয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে। কর্মমনিরপেক্ষ ভূত-সকল হইতে জড় 
মূর্তরপদার্থের উৎ্পন্তিনিয়মানুসারে শরীরেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে, শরীরের 
উৎপন্তিতে বিশিষ্ট পুর্র্বকর্ম্মাপেক্ষার স্বীকার অনর্থক, নাডিকদিগের এইরূপ মতের 
অসিদ্ধত্ব প্রদর্শনার্থ প্রবৃত্ত হইয়া, মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, শরীরের উৎপত্তি 
বীজপৃবর্বক, মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি, এই উভয়ের সংযোগ হইতে শরীরের উৎপত্তি 


সা এ 
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* “ন বাহ্যবুদ্ধিনিযমো বৃক্ষগুল্ম লতৌবধিবনম্পতিতৃণবীক্ধাদীনামপি ভোক্ভু ভোগায়তনত্বং 
প্ববৎ।”-- সাং, দং, ৫/১২/১ 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ১৭৩ 


হয় না। অতএব মহর্ষি গোতম যদুদ্দেশ্যে শরীরোৎপত্তি বীজপৃবর্বক' এইকথা 
বলিয়াছেন, অযোনিজ শরীরোৎপত্তির দৃষ্টান্ত তদুদ্দেশাসিদ্ধিপথের প্রতিবন্ধক নহে। 

পাষাণাদিস মূর্তিও অণুসমূহের সম্মুচ্ছন (901539001) হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয় বটে, কিন্তু শরীরের উৎপত্তি ও উপচয় (31917), এবং পাষাণাদির মূর্তির 
উৎপত্তি ও উপচয় একরপ নিয়মে হয় না। মাতার ভুক্ত ও পীত আহারের পরিপাক 
হইতে রসাদির উৎপত্তি হয়, এই রসাদিদ্বারা গর্ভাশয়স্থ বীজের উপচয় হইয়া থাকে। 
কলল, কণডর, মাংস, পেশী, স্বায়ু যকৃৎ ফুস্ফুস্‌ প্রভৃতি যে, শরীরারস্তক বীজ 
বা শোণিত-শুক্রেরই পরিণামভেদ তাহানতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু কথা 
হইতেছে, এক অবিশেষ কারণ হইতে কিরূপে পৃথক্‌ পৃথক্‌ শরীরাবয়বের পরিণাম 
হইয়া থাকে? অণুসমূহের সংখ্যা ও সন্নিবেশাভেদাকে যদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ শরীরাবয়বের 
পরিণামহেতু বলা যায়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য হইবে, অণুসকল যে, পৃথক্‌ 
পৃথকৃভাবে সন্নিবেশিত হয়, তাহা কি নিষ্কারণ? ক্রমবিকাশবাদিগণ বলেন, প্রাকৃতিক 
নির্বাচনই অণুসমূহের যথাপ্রয়োজন ভিন্র-ভিন্নভাবে সন্নিবেশিত হইলে, যে যে 
রাপ ক্রিয়া নিম্পাদিত হইবে, সেই সেইরূপ ক্রিয়া নিম্পাদনের জন্য ইহারা প্রকৃতির 
প্রেরণায় সেই সেই ভাবে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। 

ব্রমবিকাশবাদিগণের প্রাকৃতিক নিব্বাচন” (21021 59190101017) নামক 
কারণতত্বের স্বরূপ কি, পূর্ব সংক্ষেপে তাহা জানান হইয়াছে, ক্রমবিকাশবাদিগণ 
যাহাকে সর্বপ্রকার পরিণামের সাধারণকারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, প্রাচ্য 
দার্শনিকেরা কি, তাহার রূপ দেখিতে পান নাই,? “ডারুবিন্‌' প্রভৃতি পণ্ডিতগণই 
কি, ইহার আবিষ্কর্তী? 

যাহারা সাংখ্য ও পাতগ্ললদর্শন পাঠ করিয়াছেন, তাহারা অনায়াসেই বুঝিতে 
পারিবেন, যথোক্ত 'প্রাকৃতিক-নিকর্বাচনবাদ" সাংখ্য-পাতপ্রলোপদিষ্ট প্রকৃতি 
স্বাতন্থ্যবাদেরই ছায়া বা বিকৃত রূপ। 

খ্য ও পাতগ্লল যে, প্রকৃতিকে স্বতন্থ বলিয়াছেন; তাহা উক্ত হইয়াছে। সর্বদা 

পরিণত হওয়া, প্রকৃতির স্বভাব, প্রকৃতি সর্বপ্রকার পরিণামসাধনের যোগ্যতাবিশিষ্ট। 
প্রকৃতি সর্বপ্রকার পরিণামসাধনের যোগ্যতাবিশিষ্ট সত্য, তবে ইহাকে ধন্মাধন্মের 
মুখাপেক্ষা করিতে হয়। ধর্ম্মাধন্্ম কি প্রকৃতির প্রয়োজক- প্রবর্তক? কারণ কখন 
কার্য্যদ্বারা প্রবর্তিত-_ চালিত হয় না, অতএব ধর্ম্মাধন্মাদি নিমিত্তসমূহ প্রকৃতি বা 
উপাদানকারণ সকলকে প্রবর্তিত করে না, কেবল প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি করে, 
প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি হইলে, প্রকৃতিসকল আপনা হইতেই স্ব-স্ব বিকার বা কার্যযরূপে 
পরিণত হইয়া থাকে। কৃষকেরা যখন কোন এক জলপূর্ণ ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে 


১৭৪ পরলোক । 


জল প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহারা উপযুক্ত যন্ত্রদ্ধারা স্বভাবতঃ 
নিন্নদেশপ্রবাহী জলের উচ্চভূমির আবরণ ভেদ করিয়া দেয়, এক ক্ষেত্র হইতে 
হয় না। ভৌম আবরণ ভিন্ন হইলে, জল স্বয়ংই ক্ষেত্রান্তরে গমন করিয়া থাকে। 
অপিচ কৃষক ধান্যমূলে পার্থিবাদি রস প্রবেশ করাইতে পারে না, সে ধান্যমূলে 
রস প্রবেশের প্রতিবন্ধক তৃণাদিকে ক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করিয়া ফেলে, প্রতিবন্ধক 
তৃণাদি অপনীত হইলে, রস স্বয়ংই ধান্যশুলে প্রবেশ করে। কৃষক “যুমন ভূমির 
আবরণ, ভেদপুব্বক জলের স্বতঃ প্রবৃত্তির, অথবা তৃণাদির উৎপাটন করিয়া, 
ধানামুলে রস প্রবেশের সহায়তা করে, সেইরূপ ধর্ম প্রতিবন্ধক অধন্মের 
অভিভবপুর্র্কক প্রকৃতি বা উপাদানকারণ সকলকে স্ব-স্ব যোগ্যতানুরূপ কর্ম 
করিবার অবকাশ প্রদান করে। শুদ্ধি ও অশুদ্ধি বা ধন্ম্ম ও অধরন্্ম, ইহারা পরস্পর 
অত্যন্ত বিরুদ্ধপদার্থ, যেখানে শুদ্ধি বা ধর্্ম থাকে, সেখানে অশুদ্ধি বা অধর্মম 
থাকিতে পারে না। অতএব ধন্্ম অধর্্মকে, এবং অধন্ম্ম ধর্মকে বাধা দেয়। ধর্মের 
উৎকর্ষনিবন্ধন নন্দীশ্বর দেবশরীর লাভ করিয়াছিলেন, অপিচ অধন্ম কর্তৃক ধর্ম 
অভিভূত হওয়ার, ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত নহুষের অধন্মপ্রধান সর্পশরীর প্রাপ্তি 
হইয়াছিল।* 

রাজকুমার নন্দীম্বর না মরিয়াই, অতুযুৎ্কট তপঃ-প্রভাবে দেবশরীর প্রাপ্ত 
হইয়ািলেন, নহুষ শাপবশতঃ সর্পশরীর ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব 
হয়? মনুষ্যশরীরের উপাদান একরূপ, দেবাদিশরীরের উপাদান অন্যরূপ। একরূপ 
কারণ হইতে কি প্রকারে ভিন্নরূপকাবেরি উৎপত্তি হইবে? পতর্জলিদেব এতদুর্তরে 
বলিয়াছেন, জাত্যন্তর-পরিণাম প্রকৃতির আপুরণ--অনুপ্রবেশবশতঃ হইয়া থাকে, 
অর্থাৎ পুব্্বপরিণামের (মনুষ্যাদিদেহোন্রিয়ের) অপায়_অপগম হইয়া, উতর- 
পরিণামের (দেব তির্য্যক্‌ প্রভৃতি শরীরেন্দ্িয়ের) আবির্ভাব, অপুর্ব যোহা ছিল 
না, যাহা পরে হইবে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অবরবসকলের আপুরণ_ অনুপ্রবেশ- 
নিবন্ধন হয়। শরীরের প্রকৃতি পঞ্চভূত, এবং ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি অস্মিতা অহংকার), 
এই পঞ্চভূত ও অস্মিতা ধন্মধিন্মারূপ নিমিত্তের বশবর্তী হইয়া, মনুষ্যাদি শরীর 
ও ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া থাকে। যে উপাদান বা প্রকৃতিদ্বারা মনুষ্যশরীর গঠিত 
হয়, ঠিক সেই উপাদান বা প্রকৃতি দ্বারা দেবতির্যগাদির শরীর গঠিত হয় না 
সত্য, তবে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত অবং অস্মিতা, ইহারা যথাক্রমে শরীব ও 
ইন্দ্রিয়মাত্রের সাধারণ উপাদান বা প্রকৃতি। প্রকৃতির সর্ধব্র সর্বপ্রকার পরিণাম 
সাধনের যোগ্যতা আছে, কেবল ধর্মাধন্ত্মাদি নিমিতুসমূহদ্বারা প্রতিবদ্ধ হওয়ায়, 


*. “নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।”--পাং দং। 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ১৭৫ 


ইনি সব্ব্বব্র সর্বপ্রকার পরিণাম সাধন করিতে পারেন না, নিমিত্ভের বাধা বিদূরিত 
হইলেই, ইনি সব্র্বত্র সর্বপ্রকার পরিণামসাধনে সমর্থা হইয়া থাকেন।* 
ধর্ম্মাধন্ম্মাদি নিমিত্ৃদ্বারা বাধিত হওয়ায়, ইনি সর্বত্র সর্বপ্রকার পরিণাম সাধন 
জগতে যে সতোর রূপ দেখাইতেছে, মনে হয়, সে সত্যের রূপ উন্নতম্মন্য 
আধুনিক গ্রহণ করিয়াছেন। মনুষ্যশরীরকে বিশ্লেষ করিলে, হাইড্রোজেন» 
অক্সিজেন” নাইট্রোজেন” ও কার্ব্বন্‌” প্রধানতঃ এই চারিটী রূঢ় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া 
যায়ঃ পম্থাদি ইতর জীববৃন্দের শরীরেরও ইহারাই উপাদান, ইহারাই প্রকৃতি, 
করিলেও, হাইড্রোজেনাদি রুঢ়পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
শারীরযন্্সমূহের একক (01 0 01091152911017) রাপে গৃহীত শেল (0291)- 
দ্রব্ও যথোক্ত রাসায়নিক রূঢ়পদার্থ সমূহেরই সাংযৌগিক। হাইড্রোজেনাদি 
রূটুপদার্থ নিচয় সর্বপ্রকার স্থাবর ও জঙ্গম শরীরের সাধারণ উপাদান হইলেও, 
উহাদের মাত্রা ও সন্নিবেশাদির ভেদবশতঃ বিবিধ বিচিত্র শরীরের পরিণাম হইয়া 
থাকে, পরস্পর ভিন্নধন্ম-বিশিষ্ট বহ্দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। কোন কার্য্যই নিক্কারণ 
হয় না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে, সকল বিকার বা কাযপিদার্থের সাধারণ 
উপাদান একরাপ হইলেও যে, পরস্পর ভিন্ন-ধন্মক্রান্ত বিবিধ কার্যের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে, তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। শাস্ত্র ধন্ম্মাধন্ম্ম, অদৃষ্ট বা পূর্র্বকর্্মকেই 
বিশিষ্ট কার্যোৎপত্তির বিশিষ্ট বা অসাধারণ কারণ বলিয়াছেন। হাইড্রোজেনাদি 
যে, সর্বপ্রকার কার্ধোর সাধারণ উপাদান কারণ, রাসায়নিন্০ পশ্তিভগণকে তাহা 
অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে, হাইড্রোজেনাদি যে, সর্বত্র সমান মাত্রায় ও একভাবে 
সন্নিবেশিত হয় না, তাহাও অবশ্য স্বীকার্য্য, সন্দেহ নাই। হাইড্রোজেনাদি যে, 
সব্ব্বত্র সমানমাত্রায় ও সমভাবে সন্নিবেশিত হয় না, তাহার কারণ কি, রসায়নশাস্ত্ 
এই প্রশ্নের তৌহার প্রতিপাদ্য বিষয় নহে বলিয়া) সমাধানের চেষ্টা করেন নাই। 
শক্তিসাতত্যতত্দ্বারা ইহার যে, কোনরূপ সমাধান হয় না, ভাহা নিঃসন্দেহ। 
'ত্রমবিকাশবাদিগণ পৃবের্ব উক্ত হইয়াছে, উক্তপ্রশ্নের সমাধানার্থ প্রাকৃতিক 
নিব্্বচিনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক বেন্‌ (210. 88৭) সহকারি 
কারণ (0০01০০9107)-সহিত শক্তিসাতত্যকে সর্বপ্রকার বিচিত্র কার্ষের কারণ 
* “জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।”-_ পা, দং, কৈ, পা ২ সুন্র। 


“পূর্বপরিণামাপায়ে উত্তরপরিণামোপজনক্তেষামপুবর্বাবয়বানুপ্রবেশাত্ুবতি কারেন্ডিয়প্রকৃতয়শ্চ 
স্বং স্বং বিকারমনুগৃহত্ত্াপূরেণ ধন্মাদিনিমিন্তমপেক্ষমাণা ইতি।” _যোগসুত্রভাষ্য। 


১৭৬ পরলোক । 


বলিয়াছেন। অধ্যাপক বেন্‌ সহকারিকারণের নাম গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু 
ইহার স্বরূপ কি, তাহা বলেন নাই। পূর্রবকন্মসিংস্কারই যে, সহকারিকারণের 
স্বরূপ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কম্মসংসকারই যে, সহকারিকারণের স্বরূপ, 
হাব্বার্ড স্পেনসার প্রভৃতি চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের গ্রন্থ পাঠ করিলেও, তাহা 
জানিতে পারা যায় বটে, কিন্তু শক্তি-সাতত্য ও বর্তমান জন্মের কর্্মসংস্কার, 
এই দুইটী দ্বারাও বিশ্বের কারণ তত্ব সম্যগ্রূপে ব্যাখ্যাত হয় না, কর্মের 
না। ক্রমাভিব্যক্তি, পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসারের মতে, অবুদ্ধিপূর্র্কক যান্থিকব্যাপার 
ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সাম্যভাবের অস্থায়িত্ব 01751901101 11077990917945) এবং 
আগন্ডক বা নৈমিত্তিক (0090911) শক্তির ক্রিয়াসমূহের গুণন (14111011051) 
91 11)9 60905) পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসারের মতে এই দুইটী নিয়মদ্বারাই 
ক্রমবিকাশ (65০1401) সংঘটিত হইয়া থাকে। ভগবান্‌ বেদব্যাস বলিয়াছেন, 
(যোগসূত্র ভাষ্য-দরষ্টব্য) গুণবৃত্ত জড়বর্গ, ক্ষণকালও ধর্ম লক্ষণ ও অবস্থা- 
পরিণাম বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, পরিণামশীলতাই জড়বর্ণের- 
ত্রিগুণাত্মক পদার্থজাতের স্বভাব, এবং এই স্বভাবই উহাদের প্রবৃত্তির কারণ। 
বিজ্ঞানের নয়নে যথাযথভাবে পতিত হয় নাই, ক্রমবিকাশবাদিগণের “প্রাকৃতিক 
নিবর্বাচন”, আমাদের বিশ্বাস, সেই সত্যেরই পরিচ্ছিন্ন বা মলিন প্রতিবিস্ব। কিন্তু 
হইলে কি হয়, এদিনে, বিশেষতঃ এ দেশে, এ সত্যের প্রকৃত রূপ দেখিবার 
কে প্রার্থী? কে অধিকারী? পরমকারুণিক ভগবান্‌ পতগঞ্জলিদেবের এই উপদেশ 
প্রকৃত কল্যাণাথার পরমহিতকর, সত্যানুসন্ধায়ীর ইপ্সিততম, ভবরোগ-মুমুক্ষুর 
অমোঘ ভেষজ। হাব্ব্ঠ স্পেন্সার, বেন্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শক্তিসাতত্যকেই 
(116 09151519108 ০0 0106 01 0010991৬011017 01 97819) ক্রমাভিব্যর্তির 
প্রধান কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক বেন্‌ (2701. 8917) বলিয়াছেন, 
ইদানীং শক্তিসমূহের ইতরেতর সম্বন্ধ বা শক্তিসাতত্যতত্বের আবিষ্কারদ্বারা 
কার্যয-কারণভাবের স্বরীপ নিরূপণ বিষয়ে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে।* “সংঘাত বা 
কায়ধ্যহের সমষ্টিভূত শক্তির পরিমাণ শক্তিসমূহের অন্যোন্য ক্রিয়াবশতঃ 
পরিবর্তিত হইলেও, তত্তঃ বর্ধিত বা অপেত হয় না, তত্বৃতঃ উহারা একভাবেই 
থাকে» শক্তিসাতত্যের ইহাই স্বরূাপ। রসায়নশাস্ত্র রাসায়নিক পরিণামের যে 
সকল নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের চরম-সামান্য ভাব (611177915 
*.:4/ 01521 802105, 0) 07003 ০01 ৬154110 0894550101 13 77803 ০% 09 


17100911 015০০৬/৪1/ ০009 1988/1021780 0০010918001 ০01 0709 ০0 
0০017591590101 ০0 27810. 10010, 7011 11,705 29 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ১৭৭ 


99161911291101) শক্তিসাতত্য নিয়মেরই অন্তর্ভূত। প্রত্যেক বিকার বা পরিণামই 
শক্তিসাতত্য নিয়মের শাসনাধীন। প্রত্যেক বিকার বা পরিণামই শক্তিসাতত্য 
নিয়মের শাসনাধীন বটে, তবে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, শক্তিসাতত্য-নিয়ম, 
নিমিত্ত বা সহকারিকারণের নিয়মসমূহকে সহায়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।* 
পণ্ডিত স্ট্যালো” বলিয়াছেন, “ক্রিয়াশীল বা প্রবৃত্তিশক্তির (67619) ০ 17011017) 
স্থিতিশীলশক্তির বা সংস্কাররূপে (25 97819)/ ০1 1[১9911017), সুম্ল্লাবস্থায় 
অবস্থান-যোগ্যতা আছে, এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রাকৃতিক পরিণামের ও 
ইহার নানাবিধত্বের উপপত্তি হয় না। অণুসন্মুচ্ছনের, অণুসমূহের ঘনীভাব 
ধারণের আপেক্ষিক নিত্যত্ব রাসায়নিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, স্ফটিক-বিপরিণাম 
(07515105910), ওুততিদ্‌ ও জৈবশরীরোৎপত্তি, এই সকলই ক্রিয়াশীল শক্তির 
স্থিতিশীল-শক্তিরূপে তন্ববস্থায় অবস্থানযোগ্যতাপেক্ষ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের 
এই সকল কথা কি, “সত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতি হইতেই 
সব্ব্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে, পরিণাম মাত্রেই ত্রিগুণাত্মকা, প্রকৃতি 
সব্ববিকারজননী, প্রকৃতি নিত্যা, প্রকৃতি সব্ববিকারজননী সত্য, তবে ইহাকে 
ধন্মমাধন্মের (00119081015) মুখাপেক্ষা করিতে হয়, ধর্ম বা শক্তির শান্ত, উদিত 
ও অব্যপদেশ্য, এই ত্রিবিধ অবস্থা আছে, ইত্যাদি শাস্ত্রোপদেশ সমূহেরই 
প্রতিধবনি নহেঃ রসায়নশাস্ত্র হাইড্রোজেনাদি কতিপয় রূঢ় পদার্থকে বিশ্বজগতের 
সর্বপ্রকার পরিণামের উপাদানরূপে মহাভাষ্যকার ভগবান্‌ পতগঞ্জলিদেবও “স্ত্িয়াং 
” এই পাণিনীয় সৃত্রের ভাবষ্যে অবিকল এইকথা বলিয়াছেন। “আগন্তক বা 
নৈমিত্তিক শক্তির ক্রিয়াসমূহের গুণন”, কম্মসিংস্কারেরই বাচক। অতএব পণ্ডিত 
হাব্বার্ট স্পেন্সার ব্রমবিকাশের যে দৃইটী নিয়মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহারা 
যে, “সর্ববিকারজননসমর্থা, নিত্যপরিণামিনী, ধন্মধিন্মাপেক্ষমাণা প্রকৃতি হইতে 
সর্বপ্রকার পরিণাম। সংঘটিত হইয়া থাকে» পাতপ্জল-ব্যাখ্যাত এই ব্যাপক 
নিয়মেরই অর্তভূত, তাহা নিশ্চিত। আধুনিক ক্রমবিকাশবাদিগণের ধন্মাধন্্মাদি 
নিমিত্তকারণসমূহের দিকে বিশেষ দৃষ্টি পড়ে নাই বলিয়া, ইহাদের প্রাকৃতিক 
নিব্বাচনবাদ” বিকলাঙ্গ হইয়া আছে। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, “প্রকৃতির সর্বত্রই 
সর্বপ্রকার পরিণাম সাধনের যোগ্যতা আছে, তবে ধর্ম ও অধর্্মরূপ নিমিত্তের 
প্রতিবন্ধকতাবশতঃ ইনি স্বর সর্বপ্রকার পরিণাম সাধন করিতে পারেন না। 
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১৭৮ পরলোক । 


এই কথা অনেকেরই আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু 
আমাদের বিশ্বাস, একটু নিবিষ্টচিন্তে চিন্তা করিলে, এইরূপ বোধের অমুলকত 
প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব। পরিদৃশ্যমান বিবিধ বিচিত্র কম্মশিক্তির মূল কারণ বা প্রকৃতি 
যে, সাধারণ, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পরমাণুই হউক, 
ব্রিগুণাত্িকা প্রকৃতিই হউক, নবীন রসায়নশাস্ত্রের হাইড্রোজেনাদি রূঢ় পদার্থজাতই 
হউক, অথবা শক্তিই (20709) হউক, ইহাদের মধ্যে কোন না কোন পদার্থকে 
দার্শনিকগণ সব্বকার্যের সাধারণ উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা 
সব্র্বকার্য্যের সাধারণ উপাদান, তাহাকে সব্র্ব-বিকার-হেতু, সর্বপ্রকার 
পরিণামসাধনের যোগ্যতাবিশিষ্ট বলা নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত। যাহা সর্বপ্রকার 
পরিণামসাধনের যোগ্যতাবিশিষ্ট, তাহা যদি কোন প্রতিবন্ধক কারণ দ্বারা বাধিত 
না হয়, তবে সর্বত্র সব্বপ্রকার পরিণাম সাধন করিতে পারিবে না কেন? প্রকৃতি 
সর্বপ্রকার পরিণামসাধনের যোগ্যতাবিশিষ্ট হইয়াও, যখন সর্ববত্র সর্বপ্রকার 
পরিণামসাধন করিতে পারেন না, তখন মানিতে হইবে, প্রকৃতি কোন না কোন 
নিমিত্তদ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়াই সবর্বত্র সর্বপ্রকার পরিণামসাধনে অপারগ হইয়া 
থাকেন, অপিচ প্রকৃতির এই প্রতিবন্ধক নিমিত্ত অপনীত হইলে, ইনি স্বয়ং 
সর্বত্র সর্বপ্রকার পরিণাম সাধন করিতে সমর্থা হয়েন। প্রাকৃতিক নিবর্বাচনকে 
যদি একমাত্র কারণ বলা যায়, তাহা হইলে, প্রকৃতি কাহাকেও যোগ্য, কাহাকেও 
যোগ্যতর, কাহাকেও যোগ্যতম, এবং কাহাকেও অযোগ্য, অযোগ্যতর ও 
অযোগ্যতম করেন কেন, এ প্রশ্নের কোনরূপ মীমাংসা হয় না, তাহা হইলে, 
প্রকৃতিকে যদৃচ্ছাচারিণী বলিতে হয়। প্রকৃতিকে যদৃচ্ছাচারিণী বলিয়া মানিলেও, 
সংশয় নিরত্ত হয় কৈ? প্রকৃতিকে যদৃচ্ছাচারিণী বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া, দার্শনিক- 
বৈজ্ঞানিকের পক্ষে অসম্ভব, নির্নিমিত্তবাদ দর্শন-বিজ্ঞানের অপবাদ, বরং 
অনির্্বাচ্যবাদের শরণ গ্রহণ কর্তব্য, তথাপি নির্নিমত্তবাদের আশ্রয় লওয়া 
দার্শনক ও বৈজ্ঞানিকের কদাচ কর্তব্য নহে। মর্ত্যধামে জ্ঞান-বিজ্ঞানবিশিষ্ট, 
হিতাহিত বিবেকক্ষম মনুষ্যজাতিই উৎকৃষ্ট জীব, সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্রতম কীট, 
মৎস্য, সরীসৃপ ইত্যাদি ইহারাও যে প্রকৃতিগর্ভপ্রসূত, মনুষ্যও সেই 
প্রকৃতিগর্ভজাত, প্রকৃতি অযোগ্য ক্ষুদ্রতম কীটাদির জননী, আবার যোগ্য 
মনুষ্যজাতিরও প্রসবিত্রী। প্রকৃতি যখন যোগ্য ও অযোগ্য, এই দ্বিবিধ প্রজাই 
প্রসব করিতে পারেন, তখন ইনি প্রথমেই যোগ্য প্রজা প্রসব করেন না কেন? 
জননী শক্তিসত্বে, বিনা কারণে সন্তানদিগকে দুঃখপ্রদান করেন, ইহা ভাবিতেও 
হাদয় ব্যথিত হয়। “প্রাকৃতিক নিবর্বাচন' (81051 919010), এই শব্দের 
ক্রমবিকাশবাদিগণ যে সকল অর্থের কল্পনা করিয়া থাকেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনে, 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ১৭৯ 


সেই সকল অর্থের উপপত্তি কিরূপে হয়, ইহারা তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য 
বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। প্রকৃতি” (51019) ইহাদের দৃষ্টিতে অচেতন, অন্ধ, 
কিন্তু প্রকৃতিতে ইহারা যেসকল শক্তি বা ধর্মের আরোপ করেন, তাহাদের স্বরূপ 
চিন্তা করিলে প্রতীতি হয়, প্রকৃতি চৈতন্য-বিহীন বা অন্ধ নহেন, সেই সকল : 
শক্তিকে জড়াত্মক বা অন্ধরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। প্রকৃতি বিবেকশক্তি- 
শূন্য, সংকল্পশক্তি-বিরহিত, সম্পূর্ণতঃ অন্ধ, অতএব বুদ্ধিপূর্্বক কর্ম্ম করিতে 
অপারগ, অথচ ইনি স্বয়ং যথাপ্রয়োজন সংবিভক্ত হইয়া থাকেন, (৪1419 
01919119110 11613910, বিবিধ বিচিত্র চেতনোচিত কর্ম্ম করিতে ইনি পারগ, 
সপ্রয়োজনবৎ কর্ম করিয়া থাকেন যোগ্যতমকে রক্ষা করেন, অযোগ্যকে 
দুঃখ দেন বা সংহার করেন, এইসকল কথার প্রকৃত অর্থ কি, আমরা তাহা 
বুঝিতে পারি না। সাংখ্য পাতঞ্জলও প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়াছেন বর্টে, প্রকৃতি 
ইহাদের দৃষ্টিতেও যে, অন্ধরূপে পতিত হইয়াছেন, তাহা সত্য, তথাপি ইহারা 
চিচ্ছক্তির স্বতন্থ অ্তিত্ব মানিয়াছেন, চৈতন্যের সম্নিধাননিমিত্তক অধিষ্ঠাতৃত্ব 
স্বীকার করিয়াছেন, সৃষ্টি পালন ও সংহার কার্য্য-নিষ্পাদক ব্রহ্মাদির (ব্রহ্মা, বিষুঃ 
ও মহেশ্বরের) অস্তিত্ব অভ্যপগম করিয়াছেন, কন্ম্েরে অনাদিত্ব অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। অতএব সাংখ্য-পাতঞ্জলের উপদেশ আমাদের কাছে এইরূপ দুর্বোধ্য 
হয় না। ডারুবিনের সিদ্ধান্তের মূলস্বরূপ প্রাকৃতিক নিবর্বাচন (3915! 
581901101) একদিকে সঙ্গতিশ্রবণতা (84590191107) ও সন্ততিপ্রবণতার-__ 
অপত্যে সংক্রমণশীলতার (71616501) এবং অন্যদিকে সত্তা সংরক্ষণচেষ্টার__ 
জীবনসংগ্রামের (91893016101 ৪১15191709) উপরি প্রতিষ্ঠিত। পৈতৃকধর্মের 
অপত্যে সংক্রমণ, এবং সঙ্গতি__সংযোজন, পণ্ডিত লামার্ক জীবের 
ক্রমাভিব্যক্তির এই দুইটী নিয়ম অবগত ছিলেন। অপত্যসঞ্ধরণনিয়ম (1৪% ০ 
16181) সাজাত্যের, এবং সঙ্গতিনিয়ম (1৪৬ 06 50910181101) বৈজাত্যের 
মূলপ্রবর্তক। আন্তর বা কৈদ্দ্রিক, এবং বাহ্য বা পারিধি, এই দ্বিবিধ প্রকৃতিদ্বারা 
শরীরের জন্মাদি বিকার হইয়া থাকে। আন্তরপ্রকৃতি সাজাত্যসংরক্ষণ 
(00156৪) এবং বাহ্য প্রকৃতি বৈজাত্য বা বিকার (/51121101) উৎপাদন 
করিয়া থাকে। বাহ্যপ্রকৃতি বস্ততঃ আন্তরপ্রকৃতির মুখাপেক্ষা করে। ভগবান্‌ 
পতগ্জলিদেব বলিয়াছেন (পূর্বে উক্ত হইয়াছে), প্রকৃতির আপূরণ হইতে 
জাত্যন্তর পরিণাম হয়ে বটে, কিন্তু প্রকৃতি ধন্ম্াধন্ম্েরে অপেক্ষাপূর্বক পরিণাম 
সাধন করেন, যদৃচ্ছাক্রমে করেন না। আন্তরপ্রকৃতি ও বাহ্যপ্রকৃতি মূলতঃ এক, 
ইহারা দুইটী স্বতন্ত্রপদার্থ নহে। এক মুলপ্রকৃতি ধর্ম্মাধর্মসংস্কার বিশেষদ্বারা 


১৮০ পরলোক । 


পরিচ্ছিন্ন হইয়াই, ভিন্ন ভিন্ন আন্তরপ্রকৃতিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। বিকার 
(/৪1781101) নির্দিষ্ট নিয়মাধীন। শুদ্ধ সঙ্গতির (/081012101) নিয়মবশবর্তী 
হইয়া, আত্রবৃক্ষ একেবারে কন্টকীবৃক্ষে পরিণত হইয়া যায় না। আশ্রবীজ ও 
কন্টকীবীজ, এই উভয়ের সমীপেই বাহ্যপ্রকৃতি এক, কিন্তু আশ্রবীজকে 


জপ 


জিত 5 


বাহ্যপ্রকৃতি যাহা দেন, কন্টকীবীজকে অবিকল তাহা দেন না কেন? আশ্বীজ 
থাকেন। অতএব ধর্ম্মাধর্ম-পূর্বকিন্ম, সংস্কার বা অদৃছুই উন্নতি ও অবনতির 


মূল, জাত্যন্তর পরিণামের-বিশেষ বিশেষরূপ বিকারের নিমিত্ত কর্মবৈচিত্রেই সৃষ্টি 
বৈচিত্রের কারণ। 


অধ্যাপক ক্রুস্‌* (01 0. 01585) বলিয়াছেন, ডারুবিনের (09177) প্রাকৃতিক 


নিবর্বাচন” (51019 591901101)) প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যাল্থসের (4910785) উত্ভিদ্‌ 
ও জীববিষয়ক সিদ্ধান্তেরই পরিবর্ধিত রূপ, ডারুবিনের ইহা সম্পূর্ণতঃ 
জন্মাদি পরিণামপদ্ধতি ও পরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের ব্যাপার, এই উভয়ের 
দ্বারা যে, অনেকতঃ সমর্থিত হয়, তাহা আমরা স্বীকার করি, তথাপি ইহা অবশ্য 
বক্তব্য যে, প্রাকৃতিক নিবর্বাচন মুলকারণের, এবং সঙ্গতি ও অপত্যসধ্যারণ-কার্যের 
সহিত ভৌতিকসম্বন্ধের (91/51081 ০0111801101) আবিষ্কারপথ হইতে অদ্যাপি 
বহুদূরে আছে।* অধ্যাপক ক্রিস” (07. 01595) অপিচ বলিয়াছেন, ডারুবিনের 
প্রাকৃতিক নিবর্বচন ও জাত্যন্তর পরিণামবাদের (0251৬417121 07901% ০0 
59160110172 112191711311017 1079091) প্রতিষ্ঠাপক যুক্তিসকলকে পরীক্ষাধীন 
করিলে, ঝটিতি প্রতিপন্ন হয়, অদ্যাপি অনুসন্ধান দ্বারা উহাদের সাক্ষাৎ প্রমাণ 
সমাধিগত হয় নাই, সম্ভবতঃ পরেও হইবে না, কারণ, প্রাকৃতিক নির্বাচন ও 
জাত্যন্তরপরিণামবাদ যে স্বীকৃত বিষয়সমূহের (2০951019195) উপরি প্রতিষ্ঠিত, 
তাহাদিগকে সাক্ষাৎ অনুসন্ধানের অধীন করা যায় না।* 


ত্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ ভিন্ন-ভিন্ন জীবসমূহের মধ্যে অবয়বসন্নিবেশ বা 
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জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ১৮১ 


(91779 ০1 11৬170 51705) দেখিয়া, সকল জীবই যে, এক জাতীয় মূলজীব 
হইতে ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইয়াছে, এইরূপ সিদ্দান্ত করিয়াছেন। বানরের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য দেখিতে ও দেখাইতে 
ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ যারপর নাই আনন্দ অনুভব করেন, বানরের অস্থির সহিত 
মানুষের মস্তিষ্কের সাদৃশ্য প্রদর্শন ব্রমাভিব্যক্তিবাদিগণের উৎসব বিশেষ । বানর, 
কুন্ধুর, মনুষ্য, ব্যাঘ্র ইত্যাদি ভিন্ন-ভিম্ন জীবের বীজভূত শোণিত ও রেতের কি 
রাসায়নিক পরীক্ষা, কি অণুবীক্ষণিক পরীক্ষা, কোন পরীক্ষাদ্বারাই বৈজ্ঞানিকগণ 
পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কারণে যদি 
পার্থক্য না থাকিল, তবে কার্যে এত পার্থক্য হয় কেন? অভিব্যক্ত মানুষের সহিত 
অভিব্যক্ত বানরের যাদৃশ সংস্থানগত সাদৃশ্য প্রত্যক্ষীভূত হয়, অভিব্যক্ত কুকুরের 
সহিত তাদৃশ সংস্থানগত সাম্য লক্ষিত হয় না কেন? একটু নিঝিষ্টচিত্তে চিন্তা 
করিলে, প্রতীতি হয়, উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট জীবসমূহের বীজভূত শোণিত ও রেতের 
মধ্যে ভৌতিক ও রাসায়নিক ধন্মগিত পার্থক্য উপলব্ধি না হইলেও, জৈব-ধর্্ম- 
সম্বন্ধে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। জৈবিক ব্যাপার যদি কেবল আকর্ষণ ও 
বিপ্রকর্ষণ শক্তির কার্ধ্য হইত, শুদ্ধ ভৌতিক ও রাসায়নিক শক্তির পরিণাম হইত, 
তাহা হইলে, ভৌতিক ও রাসায়নিক ধন্মসন্বন্ধে একরূপ শোণিত ও রেতঃ সব্র্ব্র 
একরূপ জীবই উৎপাদন করিত। ভৌতিক ও রাসায়নিক ধন্মসন্বন্ধে পার্থক্য না 
থাকিলেও, বানরের লিঙ্গদেহ ও মানুষের লিঙ্গদেহ অপৃথক্‌ নহে, অপিচ এই 
পার্থক্য প্রথম হইতেই আছে, ইহা শুদ্ধ বাহ্যপ্রকৃতির ক্রিয়ার ফল নহে, মানুষের 
জ্ণাবস্থার এবং বানর কুকুরাদি নিকৃষ্ট জীবের ভ্রণাবস্থার, সৃম্মতর দৃষ্টিতে 
বৈলক্ষণ্য উপলব হইয়া থাকে। প্রকৃতি জীবের ধন্মাধর্মনুসারে ভিন্ন ভিন্নরূপ 
পরিণাম সাধন করেন, ইহাই বস্তত৪ঃ আপত্তি-বিরহতি সংসিদ্ধান্ত। ডাক্তার বীল্‌ 
(01. 1. 95515) অনেকতঃ এই রূপ মতের পক্ষপাতী ।* “যোগ্যতমের পরিত্রাণ, 
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বা ধান্ট্িকের রক্ষা” যে, প্রকৃতির ঈেম্বরের বলিলেই ভাল হয়,) কার্য, তাহা 
সাধুর পরিত্রাণ এবং অধারন্ম্মিকের বিনাশ- দুক্কৃতের সংহার শ্রীভগবানের কার্যা, 
যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধরন্মের বৃদ্ধি হয়, বিশ্বপালক তখনই ধর্মসংস্থাপনার্থ 
নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।* 

প্রাকৃতিক নির্বাচনকে যাহারা জৈবপরিণামের একমাত্র কারণ বলিয়া বুঝিয়াছেন 
ও অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইলাম, 
প্রাকৃতিক নির্বাচন” (51015 59150101) কোন্‌ পদার্থ, আজিও তাহারা এই 
প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে সমর্থ হয়েন নাই। 'যোগ্যতমের পরিত্রাণ” (58৬55| 
০1109111951) প্রাকৃতিক নিবর্বাচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা হইতে পারে না। “যোগ্যতমের 
জীবন রক্ষিত হয়', যোগ্যতম বা জীবনসংগ্রামের অনুকূল সাধনসম্পন্ন জীবিত 
থাকে, এবং তদ্বিপরীত -_ প্রতিকূল সাধনবিশিষ্ট ধবংসপ্রাপ্ত হয়, যাহারা জীবিত 
থাকে, তাহারা নিশ্চয়ই অনুকূল সাধনসম্পন্ন, ইহা তো তথ্যরূপে স্বীকৃত পদার্থের 
শব্দান্তরদ্বারা পুনরুল্লেখ, ইহা প্রাকৃতিক নিব্্বাচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। যাহারা 
জীবিত থাকে, তাহারা যোগ্য, অপিচ তাহাদের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য আছে, 
তাহারাই তাহাদিগকে যোগ্য করিয়াছে, নাত্তিক ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ (হারা অদৃষ্ট 
বা ধন্মাধন্মসংস্কার অঙ্গীকার করেন না, পরলোক মানেন না) দ্বারা ইহা কিরূপে 
সপ্রমাণ হইবে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। প্রাকৃতিক নিবর্বাচনবাদিগণ প্রকৃতি 
(49115) বলিতে কোন্‌ পদার্থকে লক্ষ্য করেন? আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণাত্মক জড়শক্তি 
ও হাইড্রোজেনাদি কতিপয় রূঢপদার্থ, ইহারা জীব উৎপাদন করে, কতিপয় 
জীবকে অনুকূল সাধনসম্পন্ন করে, যোগ্যতমের পরিত্রাণ করে, বৈজ্ঞানিকদিগের 
সুখবোধ্য হইলেও, এসকল কথা আমাদের নিতান্ত দুর্কোধ্যি। কোন জীব অনুকূল 
সাধনসম্পন্ন, কেহ বা প্রতিকূল সাধনবিশিষ্ট হয় কেন, চৈতন্য-নিরপেক্ষ জড়শক্তি 
হইতে জীবনীশক্তির কিরূপে, কোন নিয়মে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, নান্তিক 
ত্রমাভিব্যক্তিবাদীগণ তাহা আমাদিগকে বুঝাইতে পারেন নাই। ক্রমাভিব্যক্তিবাদীরা 
কি, এই সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ চেষ্টা করিয়াছেন? ক্রমাভিবাক্তিবাদী পণ্ডিতগণ 
আমাদের এই সকল কথা শ্রবণপূর্ক নিশ্চয়ই হাস্য করিবেন। ত্রমবিকাশ প্রকৃতির 
স্বভাব, নৈহারিক অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উচ্চাবচ জীবসমূহের অভিব্যক্তি হইয়া 
*. “যদা যদাহি ধর্মসস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 

অত্যুত্থানমধর্মস্য তদাক্সানং সৃজামাহম্‌।। 


পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌। 
ধর্ম্সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।।” -__গীতা। 
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থাকে; ক্রমশঃ অভিব্যজ্যমান জীবপর্বসমূহের মধ্যে কোন জীবপূর্রবপ্রাকৃতিক . 
নিয়মে জীবনসংপ্রামের একেবারে প্রতিকূল সাধনসম্পন্ন, কোন জীবপবর্ষ তাহা 
হইতে কিঞ্চিৎ অনুকূল সাধনসম্পন্ন, এইরূপ উত্তরোত্তর অধিকতর সাধন-সম্পন্ন 
জীবের আবির্ভাব হওয়াই, নৈসর্গিক নিয়ম। অতএব প্রকৃতি কাহাকেও প্রতিকূল 
সাধনসম্পন্গ এবং কাহাকেও অনুকূল সাধনসম্পন্ন করেন কেন, 
ত্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ প্রাগুক্তরূপ প্রশ্ন সমূহের উত্থাপনের অবসর দেন না, যাহারা 
ইহারা অধত্তন জৈবপবের্ধ অবস্থিত বলিয়া থাকেন। 

আধুনিক ব্রমবিকাশবাদের সহিত সাংখ্য-পাতপগ্জলোক্ত পরিণামবাদের কোন্‌ 
কোন্‌ অংশে বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা জানিতে যাইয়া, আমাদের উপলব্ধি হইয়াছে, 
প্রকৃতির আপৃরণ হইতে জাত্যন্তর-পরিণাম হয়, সাংখ্য-পাতঞ্জলের সহিত আধুনিক 
ক্রমাভিব্যক্তিবাদের এই অংশে একটু সাদৃশ্য আছে। “একটু সাদৃশ্য আছে” এই 
কথা বলিলাম কেন? সাংখ্য-পাতঞ্জলের প্রকৃতি ও ব্রমবিকাশবাদের নেচার্‌ 
(91015) সমান পদার্থ নহে; সাংখ্য-পাতপ্চল ধর্ম্াধন্মের অপেক্ষাপূর্রকি প্রকৃতি 
পরিণাম সংঘটিত করিয়া থাকেন, এই কথা বলিয়াছেন, প্রকৃতিকে চৈন্য- 
প্রতিশ্বিত-_ চৈতন্যাধিষ্িত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, প্রকৃতি জীবের ভোগ ও 
মোক্ষের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, সাংখ্য পাতঞ্জলের ইহাই উপদেশ, 
ক্রমবিকাশবাদিগণ এইরূপ কোন কথা বলেন নাই। আমরা তাই বলিয়াছি, “একটু 
সাদৃশ্য আছে'। 

“অবিশেষ, অসম্বন্ধ ও সমানজাতীয় ভাবের অবিচ্ছিন্ন ভেদ ও সংসর্গদ্ধারা 
বিশেষ, সম্বন্ধ ও বিজাতীয়ভাবে পরিণত হওয়ার নাম ক্রমবিকাশ (6০10101)। 
পণ্ডিত হাব্বার্চ স্পেন্সার এই ক্রমবিকাশের স্বরূপ বিস্তারপূর্র্বক বর্ণন করিয়াছেন। 
অব্যক্ত বা সুহ্ষ্ম অবস্থা হইতে ব্যক্ত বা স্থুল অবস্থায় আগমনই বক্রমবিকাশের রূপ। 
দৃ্ুদ্বারা অদৃষ্টের সিদ্ধি হইয়া থাকে। কঠিন, তরল ও বায়বীয়, জড়বস্তর এই 
ব্রিবিধ অবস্থার সহিত আমাদের অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। কঠিনাদি ত্রিবিধ অবস্থার 
তত্বানুসন্ধান করিলে, জানিতে পারা যায়, অণুসমূহের সন্নিবেশগত ভেদই উক্ত 
ত্রিবিধ অবস্থার কারণ। দ্রব্যের কঠিনাবস্থায় অণুসকল পরস্পর গাঢ় বা ঘনভাবে 
সংসুক্ত হয় (21 ০০1787)। তরলাবস্থায় উহাদের (অণুসকলের) সংহতি 
(001195101) শিথিল হয়; এবং বায়বীয় অবস্থাতে উহাদের গতিশীলত্ব অত্যন্ত 
বর্ধিত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, সংসর্গবৃত্তিক বা আকর্ষণাত্মক শক্তি 
(89019091045 (১০৬51) ও ভেদবৃর্তিক বা বিপ্রকর্ষণাত্মক শক্তি (992919155 
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0০91), এই দ্বিবিধ শক্তিই জড়বস্তুসমূহের কঠিনাদি ত্রিবিধ অবস্থার কারণ । 
সংসর্গবৃত্তিক শক্তির প্রবলভাতে অণুসমূহ পরস্পর গাঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়, এবং 
ভেদবৃত্তিক শক্তির প্রবলতাতে উহারা পরস্পর বিপ্রকৃষ্ট হইয়া থাকে। সংসর্গবৃত্তিক 
শক্তির আধিক্যে অণুসমূহ যখন পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হয়, তখন উহাদের গতির হাস, 
এবং ভেদবৃত্তিক শক্তির প্রাবল্যে উহারা যখন পরস্পর বিপ্রকৃষ্ট হয়, তখন গতির 
বৃদ্ধি অবশ্যন্তাবী। অমূর্ত-বস্ত যে, মূর্ত হয়, সংসর্গবৃত্তিক শক্তির প্রবলতাই তাহার 
কারণ, এবং মুর্তবস্তু যে, অধূর্ত হয়, ভেদবৃত্তিক শক্তির আধিক্যই তাহার হেতু। 
জল বাম্প হয়, বাষ্প জল হয়, অপিচ জল হিমশিলা হয়। জলের বাম্পাকার 
ধারণ বিলয়ন-ব্যাপারের (016095107) এবং বাম্পের জলাকার ধারণ বা জলের 
কঠিনাকারে পরিবর্তন সংহননের (0017081181101) দৃষ্টান্ত। সৃষ্টি ও লয়, এই 
সংহনন ও বিলয়ন ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। দৃশ্যমান বস্তজাতে সংহনন ও 

বিলয়ন, অবিরাম এই দ্বিবিধ ক্রিয়া হইতেছে, তবে কালাদি নিমিত্ত-কারণভেদে, 
উক্ত ক্রিয়াদ্ঘয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সপ্রাণ দেহও অণুসমষ্টি, অতএব বলা 
বাহুলা, সপ্রাণ দেহের সৃষ্টি ও লয় যথক্রমে সংহনন ও বিলয়ন ব্যাপার ছাড়া 
আর কিছু নহে, সপ্রাণ দেহেও নিরন্তর সংহনন ও বিলয়ন, এই দ্বিবিধ ক্রিয়া 
চলিতেছে। অপ্রাণ মূর্তদ্রব্যে (1811728150018015) অণুসমুহের সংহনন 
(07159019001) জড়ভাবে (28551/6) হইয়া থাকে, কিন্তু সপ্রাণদেহে সংহনন- 
ব্যাপার একটু স্বতস্থভাবে আহারাণু দ্বারা হয়। অপ্রাণ মূর্তদ্রব্য এবং সপ্রাণদেহের 
বিলয়ন ব্যাপারও (0157150121101) সব্রথা একরূপ নহে, অপ্রাণ মুর্তদ্রব্যের বহিঃ 
পৃষ্ঠের বিলয়ন বাহ্য প্রকৃতিদ্বারা অবশভাবেই হর, সপ্রাণদেহ স্বীয় আন্তর 
শক্তিবিশেষদ্ধারা স্বতন্থভাবে আত্তর বিলয়নকার্যয (/১০1/5171917751 
01577901710) সম্পাদন করিয়া থাকে। পণ্ডিত হাব্বর্টি স্পেন্সার তাহার 
জীববিজ্ঞানে (819199)) প্রথমতঃ শরীরোপাদান ভৌতিক বস্তুসমূহের বিবরণ প্রদান 
করিয়াছেন। শরীরোপাদান ভৌতিক বস্তুসমূহের (0199110 1780191) বিবরণ 
প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া, উত্ত পণ্ডিত 'হাইড্রোজেন* অকৃসিজেন” নাইট্রোজেন” ও 
“কার্বন”, এই চতুব্রধ রূটপদার্থেরই তত্বচিন্তা করিয়াছেন, কারণ, সজীবদেহ 
প্রধানতঃ এই চতুর্ব্বিধ রুঢপদার্থদ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে। হাইড্রোজেনাদি 
চতুবির্ধ রূঢ়পদার্থের মধ্য প্রথম তিনটী হাইড্রোজেন, অক্সিজেন্‌ ও নাইট্রোজেন, 
সাধারণ অবস্থাতে বায়বীয় (9959০945), এবং চতুর্থটী (081001) কঠিন (5904) 
আনিবার বহুবর্বব্যাপীনী চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে, তবে ইদানীং অতিমাত্র তাপপ্রশমনের 
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(6191771918901091211015) সহিত তীব্র আপীড়নদ্বারা, বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদিগকে 
তরলাকারে পরিবর্তিত করিতে পারগ হইয়াছেন। শরীরোপাদানের রূঢ-পদার্থ সকল 
(01991710 919179115) ভিন্ন-ভিন্নরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। কার্রন্‌ হীরক 
(191701), গ্রাফাইট্‌ (91811119) এবং অঙ্গার (01191599।), পরস্পর-ভিন্ন এই 
প্রিবিধাকারে পরিদৃষ্ট হয়। বৈশেষিক দর্শনাচার্্য প্রশত্তপাদ €১) মৃত্প্রকার মমৃত্তিকার 
ভিন্ন-ভিন্নরূপ বিকার ইষ্টকাদি), (২) পাষাণ-_উপল (শিলা), মণি (সূর্য্যকাস্তাদি), 
বজ্র হৌরকাদি), এবং €৩) স্থাবর-_তৃণ, ওষধি প্রভৃতি, এই ব্রিবিধ পার্থিব বিষয়ের 
(পার্থিব পরমাণসমূহের দ্বণুকাদিত্রমে আবদ্ধ কার্যযবিশেষের) উল্লেখ করিয়াছেন। 
কার্বন সুতরাং পার্থিবপদার্থ। শরীরকে (অবশ্য ভূলোকবাসীর শরীর) শাস্ত পৃথিবী- 
ভূতোপাদানক (পৃথিবীভূত হইয়াছে, উপাদান যাহার) বলিয়াছেন। ন্যায়, বৈশেষিক 
ও সাংখ্যমতে পৃথিবীভিন্ন ভূতসকল শরীরের উপাদান নহে, তবে পৃথিবীভিন্ন 
ভূতচতুষ্টায়ের শরীরোৎপত্তিতে নিমিত্তত্ব আছে, পার্থিব শরীরগঠনে জলীয়, তৈজস 
ও বায়বীয় অণুসমূহও যে, পার্থিব অণুসকলের সহিত সংযুক্ত হয়, ইহারা তাহা 
স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তমতে শরীর পাঞ্চভৌতিক। আয়ুবের্দও শরীরকে 
পাঞ্চভৌতিক বলিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্যে ভগবান্‌ বেদব্যাস সত্ত্বাদি 
গুণত্রয়ের স্বরূপ প্রদর্শন করিবার সময়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে 
আমরা “গুণত্রয় সমান জাতীয়রূপে কার্যযের সমবায়িকারণ (0০০11191611 29159), 
এবং অসমানজাতীয়রূপে নিমিত্তকারণ (6110191০৪43) হয়, এই উপদেশেও 
প্রাপ্ত হইয়াছি। 'অক্সিজেন্‌, ও “হাইড্রোজেন্” এই পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্মিলন 
জল উৎপন্ন হয়। অক্সিজেন' ও হাইড্রোজেন্‌ এই উভয়কেই জলের উপাদান 
কারণ বলা যার না! অসমানজাতীয় পদার্থসমূহ সমবায়িকারণ হইতে পারে না। 
ন্যায়বৈশেধিক ও সাংখ্যদর্শন পৃথিবীকে যে, শরীরের উপাদানকারণ বলিয়াছেন, 
অসমানজাতীয়পদার্থ উপাদান বা সমবাধিকারণ হইতে পারে না, ইহাই সম্ভবতঃ 
তাহার কারণ। সাংযৌগিক (০০017199879) বস্তু যে সকল বিজাতীয় ঘটকাবয়বের 
(০0110019119) রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয়, উহাতে সেই সকল 
ঘটকাবয়বদ্রব্য-বিলক্ষণ গুণের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, 
শরীরে যখন ঘটকাবয়ব-দ্রব্যের বিলক্ষণ গুণের প্রাদুর্ভাব হয় না, তখন স্বীকার 
করিতে হইবে, পার্থিব অণুসমূহই শরীরের উপাদান বা সমবায়িকারণ, এবং অন্যান্য 
ভৌতিক অণুসমূহ নিমিত্তকারণ।* মহর্ষি গৌতম এবং কপিলও এইরূপ কথা 
বলিয়াছেন, কপিল বলিয়াছেন ভিন্ন জাতীয় দ্রব্সমুহের উপাদানত্ব_ 


*  “গুণান্তরাপ্রাদুর্ভাবাচ্চ ন ত্র্যাত্বকম্।”__ বৈশেষিকদর্শন ৪1২1৩। 


১৮৬ পরলোক । 


সমবারিকারণত্ব ঘট-পটাদি কোন কার্য্েই দৃষ্ট হয় না, স্জাতীয় দ্রব্যসমূহই সর্বত্র 
উপাদনকারণ হইয়া থাকে । হাইড্রোজেনাদি বায়বীয় পদার্থসমূহকে তরল বা 
কঠিন অবস্থায় আনয়ন করা, অসাধ্য বা দুঃসাধ্যব্যাপার, এই সত্য হইতে “বিজাতীয় 
দ্রব্য সকল কোন কার্যের উপাদন কারণ হইতে পারে না” এই শাস্ত্রোপদেশের 
উপপত্তি হইতে পারে। পণ্ডিত স্পেন্সার বলিয়াছেন, ত্রব্যসমূহের পরস্পর 
রাসায়নিক সংযোগ হইলে, গুণের পরিবর্তন হয় বটে, কিন্ত নাশ হয় না, 
সাংযৌগিক বস্তুর গুণ সকল উহার ঘটকাবয়ব সমূহের গুণেরই ফল_ কার্য, 
ঘটকাবয়ব সমূহের গুণ সকলের প্রতোকেই সাংযৌগিক অবস্থাতেও পূর্ণভাবে ক্রিয়া 
করিয়া থাকে, তবে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা অভিভূত হওয়ায় স্বরূপে প্রব্যক্ত 
হইতে পারে না।* যাহারা পরস্পর সমবেত হইয়া কার্যরূপে পরিণত হয়, 
তাহাদিগকে উপাদান বা সমবায়িকারণ বলা হয়। সজাতীয় অণুসকলের সংযোগ 
যে ভাবে হয়, বিজাতীয় অণুসমূহের সংযোগ সেভাবে হইতে পারে না। একটী 
পার্থিব অণুতে যে পরিমাণ আকর্ষণশক্তি থাকে, একটী জলীয় অণুতে নিশ্চয়ই 
সেই পরিমাণ আর্কষণশক্তি থাকিতে পারে না। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ 
শক্তির, অথবা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের তারতম্যে পার্থিবাদি ভিন্ন ভিন্ন 
জাতীয় পরমাণুসমূহের আবির্ভাব হইয়াছে। সজাতীয় অণুসমূহের পরস্পর 
সংযোগে দ্রব্যের যে, গুণান্তরের প্রাদুর্ভাব হয় না, তাহার কারণ হইতেছে, সজাতীয় 
অণুসমূহ বিপ্রকর্ষণাত্মক আবেন্টনের (991081519  814510909) সাক্ষাৎ 
প্রতিবন্ধকতাবশতঃ পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ 
উহাদের আপেক্ষিক সাম্যাবস্থার বিচুতি হয় না। অতএব সজাতীয় অণুসমূহই 
উপাদানকারণ হইয়া থাকে। বিজাতীয় অনুসকল উপাদান কারণ হইতে পারে না। 
উপাদান কারণ (0০011191911 08156) কার্য হইতে কদাচ বিযুক্ত হয় না। উপাদান 


+ “পার্থিবং শুণান্তরোপলবেঃ1”- ন্যাযদর্শন ৩।১।২৮। 
“ন পাঞ্চভৌতিকং শরীরং বহুনামুপাদানাযোগাৎ।”-_ সাং দং ৫1১০২ 
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জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তবোর অনুবৃত্তি। ১৮৭ 


শক্তিই কার্যপদার্থ। বিজাতীয় শক্তিসংযোগে উপাদান শক্তির আপেক্ষিক সাম্যাবস্থার 
বিচ্যুতি হইলেই কার্যের অন্যথা হইবে। যতদিন ঘট থাকে, ততদিন ঘটের উপাদান 
মৃদণু সকল পরস্পর সমবেত হইয়া থাকে। ঘটের উপাদান মৃদুণু সকলের সহিত 
বিজাতীয় অণুসকল যদি সজাতীয় অণুসমূহের ন্যায় পরস্পর সমবেত হইতে 
পারিত, তাহা হইলে, ঘটকার্য্যের উৎপত্তিই অসম্ভব হইত। উপাদান কদাচ অননুবৃত্ত 
(7০0191911) হয় না। সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ত 
হইয়া থাকে এ্অবিশেষাদ্ধিশেষার্ঃ”)। নাই বিশেষ নির্দেশ্য- উপভোগযোগ্য শান্ত, 
ঘোর ও মৃঢত্বাদি রূপ যাহাতে, তাহার নাম অবিশেষ'। পঞ্চতন্মাত্রাখ্য 
সুম্সভৃতপঞ্চককে সাংখ্যদর্শন “অবিশেষ” বলিয়াছেন। এই অবিশেষ বা পঞ্চ 
সৃম্মভূত হইতে বিশেষ - শান্তাদি-রূপবিশিষ্ট পঞ্চ স্থল বা মহাভূতের আরম্ত 
হয়। পাতগ্রলদর্শন, পৃবের্ব উক্ত হইয়াছে, বিশেষ” 'অবিশেষ» “লিঙ্গমাত্র” ও “অলিঙ্গ 
" সত্তাদি গুণত্রয়ের, এই চারিটি পবের্রি বর্ণন করিয়াছেন। একাদশ ইন্দ্রিয় ও 
আকাশাদি পঞ্চ স্থুলভূত, এই ষোড়শ পদার্থ উক্ত দর্শনে বিশেষ” নামে, পঞ্চ 
তন্মাত্র সেুক্ষস্ভৃত) ও অহংকার, এই ছয়টী “অবিশেষ' নামে, মহত্ত্ব “লিঙ্গমাত্র' 
নামে, এবং প্রকৃতি--প্রধান গ্ণত্রয়ের সাম্যাবস্থা) “অলিঙ্গ” নামে অভিহিত 
হইয়াছে। এই ত্রয়োবিংশতি তত্ব ত্রিগুণভেদে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
সাংখ্যতত্বকৌমুদী €১) সূক্ষ্ম শরীর, ৫২) মাতাপিতৃজ শরীর 'স্বুল__ষাট্কৌশিক 
শরীর), এবং (৩) পঞ্চ স্থুলভূত ও ভৌতিক ঘটপটাদিকার্ধ্য, এই ত্রিবিধ বিশেষ 
পদার্থের বর্ণন করিয়াছেন। মহত্তত্াদি ব্রয়োবিংশতি তত্বই সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে সুন্ষন 
ও স্থুলশরীরের বীজ, মহত্তত্বাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ব হইতেই স্থুল, সৃশ্ষ্ন, এই 
শরীরদ্বয়ের পরিণাম হয়।* ত্রয়োবিংশতি তত্তে অবস্থিত পুরুষ উক্ত উপাধিদ্বারা 
পৃর্বকৃত কন্মের ভোগের জন্য দেহ হইতে দেহান্তরে সংসরণ করেন। আদিসর্গে 
(মহাপ্রলয়ের পর যে সর্গ, তাহাকেই আদিসর্গ বলা হয়) প্রকৃতি প্রত্যেক পুরুষের 
(সাংখাদর্শনে জীবাস্মার বহুত স্বীকৃত হইয়াছে) এক একটী লিঙ্গদেহ উৎপাদন 
করেন। লিঙ্গশরীর অসন্ভ-_অব্যাহতগতি__শিলার মধ্যেও প্রবেশ করিতে সমর্থ, 
নিয়ত__আদিসর্গ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী, ইহা মহত্তত্ব, অহংকার-তত্ব, 
একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র, এই সকল পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
বাটুকৌশিক বা স্থুলশরীর বিনা সৃক্ষ্মশরীরের ভোগ হয় না, এইজন্য ইহাকে 
“নিরুপভোগ' (নাই উপভোগ যাহার) বলা হইয়াছে। ষাটুকৌশিক শরীর ব্যতিরেকে 
সৃহ্মশরীরের সুখ-দুঃখাদি ভোগ হয় না বলিয়া, ইহা পুনঃ পুনঃ যোবৎ মুক্তি না 


*. “তস্মাচ্ছরীরস্য।” সাং দং ৩।২। 
“তদ্বীজাৎ সংসৃতি।” সাং দং ৩।৩। 


১৮৮ পরলোক । 


হয়) স্থুল শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে । সংসারের _ দেহ হইতে দেহান্তরে সংসরণের 
ধঙ্মাধম্মইি কারণ; সৃল্ম্মশরীরে যখন ধম্মাধন্মেরে সম্পর্ক নাই, তখন ইহার 
সংসার কিরূপে উপপন্ন হইবে? সাংখ্যদর্শন এতদুত্তরে বলিয়াছেন, ধর্ম্মাদি 
ভাবসমূহ ধেন্ম, অধন্ম্ম জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য, এশ্ধর্ধ্, অনৈশ্ধর্য্য) দ্বারা অধিবাসিত 
হওয়ায়, ইহা দেহ হইতে দেহান্তরে সংসরণ করে৷ ধর্ম্াধ্্মাদি ভাবসমূহ বুদ্ধিতে 
অন্বিত হইয়া থাকে; সৃন্ষ্মশরীর আবার বুদ্ধিযুত্ত; অতএব সুরভিচম্পকের 
সম্পর্কবশতঃ বস্ত্র যে প্রকার তদশন্ধদ্বারা বাসিত হয়, তদ্রাপ সুম্ম্মদেহও ধর্ম্মাধর্ম্মাদি 
ভাবযুক্ত বুদ্ধির সম্পর্কবশতঃ উহাদিগদ্ারা অধিবাসিত হইয়া থাকে।* সূন্ম্ন ও 
স্থল, এই দ্বিবিধ শরীরের মধ্যে পুরুষের সুখ-দুঃখের ভোগ কোন্‌ শরীরে হইয়া 
থাকে? আদিসর্গ উৎপন্ন লিঙ্গ বা সৃল্মশরীরেই সুখ-দুঃখের ভোগ হয়, লিঙ্গ 
শরীরোপাধিক €লিঙ্গশরীর হইয়াছে, উপাধি যাহার) পুরুষই সুখ-দুঃখের ভোক্তা 
(পূর্ববোৎপন্তেস্তৎকার্ধ্যত্বং ভোগাদেকস্য নেতরস্য।”-__ সাং, দং)। সূন্ষ্ন বা লিঙ্গশরীরেই যে, 
সুখ-দুঃখের ভোগ হয়, তাহার প্রমাণ কি? মৃতশরীরে যে, সুখ দুখের অনুভব 
হয় না, তাহা সব্বসম্মত। স্থুলশরীর হইতে সূক্ষ্রশরীরের নির্গমনই মৃত্যু। অতএব 
স্বীকার করিতে হইবে সুন্ষ্মরশরীরেই সুখ-দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে। যাহা 
ভোগায়তন, তাহাই শরীর” ভোগায়তনত্বই মুখ্য শরীর-লক্ষণ। ন্যায়- 
বৈশেবিকদর্শনও শরীরের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। স্থুলশরীরে যখন সুখ-দুঃখের 
ভোগ হয় না, তখন শরীরের যথোক্ত লক্ষণানুসারে সৃম্মশরীরকেই মুখ্যতঃ শরীর 
বলিতে হইবে. মুখ্যভোগায়তন সৃক্ষ্মশরীরের আশ্রয় বলিয়া, স্থলশরীরের শরীরত্ 
সিদ্ধ হইয়া থাকে। €্তদধিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহে তদ্বাদাৎ তদ্বাদঃ।”__সাং দং, ৩।১১)। 
লিঙ্গশরীর এক কি বহু? সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, আদিসর্গে হিরণ্যগর্ভের 
উপাধিরূপ এক সমস্থিভূত লিঙ্গশরীর ছিল, পরে ইহার পিতৃলিঙ্গদেহের যেমন 
পুত্রকন্যাদির লিঙ্গদেহরূপে অংশতঃ নানাত্ব হয়, সেইরূপ ব্যক্তিভেদে অংশতঃ 
নানত্ব হইয়া থাকে। কেন তাহা হয়? ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভোগহেতু কর্ম্মবেদই 
ব্ক্তিভেদের (0151170 0701504215) কারণ। জীবসমূহের সাধারণ কর্ম 
সমস্িসৃষ্টির এবং বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম ব্য্টিসৃষ্টির হেতু । সাংখ্যদর্শনের এইরূপ 
উপদেশের শ্রুতি ও স্মৃতিই মূল। খণ্েদসংহিতার উপদেশ (৩০ ও ৩১ পৃষ্ঠা 
দ্রষ্টব্য) স্মরণ করিবেন! ভগবান্‌ মনুও বলিয়াছেন, অসীম কার্য্যনির্মাণে সমর্থ 
ংকার ও পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ সূশম্্ভূত, এই ছয়টা পদার্থের স্ব-স্ব বিকার বা 
* “মাতাপিতৃজং স্থুলং প্রায়শ ইতরন্ন তথা ।”-_ সাং ছং, ৩।৭। 


“পুর্রোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিস্ক্ষরপর্যযস্তম। 
সংসরতি নিরূপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম।1” -- সাংখ্যকারিকা। 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ১৮৯ 


কার্যযসমূহে অহংকারের বিকার ইন্দ্রিয়, এবং তম্মাত্রের বিকার পঞ্চ স্থুলভূত) 
উহাদিগের (অহংকার ও তন্মাত্রের) সন্নিবেশ_ সংযোজনপুবর্ষক বিধাতা দেব, 
মনুষ্য, পশু পক্ষী, স্থাবর প্রভৃতি সমুদায় ভূতের সৃষ্টি করিলেন। ভগবান্‌ মনু 

₹কার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই ষট্পদার্থ, সমস্ত লিঙ্গ শরীর বুঝাইতেই ব্যবহার 
করিয়াছেন।* লিঙ্গশরীর সাংখ্যমতে অণুপরিমাণ-_ পরিচ্ছিন্ন। লিঙ্গশরীর 
অণুপরিমাণ না হইলে ইহার গতির উপপত্তি হইবে কেন? 


ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে লিঙ্গ বা সূল্ঘমশরীরের উল্লেখ নাই। ন্যায়-বৈশেষিক 
দর্শন “অন্তঃকরণ' শব্দদ্বারা লিঙ্গদেহকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কললশরীর উৎপন্ন 
হইলে, তাহাতে অন্তঃকরণের প্রবেশ হইয়া থাকে” পুর্ববোক্ত (১৬৯ পৃষ্ঠা) 
এইকথা স্মরণ করিবেন। “পরমাত্মা, ঈশ্বর, জীবাত্মা ও 8 

আমরা এই বিষয় অবলম্বনপূৃবর্বক কিছু বলিব। মনু-সংহিতা ও উহার 

৭ ক গি ক অবগত হওয়া যায়, “জীব” গাগা তা 
বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন, শরীর (তু ছল শরীর) 
ও ক্ষেত্রজ্ছের জৌবাত্সার) অতিরিক্ত, সবর্দেহীর সহজ, অর্থাৎ আমোক্ষস্থায়ী 
“জীব'নামক অজ্জ্রাত্া--অন্তঃকরণ আছে। জীব সংজ্ঞোহ স্তরাত্মান্যঃ সহজঃ 
সব্বদেহিনাম।”-__মনুসংহিতা)। মেধা-তিথি বলিয়াছেন, এই জীবসংজ্ঞক পদার্থকে 
কেহ “অন্তুঃকরণ”, কেহ “লিঙ্গশরীর+, এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন।* অতএব 
বলা যাইতে পারে, ন্যায়-বৈশেষিকের সহিত সাংখ্য বা বেদান্তের এ বিষয়ে মূলতঃ 
বিরোধ নাই। 

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের উপদেশ, পরমাণুসমূহের পরস্পর সম্মিলন সৃষ্টির, 
এবং উহাদের বিভাগ লয়ের কারণ। সাংখ্য দর্শন বলিয়াছেন, সত্বাদি গুণত্রয়ের 
বৈষম্য__ন্যুনাতিরিক্তভাবে সংহনন সৃষ্টির, এবং উহাদের সাম্য লয়ের কারণ 
(“সাম্যবৈষম্যাভ্যাংকার্যাদ্বয়ম।”-_ সাং, দং ৬।৪২।) পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসারের সহিত 
এই শাস্ত্রীয় উপদেশের যে, কিয়দংশ সাদৃশ্য আছে, তাহা বলিতে হইবে। 
বৈশেষিকমতে পৃথিব্যাদি পরমাণুপর্য্যস্ত বিভাগই প্রলয়কাল। সৃষ্টিকালে বায়বীয় 
অণুসমূহে যে অদৃষ্টাপেক্ষ অদৃষ্টবিশিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মার সংযোগাপেক্ষ) কর্ম্ম 
উৎপন্ন হয়, সেই কর্ম্ম স্বীয় আশ্রয় অণুকে অথস্তরের সহিত সংযুক্ত করে; 
তদনম্তর ছ্যণুকাদিত্রমে স্ুলবাযুর উৎপত্তি হয়। অগ্যাদির উৎপত্তিও এই নিয়মেই 
হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-সহিত শরীর, এক কথায় অখিল জগৎকার্য্য অণু হইতে 
* “তেষাং ত্ববয়বান্‌ সু্্ান্‌ ষামপ্যমিতৌজসাম্‌। 

সমিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সব্বভিতানি নির্মমমে।(”-_মনুসংহিতা। 


* “অন্যে তু মন্যন্তে অন্তঃকরণং মনোবুদ্ধযহংকাররাপং জীবস্তস্য অস্তঃকরণসংজ্ঞত্বাৎ * * *।” 
__ মেধাতিথি। 


১৯০ পরলোক । 


সম্তত হয়। পণ্ডিত স্পেন্সার বলিয়াছেন, ইথারীয় বীচি বাতরঙ্গই (266192| 
5৬95) অণুসমূহকে তরঙ্গিত করে। অণুসমূহের স্পন্দন বা স্থানপরিবর্তনই গতি 
(4০001) পদার্থ। যে পদার্থের উন্মিসমূৃহ অণুসকলকে গতিবিশিষ্ট করে, তাহা 
অপেক্ষাকৃত অপিশীভূত (11901748181)18)।* যাহারা পরলোকে বিশ্বার স্থাপনের 
প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সংসার যাতনাকে ফাঁহারা যাতন' বলিয়া 
বুঝিয়াছেন, এবং কোন্‌ উপায় অবলম্বন করিলে, এই দুর্র্সহ যাতনার শাস্তি 
হইবে, ফাহারা তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল, অর্থাৎ যাহারা আসক্ত জীব নহেন, 
তাহাদের সমীপে পণ্ডিত স্পেনসারের উক্ত উপদেশ হইতে বৈশেষিকদর্শনাচার্য্য 
প্রশস্তপাদের উপদেশ অধিকতর আদর পাইবে, সন্দেহ নাই। 

প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন, ব্রান্ন্যমানে শতবৎসরান্তে বর্তমান ব্রহ্মার অপবর্ণ বা 
মুক্তিকালে, সংসারখিন্ন_ সংসারে নানা স্থানে ভূয়োভূয়ঃ শরীরাদি পরিগ্রহ-হেতু 
ক্রিষ্ট, গর্ভবাসাদি বিবিধ দুঃখ ভোগপুব্বক অবসন্ন প্রাণিদিগের বিশ্রামার্থ 
সর্বভুবনপতির-_ সর্র্ত্র অব্যাহত-প্রভাব পরমেশ্বরের জগৎ সংহারের ইচ্ছা হইয়া 
অদৃষ্টের- কর্ম-সংস্কারের শক্তির প্রতিবন্ধ_ বৃত্তির নিরোধ হইয়া থাকে। এই 
কালে অণুসকলের সংযোগের নিবৃত্তি ও পরমাণুপর্য্যস্ত বিভাগ হয়। জীবাত্মা অনস্ত, 
প্রত্যেক জীবের অদৃষ্টও ভিন্ন-ভিন্নরূপ, সুতরাং অদৃষ্টও অনন্ত; অতএব অনন্ত 
অদৃষ্টের পরিপাক ক্রমশঃ হওয়াই সমন্ভব। অদৃষ্টক্ষয়বশতঃ কতিপয় জীব 
ভোগোপরত হইবে, অদৃষ্ট ক্ষয় না হওয়াতে কতিপয় জীব ভোগরত থাকিবে, 
কতিপয় জীব ভোগভিবিমুখ হইবে। অতএব প্রলয়ের সম্ভাবনা কোথায়? সর্বদা 
বিষয়প্রবৃত্তিহেতু শরীরাদির যুগপৎ অভাব হইবে কিরূপে£ প্রশস্তপাদ এতদুত্তরে 
বলিয়াছেন, সৃষ্টি ও লয় যথাক্রমে প্রবোধ, জাগরণ ও নিদ্রা ব্যাপারের সদৃশ। কর্ম 
শেষ হউক, আর নাই হউক, রাত্রিকালে সকলেই যেরূপ নিদ্রিত হয়, রজনী যেরূপ 
স্বাভাবিক বিশ্রামকাল এসইরাপ প্রলয়কাল স্বাভাবিক বিশ্রামকাল। সৃষ্টি ও লয়, 
প্রবোধ ও নিদ্রার ন্যায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাত্র। শরীর, ইন্দ্রিয় ও মহাভূতসমূহের 
আপরমার্থন্ত (পরমাণুপর্য্যস্ত) বিভাগ, উত্তরোত্তর বিদামান থাকিয়া, পুর্র্-পূর্ধবের 
বিনাশ, এই ক্রমানুসারে হইয়া থাকে। প্রবিভক্ত-পরমাণুপুঞ্জ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ 
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জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ১৯১ 


সংস্কারানুবিদ্ধ_ধর্ম্মাধর্ম-সংস্কারবাসিত জীবাত্মা সকল ব্রান্দ্যমানে শতবৎসর কাল 
প্রলয়াবস্থাতে অবস্থান করে। অতঃপর প্রাণিদিগের সঞ্চিত কন্মসমূহ ফলোনুখ 
হইলে, পরমেশ্খরের জগৎসৃষ্টি করিবার ইচ্ছা জন্মে, তখন সর্বাত্সগত অদৃষ্ট বা 
কর্্মসংস্কার সকল পুনবর্ধার বৃত্তিলাভ করে, উদিত বা জাগরিত হয়, ক্রিয়মাণ 
(791০) অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৈশেষিকদর্শনের উপদেশ, প্রলয় কালে 
পরমাণুসমূহ প্রবিভক্ত হইয়া অবস্থান করে। অতএব ন্সৃষ্টি ও লয় যথাক্রমে 
সংহনন ও বিলয়ন-ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু নহে”, পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার, ড্রেপার 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের এইরূপ উপদেশ যে, একেবারে শাস্ত্রের বিসংবাদী 
হয় না, বৈশেষিক দর্শনও এইরূপ মতাবলম্বী ছিলেন। প্রলয়ের পর যখন পুনর্ব্বার 
সৃষ্টি আরম্ত হয়, তখন প্রথমে পবনপরমাণু সমূহেই কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
পবন বা বায়ুপরমাণু-পু্ধে কর্মোৎপত্তির পবনপরমাণুপুঞ্জ সমবায়িকারণ লব্ববৃত্তি-_ 
উপজাতক্রিয় (শান্ত অবস্থা হইতে উদিত অবস্থাতে আগত) অদৃষ্ট বা পূর্ব 
কম্মসিংস্কার বিশিষ্ট আত্মা ও পরমাণুর সংযোগ অসমবায়িকারণ (17507119191 
098/58), এবং অদৃষ্ট নিমিত্তকারণ, বায়ুপরমাণু সকলের পরস্পর সংযোগ হইতে 
ক্রমশঃ দ্বযণুক, ত্র্যণুকাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে, তদন্তর স্থুল (মহান্) বায়ুর বিকাশ 
হয়। উৎপন্ন স্কুলবায়ু আকাশে দোধুয়মান (অপ্রতিহত বা অবাধিত হওয়ায়, 
অতিমাত্র বেগযুক্ত) হইয়া অবস্থান করে। তৎপরে সেই বায়ুতে আপ্য জেলীয়) 
পরমাণুসমূহ হইতে দ্যণুকাদিক্রমে মহান্‌ সলিলনিধি উৎপন হইয়া, সর্বত্র 
প্লবমানাবস্থায় প্রেতিরোধকের অভাববশতঃ) অবস্থান করে। জলনিধির উৎপত্তির 
পরে সেই জলনিধিতে পার্থিব পরমাণুপুঞ্জ হইতে মহাপৃথিবী স্কেল) সংহত হইয়া, 
স্থিরভাবে অবস্থান করে। তদনম্তর উক্ত মহোদধিতে পৃরর্ববৎ দ্বযণুকাদিত্রমে উৎপন্ন 
মহান্‌ তেজোরাশি, কাহারও দ্বারা অভিভূত না হওয়ায়, দেদীপ্যমান হইয়া বিদ্যমান 
থাকে। এইরূপ ক্রমে বায়ু প্রভৃতি মহাভূত উৎপন্ন হইলে, পরমেম্বরের সংকল্পমাত্র 
হইতে পার্থিব পরমাণু-সহিত তৈজসপরমাণুদ্বারা মহদণ্ড-_মহদ্িম্ব আরব্ধ হয়। 
পরমেশ্বর অতঃপর সকল ভুবন-সহিত সব্বলোকপিতামহ চতুমুরখ ব্রহ্মাকে 
উৎপাদনপূর্র্ধক প্রজাসৃষ্টি করিতে বিনিয়োগ করেন। পরমেম্বরক্তুক বিনিযুক্ত 
অতিশয় জ্ঞান, বৈরাগ্য ও এশ্র্য্যবিশিষ্ট, ব্রন্দা (জ্ঞোনাতিশয্যবশতঃ প্রাণিদিগের 
ধর্ম্মাধর্ম্ম, যে প্রাণির যেরুপ অদৃষ্ট বা পুর্র্বকর্ম্ম ব্রহ্মা যথাযথভাবে তাহা বিদিত 
হয়েন; বৈরাগ্য-নিবন্ধন পক্ষপাত বিরহিত হইয়া প্রজাসৃষ্টি করেন; এশ্বর্ধ্য হেতু 


১৯ পরলোক । 


প্রাণিগণকে যথাযোগ্য কর্মফল ভোগ করান। অতিশয় জ্ঞান, বৈরাগ্য ও 
এশ্বর্য্যবিশিষ্ট বলিবার ইহাই অভিপ্রায়) প্রাণিদিগের কম্ম্মবিপাক জানিয়া, তদনুরূপ 
(যাহার যেরূপ কন্ম) মানস-_ মনঃসকল্পসন্তৃত_ অযোনিজ প্রজাপতি, মনু, দেবর্ষি, 
পিতৃগণ, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র ও অন্যান্য উচ্চাবচ- ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, 
ক্ষুদ্রতম ভূতসমূহ সৃষ্টি করেন। সৃষ্ট ভূতসমুহের মধ্যে যাহার যেরাপ আশয়-_ 
পূর্বকিন্মসংস্কার, তাহাকে তদনুরূপ জ্ঞানাদিই প্রদান করিয়া থাকেন, বিন্দুমাত্র 
তাহার অন্যথা করেন বা।* 

ঝষি; প্রজাপতি, মনু, ইহাদের শরীর মানস-_অযোনিজ, ইহারা দৃষ্টসংস্কার) 
(দৃষ্ট বা সাক্ষাতকৃত হয়, পূর্র্বকন্মসংস্কার যাহাদের), সুপ্তোখিত ব্যক্তির যে প্রকার 
পূর্বসংস্কার সমূহের, পুরবর্ষজ্ঞানাদির স্মরণ হয়, ইহাঁদেরও সেইপ্রকার কল্পান্তরে 
অনুভূত সর্বপ্রকার শব্দার্থ ব্যহারের স্মরণ হইয়া থাকে, পূর্র্বকল্পে যে যে শব্দ 
যে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, বর্তমান কল্েও ইহারা সেই সেই শব্দের সেই 
সেই অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং এইরূপে ব্যবহার পরম্পরায় লোকের 
শব্দার্থের ব্যুৎপত্তি হয়।* 


প্রশস্তপাদের এই সকল উপদেশের যথাযথভাবে তাৎপর্য পরিগ্রহ করা, 
নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। যে সকল বিষয় সাধারণ প্রতিভার বিসংবাদী-_ বিরোধী, 
লোকে কখন সেই সকল বিষয় যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না। প্রশস্তপাদ 
বিশ্বের সৃষ্ঠি ও প্রলয়তত্্ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, বহু সাধারণের প্রতিভার প্রতিকূল- 


* “ব্রান্গোণ মানেন বর্ষশতান্তে বর্তমানস্য ব্রন্মণোহপবর্গকালে সংসারখিন্নানাং সর্ব্রাণিনাং নিশি 
বিশ্রামার্থং সকলভুবনপ্তের্সহেন্থরস্য সংজিহীর্যাসমকালং শরীরেন্দ্রিয়মহাভূতোপনিবন্ধকানাং 
সর্বাত্মগতানামদৃষ্টানাং বৃত্তি নিরোধে সতি মহেম্বরেচ্ছাত্াগুসংযোগনিবৃক্তৌ তেষামাপরমাথস্তো 
বিনাশঃ1” __ প্রশস্তপাদভাষ্য 

* “ধযয়ঃ প্রজাপতয়ো মনবস্ত মানসা অযোনিজশরীরবিশিষ্টাদৃষ্ট সম্বদ্ধিনো দৃষ্টসংস্কারাঃ 
কল্সান্তরভূতংসর্বমেব শব্দার্থব্যবহাবং সুপ্তপ্রতিবুদ্ধবৎ প্রতিসন্দধতে প্রতিসন্দধানাশ্চ পরস্পরং 
বহবো ব্যবহরস্তি তেষাং ব্যবহারাৎ তৎতকালবর্তিনাং প্রাণিনাং 
555 ব্যবহার পরম্পরয়া শব্দার্থব্যুৎপত্ভিরিত্যর্থঃ”-_ 
ন্যায়কন্দলী || 
ভর্তৃহরি বলিযাছেন, নিখিল পৌরুষের আগম প্রলয়ে বিলয়প্রাপ্ত হইলেও সব্বাগমের 
বীজস্বরূপ অপ্পৌরষেয় বেদ বিদ্যমান থাকেন, এই বীজ অবলম্বনপৃবর্বক পুরুষগণ কর্তৃক 
আগম সকল নিবদ্ধ হয়। 

“ন জাত্বকর্তৃকং কঞ্চিদাগমং প্রতিপদ্যতে ! 
বীজং সর্ব্বাগমাপায়ে ভ্রয্যেবাদৌ ব্যবস্থিতা।।”-_-বাক্যপদীয় 
অতএব বলা যাইতে পারে, বিশ্বজগতে, ধষি, আর্য, যবন, লেচ্ছ, যে কেহ যে কোন 
বিজ্ঞানের-_যে কোন সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, ততসমুদায় নিত্য বেদেরই উৎসৃষ্ট। 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ১৯৩ 


কথা বলিয়াছেন। স্থুলপ্রত্যক্ষ, এবং তন্মুলক অনুমান, এই দুইটী প্রমাণদ্বারা কোন 
তত্বের যেরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে, লোকে সচরাচর সেইরূপই ব্যাখ্যাই শুনিতে 
চান, লৌকিক প্রত্যক্ষের একটু বাহিরের কথা হইলেই, কল্পনার বিজ্ুম্তণ জ্ঞানে, 
উহা সাধারণতঃ উপেক্ষিত হয়। সৃষ্টি ও প্রলয়ের তত্ব ব্যাখ্যা করিতে হইলে, 
লৌকিক প্রত্যক্ষের বাহিরের কথা বলা ভিন্ন যে, গত্যন্তর নাই, আধুনিক 
শিক্ষিতন্মন্য বা কৃতবিদ্য পুরুষদিগের মধ্যে অনেককেই তাহা বুঝাইতে পারা যায় 
না। কেহ-কেহ হয়ত বলিবেন, কেন, হাব্বার্ট স্পেন্সার, কোমণ্, হিয়ুম্‌ প্রভৃতি 
দার্শনিকগণ কি, বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়ের তত্ব ব্যাখ্য করিতে যাইয়া, এতদ্দেশীয় 
মানসপ্রজা ইত্যাদি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ পদার্থসমূহের কথ বলিয়াছেন? হাব্বার্ট স্পেন্সার, 
কোমৎ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়তত্বের যথারীতি 
ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই. যে ফিলোজফী (517/950101%) জগতের সৃষ্টি 
ও লয়তত্বের অনুসন্ধান করিতে বিমুখ, পরমকারণের তত্ব নির্ণয় করিতে অনিচ্ছুক, 
স্থুল প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সাধ্য প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের (55০ খিন1015) তথ্য- 
নির্ারণই যাহার উদ্দেশ্য, জড়বিজ্ঞানের উন্নতিই যাহার একমাত্র লক্ষ্য, অতীত 
ও অনাগতের চিন্তা যাহার বিবেচনায় অনাবশ্যক, তাহা “পজিটিভ” ফিলোজফী 
(2০9511451211195001%) এই শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। কোমৎ (0০416) এই 
পজিটিভূ-ফিলোজফীর প্রতিষ্ঠাপক। অতএব কোমৎ যে, বিশ্বের সৃষ্টি ও লয়ের 
তত্বৃচিন্তা করিবেন, তাহা কখন সম্ভব হয় না। পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সারও পূর্বে 
বিদিত হ্ইয়াছি, বিশের সৃষ্টিতত্বকে অজ্ঞ বলিয়াছেন। হিযুম্ও অনেকতঃ 
অনির্র্বাচ্যবাদেরই পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। আগস্ট কোমৎ বিশ্বের সৃষ্টি 
ও লয়ের তত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই বটে তবে তিনি সুন্ম্প বা অব্যক্তভাবে 
পৃরর্ব হইতে বিদ্যমান মানবীয় প্রকৃতির মূল ধর্ম বা শক্তিসমূহের প্রস্ফুটনকে মনুষ্য- 
প্রকৃতির উন্নতি বলিয়াছেন ।* বর্তমান জগৎ যে, অতীত জগতের পুনর্জন্ম, ষ্টোয়িক 
(51০1০) দিগের ন্যায় হিয়ুম্‌ ও (19845) অনেকতঃ এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান 
দিয়াছিলেন। “স্টোয়িকদিগের মতে বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের ছায়া স্পষ্টভাবে লক্ষিত 


* “00115 0995 1701 15909010129 0191 1115 10190595515 21090 0১ 21 11019259 
01 111819 ০2108017 ০017 019 ০017091, 10190195515 10 101) 018 01771010119 
০ 01110921191121 15000101639 ০0110017791 17910015 ৬1101 21৬/5১5  015-5705199 (1 
2 12819111 ০017010101).* * ৮” --12801/.7881121.90825287৮--765010601 

14719 (10715) 99১9, (7 207 8191721 00121101 1190 8491% 10999191901991 01 
0০9911017 /1 05 17150 21 17011118 110/17091 01 01755, 21701191705 1109 ৮/০11৫ 
19 1০ ১9179935149 (85 119 910105 1721112180) 35 51) ৪৮৪০1 19019910001 
০1 0015৬1945 ৬/0110.” 71602. 
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১৯৪ পরলোক । 


হইয়া থাকে। ষ্টোয়িকদিগের মতে ঈশ্বরৈকত্ববাদের বীজ (176 991) ০ ৪ 
77101715110 8170 7081711161910 00170901101) 0 8৬০1101) দেখিতে পাওয়া যায়। 
যাহাই হউক, বিশ্বের সৃষ্টি ও লয়তত্বের যিনি যে পরিমাণে অনুসন্ধান করিয়াছেন, 
তাহাকে সেই পরিমাণে যে, লৌকিক প্রত্যক্ষের বাহিরে যাইতে হইয়াছে, তাহা 
নিঃসন্দেহ। 

প্রশস্তপাদ বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়সন্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাদের 
সতাতা সঙ্গন্ধে প্রমাণ কি? লৌফিক প্রত্যক্ষ ও তন্মুলক অনুমান, কেবল এই দুইটী 
প্রমাণ দ্বারা তাহাদের সত্যতা পরীক্ষা করিলে, ইন্টসিদ্ধি হইবে না, কারণ, লৌকিক 
প্রত্যক্ষ ও তন্মুলক অনুমান অলৌকিক বিষয়ের তত্বাবধারণের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ হইতে 
পারে না। লৌকিক প্রত্যক্ষ ও তন্মুলক অনুমান, এই দুইটী প্রমাণ ব্যতীত, 
পদার্থতত্বাবধারণের আর কি প্রমাণ থাকিতে পারে? লৌকিকপ্রত্যক্ষ ও তন্মুলক 
অনুমান, এই দুইটী প্রমাণদ্বারা যে সকল পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় হয় না, শাস্ত্র 
বলিয়াছেন, সেই সকল পদার্থের স্বরূপনির্ণয়ের সনাতন বেদই একমাত্র উপায়, 
লৌকিকপ্রত্যক্ষ ও তন্মুলক অনুমান, এই প্রমাণদ্ধয়ের অবিষয় পদার্থসমূহের তত্ব- 
বিনিশ্চয় করিবার আপ্তোপদেশই প্রমাণ । যাহারা বেদের স্বতঃপ্রমাণ্য স্বীকার করেন 
না, তাহারা কি, তবে চিরদিন পারমার্থিক সত্যজ্ঞানার্জনে অপারগ থাকিবেন ? যাবৎ 
বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য অঙ্গীকার করিবার প্রতিভা বিকাশপ্রাপ্ত না হইতেছে, তাবৎ 
যে, তাহাদিগকে পারমার্থিক সত্যজ্ঞানার্জনে অপারগ থাকিতে হইবে, তাহা 
নিঃসন্দেহ। চিরদিন থাকিবেন কি না, তাহা কে বলিতে পারে? সংকীর্ণ 
সাম্প্রদায়িকভাব কি, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার একমাত্র কারণ নহে? 
সাম্প্রদায়িকভাবের ছায়াও যাহার হৃদয়ে পতিত হয়, তিনি কখন “বেদ স্বতঃপ্রমাণ' 
এই বাক্যের যথাযথভাবে উচ্চারণ ও ইহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিবার যোগ্য নহেন। 
যাহার চিত্ত রাগ-দ্বেষের বশবর্তী, সাম্প্রদায়িকভাব তাহারাই চিত্তেই স্থান পায়। 
মহত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তিদ্বয়ের উপরাগবশতঃ ক্ষুদ্রধর্ম, অজ্ঞান, 
অবৈরাগ্য ও অনৈশ্র্যের কারণ হইয়া থাকে, রজঃ ও তমঃ এই গুণদ্বয়দ্ারা 
স্বাভাবিক জ্ঞানৈম্্যাদি আবৃত থাকাতেই উহারা পরিচ্ছন্ন বা অপকৃষ্ট হয়, পরিচ্ছিন্ 
বা অপকৃষ্ট সত্বই সুতরাং সান্প্রদায়িকভাবের আবাসস্থুল। “বেদ স্বতপপ্রমাণ, এই 
তাহা জানিবার অযোগ্য । এদেশে বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িকভাবের প্রেরণায় 
যাহারা বেদকে স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া থাকেন, বেদের স্বতঃপ্রমাণ্)বাদের স্থাপনের জন্য 
যাহারা বদ্ধপরিকর হয়েন, আমাদিগের বিশ্বাস, তাহাদের মধ্যেও অত্যল্পব্যক্তিই 
“বেদ স্বতঃপ্রমাণ” এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা অবগত আছেন। 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ১৯৫ 


গড্ডলিকাপ্রবাহে প্রবাহিত হওয়া, এবং সত্যের উপলব্ধি (998129) করা, সম্পূর্ণ 
ভিন্ন সামগ্রী । জ্ঞানের প্রামাণ্য (50107610010), ও অপ্রামাণ্য লইয়া, দার্শনিকদিগের 
মধ্যে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তার্কিকমতে জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য, 
এই উভয়ই পরতঃ সিদ্ধ হয়, ইহাদের কেহই ইহাদের মতে স্বতঃসিদ্ধ নহে। 
সাংখ্যমতে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য, উভয়ই স্বতঃসিদ্ধ, কেহই পরতঃসিদ্ধ নহে। 
বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্ত, অপ্রামাণ্য স্বতঃ প্রামাণ্য পরতঃ সিদ্ধ হয়। পুবর্মীমাংসা ও 
উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তের উপদেশ, প্রামাণা স্বতঃ এবং অগ্রামাণ্য পরতঃ সিদ্ধ 
হইয়া থাকে ।* 

প্রমাণের ভাব প্রামাণ্য” অপ্রমাণের ভাব অপ্রামাণ্য?। প্রমাণ" কোন্‌ পদার্থ £ 
প্রমা বা প্রমিতির যথার্থজ্ঞানের (07195 19709৬15999) যাহা করণ- সাধন, 
তাহাকে প্রমাণ” বলে। প্রমিতি বা যথার্থজ্ঞানের লক্ষণ কি? অনধিগত তথাভূত 
অর্থের অবধারণের নাম “প্রমিতি*_যথার্থজ্ঞান'। যাহা অধিগত --্রাপ্ত বা জ্ঞাত 
হয় নাই, তাহা “অনধিগতন “যাহা ঠিক যাহা" তথাভূত” শব্দটী এই অর্থের বাচক। 
তিথাভূত অর্থের" সুতরাং অর্থ হইতেছে, প্রকৃত অর্থ যাহার যাহা অর্থ, তাহার 
সেই "অর্থই “তথাভূত অর্থ। অজ্ঞাত তথাভূত অর্থের যে অবধারণ__ জ্ঞান, যে 
প্রকাশ, তাহাই প্রমিতি। যদ্দারা এই প্রমিতির উৎপত্তি হয়, যথার্থজ্ঞানের যাহা 
সাধন, তাহা “প্রমাণ”। কিরূপে প্রমিতি বা যথার্থজ্ঞানের উৎপত্তি হয়ঃ অতথাভূত, 
জ্ঞানেরই বা কারণ কি? এই প্রশ্নদ্ধয়ের সমাধান করিতে হইলে, জানার (779 
৪0 ০1 100%/070) স্বরূপ কি, তাহা অগপ্রে স্থির করিতে থাকে। জানা" ক্রিয়া 
বিশেষ; ক্রিয়ার নিষ্পত্তি কারক দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব জানার স্বরূপ কি, 
তাহা স্থির করিতে হইলে, যিনি জানেন, যিনি জ্ঞাতা বা জ্ঞানক্রিয়ার কর্তা, যাহাকে 
জানা যায়, যাহা জ্ঞানক্রিয়ার ব্যাপ্য বা কন্ঠ এবং যদ্দ্রারা জানা যায়, যাহা 
জ্তানক্রিয়ার সাধকতম বা করণ, এই তিনটি কারকের তত্ব অনুসন্ধেয়। পাশ্চাত্য 
দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, 'জ্ঞান-ক্রিয়া' জ্ঞাত ও জ্ঞেয়, এই দুইটী ভাবদ্বারা নিম্পন 
হইয়া থাকে, জ্ঞানক্রিয়ার নিষ্পত্তি জ্ঞাত ও জ্ড্রেয়, এই উভয়াধীন।* পাশ্চাত্য 


* “বেদস্য স্বতঃপ্রামাণ্যং চোদনাসূত্রে আচার্য্যৈরেব উপপাদিতম্‌। তত্র বহুধা বিবদস্তে 
বাদিনঃ। প্রামাণ্যম্‌ অপ্রামাণ্যং চ উভয়ং স্বত ইতি সাংখ্যাঃ। উভয়ং পরত ইতি তার্কিকাঃ। 
প্রামাণ্যং স্বতঃ অপ্রামাণ্ং পরত ইতি মীমাংসকাঃ। অপ্রামাণ্যং স্বতঃ প্রামাণ্য পরত ইতি 
সৌগতাঃ। __অথবর্ধ বেদভাষ্য-_উপোদ্বাত। 

*. 45108 09 11011729117110 17451 ০0150198451 17901090409 ৬/21 28014911)/ 

8১01515, 019 8০1 01100541015 20701110790 17 1//0 //57/5: ও. 940190091, 
0০% 06 9558109 2170 179111191 1983 01 06 10179171705 959090151) 0৮ 
01056 ০0 079 101721 005/915 011970৬/19009; 6. ০//9০1//9/ ১১ 07917810415 
০0 ৬8 15 10 09 10041.” 

-51/562াহ 01 1০001019017 27 02517590103. 





১৯৯৩৬ পরলোক । 


নিষ্পত্তিতে করণের ক্রিয়াকারিত্বকে ইহারা বিশেষতঃ লক্ষ্য করেন না। শ্রেয় বা 
বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ চিত্তে যে বিষয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, 
আমরা তাহাকেই জানিয়া থাকি, অতএব প্রাত্যক্ষিক প্রত্যয়ের (0০০91711017) 
নিষ্পত্তিতে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ এবং তন্দ্ারা চিত্তে বিষয়ের প্রতিবিম্বপাত 
অবশ্য প্রয়োজনীয়। বাহ্য অর্থ বা বিষয়ের ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রতিবিশ্ব-গ্রহণ (179 
০০070 01 11101110 11 1119 17010721. ০0170501901517955 119 04191 01491 
01 11105 ০01 11191 5১015191709 1) 519909. 81) 11779), প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান- 
নিষ্পত্তির আদ্যব্যাপার, এবং চৈতন্য-প্রতিবিশ্বিত-_চিচ্ছায়াপন্ন অন্ত্করণ দ্বারা 
উহার বিবেচন অন্তব্যাপার। চিত্তও জড়পদার্থ, অতএব একটী জড় অন্য জড়কে 
প্রকাশ করিবে কিরূপেঃ বিষয়াকারে আকারিত হওয়াই চিত্তের ধর্ম্ম। চিন্ময় 
পুরুষের প্রতিবিন্ব প্রহণপূর্রক চিত্ত চেতনবৎ হইয়া থাকে। স্বচ্ছ দর্পণাদিতে সূর্য্যের 
প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, উহা যে প্রকার গৃহাদিকে প্রকাশ করিতে পারে, সেই 
প্রকার স্বচ্ছ সেত্বগুণের প্রাধান্যবশতঃ চিত্ত স্বচ্ছ) চিত্তে পুরুষ বা আত্মার প্রতিবিন্ব 
সহকারে বিষয়াকারে পরিণত হইলে, বিষয়বিশিষ্ট চিত্তবৃত্তি পুরুষে প্রতিফলিত হয়, 
ইহাকেই বোধ প্রমা বলা হইয়া থাকে। বোধ বা প্রমা- চিত্তবৃত্তি হইলে হয়, 
এইজন্য চিত্তবৃত্তিকে প্রমাণ-_ পরমার করণ বলা হইয়াছে, শুদ্ধ চৈতন্য বা পুরুষ__ 
আত্মা প্রমাতা- প্রমার আশ্রয়, চিত্তের বৃত্তি প্রমাণ, অর্থ বা বিষয়াকারে চিত্তবৃত্তি 
সকলের পুরুষে প্রতিবিশ্ব প্রমা, এবং প্রতিবিশ্বিত চিত্তবৃত্তি সমূহের যাহা বিষয়, 
তাহা প্রমেয়। 
খ্য ও পাতরঞ্জল পুরুষের বেধকে প্রমা বলিয়াছেন, এই নিমিত্ত সাংখ্য- 

পাতঞ্জলমতে চিত্তবৃত্তিই প্রমাণ প্রমার করণ, ন্যায়দর্শনে চিত্তবৃত্তিস্থানীয় ব্যবসায়- 
জ্ঞানই (117601918 1070৬/16095 01091090101) প্রমা, অতএব এই মতে 
ইন্ড্রিয়াদিই প্রমাণ। সাংখ্য-পাতপ্রল অনুব্যবসায়-স্থানীয় ((/501915 1030৬415005 
01 10798911) পৌরুষের বোধকে প্রমা বলিয়াছেন, সুতরাং এই মতে চিত্তবৃত্তিই 
প্রমাণ। সাংখ্য-পাতগ্জলের চিত্তবৃত্তিরূপ প্রমাণ ন্যায়শাস্ত্রে ব্যবসায়জ্ঞান-স্থানীয়, এবং 
ইহাদের প্রমা, ন্যায়শাস্ত্রে অনুব্যবসায়জ্ঞান-স্থানীয়। 

পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রের পার্সেপ্শন্‌ (25915901007) ও থট্‌” (7794018), এই 
উভয়কে যথাক্রমে িত্তবৃত্তি' বা ব্যবসায়ঙ্ঞান', এবং প্রমা” বা অনুব্যবসায় জ্ঞানের' 
বাচকরাপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ১৯৭ 


প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তোপদেশ, শাস্ত্র প্রধানতঃ এই তিনটী প্রমাণ অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, এতিহ্য ইত্যাদি প্রমাণ সম্বন্ধে এস্থলে 
কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। একটী পদার্থের জ্ঞান হইতে অপর পদার্থের 
যে জ্ঞান হয়, তাহাকে “অনুমান” বলে। ব্যাপ্তির ব্যভিচারের অভাবের (1752819019 
০০011001111911098, 01701491581 8০০০1710911179111 01 11181110016 18171 10 119 
119101) জ্ঞানই অনুমানের কারণ। আগ্তের- সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মার যে উপদেশ, তাহা 
'আগ্তোপদেশ”। অনুভবদ্ধারা যিনি সব্ব্বপদার্থের তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, নিখিল 
বস্ততত্ব যাহার তন্রান্তরূপে নিশ্চিত হইয়াছে, রাগাদির বশীভূত হইয়াও, যিনি 
অপ্রকৃত কথা বলেন না, ভগবান্‌ পভপ্লিদেব তাদৃশ পুরুষকেই “আপ্ত” বলিয়াছেন। 
বাৎস্যায়ন মুনিও আন্তের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন।* সাংখ্যমতে যোগ্য শব্দজন্য- 
জ্ঞানই “আন্তোদেশ, বা শব্দাখ্য প্রমাণ। ভগবান্‌ জৈমিনিও এইরূপ কথাই 
বলিয়াছেন। প্রত্যেক শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের নিত্য সম্বন্ধ আছে, প্রত্যেক 
শব্দের তদ্বোধ্য অর্থবোধক স্বাভাবিক শক্তিই আপ্তি। এই শব্দের এই অর্থ আপ্ত-_ 
প্রকৃত-শব্দার্থজ্ঞ বৃদ্ধপরম্পরায় এইরূপে জগতে শব্দার্থের ব্যবচ্ছেদ হইয়া থাকে 
(“নিজশক্তিবুর্ষিপত্তযা বাবচ্ছিদ্যতে। সাং দং ৫1৪৩)। 

কার্ধ), কারণ-গুণ-পূর্র্বক হইয়া থাকে, অতএব কারণে দোষ থাকলে, কার্যও 
দূষিত হয়। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের পরস্পর সন্নিকর্ষ প্রতাক্ষের কারণ, সুতরাং, ইন্দ্রিয় 
যদি দূষিত না হয়, এবং বিষয়ের সহিত যদি ইন্দ্রিয়ের যথানিয়মে সন্নিকর্ষ ঘটে, 
চিত্ত যদি মলিন বা দূবিত সংস্কার দ্বারা আবৃত না হয়, তাহা হইলে, প্রত্যক্ষ অন্রান্ত 
হইতে পারে। মহর্ষি কণাদ এইজন্যই বলিয়াছেন, ইন্দ্রিরদোষ ও সংস্কারদোষ, এই 
দ্বিবিধ দোষ হইতে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 

যে জ্ঞান ব্যভিচারী, যে জ্ঞান জ্ঞাতবিষয়ে স্থির থাকে না, সেই জ্ঞানকে 
মিথ্যাজ্ঞান বলা হয়। মিথ্যাজ্ঞান" প্রমাণ নহে। বিপর্য্যয় বা মিথ্যাঙ্ঞান প্রমাণ হয় 
না কেনঃ যোগসূত্র-ভাষ্যকর্তা ভগবান্‌ বেদব্যাস বলিয়াছেন, প্রমাণদ্বারা বাধিত হয় 
বলিয়া, বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞানকে প্রমাণ বলা যায় নাঁ। প্রমাণজ্ঞান ভূতার্থবিষয়, 
অথার্ উহার বিষয় কদাচ বাধিত হয় না। প্রমাণজ্ঞান ও অপ্রমাণজ্ঞান, এই উভয়ের 
মধ্যে অপ্রমাণজ্ঞান যে, প্রমাণজ্ঞানদ্বারা বাধিত হইয়া থাকে, তাহা দেখিতে পাওয়া 
যায়। এক বস্তুকে অন্যরূপে জানার নাম বিপর্য্যয়__ ভ্রমজ্ঞান, প্রথমতঃ মিথ্যাজ্ঞানের 
উদয় হয়, তৎপরে যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, পূর্বোদিত ভ্রমজ্ঞান বাধিত হইয়া 
থাকে। 
* “আগ্তোনামানুভবেন বস্তুতত্বস্য কার্ন্স্েন নিশ্চয়বান্‌। রাগাদিবশাদপি নান্যথাবাদী যঃ স ইতি 


চরকে পতগ্রলিঃ1” _মগ্জুষা। 
বাৎস্যায়নভাব্য ডরষ্টব্য। 


১৯৮ পরলোক। 


প্রমাণজ্ঞান ও অগ্রমাণজ্ঞান, ইহারা স্বতন্ত্রভাবে স্ব-স্ব কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। 
সত্যজ্ঞানোৎপত্তির কারণ কি? অপিচ মিথ্যাক্ঞানই বা কোন্‌ কারণ হইতে জন্মগ্রহণ 
করে? ইন্দ্রিয় দোষ ও সংস্কারদোষ মিথ্যাজ্ঞানের কারণ। পাতঞ্জলদর্শন অবিদ্যা, 
অস্মিতা, রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ স্বোভাবিক মরণত্রাস), ভ্রমরূপ অবিদ্যাকে এই 
পাঁচটা অবয়বে বিভক্ত করিয়াছেন। অবিদ্যাই অস্মিতাদির ক্ষেত্র । “অবিদ্যা” কোন্‌ 
পদার্থ? অনাদি মিথ্যাসংস্কারই “অবিদ্যা” শব্দের অর্থ। অতএব বলা যাইতে পারে, 
অনাদি মিথাসংস্কার বা অবিদ্যাই অপ্রমাণজ্ঞানের কারণ -_পুর্ভাব। সতাজ্ঞানের 
কারণ কি? মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইলেই সত্যঙ্ঞান স্বয়ং প্রাদুর্ভাব তয় । অসৎকে কেহ 
সৎ করিতে পারে না। জ্ঞানের যদি স্ববিষয়ের যাথার্থ্য অবধারণের স্বাভাবিক শক্তি 
না থাকিত; তাহা হইলে, অন্য কোন পদার্থ ইহাকে কখনও তাদৃশ শক্তিবিশিষ্ট 
করিতে পারিত না “নহি স্বতোহসতী শক্তিঃ কর্তৃমন্যেন শক্যতে।।”__শ্লোকবার্ডিক)। 
পৃররমীমাংসা ও বেদান্তদর্শন এইজন্য জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের পক্ষপাতী । দুষ্ট 
কারণের নাশ হইলে, সত্যজ্ঞানের স্বয়ং প্রকাশ হয়, ইহাদের ইহাই উপদেশ। 

জ্জানের স্বতঃপ্রামাণ্যাদি ভিন্ন-ভিন্নরূপ মতসমূহের তত্ব-চিন্তী করিলে, উপলব্ধি 
হইবে, সবকার্য্যবাদ, অসৎকার্যাবাদ, সংকারণবাদ ও অসংকারণবাদ, ইহারাই 
জ্ঞানবিষয়ক স্বতঃ প্রামাণ্যাদি মতসমূহের উৎপত্িস্থান. “অসৎ কখন সৎ, অথবা 
সৎ কখন অসৎ হয় না" সাংখ্যদর্শন এইজন্য প্রামাণ্য, অগ্রামান্য, এই উভয়কেই 
স্বতঃ সিদ্ধ বলিয়াছেন প্প্রোনাণ্যস্য স্বতত্ং নাম কার্বাকাবণাদেব কার্যেণ সহ উৎপত্তিঃ। 
+ * * স্বতঃ অসতাম্‌ অসাধ্যত্বাৎ উভয়ং স্বত ইতি।”-_ অৎব্র্ববেদ-ভাষ্য) নৈয়ায়িকগণ 
অসতকার্ধবাদী, তাই তাহার উভয়কেই পরতঃসিদ্ধ বলিয়াছেন। 

মহর্ষি কপিল বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের্‌ স্থাপনার্থ বলিযাছেন, বেদের যে 
স্বাভাবিক বা নিজ যাথার্থ্যজ্ঞান-জননশক্তি আছে, তদভিব্যক্তি হইতেই ইহার স্বতঃ 
প্রামাণ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, কেবল আপ্তবাক্য বলিয়া, ইহার স্বতঃপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয় 
না। (“নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃপ্রামাণ্যম্‌।”_ সাং দং ৫1৫১)। 

কার্ধ্-কারণ হইতেই ঘেদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে) কাযেরি সহিত 
কার্যশক্তির উৎপত্তি হয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। বহিগিত দাহকশক্তির বহি 
হইতেই উৎপত্তি হইয়া থাকে, কারণান্তর হইতে হয় না। অতএব জ্ঞানের স্বতঃ 
প্রামাণ্যবাদই বস্ততঃ সত্যবাদ। 

বেদকে শাস্ত্র যে জন্য স্বতঃপ্রমাণ বলিয়াছেন। তাহার একটু আভাস প্রদান 
করিলাম। বিস্তারপুবর্ক এই বিষয়ের আলোচনা না করিলে, এই অতীব গুবর্ধর্থ 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ১৯৯ 


উপদেশের তাৎপর্য্যোপলব্ধি হইবে না। এস্থলে বেদের স্বতঃগ্রামাণ্য সম্বন্ধে কোন 
কথা বলা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, সবকার্য্যাদি চতুব্র্ধি বাদ হইতেই যে, 
জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যাদি মতসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা জানানই আমাদের 
প্রধান উদ্দেশ্য। ক্রমাবিকাশবাদিগণের সহিত জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে, শাস্ত্রের 
মতভেদ আছে, অপিচ জীবের উৎপত্তিবিষয়ক মতভেদ ও জ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ক 
মতভেদ যে, সমান-কারণপ্রসৃত, যাহা বলা হইল, তাহা হইতে তাহা সূচিত হইবে। 
_**বৈশেষিক-দর্শনাচার্য্য প্রশস্তপাদ জগতের সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে যাহা যাহা 
বলিয়াছেন, তৎসমুদায় যদি বেদের সংবাদী হয়, তবেই তাহারা সত্যরূপে গৃহীত 
হইবে, নচেৎ তাহাদিগকে প্রমাণ বলা যাইবে না। বেদই বস্তৃতঃ সত্যাসত্য 
নিবর্বাচনের (বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অবিষয় পদার্থসমূহের) মানদণ্ড। বেদ 
অপৌরুষেয় অতএব বেদের শব্দগত গুণ-দোষ থাকিতে পারে না। পুরুষের 
বুদ্ধিবশতঃ বেদের প্রকৃত অর্থোপলব্ধি না হওয়া, অপ্রমাণ-জ্ঞানের জন্ম হইয়া 
থাকে। 

প্রশত্তপাদ, আমাদের বিশ্বাস (পুবের্ব জানাইয়াছি), বেদের উপদেশ শিরোধার্য্য 
করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, ক্রম-বিকাশবাদের সহিত কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
জীবের জন্মসন্বদ্ধীয় শাস্ত্রীয় উপদেশের অনৈক্য আছে। প্রলয়কালে জীবসকল 
যে, স্ব-স্ব কম্মসংস্কার বা অদৃষ্টের সহিত বিদ্যমান থাকে, অপিচ সৃষ্টি কালে, 
পুরর্ষকন্ম্মানুরূপ শরীর গ্রহণ করে, ক্রমবিকাশবাদ এই কথা অঙ্গীকার করেন নাই, 
বৈশেষিকসৃষ্টি (99011 01981101)-বাদক্রমবিকাশবাদের বিরোধী । বৈশেষিক সৃষ্টি 
(5090191 ০019591101)-বাদের ক্রমবিকাশবাদিগণ কিরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন? 
অপিচ ইহারা কোন্‌ যুক্তিশরদ্বারা বৈশেষিকসৃষ্টিবাদের খণ্ডন করিয়াছেন? 

বৈশেষিকসৃষ্টিবাদের অনুমান (পূর্ব উক্ত হইয়াছে), পৃথিবীতে প্রত্যেক 
অবান্তর জীবজাতি পৃথক পৃথক বা বিশেষ বিশেষু জীবজাতি হইতে প্রাকৃতিক 
নিয়মে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কুকুর হইতে কুকুর জন্মলাভ করিয়াছে, ভেক হইতে 
ভেক উৎপন্ন হইয়াছে, অশ্ব হইতে অশ্ব প্রসৃত হইয়াছে, মানুষ হইতে মানুষ 
আবির্ভূত হইয়াছে। এক জাতীয় জীব যে, অন্য জাতীয় জীব হইতে ক্রমশঃ 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ তাহা স্বীকার করেন না। 

পণ্ডিত হাব্বার্ স্পেন্সার তাহার জীববিজ্ঞানে (81010%) বৈশেষিক -সৃষ্টিবাদ 
যে, অসভ্যোচিত, যুক্তিবিরুদ্ধ, যথাসাধ্য তৎপ্রতিবাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। 'আপনি 
কি, ভারতবষীয়গণের, অথবা শ্রীক্‌ ও হিব্রদিগের সৃষ্টিবিষয়ক সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার, 


২০০ পরলোক । 


করেন? পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, কোন বহুজ্ঞ (//91-17-10175) 
ব্যক্তি এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, অপমানিত হইলাম মনে করিয়া থাকেন।* 

বৈশেষিকসৃষ্টি কেহ কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই, বৈশেষিকসৃষ্টির কেহ কখন 
কোনরূপ পরোক্ষ প্রমাণও (61০০1 ০ 81 17017501100) প্রাপ্ত হয়েন নাই, 
যখন কোন অপৃবর্ব জীব দেহের বিশেষতঃ সৃষ্টি হয়, তখন উহাকে শুনা হইতে 
(09041 ০0 1011110) সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের কি, ইহাই 
অনুমান? যদি তাহা হয়, তবে ভূত বা ম্যাটারকেও সৃষ্টিপদার্থ বলিয়া কল্পনা করিতে 
হইবে। কিন্তু ভূত বা ম্যাটারের সৃষ্টি ধারণা করা যায় না (07531101701 1181161 
5 (70017091901) | 'ম্যাটারের (2191) সৃষ্টি হইয়াছে এই কথা ভাবিতে 
গেলে, সৎ বা বিদ্যমানের সহিত অসৎ বা অবিদ্যমানের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে 
হয়ঃ সৎ বা বিদ্যমানের সহিত অসৎ বা অবিদ্যমানের সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব।* 


অপূর্ব শরীরসকল যে ভৌতিকপদার্থ বা উপাদানদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা 
ঠিক সৎকালে সৃষ্ট হয় নাই, পুর্ব হইতে অবস্থান্তরে বিদ্যমান পরমাণুসমূহ হইতে 
বিশেষ-বিশেষ শরীরের নির্মাণ করা হইয়াছে, যদি এইরূপ অনুমান করা হয়, 
পণ্ডিত স্পেন্সার বলিয়াছেন, তাহা হইলেও প্রম্ম হইবে, একভাবে সন্নিবেশিত 
পরমাণুপুঞ্জের কিরূপে পুনবর্বার অন্যভাবে সন্নিবেশ সংঘটিত হইল? অসংখ্য 
পরমাণুপুঞ্জদ্বারা একটী শরীর গঠিত হয়, এই অসংখ্য পরমাণুপুঞ্জের সকলেই 
পৃবের্ব সমীপবর্তী বাযু ও পৃথিবীতে ইতত্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত উক্ত পরমাণুপুপ্রের প্রত্যেকই অকস্মাৎ পূর্র্বসঙ্গ পরিত্যাগপৃবর্বক অন্যের 
সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হয়, উহাদের সহিত যথাপ্রয়োজন রাসায়নিক 
সংযোগে সংযুক্ত থাকে, এবং পরস্পর যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া, ভিন্র-ভিন্ন 
শারীরযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, বৈশেষিকসৃষ্টিবাদের কি, ইহাই অভিপ্রায়? 
বৈশেধিকসৃষ্টিবাদের প্রতিষ্ঠার্থিগণ কি, এইরূপ যুক্তির শরণ গ্রহণপুকর্ষক স্ব-মতের 
স্থাপন করিয়া থাকেন? এইরূপ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, ইষ্টসিদ্ধি হয় না, 
এইরূপ যুক্তির শরণ হইলেও, যত সংখ্যক ভিন্ন-ভিন্ন পরমাণু আছে, তাহাদের 
প্রত্যেককেই অসংখ্য বিভিন্ন দিগবৃত্তিক ও বিভিন্ন পরিমাণ অলৌকিক প্রবর্তন 
(50917810121 171014595)-বিশিষ্ট করা হইয়াছে, এবন্প্রকার কল্পনা করিতে 
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জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ২০১ 


হইবে, কিন্তু এতাদৃশ কল্পনাদ্বারা রহস্যের উদ্ভেদ না হইয়া, বরং উহার গহনতা 
বা দুর্ছেয়ত্ব বর্ধিত হইবে। কারণ, প্রত্যেক যথোক্ত প্রবর্তন (17191459) যখন 
দেশ বিশেষে, রূপান্তরে বিদ্যমান এক শক্তির কার্ধ্য নহে, তখন শক্তিও যে, 
সৃষ্টপদার্থ, এতদ্দারা তাহা সুচিত হইতেছে। ভূতের (45191) সৃষ্টি যেমন 
অবিজ্ঞেয়, শক্তির সৃষ্টিও সেইরূপ জ্ঞানের অবিষয়, ইহাও ধারণা করা যায় না। 
অতএব বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের কোনরূপেই উপপত্তি হয় না। প্রতোক জীবজাতির 
শরীর ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব বা দৈব-মাধ্যস্থ্য (01179 11121790510101) হইতে 
নিশ্মিত হইয়াছে, যাহারা এইরূপ সিদ্ধান্তের অবলম্বন করেন, তাহারা ব্যবহৃত 
শব্দসমূহের অর্থের ভাবনা করেন না, উহাদের যোগ্যতা বা আপ্তির বিচার করিতে 
তবে “আমরা বিশ্বাস করি” তাহাদের এই বিশ্বাস আছে সত্য । যে বিষয়ের উপলব্ধি 
হয় না, যাহাকে বুদ্ধির বিষয়ীভূত করা যায় না, সে বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, 
যাহাকে বুদ্ধির বিষয়ীভূত করা যায় না, সে বিষয়ে বিশ্বাসস্থাপন করা, কদাচ সম্ভব 
মাধ্যস্থা হইতে নিম্মিতি হইয়াছে', এইরূপ বিশ্বাস অনুভব-মূলক হওয়া, সম্ভব 
নহে।* পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার ইতঃপর ঈশ্বর বিশেষ বিশেষ জীবজাতির সৃষ্টি 
করিয়াহেন', এই মত প্রতিষ্ঠিত হইলে যে, ঈশ্বরের সর্র্তোমুখী প্রভৃতা বাধিত 
হয়, তাহা হইলে, ঈশ্বর যে, নিষ্টুরতাদি দোষযুক্তরূপে প্রতিপন্ন হয়েন, তাহা 
দেখাইয়াছেন। সংসার জীবনসংগ্রামক্ষেত্র, সংসারে দেখিতে পাই, প্রত্যেকে 
প্রত্যেককে অভিভবপুরবর্বক স্ব-স্ সুখ-সন্বর্ধনের জন্য সদা বাস্ত;, এই পরস্পরের 
পরস্পরকে অভিভব করিবার চেষ্টা ইদানীস্তন নহে, পৃথিবীতে যাবৎ মনুষ্যজাতি 
বাস করিতেছে, তাবৎ যে, এই বসুন্ধরা রণভূমি হইয়াছেন, তাহাও নহে, প্রাচীন 
জীবজাতির ইতিহাস (791980710109/) বলেন, এই সার্বভৌম হত্যাকাণ্ড 
পৃথিবীতে বহুপূবর্ব হইতেই চলিতেছে ভূগর্ভ প্রোথিত বহু অন্য জীবের 
সংহারোপযোগী আয়ুধ (৬/529015) প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, সমস্ত 
অতীতকাল, হইতেই যে, বলবান্‌ দুর্ধলকে অভিভবপুর্ধক জীবন ধারণ করিয়া 
আসিতেছে, তাহার অব্যভিচারী প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন কথা হইতেছে, 
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২০২ পরলোক । 


জীবজাতি যে, এইরূপ পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে, তাহার কারণ কি? 
জীবসমূহকে এইরূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, উহাদের পরস্পরকে পরস্পরের 
বধ করা অনিবার্য, ইহার কারণ কি? প্রায় প্রত্যেক জীবজাতির প্রতিবৎসর যে 
পরিমাণ সন্তান প্রসৃত হয়, তাহাদের অধিকাংশই যে, বয়োপ্রাপ্ত হইবার পুর্বে 
অনশনে অথবা প্রমাথ (৬1০197০৪)-হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, তাহার 
কারণ কি? বৈশেষিক সৃষ্টিবাদীদিগকে এতদুত্তরে বলিতে হইবে, ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্বকি 
এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন, অথবা তাহার ইহার প্রতিষেধ করিবার শক্তি নাই। 
বৈশেষিক সৃষ্টিবাদিন্। এই দ্বিবিধ উত্তরের মধ্যে কোন্টী তোমার অভিমত? 
ঈশ্বরের নিম্মলি প্রকৃতিকে নির্দয়তাদোষে দূষিত করা, অথবা তাহার ঈশ্বরত্ব বা 
সক্শিক্তিমন্তাকে সংকুচিত করা£* পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার ইহার পর পরাঙ্গ 
পুষ্ট _পরপিগাদ (281351095) জীবসমূহের দিকে দৃষ্টিপাতপুবর্বক বৈশেষিক 
সৃষ্টিবাদের অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ঈশ্বরের কর্তৃত্বসিদ্ধির ব্যাঘাত 
দেখাইয়াছেন। পরমেশ্বর যে, অগণ্য জীবনসংহারক ক্ষুত্র, বৃহৎ পরাঙ্গপুষ্ট জীবের 
সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? সমগ্র জীবজগতের অর্দেকের অধিক 
পরাঙ্গ-পুষ্টু। ঈশ্বর কি মনুষ্যগণকে দুঃখ দিবার জন্য এই সকল পরাঙ্গ পুষ্ট জীবের 
সৃষ্টি করিয়াছেন ?* - 

পণ্ডিত হাব্বার্চ স্পেন্সার বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন, 
₹ক্ষেপে তাহা জানান হইল, এক্ষণে বেদাদি শাস্ত্রসমূহের বৈশেষিক সৃষ্টি সমন্ধে 
কি মত, তাহা শুনিব, পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের প্রত্যাখানের 
জন্য যে সকল অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্রারা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিচলিত হইবে 
কি না, পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসারের যুক্তিশরসমূহ সত্যবর্ম রক্ষিত শাস্ত্রের শরীর 
ভেদ করিতে পারগ হইবে কি না, তাহা দেখিব। পণ্ডিত হাব্বর্চি স্পেনসারের 
যুক্তিশরসমূহ অন্যান্য দেশের অগৃ৮, সুযুক্তিরূপ প্রাকার-পরিখাদিদ্বারা সম্যগ্ভাবে 
অপরিবেষ্টিতি বৈশেষিক সৃষ্টিবাদ দুর্গ ভেদ করিতে পারিলেও আমাদের বিশ্বাস, 
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জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ২০৩ 


সত্যপ্তপ্তিদ্বারা দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত বেদাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের অঙ্গ 
অচলভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে, সত্যের জয় অবশ্যস্তাবী। 

পৃরের্ব ঝথেদের মুখে বিশ্বের সৃষ্টি বা জীবের জন্মসন্বন্ধে যে সকল উপদেশ 
শ্রবণ করিয়াছি, বেদমূলক দর্শন-শাস্ত্রসমূহ বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে যে সকল 
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদ যে, বেদাদি শাস্ত্রের 
অননুমোদিত নহে, তাহা বলিতে হইবে, কিন্তু ইহাও অবশ্য স্বীকার্ষা যে, বেদাদি 
শাস্ত্রসমূহ যে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের অভ্যুপগম করিয়াছেন, পুলের 
আদর করিয়াছেন, পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার গভীর চিন্তাশীল ও বহুশ্রুত হইলেও, 
সে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের রূপ দেখিতে পান নাই; রি 
বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের রূপ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে, তাহার লক্ষিত কোন 
বহুশ্রুত ব্যক্তিই, ভারতবর্ষীয় সৃষ্টিবাদ কি, আপনি অঙ্গীকার করেন, এইরূপে 
জিজ্ঞাসিত হইলে, অপমানিত হইলাম, মনে করিতেন না, তাহা হইলে তিনি যে 
ক্রমবিকাশবাদের পক্ষপাতী, যে ক্রমবিকাশবাদের প্রতিষ্ঠা-প্রার্থী, সেই 
ক্রমবিকাশবাদ যে, অত্যন্ত বিকলাঙ্গ, তাহা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইত, তাহা হইলে, 
সৎ বা বিদ্যমানের সহিত অসৎ বা অবিদ্যমানের, ভাবের সহিত অভাবের বা হার 
সহিত না'র সম্বন্ধ-স্থাপন কিরূপে করিব, বলিয়া, ভাহাকে সঙ্কটে পড়িতে হইত 
না। সৎকার্য্যবাদীরা যে সকল যুক্তিদ্বারা (৬০ ও ৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সৎকার্য্যবাদের 
স্থাপন করিয়াছেন, পণ্ডিত হা্বার্ট স্পেনসারও বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের প্রত্যাখ্যান 
করিবার সময়ে যে, সেই সকল যুক্তির মধ্যে কতিপয়ের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা 
বলিতে হইবে। 

পরমেশ্বর শুন্য হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, বেদ বা তম্মুলক কোন শাস্থ 
তাহা বলেন নাই। বেদ বলিয়াছেন, ৫৫৭ ও €৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বিশ্বতশ্চক্ষু, 
বিশ্বতোমুখ, বিশ্বতোবাহু ও বিশ্বতস্পাৎ বিশ্বকন্ম্মা পরমেশ্বর একাকী-_অনন্যসহায় 
হইয়া, ধর্মাধন্মরূপ বাহু ও পতনশীল -_ অনিত্য পঞ্চভূত বা গতিশীল 
পরমাণুপু্লদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ন্যায়-বৈশেষিকদর্শন এই বেদোপদেশেরই 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কুস্তকার যে প্রকার মৃত্তিকাদ্ধারা ঘট নির্মাণ করে, ঈশ্বর 
সেইপ্রকার মাটিদ্বারা বিশেষ বিশেষ জীব গড়িয়াছেন (719 01017191075%/ 1098 
081. 900 19185 013) 2170] 17100105 2 176৬/ 0921019, 235 5 100161 
100109 ৪. 95591 * * *”), প্রাচীন হিক্দিগের এইরূপ অনুমান যে, 
শাস্ত্রানুমোদিত নহে, পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসারের তাহা জানা থাকিলে, তিনি শাস্ত্রীয় 


২০৪ পরলোক । 


সৃষ্টিবাদকে হিব্রদিগের সৃষ্টিবাদের ন্যায় অকিঞ্চিৎ্কর পদার্থ মনে করিয়া, নিশ্চিন্ত 
বা সুখী হইতেন না। “সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অসৎ ছিল না ঠ্নোসদাসীৎ”-__খাণেদ), 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে, প্রলয়াবস্থাতে জগৎ পরব্রন্মে, নামরূপ-বিনি্মুক্ত হইয়া, 
অব্যক্ত অবস্থাতে বিদ্যমান ছিল। অতএব শুন্য হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, 
এবাদ যে, বেদবিরুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহলেশ নাই। আবার প্রলয়কালে জগৎ সৎ__ 
বিদ্যমান ছিল না, এ্নোসদাসীৎ”), এই কথার অভিপ্রায় হইতেছে, জগতের এই 
পরিদৃশ্যমান বা ব্যক্ত অবস্থা তখন বিদ্যমান ছিল না। অতএব প্রলয়কালে দৃশ্যমান 
পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ মনুষ্য প্রভৃতি বন্ত্রাদি বারা আবৃত থাকে, তাহার পর, 
পরমেশ্বর যথাকালে আবরণ উন্মোচন করিয়া, যুগপৎ সর্বপ্রকার জীবসংঘকে 
বাহির করিয়া দেন, বেদাদি শাস্ত্র যে, এইরূপ কথা বলেন নাই, তাহা মানিতে 
হইবে। খথ্ধেদ বলিয়াছেন 'প্রলয়কালে পৃথিব্যাদি লোক চেতুদ্দশতুবন), আকাশাদি 
ভূতজাত, এই সকলের কিছুই বিদ্যমান ছিল না' ্নোসীদ্রজো নো ব্যোমাপরো- 
যত* * *1৮”)। পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার কি, দৃশ্যমান পৃথিবী ও অন্তরিক্ষলোক ছাড়া 
লোকে যে, জীব বাস করিতে পারে, পণ্ডিত স্পেনসার কি, তাহা মানিতে প্রস্তৃত £ 
নিশ্চয়ই করেন না, দূরবীক্ষণ যন্ত্র্ধারাও যাহা প্রতিপন্ন হয় না, তাহা মানা 
বৈজ্ঞানিকের অপমান, সন্দেহ নাই। পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসারই বলিয়াছেন, বিশ্বাস 
উপলব্িপুর্বক যাহা ভাবনা করা যায় না, যাহাকে হৃদয়ে ধারণ করাও অসম্ভব, 
তাহাকে বিশ্বাস করা, প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বাস করা, বলা যায় না। পণ্ডিত হাব্বার্ট 
স্পেনসারকে আমরা বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি, যাহা তর্ক-বিচারমূলক, তাহাকে 
আমরা জানি, এবং যাহা আপ্তোপদেশমূলক, তাহাকে আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি; 
পরস্ত একটু চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, আপ্তোপদেশই জ্ঞানের মুল-প্রসৃতি, কারণ, 
তর্ক-বিচারও নুলতঃ আত্তোপদেশকেই আশ্রয করিয়া থাকে, তর্ক-বিচারের তর্ক- 
বিচারই আলম্বন হইতে পারে না; বিশ্বাস সতত জ্ঞানের পৃব্ববর্তী, জ্ঞানের 
আদ্যাবস্থা। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসবিহীন হইলে, যাহারা এক্ষণে জ্ঞান-বিজ্ঞানবান্‌ বলিয়া 
অভিমান করেন, আপ্তোপদেশকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে যাহারা অসম্মত, 
তাহাদিগকেই তাহা হইলে, নিরক্ষর হইয়া থাকিতে হইত *। দার্শানক পণ্ডিত 
হ্যামিলটনের, এই সকল কথা কি, বব্্বরোচিত £ ইহারা কি অসারবোধ্যে পরিত্যজ্য ? 
শুর্লুষজুবের্দি সংহিতা বলিয়াছেন, ব্রত বা কর্মছারা দীক্ষা প্রাপ্তি হয়, যোগ্যতার 
শর. /9100৬/19116515 017 1799301, 001109119৬6 ৮1931178519 01 20101011. 
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জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ২০৫ 


বিকাশ হয়, তদনম্তর দক্ষিণা কৃতকর্মের ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; কৃতকর্মের 
ফলপ্রাপ্তি হইলে, শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয়ঃ শ্রদ্ধার উৎপত্তি হইলেই সত্যকে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়; শ্রদ্ধা বিনা জ্ঞানের উদয় হয় না। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, মনন 
ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না; মনন ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ 
করিতে পারে না; মনন ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয় না সত্য, কিন্তু 
মনন আবার শ্রদ্ধা বিনা হইতে পারে না, শ্রদ্ধা না জন্মিলে, আস্তিক্যবুদ্ধির উদয় 
না হইলে, কেহ কখনও মনন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। শ্রদ্ধা কিরূপে উৎপন্ন 
হয়ঃ নিষ্ঠাই শ্রদ্ধার কারণ। “নিষ্ঠা, কোন্‌ পদার্থ? ব্রহ্মবিজ্ঞানার্থ ব্রন্দজ্ঞ গুরুর 
শুশীষাদি ব্রতের নাম নিষ্ঠা। নিষ্ঠার নিদান কি? কিরূপে নিষ্ঠার উৎপত্তি হয়? 
কৃতিই_ ইন্ডরিয়-সংযমই-_চিত্তের একাপ্রতাই নিষ্ঠার নিদান। কৃতির নিদান কি? 
সুখ-প্রাপ্তিই কৃতির নিদান, সুখ না পাইলে, কেহ স্বেচ্ছাক্রমে কর্মে প্রবৃত্ত হয়েন 
না, সুখপ্রাপ্তিই কন্মপ্রবৃত্তির হেতু । কৃতি হইলেই, নিষ্ঠা স্বয়ং অভিব্যক্তি হয়, নিষ্ঠা 
জন্মিলেই, শ্রদ্ধারও আবির্ভাব হয়, এবং শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইলেই, সত্য স্বয়ং 
প্রকটিত হয়েন, তদিজ্ঞানার্থ পৃথক্‌ যত্ব করিতে হয় না। 

প্রশ্ন হইবে, আগে শ্রদ্ধা হয়, তৎপরে জ্ঞান হয়, অথবা আগে জ্ঞান হয়, তৎপরে 
শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে? না জানিলেই বা শ্রদ্ধা হইবে কিরূপে? এবং শ্রদ্ধা 
না জন্মিলহে বা কর্মে প্রবৃত্তি হইবে কেন? জানিবার ইচ্ছা হইবে কেন? শ্রদ্ধা" 
শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেই, এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া থাকে। শ্রৎ-শব্দ “সত্য* 
এই অর্থের বাচক। যাহা সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সত্য যাহার আলম্বন, 
ব্যুৎপন্তিলন্ধ অর্থ। যাহাকে যিনি সত্য বলিয়া মনে করেন, তত্প্রতি তাহার শ্রদ্ধা 
জন্মিয়া থাকে, যাহ! অনৃত বা মিথ্যারূপে বিনিশ্চিত হয়, কেহই তাহাতে শ্রদ্ধাবান্‌ 
হয়েন না। সত্য কি? আত্মাই পরমার্থতঃ সত্য পদার্থ, অতএব যাহার আত্মা আছে, 
ত্াহারই শ্রদ্ধা 'আছে। “আত্মা” কাহার নাই। সর্বব্যাপক আত্মার অব্যাপ্তিস্থল 
কোথায়? আত্মা সর্বব্যাপক হইলেও, ইহার বিকাশ সর্ধবপ্র পূর্ণভাবে হয় না, 
উপাধির শুদ্ধি ও অশুদ্ধি অনুসারে আত্মার বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে । অতএব 
উপাধির শৃদ্ধি ও অশ্ুদ্ধি অনুসারে শ্রদ্ধারও যে, তারতম্য হইবে, তাহা সুখবোধ্য। 
“আমি আছি”, এই বিশ্বাস স্বাভাবিক-_সহজ। যাহার অহতজ্ঞান যে পরিমাণে 
প্রসারিত হয়, তাহার শ্রদ্ধাও সেই পরিমাণে প্রসারিত হইয়া থাকে। যাহার আত্মা 
বা আত্মার প্রতিবিম্বযুক্ত চিত্ত যৎপদার্থকে গ্রহণ করিতে পারে না, তৎপদার্থে তাহার 
শ্রদ্ধা হয় না। 


২০৬ পরলোক । 


সত্ব বা চিত্ত রজঃ ও তমঃ, এই গুণদ্বয়দ্বারা সংকুচিত হওয়াতে, আত্মার প্রতিবিন্ব 
পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, এবং এইজন্য তাদৃশ চিত্তবিশিষ্ট পুরুষের 
স্থুলপ্রত্যক্ষগম্য পদার্থব্তীত কোন সুম্ষ্ন পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মে না। হওয়া 
ও জানা, এক কথা। যিনি যে ভাবে ভাবিত হয়েন তিনি সেইভাবকে জানিয়া 
থাকেন (7০10 15 10 1১9০0179), সুতরাং তাহার সেই ভাবে শ্রদ্ধা হইয়া 
থাকে। অতএব বিনা শ্রদ্ধাতে জ্ঞান হয় না, একথাও সত্য, আবার বিনা জ্ঞানে 
শ্রদ্ধা হয় না, একথাও মিথ্যা নহে। মাধ্যাকর্ষণ, তাড়িতশক্তি, “একস্রেজ্‌? (৮- 
785), ইত্যাদি পদার্থ সকলের অস্তিত্বে যাঁদ শ্রদ্ধা না জন্মিত, বিশিষ্ট প্রতিভাতে 
ফ্রান্কলীন্‌, ফ্যারাডে, রন্জেন্‌ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ উহাদের আবিষ্কারার্থ এত 
পরিশ্রম স্বীকার করিতেন? শ্রদ্ধা প্রকৃতিভেদে ভিন্ন হয়, প্রতিভাবিশেষে শ্রদ্ধার 
বৈশিষ্ঠ্য হয়। বেদ যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সংকীর্ণ দৃষ্টিতে অপ্রাকৃতিক, 
অসম্ভব বা অসুভ্যোচিত কল্পনার বিজ্ম্তণ বলিয়া বোধ হইলেও, বস্তুতঃ তাহা নহে। 
আন্তোপদেশই যে, শ্রেন্ঠ প্রমাণ, পৃবের্ব তাহা উক্ত হইয়াছে। আপ্তোপদেশ, শব্দ 
ও বেদ, ইহারা সমানার্থক। সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা (সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে, সুদৃঢ় প্রমাণদ্বারা 
অবধারিত হইয়াছে, ধন্ম্ম বা অর্থ যৎকর্তৃক) পুরুষের যে উপদেশ, তাহা 
“আন্তোপদেশ'। অতএব সত্যজ্ঞানমাত্রেই আপ্তোপদেশ-মূলক। আপ্তোপদেশ কখনও 
মিথ্যা হইতে পারে না। “তর্ক'বিচারও মূলতঃ আপ্তোপদেশকেই আশ্রয় করিয়া 
থাকে” হ্যামিন্টনের এই কথা অতীব সারগর্ভ। “পৃথিবীলোকব্যতীত লোকান্তর 
থাকিতে পারে না" এতদ্বাক্যের অর্থ হইতেছে, আমি যাহা জানিতে পারি না, 
যাহা আমার প্রত্যক্ষ বা যৌক্তিকজ্ঞানের সীমার বহির্ভূত, তাহার অস্তিত্ব আমি 
মানিব না, তাহা আমার সমীপে অসদ্রূপে বিবেচিত হইবে। শাস্ত্র এইজন্যই 
শ্রদ্ধাবিহীনকে বেদ শুনাইতে নিষেধ কবিযাছেন। 

পণ্ডিত হাব্বার্ড স্পেনসার বলিয়াছেন; ভূত বা ম্যাটারের সৃষ্টি অবিজ্ঞেয়, 
ইহা ধারণা করা অসাধ্য, বেদ বলিয়াছেন, প্রলয়কালে, 'আকাশাদি ভূতসমূহও 
বিদ্যমান ছিল না।” বেদ পরমাণুকে সৃষ্টপদার্থ বলিয়াছেন, পঞ্চভূতের উৎপত্তিতত্ব 
বেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে পরমাণু যে, সৃষ্টিপদার্থ, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের 
মধ্যেও কেহ কেহ এবন্প্রকার মতাবলম্বী হইয়াছেন। অসৎ হইতে সতের 
উৎপত্তি হইতে পারে না, অতএব বেদাদিশাস্ত্রসমূহ যদর্থে সৃষ্টি শব্দের ব্যবহার 
করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করা উচিত। পণ্ডিত হাব্বার্চ স্পেনসার যখন 
শক্তিকেই অখিল দৃশ্যমান পদার্থের মুলতন্ব বলিয়াছেন, তখন ম্যাটারকে 
সৃষ্টপদার্থ বলিতে সৃষ্টি শব্দের শাস্ত্রোন্ত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে) পণ্ডিত 
হার্বার্ট স্পেনসার অসম্মত কেন? 
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বেদের উপদেশ; “ভোগ্যপ্রপঞ্চের ন্যায় ভোক্তৃপ্রপঞ্চও-_ জীববৃন্দও 
প্রলয়কালে বিদ্যমান ছিল না।” প্রলয়কালে জীবসমূহ ছিল না', এতদ্বাক্যেরও 
অভিপ্রায় হইতেছে, প্রলয়কালে জীবসমূহ সূম্ম্মভাবে-_অব্যক্তাবস্থায় বিদ্যমান 
ছিল। যাহার ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশ হয় না, তাহাকে “অসৎ বলা যায়। 
বেদ এস্থলে অসৎ শব্দের এইরূপ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। 

“বৈশেষিকসৃষ্টি কেহ কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই, বৈশেষিক সৃষ্টির পরোক্ষ 
প্রমাণও কেহ কদাচ প্রাপ্ত হয়েন নাই'। পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেনসারের এই সকল 
কথার অভিপ্রায় কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। কুকুর হইতে কুকুর, 
আমরা সাধারণ জ্ঞানে জানিতে পারি, বানর হইতে মানুষের অবতরণ কি, 
কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেঃ প্রকৃতি-তত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ বলেন, 
কুকুরজাতি ব্যাঘ্রজাতি হইতে, শৃগাল ও পক্ষীসরীসৃপ (83910195) হইতে 
অবতরণ করিয়াছে। ক্রমবিকাশবাদিগণ কি, ব্যাপ্রজাতি হইতে কুরুরজাতির, 
অথবা সরীসৃপ হইতে শৃগাল ও পক্ষীর অবতরণব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? 
ব্রমবিকাশবাদিগণ এতদুত্তরে বলিতে পারেন, একজাতির যে অন্য জাতিতে 
পরিণতি হয়, তাহা ক্রমশঃ হইয়া থাকে, তাহা নিয়ম অতিক্রমপূক্কি হয় 
না, অতএব ব্যাঘ্ধ হইতে কুকুরের, বা বানর হইতে মানুষের অবতরণ প্রত্যক্ষ 
প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইবে কিরূপে? বৈশেষিক সৃষ্টিবাদিগণও কি তাহা হইলে 
বলিতে পারেন না যে, সৃষ্টপদার্থ কিরূপে নিজ সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিবে? সৃষ্ট 
মানুষের কি, আদ্য বৈশেষিকসৃষ্টি প্রতাক্ষ করা সম্ভব£ কি বৈশেষিকসৃষ্টিবাদ, 
কি ত্রমবিকাশবাদ, উভয়েরই অনুমানই (71991019515) তাহা হইলে, একমাত্র 
আলম্বন। জীবতত্ববিদ অধ্যাপক ক্রস” (07. ০. 01945) জীবের জাত্যন্তর- 
পরিণাম বা একজাতীয় জীব হইতে ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে অন্যজাতীয় 
জীবের অবতরণবাদকে (779 (79০1 ০1 0959911) অনুমানমুূলকই বলিয়াছেন, 
কারণ, ইহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নহে। 

“একভাবে সন্নিবেশিত পরমাণুপুঞ্জের কিরূপে পুনবর্বার অন্যভাবে সন্নিবেশ 
সংঘটিত হইল+ “ভূতের সৃষ্টি যেমন অবিজ্ঞেয়, শক্তির সৃষ্টিও সেইরূপ জ্ঞানের 
অবিষয়”। পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের এইরূপ আক্ষেপের শাস্তদ্বারা পরিহার 
দুঃসাধ্য নহে। 


২০৮ পরলোক । 


গমন 'করে, কিন্তু ইহাদের নাশ হয় না, ইহারা অদৃষ্ট বা সংস্কাররূপে বিদ্যমান 
থাকে। শক্তি'শব্দ বেদে কর্ম্ম.বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন পূর্বে 
অতীতকল্ে কৃত, অন্তঃকরণে সমবেত কম্মসমূহই ভাবিপ্রপঞ্চের বীজস্বরূপ। 
এই সকল কর্মবাসনা €কর্ম্মসংস্কার) যখন ফলোন্মুখ হয়, সর্র্বকম্মফলপ্রদ, 
সব্বসাক্ষী, কর্ম্মাধ্যক্ষ পরমেশ্রের মনে তখনই জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইয়া 
থাকে।” অতএব পূর্ব কম্মবিশত'ই যে, সৃষ্টির বৈচিত্র হয়, তাহা বেদেরও 
উপদেশ। শব্দ ব্রন্মে একত্ের অবিরোধিনী, পরস্পর ভিন্না আত্মভুতা 
শক্তিসমূহ বিদ্যমান আছে" ঠ্ভেত ও শক্তি”-নামক গ্রন্থের ১৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) 
শিক্তি” শব্দটী এস্থলে কারণাত্মসৃতা সংস্কারবতী মায়া বা কর্মের বাচক। বিজ্ঞান 
ভৌতিক শক্তিসমূৃহের ইতরেতর-সম্বন্ধ বা অন্যোন্যাশ্রয় বৃত্তিকত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন। “ক্রিয়াশীল বা প্রবৃত্তিশক্তির (27919 ০11701101) সংস্কারর্াপে- 
সৃম্ষ্মাবস্থায় অবস্থানযোগ্যতা আছে, এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রাকৃতিক 
পরিণাম ও ইহার নানাবিধত্বের উপপত্তি হয় না; অণুসন্মুচ্ছনের অণুসমূহের 
ঘণীভাব ধারণের আপেক্ষিক নিত্যত্ব, রাসায়নিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, স্কটিক- 
বিপরিণাম, গুঁত্িদ্‌ ও জৈবশরীরোৎপন্তি, এই সকলই ক্রিয়াশীল শক্তিরূপে 
তন্ববস্থায় অবস্থান-যোগ্যতাপেক্ষ। পণ্ডিত ষ্ট্যটালোর এই সকল কথার তাৎপর্য্য 
চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয় যে, অদৃষ্ট বা পূর্বকিম্মসংস্কারই পরমাণুসমূহকে 
যথাপ্রয়োজন ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া থাকে, পণ্ডিত ষ্ট্যালোও 
এইরাপ মতাবলম্বী। 

রাসায়নিক পণ্ডিত কুক্‌ (০০০৪) হাইড্রোজেন, অকসিজেন্‌ প্রভৃতিকে 
মূলভূত বলেন নাই। হাইড্রোজেনাদি যখন ক্রমাভিব্যক্ত পদার্থ, তখন ইহাদিগকে 
“মূলভূত” বলা যাইতে পারে না। পণ্ডিত কুক্‌ বলিয়াছেন, পরমাণসমূহ ঈশ্বরের 
ইচ্ছাশক্তি কর্তৃক ভিন্ন-ভিন্নরপে সন্নিবেশিত ও নিয়ামিত হইয়া থাকে, ইহারা 
স্বতন্ত্র নহে (ভূত ও শক্তি” দ্রষ্টব্য)। পরমেম্বরের ইচ্ছাশক্তিই প্রকৃতি অপিচ 
অনাদি কম্ম-সংস্কারবতী মায়া ও প্রকৃতি এক পদার্থ। 

পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার বলিয়াছেন, “যত সংখ্যক ভিন্ন-ভিন্ন পরমাণু আছে, 
তাহাদের প্রত্যেককেই অসংখ্য বিভিন্ন দিকবৃত্তিক ও বিভিন্ন পরিমাণ অলৌকিক 
প্রবর্তন-বিশিষ্ট করা হইয়াছে, এবম্প্রকার কক্সনা করিতে হইবে" 
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ত্রমবিকাশবাদের অভ্য্যুপগম করিলে, কি এই সকল অনুপপত্তির হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ হয়? “সাম্ভাবের অস্থায়িত্ব (75191511101 10179991905), 
এবং আগন্তক বা নৈমিত্তিক শক্তির ক্রিয়াসমূহের গুণন (/41112115210017 ০ 
1175 29015), এই নিয়মদ্বয়দ্বারা “অবিশেষ অবস্থা হইতে বিবিধ বিচিত্র জগতের 
পরিণাম হইয়াছে, হইতেছে, যিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন, 
স্পন্টস্বরে পূর্র্বকর্ম্ম বা ধর্ম্মাধন্মের, অথবা ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার না 
জন্য সচেষ্ট, তিনি কি পরমাণুসমূহকে সর্বপ্রকার পরিণাম সাধনের যোগ্যতা 
বিশিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে বিমুখ হইতে পারেনঃ যে সকল আপত্তিদ্বারা 
পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের প্রত্যাথান করিয়াছেন, 
ব্রমবিকাশবাদ কি, সেই সকল আপত্তি শুন্য? 

“গতি বা কর্ম্ম (/০০০) এব ভূত ও ভৌতিক পদার্থ, ইহাদের অবিরাম 
বিভাগ ও সংগ্রবিভাগ (01511501101) 910 73901511001101) হইতেছেঃ গতি এবং 
ভূত ও ভৌতিকপদার্থ সমূহের যে, অবিরাম বিভাগ ও সংপ্রবিভাগ হইতেছে, 
তজ্জন্য উত্তরোত্তর উন্নত জীবের আবির্ভাব হইয়া থাকে । আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ 
(/11901101) 274 1910815101), এই শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়াবশতঃ ক্ষুত্র, বৃহৎ সর্বপ্রকার 
জাগতিক পরিণামই নির্দিষ্ট তালে তালে নিষ্পন্ন হয়”। পণ্ডিত হাব্রার্ট স্পেনসার 
ক্রমবিকাশের (6৬০।01101) স্বরূপ নিরূপণ করিতে যাইয়া, যাহা-যাহা বলিয়াছেন, 
পৃবের্ব বিদিত হইয়াছি, ইহাই তাহাদের নির্গলিত অর্থ, পণ্ডিত স্পেনসার কর্তৃক 
ব্যাখ্যাত ক্রমবিকাশবাদের ইহারাই সাধারণ সুত্র। 

“আর্কষণ” ও “বিপ্রকর্ষণ, ইহারা নিশ্চয়ই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ কর্্ম। একরূপ 
বা একজাভীয় শক্তি হইতে কখন পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটী কর্ম হইতে পারে না। 
এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, প্রত্যেক পরমাণুই আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণাত্মক, অর্থাৎ 
প্রত্যেক পরমাণুতেই আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই দ্বিবিধ শক্তি সমভাবে বিদ্যমান 
আছে, অথবা কোন পরমাণু আকর্ষণধর্ম্ম-বিশিষ্ট, কোন পরমাণু বিপ্রকর্ষণশক্তি- 
যুক্ত? নি 

পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার বলিয়াছেন, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণাত্মক শক্তিদ্বয় 
সাব্বভৌমভাবে-_বিশ্বতঃ অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক _সহবত্তী (00171515811 ০০- 
6১0151511)। এই দ্বিবিধ শক্তির তারতম্য গতির দিক্‌ (118 011801101) ০0 
77101917) পরিবর্তিত হইয়া থাকে, গতির ভেদ হয়। আকর্ষণাত্মক ও বিপ্রকর্ষণাত্মক, 
এই দ্বিবিধ শক্তিই প্রকৃতপক্ষে সবর ক্রিয়া করিয়া থাকে। তবে প্রায়'ই একজাতীয় 
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শক্তি এত প্রবলভাবে ক্রিয়া করে যে, উহাতে অন্যজাতীয় শক্তির ক্রিয়াফল লক্ষ্যই 
হয় না। যাহা হউক গতি বা কর্মমাত্রেই যে, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ 

আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণাত্মক শক্তিদ্ধয় যে, সাবর্বভৌমভাবে অন্যোন্য- 
মিথুনবৃত্তিক-_ সহবর্তী, ইহারা যে, কদাচ পরস্পর বিযুক্ত হইয়া থাকে না, গতি 
বা কর্ম্মমাব্রেই যে, অন্যোন্য-মিথুনবৃত্তিক এই দ্বিবিধ শক্তির অন্যোন্যাভিভব-চেষ্টার 
ফল, তাহা শুনিলাম, কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হইতেছে, একটী পরমাণুই দেশ ও 
কালভেদে আকর্ষণধন্মী ও বিপ্রকর্ষণধন্ম্মী হয়, অথবা কতিপয় আকর্ষণধন্মী এবং 
কতিপয় বিপ্রকর্ষণধন্ম্মী পরমাণু আছে? একটী পরমাণুরই, নিমিত্ত-কারণ-ভেদে 
কদাচিৎ আকর্ষণধন্মী এবং কদাচিৎ বিপ্রকর্ষণধম্মী হওয়া সম্ভব কি'না? “ক” পরমাণু 
কি, উহা হইতে সমদূরবস্তী 'খ" পরমাণুকে আকর্ষণ এবং “গ'” পরমাণুকে বিপ্রকর্ষণ 
করিতে পারে? আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দুইটী যখন পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম এবং 
এক কারণ, একাকী-_অসহায় হইয়া, যখন পরস্পরবিরুদ্ধ কর্্ম করিতে পারে 
না, তখন স্বীকার করিতে হইবে, কতিপয় পরমাণু স্বভাবতঃ আকর্ষণ-ধর্ম্মাত্বক, 
এবং কতিপয় স্বভাবতঃ বিপ্রকর্ষণধর্ম্মবিশিষ্ট। যাহারা যাহা প্রকৃতি বা স্বভাব তাহার 
তাহাই ধর্ম্ম বা শক্তিঃ ধন্মী বা দ্রব্যের (995121709) ধন্মহি স্বভাব বা প্রকৃতি। 
“ক” পরমাণুর যাহা প্রকৃতি_স্বভাব, তাহা কদাচ উহাকে ত্যাগ করে না, স্বভাব 
অনপায়ী, স্বভাবের নাশে দ্রব্যের নাশ হয়। দ্রব্যের নাশ হয় না, অতএব স্বভাবেরও 
নাশ হইতে পারে না। আকর্ষণ (81098০01001) যদি ক" পরমাণুর স্বভাব হয়, তবে 
ইহা সর্বত্র, সব্বদা আকর্ষণই করিবে, কদাচ বিপ্রকর্ষণ করিবে না। স্বভাব 
(21016), স্বাধীন , পরাধীন বা অন্যাপেক্ষ নহে, কি" পরমাণুর স্বভাব এ" বা 
গ” পরমাণুর ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না। অন্যের ক্রিয়াবশতঃ স্বভাবের বেগ 
(719751) হুসিত বা বর্ধিত হইতে পারে, কিন্তু উহার (স্বভাবের) পরিবর্তন 
হয় না, আকর্ষণাত্মক ভূত বিপ্রকর্ষণাত্মক, অথবা বিপ্রকর্ষণাত্মক ভূত আকর্ষণাত্মক 
হইয়া যায় না। অতএব অসহায় একরূপ কারণ হইতে যে, বিরুদ্ধ কর্ম্ম সম্পন্ন 
হইতে পারে না, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। এক ত্রবাই দূরত্বের হাস-বৃদ্ধিতে আকর্ষণ- 
বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে; রাসায়নিক আকর্ষণশক্তির তত্বৃচিস্তা 
করিলে, উপলব্ হয়, এক বস্তুই একটীকে আকর্ষণ, এবং অন্য একটীকে বিপ্রকর্ষণ 
করিয়া থাকে, অতএব আকর্ষণাত্মক দ্রব্য কদাচ বিপ্রকর্ষণাত্মক হইতে পারে না, 
এই কথাকে সত্য বলা যাইবে কিরূপে? কেবল জড়জগতে কেন, মনুষ্যাদি জীব 
সমূহের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, এক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে ভালবাসেন, এবং 
অন্য এক ব্যক্তিকে দ্বেষ করিয়া থাকেন; আবার কেবল ইহাই নহে, এক ব্যক্তি 
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এক সময়ে যাহাকে সুনয়নে দেখেন, অন্য সময়ে তাহাকেই বিষদৃষ্টিতে দেখিয়া 
থাকেন, এক সময়ে যাহা রূচিকর হয়, অন্য সময়ে তাহাই অরুচিকর হইয়া থাকে, 
জড়দ্রব্যের যেমন দূরত্বের বর্গানুসারে আকর্ষণশক্তির হাস হয়, মনুষ্যগণেরও 
সেইরূপ দূরত্বের ব্গানুসারে আকর্ষণশক্তির হাস হইতে দেখা যায়। 

স্বভাবের যে, কদাচ অপায় হয় না, তাহা নিশ্চিত, দূরত্বের হাস-বৃদ্ধিতে 
করে না। সাংযৌগিক বস্তসমূহে (০০0171১9010 50005191995) পরস্পর-বিরুদ্ধ 
কর্ম নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু তাহা পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তিসমূহের 
ক্রিয়াফল তাহা একজাতীয় শক্তির কর্ম্ম নহে। একই বিশুদ্ধ বা মূলভূত কদাচ 
পরস্পর-বিরুদ্ধ আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ কর্ম করে না, বিরুদ্ধশক্তির 
ক্রিয়াবশতঃ প্বের্ব উক্ত হইয়াছে) স্বভাবের ক্রিয়ার বেগেরই পরিবর্তন হয়, 
স্বভাবের নাশ বা অন্যথাভাব হয় না। দূরত্ববশতঃ আকর্ষণধর্ম্ম বিপ্রকর্ষণধর্মে 
পরিণত হইতে পারে না। দূরত্ববশতঃ ক্রিয়ার বেগেরই (715191) পরিবর্তন হয়, 
অপিচ এই পরিবর্তন অনিত্য বা নৈমিত্তিক (8০০19118| 11179) এতদ্বারা প্রতিপন্ন 
হইল, ধর্মীয় স্বভাবের পরিবর্তন হয় না, ধন্মীয় স্বভাব যেমন তেমন থাকে (79 
7900118 0 016 80917 51011 191791170 009 521779)। 

বস্কোভিসের (8০5০০০1) মতে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ (/২0150101) ৪17৫ 
190415101), ইহারা ভিন্ন-প্রকৃতির কার্য্য নহে। একভৃতই, ইহার সিদ্ধান্ত, 
আকর্ষণধন্মী ও বিপ্রকর্ষণধন্্নী হইতে পারে। বস্কোভিসের এইরূপ অনুমান, একটু 
বিচার করিলে, সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। জিজ্ঞাস্য হইবে, আকর্ষণধর্মী 
ভূতসকল যদি চিরদিন আকর্ষণধন্মমীই থাকে, কদাচ বিপ্রকর্ষণধন্ম্ী হইতে না পারে, 
তবে যে সকল ভোৌতিকবস্তু আকর্ষণধর্মাত্মক অণুর সমষ্টি, মানিতে হইবে, তাহারা 
স্থানাবরোধক (7159179108015) হয় না, কারণ, স্থানাবরোধকতা বিপ্রকর্ষণধন্মেরি 
কার্যয। সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শন এইজন্য বলিয়াছেন, কার্য্যমাত্রেই ত্রিগুণাত্মক__ 
ব্রিগুণ-পরিণাম। ভগবান্‌ বেদব্যাস যোগসুত্রের ভাষ্যে গুণত্রয়ের স্বরূপ-নিরূপণার্থ 
বলিয়াছেন, সত্বাদি গুণত্রয়ের প্রত্যেকের অংশঘ্বারা প্রত্যেকের অংশ উপরক্ত; 
সত্বগুণের প্রকাশাংশ রজোগুণের ক্রিয়াংশ ও তমোগুণের প্রতিবন্ধকাংশদ্বারা, 
রজ্জোগুণের ক্রিয়াংশ সত্বগুণের প্রকাশংশ ও তমোগুণের প্রতিবন্ধকাংশ দ্বারা এবং 
তমোগুণের প্রতিবন্ধকাংশ সত্বগুণের প্রকাশাংশ ও রজোগুণের ক্রিয়াংশদছারা 
উপরক্ত (“এতে গুণাঃ পরস্পরোপরক্তপ্রবিভাগাঃ।”__যোগসূত্রভাষ্য)। গুণত্রয় পরিণামী-_ 
পরিণামস্বভাব, এবং সংযোগবিভাগধন্্ী। ইহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে 
মুর্তিলাভ করে। গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। প্রতিদ্বন্দিশক্তিদ্বারাই 
প্রতিদ্বন্দিশক্তির বিজ্ম্তণ (45171695131101) হইয়া থাকে; সত্বাদি গুণত্রয়ের এইরূপ 


২৯২ পরলোক । 


পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতা না থাকিলে, কখনই কোন্টীর স্ফুরণ বা হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে 
পারিত না; সত্বাদি গুণত্রয় পরস্পর সম্মিলিত হইয়া থাকিলেও, ইহাদের সাক্ষ্য্য 
উৎপন্ন হয় না, ইহারা একতা প্রাপ্ত হয় না, ইহাদের স্বভাবের বিচ্যুতি হয় না, 
ইতরব্যাবর্তক লক্ষণদ্বারা ইহাদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। সত্্বাদি 
গুণত্রয়ের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকাশ সত্বগুণের, ক্রিয়া বা 
প্রবৃত্তি রজোগুণের, এবং প্রতিবন্ধকতা (99515181709) তমোগুণের কার্য্য বুঝিতে 
হইবে। ভগবান্‌ বেদব্যাসের এই সকল অমূল্য উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হইলে, 
বস্‌্কোভিসের “আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, হারা ভিন্ন প্রাকৃতিক ধন্মীয় স্বভাব নহে” 
এইরূপ অনুমান যে, সত্য নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। হাইড্রোজেন, অকৃসিজেন্‌ 
প্রভৃতি ইহারা বস্তুতঃ মূলত নহে, ইহারা ত্রিগুণকার্ধ্য। কর্ম্মের ভেদ ও তাহার 
সংস্কারই যে, সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের হেতু, ইহা হইতে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা 
যাইবে । পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার কর্মের ভেদ ও তৎসংস্কারই যে, সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের 
হেতু, স্পষ্ট অস্পষ্ট যে ভাবেই হউক, তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তবে শাস্ত্র অনাদি 
কর্ম্মসংস্কার বা অদৃষ্টের অস্তিত্ব মানিয়াছেন, পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার তাহা মানিতে 
পারেন নাই। অনাদি কর্ম্মসংস্কার স্বীকার, 'কর্্ম অনাদি+ এই কথার প্রকৃত মন্মপ্রিহণ, 
বস্ততঃ সুখসাধ্য নহে। শাস্ত্রের কথা যথাযথভাবে উচ্চারণ করিতে পারিলেই, 
শাস্ত্রবচনের প্রকৃত অর্থ পরিগ্রহ হয় না। যাহার আদি নাই (//101017 15 ৮/17081 
090111170), তাহার অন্ত (67) হইতে পারে না। অতএব জীবের তাহা হইলে, 
মুক্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? কর্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের অতিত্ব 
অঙ্গীকার করিবার, প্রয়োজন কি? কর্মের অনাদিত্বের স্বরূপ চিস্তা করিতে প্রবৃত্ত, 
সত্যানুসন্ধায়ী, চিন্তাশীল পুরুষের মনে এইরূপ প্রশ্ন সকল উদিত না হইয়া থাকিতে 
পারে না। “কম্মতিত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ”-শীর্ষক প্রভাবে আমরা এই সম্বন্ধে 
যথাজ্ঞান কিছু বলিব। 

শান্ত্র যখন কর্ম্মকে অনাদি বলিয়াছেন, তখন ইহা সৃষ্ট সৃষ্ট” শব্দের সাধারণতঃ 
যদর্থ গ্রহণ করা হয়, তদর্থে) বলা যাইতে পারে না, ঈশ্বর কর্মের ত্রষ্টা নহেন। 
শক্তিও শক্তিমান হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, অতএব “সক্বশিক্তিমান্‌ ঈশ্বর শক্তি সৃষ্টি 
করিয়াছেন” শাস্ত্রদৃষ্টিতে এইকথা বালকোচিত বলিয়াই, বিবেচিত হইবে। পণ্ডিত 
হাব্বার্ট স্পেনসার যদি লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেন, 
তাহা হইলে, তাহার “প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্নরপ প্রবর্তন (71518595) যখন স্থান বা 
দেশবিশেষে অন্যাকারে বিদ্যমান শক্তির কার্য নহে, তখন শক্তির সৃষ্টিত্ব স্বীকার 
করিতে হইবে” (6০1 9৮919 019 01 1011859 1111014595, 701 10611011169 195811 
01 21009 19০91 2১015117010. 50119 01191 017), 17101095116 052011011 
০ 00109.) এইরূপ আশঙ্কার উদয় হইত না। 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ২১৩ 


শাস্ত্রের উপদেশ, জীব যে সকল কর্ম করে, সেই সকল কর্েরি সংস্কার তাহার 
লিঙ্গদেহে লগ্ন হইয়া তাকে, লিঙ্গদেহে লগ্ন ভিন্ন ভিন্নরূপ সংস্কারই ভিন্ন ভিন্ন 
স্ুল জীব-শরীরোৎপত্তির কারণ। 

ঈশ্বরকে যদি বিশেষ বিশেষ জীবের সৃষ্টিকর্তা বলা যায়, তাহা হইলে, তাহাকে 
হয় নিষ্ঠুর, না হয়, অব্যবস্থিতচিত্ত, না হয় পরিচ্ছিন্ন-শক্তিক (েরিচ্ছিন্নর_সসীম 
বা সংকুচিত হইয়াছে শক্তি যাহার) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কারণ, ঈশ্বর 
যদি দয়াময় হইতেন, জীবের কল্যাণ-সাধনই যদি তাহার জগৎ সৃষ্টির একমাত্র 
উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে, তিনি জগৎকে সুখময় করিতেন, তাহা হইলে, 
সংসার সমরক্ষেত্রের ন্যায় অশান্তির লীলাভূমি হইত না, তাহা হইলে, প্রত্যেক 
জীব প্রত্যেক জীবকে সংহার বা অভিভবপূর্রকি স্ব-স্ব সুখ-সন্বর্ধনের, আহার- 
সংগ্রহের চেষ্টা করিত না, তাহা হইলে, কোন্‌ জীব অকালে কালবলে পতিত 
হইত না, ঈম্বর যদি করুণাময় হইতেন, তাহা হইলে, তিনি প্রাণসংহারক, বিবিধ 
রোগোৎপাদক পরাঙ্গপুষ্ট জীবসমূহের সৃষ্টি করিতেন না, তাহা হইলে, প্রতিবৎসর 
যতসংখ্যক জীব জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের অধিকাংশকে বয়োপ্রাপ্ত হইবার পূর্কেি 
জীবলীলা পরিসমাপ্ত করিতে হইত না, তাহা হইলে, ঈশ্বর জীবের সংখ্যানুসারে 
আহারের ব্যবস্থা করিতেন; আহারের আয়োজন জীব সংখ্যানুসারে করা হয় না 
বলিয়াইত সংসার রণভূমি হইয়াছে, জীবসমূহ আহার-সংগ্রহের জন্য অবিরাম 
জীবকে এত কষ্ট দেন, তাহাকে মঙ্গলময় বলা যাইবে কিরূপে; যদি বলি, ঈশ্বর 
প্রাকৃতিক স্রোতকে বাধা দিতে পারেন না, জীবের কর্্মানুসারে ঈশ্বর ফল প্রদান 
যিনি ইহা পারেন, উহা পারেন না, তাহাকে সব্বশক্তিমান্‌ নলিব কেন? যিনি 
কাহারও অধীন, তীহার প্রভৃতা সব্রবেতোমুখী বলা যাইবে কিরূপে? পণ্ডিত হাব্বার্ট 
স্পেন্সারের এতাদৃশ আশঙ্কার শাস্ত্দ্বারা কিরূপ পরিহার হইতে পারে, অতঃপর 
তাহা জানাইব। 

বেদের উপদেশ, ঈশ্বর ধর্ম্মাধর্মরূপ বাহুছয়দ্বারা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন। 
জগৎকার্যের উপাদানকারণ পঞ্চভূত বা পরমাণু এবং নিমিত্তকারণ সৃজ্যমান 
পদার্থসমূহের ধর্ম্মাধন্্, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম বেদে ইহারাই সৃষ্টির হেতুরূপে 
উক্ত হইয়াছে।* অবিদ্যা, অজ্ঞান বা মায়া হইতে কামের উৎপত্তি হয়, “উহা পাইতে 
হইবে,” এইরূপ যে বিপরীত জ্ঞান, এইরাপ যে অভিলাষ, তাহাকে “কাম বলে। 


* “এবমবিদ্যাকামকর্ম্মাণি সৃষ্টেহেতুত্বেনোক্তানি।* * * যেয়ং নাসদাসীদিত্যবিদ্যা প্রতিপাদিতা 
যশ্চ কামস্তদগ্র ইতি কামঃ মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীদিতি যৎ্কর্ম্ম।”-_খাকৃসংহিতাভাষ্য। 


২১৪ পরলোক । 


কাম বিহত হইলে, ক্রোধরূপে পরিণত হয়, ক্রোধের আকার ধারণ করে। কাম 
ব্যতিরেকে ত্যাগপ্রহণাত্মক কর্মের প্রবৃত্তি হয় না, যিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই 
কামের চেষ্টিত, কামই সর্ব্বকর্মের, কামই সংসারের মূল।* মহর্ষি গোতম, এই 
সকল শ্রত্যুপদেশেরই স্ব-প্রণীত ন্যায়দর্শনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনে উদ 
হইয়াছে, “বাক্‌, মনঃ ও শরীরের আর্ত, ব্যাপার বা ক্রিয়াকে প্রবৃত্তি বলে প্রবৃত্তি 
পুণ্যা ও পাপিকাভেদে দ্বিবিধা। দোষপ্রযুক্ত হইয়া, পুরুষ বাচিক, মানসিক ও কায়িক 
পুণ্য ও পাপকর্্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। “দোষ” কোন্‌ পদার্থ? প্রবর্তনাই (71014599) 
দোষের লক্ষণ, প্রবৃত্তি দ্বারাই দোষ লক্ষিত হয়। মহর্ষি গোতম রাগ, দ্বেষ ও 
মোহ, “দোষ' পদার্থকে এই তিনটী প্রধানভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অনুস্ল পদার্থে 
যে, অভিলাষ তাহা “রাগ+ প্রতিকুলপদার্থে যে, বিরাগ, তাহা €দ্বষ* এবং মিথ্যাঙ্ঞান 
ঝা ভ্রমবুদ্ধিই “মোহ” পদার্থ ্মোনবতত্ত্” দ্রষ্টব্য)। অবিদ্যা, কাম ও কন্্ম, ইহারাই 
যে, সংসারের হেতু, একটু চিন্তা করিলে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। জড়বিজ্ঞান 
জড়জগতের কর্মের স্বরূপ বর্ণন করেন। জড়জগতে যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত 
হয়, সেই সকল. কর্ম্ম যে, রাগ ও বিরাগ (801508101 8170 19109151017), এই 
দ্বিবিধ ধর্ম বা শক্তিদ্বারাই হইয়া থাকে, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন, 
পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার রাগ ও বিরাগকেই সংসারের কারণ বলিয়াছেন। সমস্তুই 
ধর্ম্ঘাধন্মেরি কার্য, ব্যকৃতে বা ব্যাকৃত পদার্থমাত্রেই ধর্ম্মাধর্মের ফল। যিনি যেরূপ 
কর্্ম করেন, তিনি সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ধর্ম্ম বা শুভকর্ম্মের ফল 
উন্নতি- সুখ, অধর্ম বা অশুভকর্মের ফল অবনতি- দুঃখ। সংসারে উন্নত ও 
অবনত, অপেক্ষাকৃত সুখী ও দুঃখী, এই দ্বিবিধ জীবই আমরা দেখিতে পাই, 
এখানে নিরতিশয় দরিদ্রতায় পার্ষে বিপুল এশ্বর্য্ের ছবি বলবানের পারে হীনবলেতর 
মূর্তি, বিদ্বান্‌ ও ধান্টিকের কমনীয় রূপের পার্খে মুর্খ ও পাপাসক্তের ভীষণ রূপ, 
স্বস্থের পার্থ ব্যাধিতের প্রতিকৃতি নয়নগোচর হইয়া থাকে; সংসারে এরূপ ব্যক্তিও 
নয়নপথে পতিত হয়েন, যিনি দুর্গ তজনের প্রাণস্বরূপ, যিনি অসহায়ের সহায়, ধাহার 
পবিত্র হৃদয়ে হিংসা-দ্বেষাদির অপবিত্র ছায়াও কখন পতিত হইয়াছে কি না, সন্দেহ, 
আবার অন্যকে ক্রেশ দিয়া, স্বীয় সুখ-সম্বর্থনের চেষ্টা করেন, এখানে এতাদৃশ 
হেয়-স্বার্থপর পুরুষের সংখ্যাও অল্প নহে। কেবল জীবরাজ্যে কেন, বৃক্ষ, গুল, 
তরু, লতা, তৃণ ইহাদের মধ্যেও এইরূপ বৈষম্যের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 
উত্ভিদ্দিগের মধ্যে সকলেই একরূপ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয় না, এইক্ষণে যে বৃক্ষ 
উন্নতমন্তকে গগন স্পর্শ করিতেছিল, পরক্ষণেই দেখিতে পাইতেছি, বন্ভ্রাঘাতে 


* “যথাকালে যথাচারী তথাভবতি সাধুকারী সাধুর্তবতি পাপকারী পাপোভবতি পৃণ্যঃ পৃণোন 
কর্মপা ভবতি পাপঃ পাপেন।” _ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। 


জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ২১৫ 


উহার শাখা প্রশাখা দগ্ধ হইতেছে, কোন বৃক্ষ নিজগুণে কত আদর পায়, আবার 
কোন বৃক্ষকে লোকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলে, কোন বৃক্ষ সুস্বাদু ফল 
প্রসব করে, কোন বৃক্ষ জীবনসংহারক হলাহল উৎপাদন করিয়া থাকে। বিনা কারণে 
কোন কার্য্য হয় না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে, সংসারের এই বৈষম্যভাবের 
অবশ্য কারণ আছে. জীব যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ পায়, ঈশ্বর কি, এইরূপ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন? জীবকে দুঃখ দেওয়াই যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে, তিনি 
জীবের জীবনরক্ষার জন্য সূর্য্য, সোম, অনিল, অনল, সলিল, আকাশ, ফল মূল, 
ব্রীহি, যব ইত্যাদির সৃষ্টি করিতেন না, তাহা হইলে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া, কিরূপে 
জীবনধারণ করিবে, তাহা ভাবিতেন না, জননীর স্তন তাহা হইলে, যথাসময়ে 
ক্মীরসমধিিত হইত না। আহা! যেদিকে নয়ন প্রেরণ করা যায়, সেই দিকৃই বিধাতার 
অপার করুণার পরিচয় দিয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক কার্যযই যে, জীবের কল্যাণের 
জন্য, স্পষ্টস্বরে তাহাই বুঝাইয়া থাকে । জীবকে দুঃখ দেওয়াই যদি তাহার 
অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে কি, সংসার কর্তৃক উপেক্ষিত, অনাথ দরিদ্রদয়াময় ! 
তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই, বলিয়া তাহার চরণে শরণ লইত? 
চিকিৎসকগণের প্রত্যাখাত, ব্যাধির যাতনায় অধীর ব্যক্তি কি, তাহা হইলে, 
রোগমুক্তির আশায় তাহাকে আশ্রয় করিত? দয়াময় ধারন্ম্িকের জন্য সুখের, এবং 
অধান্ম্মিকের জন্য দুঃখের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধান্মিকি সুখী হয়, অধান্্িক দুঃ 
খ পাইয়া থাকে। অধন্মহি রোগসমুহের আবির্ভাবের কারণ, অধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন 
কারণ হইতে অশুভোৎপত্তি হয় না। ধন্ম্েরে হাসে পৃথিব্যাদি ভূতনিচয়ের 
শুণসমূহেরও হাস হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য শস্যাদির স্নেহ, বৈমল্য, রস 
প্রভৃতিরও বীর্ধ্য হাস হয়! পৃথিব্যাদির বিকৃতি হইতেই রোগোৎপাদক জীবাণুসমূহের 
আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুর্থানই যে, 
রোগোৎপত্তির মূলকারণ, অখিল দুঃখাবি ভাবের একমাত্র হেতু, তাহাতে সন্দেহলেশ 
নাই। অধার্ষ্মিকের ক্রেশ দেখিয়া, জীব খাম্মিক হইবে, ধর্মের ফল সুখ, এবং 
অধন্ম্বের ফল দুঃখ, এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে, লোকে ধর্মের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট 
হইবে, দয়াময় তাই বিবিধ সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরাঙ্গপুষ্ট জীবসমূহ 
করে না কেন? বর্তমান সময়ে প্রতীচ্য নৈদানিক সুধীবর্গের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস 
করিয়াছেন মসূরিকা সান্নিপাতিকন্বর, প্রলেগ্‌, য্ম্মা, রক্তাতীসার, বিসৃচিকা প্রভৃতি 
ব্যাধি সমূহ ভিন্্-ভিন্ন জাতীয় জীবাণু (8৪০15) হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
মসূরিকাদি ব্যাধিসমূহ ভিন্্-ভিন্ন জাতীয় জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয় কি না, 
তদ্বিচারের ইহা উপযুক্ত স্থল নহে, তবে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, মসূরিকাদি রোগকারণ 


২৯৬ পরলোক । 


যথোক্ত জীবাণুসমূহ প্রকৃতিগর্ভে সব্বদা বিদ্যমান আছে, অথবা ইহারা সময়ে- 
সময়ে আবির্ভূত হয়ঃ যদি বলা যায়, সব্র্ধদা বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে, প্রশ্ন 
হইবে, কারণ যখন বিদ্যমান, তখন কার্য্য সব্বদা হয় না কেন? যে প্রেগ্দ্বারা- 
কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষ বিশেষতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, সেই প্লেগরোগ 
বীজ কীটসমূহ এত দিন কি করিতেছিলেন?ঃ একটী গ্রামে, অথবা এক বাড়ীতেই 
দশজনের মধ্যে যে, পাঁচ জন প্লেগ্রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নীত হইতেছে, 
এবং আর পাঁচজন জীবিত থাকিতেছে, ইহার কারণ কিঃ প্রাকৃতিক নিব্বাচন 
(91019159150) ও স্বাভাবিক রোগ প্রতিষেধের সামর্থাকে (0091 
1711711/) ইহার কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও, জিজ্ঞান? বিনিবৃত্ত হয় না। 
ফলতঃ ধন্ম্মাধম্মই ইহার কারণ, এই সিদ্ধান্তই ব্যাপ্তি প্রভৃতি দোবমুক্ত। 

খ্য ও পাতর্জলদর্শন এই জন্য বলিয়াছেন, প্রকৃতি ধনম্মধির্ম্ের মুখাপেক্ষা পূর্র্কক, 
বিবিধ, বিচিত্র পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন। চরক, সুশ্রুত,পুরাণ, ইতিহাস, তন্থ 
বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, বিদিত হওয়া যায়, কলিযুগেই প্রমারক রোগের 
প্রাদুর্ভাব হয়, ইতঃপুবের্ব আধি-ব্যাধি, ভয়, শোক ইত্যাদির বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয় 
না। শাস্ত্ে এই কথায় যদি বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে, বলিতে হইবে, 
ঈশ্বর জীবের ধন্মাধন্ানুসারেই সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেক 
কার্যই জীবের কল্যাণের জন্য, জীবকে দুঃখ দেওয়াই যদি তাহার উদ্দেশ্য হইত, 
তাহা হইলে সত্য, ব্রেতা ও দ্বাপর, এই তিন যুগেও প্রমারক রোগের আবির্ভাব 
হইত। ব্রমবিকাশবাদিগণ বলেন, যোগ্যের পরিত্রাণ, এবং অয্যোগ্যের সংহার, 
প্রকৃতির নিয়ম, কিন্তু ইহারা, কেহ যোগ্য এবং কেহ অযোগ্য হয় কেন, তাহার 
কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। ধর্মই যোগ্যতার, এবং অধন্মহি অযোগ্যতার কারণ। 
ক্রমবিকাশবাদিরা জড়প্রকৃতিকে যে পদে স্থাপিত করিয়াছেন, আস্তিকগণ 
চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি বা দৈশ্বরকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 
ক্রমবিকাশবাদিগণের প্রকৃতি যদৃচ্ছাচারিণী শাস্ত্রের প্রকৃতি চৈতন্যাধিষ্ঠিত বলিয়া, 
নিয়মানুসারিণী। ক্রমবিকাশবাদের অনুসরণ করিলে, জীবের পরিশেষে জড়ত্তে 
পরিণত হওয়া ভিন্ন অন্য কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই, শাস্ত্রের অনুবর্তন করিলে, 
জীব স্বরূপে--স্বীয় চিন্ময়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, চিরশান্তি-নিকেতনে প্রবেশ করিতে 
পারগ হয়। অতএব নাত্তিক ক্রমবিকাশবাদের শরণ গ্রহণ, মুমুক্ষু জীবের প্রার্থনীয় 
হইতে পারে শা। 

ঈশ্বর যে, কাহাকেও সুখী এবং কাহাকেও দুঃখী করিয়াছেন, কাহাকেও বিদ্বান, 
কাহাকেও মুর্খ করিয়াছেন, কাহাকেও আস্তিক, কাহাকেও নাস্তিক করিয়াছেন, 
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তাহাতে তাহার সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় রাগ-দ্বেষের উপপত্তি হয় না, তাহার নিম্মলি 
স্বভাবের বিলোপ-প্রসঙ্গ হয় না, তাহার পক্ষপাতিত্ব বা নিষ্টুরত্ব প্রতিপন্ন হয় না। 
ধর্ম্মাধন্ুহি সৃষ্টি বৈষমোর হেতু, ইহাতে ঈশ্বরের কোন দোষ নাই। ঈশ্বর পর্জন্য 
সাদৃশ, পর্জন্য যেরূপ ব্রীহি-যবাদির সাধারণ কারণ, ইশ্বর সেইরূপ দেব-মনুষ্যাদির 
সৃষ্টির সাধারণ কারণ, এবং ব্রীহি-যবাদির বীজগত বিচিত্র ধন্ম্ম বা শক্তি যেরূপ 
উহাদের বৈষম্যের, উহাদের বিচিত্রতার অসাধারণ হেতু, সেইরূপ জীবগত কর্ম 
তাহাদের বৈষমোর অসাধারণ হেতু । জীবের কর্মানুরোধে জগৎকে বৈচিত্র্যময় 
করেন বলিয়া, ঈশ্বরের স্বাতন্ধ্যের হানি হয় না, তাহার সর্বতোমুখী প্রভৃতা বাধিত 
হয় না। ধর্মাধন্ম বা প্রকৃতি ঈশ্বরেরই অঙ্গ, তাহারই শক্তি, অতএব ধন্মাধর্ম 
বা প্রকৃতির অনুবর্তন করা ও আপনাকে অনুবর্তন করা, স্বীয় ইচ্ছামত কার্ধ্য করা, 
এক কথা। লৌকিক রাজা সাধুকে অনুগ্রহ, এবং দুষ্টকে নিগ্রহ করেন, স্বীয় 
নিয়মসমূহের অনুবর্তন করিয়া থাকেন, এই জন্য কি, তাহার স্বাধীনতা বাধিত হয়? 

স্বীয় অঙ্গ কি, আত্মার ব্যবধায়ক- সঙ্কোচক হয় £ “স্বতন্ত্র শব্দের অর্থ হইতেছে, 
আত্মবশ, যিনি আত্মবশে কার্ধা করেন, তিনি কখন পরতম্থ হইতে পারেন না। 
অতঃপর বেদাদি শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের স্বরূপ কি, তাহা দেখা 
যাউক। 

বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, “বিশ্বজগৎ ভোক্ভু ও ভোগ্যের 
সন্বন্ধাতক। খখেদ আকাশাদি পঞ্চভূতকে সুধা অন্ন বা ভোগ্যরূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন। খণ্েদে উক্ত হইয়াছে, সৃষ্টপদার্থ সমূহের মধ্যে কতিপয় “রেতোধা” 
অর্থাৎ বীজভূত কম্মেরে বিধাতা--কর্তা ও ভোক্তা, এবং কতিপয় ভোগ্য। জীবসমূহ 
কর্তী ও ভোক্তা, এবং আকাশাদি ভূতপঞ্চক ও পদার্থজাত ভোগ্য। ভোগ্য 
ভাবসমূহকে বেদ অবর-_নিকৃষ্ট, এবং ভোক্ভুভাবসকলকে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। 
ক্রিয়ামাত্রেই ক্রমানুসারে. নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং জগতের সৃষ্টিকার্ধ্যও যে, 
এই নিয়ম অতিক্রমপূবর্কক সম্পন্ন হয় নাই, তাহা নিশ্চিত। ক্রিয়মাত্রেই যে, 
ক্রমানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি? শ্রুতি বলিয়াছেন, সৃষ্টিকালে 
সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ আত্মা হইতে প্রথমে আকাশের উৎপত্তি হয়, তৎপরে 
ক্রমশঃ উহা হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে তেজের, তেজ হইতে জলের, এবং জল 
হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। পঞ্চভূতের শ্রত্যপদিষ্ট অভিব্যক্তি ত্রমের 
তত্বচিস্তা করিলে, প্রতীতি হয়, ভূতসকল এক আত্মশক্তির কাল ও অদৃষ্টকৃত ভিন্ন 


পরলোক । ২৬১৮ 


ভিন্ন পরিচ্ছেদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, আকাশ হইতে কাল ও অদৃষ্ট রূপ 
নিমিস্তকারণযোগে বায়ু প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। রাসায়নিক 
পণ্ডিত ক্ুকূসের (080465) “প্রোটাইল” (20116) নামক পদার্থে গতি (4০101) 
উৎপন্ন হইলে, তেজঃ বা তড়িৎসংজ্কক শক্তিবিশেষের (60165 81015 10 
81828101%) অভিব্যক্তি হয়। তদনস্তর উহার চক্রগতি বা আবর্ত হইতে 
“আকাশ হইতে বায়ুরগতিই বায়ুর ধর্ম), বায়ু হইতে তেজের, তেজ হইতে 
জলের, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে”, এই শ্রত্যুপদেশের কতদূর একতা 
আছে, তাহা চিন্তা করা উচিত। পতগ্জলিদেব বলিয়াছেন, পরিণামের ভিন্নতার প্রতি 
পরিণামত্রমের ভিন্নতাই কারণ। পরিণামমাত্রেই সত্ব, রজঃ, ও তমঃ, এই 
গুণত্রয়দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে, গুণত্রয় অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক। তমোগুণের 
বাধাকে অতিক্রম করিতে না পারিলে, রজোগুণের প্রবৃত্তিশক্তি প্রকটিত হইতে 
পারে না, আবার রজোগুণকে অভিভব করিতে না পারিলে, সত্তগুণের প্রকাশ 
অভিব্যক্ত হয় না। বিরুদ্ধ বলের বাধা অতিক্রমই ক্রিয়ার রূপ। অতএব সকল 
ক্রিয়াই ক্রমশঃ হইয়া থাকে। “ক্রম কালের ধন্ম্ম ত্ক্রেমোহি ধন্মঠ কালস্য), এতদ্বাক্যের 
অর্থ হইতেছে, ক্রিয়ামাত্রেই ক্রমশঃ নিষ্পন্্র হয়, কারণ, খগ্ডকাল ও ক্রিয়া এক 
পদার্থ (10076 01045 17701101 51009551/5 09751715101) 

খখেদসংহিতা বলিয়াছেন, সূর্যোদয়ের পর তদীয় রশ্মি নিমেষের মধ্যেই যেমন 
যুগপৎ সব্ব্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ব্যাপ্তিক্রিয়ার ক্রম থাকিলেও, তাহা যেমন 
বুদ্ধিগোচর হয় না, সেইরূপ অবিদ্যা, কাম ও কর্ম হইতে আকাশাদির উৎপত্তি 
চপলা-প্রকাশের ন্যায় অতিমাত্র ত্বরিতভাবে হওয়ায়, ক্রম প্রতিপত্তি সত্ত্বেও, তাহা 
দুর্লক্ষ্য হইয়া থাকে। 

পরিণামমাত্রেই ক্রমশঃ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু পরিণামমত্রের ক্রম বা তাল 
একরূপ হইতে পারে না। গুণত্রয়ের তারতম্যে পরিণামের ক্রমের তারতম্য হয়, 
দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত এই ব্রিবিধ ভেদ হইয়া থাকে । আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি 
রূপ পরিণামের ক্রম, ও বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তিরূপে পরিণামের ক্রম একরূপ 
নহে। মানুষের জন্মাদি পরিণাম যে ক্রমে হয়, গো, অশ্ব ইত্যাদির জন্মাদি পরিণাম 
ঠিক সেই ক্রমে হয় না। এক জাতীয় জীব বা বৃক্ষের মধ্যেও আন্তর ও বাহ্য- 
প্রকৃতির ভেদানুসারে পরিণামের ত্রমের কিছু কিছু ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। 
অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরিণাম ধন্মাধর্্মাধীন। কলমের গাছ; যত শীঘ্র 
ফল প্রসব করে, আশ্টীর গাছ তত শীঘ্র ফল প্রসব করিতে পারে না। 


২১৯ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


খখ্েদে উক্ত হইয়াছে বিশ্বজগৎ যঙ্ছাত্বক পটস্বরূপ, পট বা বস্ত্র যে প্রকার 
তস্তসমূহদ্বারা নিন্ষিত-_উত (৬/০$০17) হয়, যজ্ঞাত্বক বিশ্বজগৎ পট সেই প্রকার 
তন্তু সমৃহদ্বারা নিম্ষ্িতি হইয়া থাকে। খণ্ধেদ বিশ্বজগণ্কে যঙ্ঞাত্মক পট বলিয়াছেন 
কেন, তাহা বুঝিতে হইলে, “যজ্ঞ” কোন্‌ পদার্থ, অগ্রে তাহা জনা আবশ্যক। “যজ্ঞ' 
শব্দ উচ্চারিত হইলে, যাহারা প্রজ্ছলিত অগ্নিতে ঘ্ৃতাদি নিক্ষেপরূপ অনর্থক, 
অসভ্যোচিত কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু বুঝেন না, তাহাদের সমীপে “বিশ্বজগৎ যক্জাত্মক 
পটস্বরূপ, এই শ্রুতি-বচনের মূল্য যে, অত্যন্স, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 
যজ্জকে যজ্ঞতত্ববিদ, বেদপ্রাণ খাষিগণ যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, অধুনা যজ্ঞকে 
তদ্দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন, এইরূপ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষেও (কোথাও গুপ্তভাবে 
থাকিতে পারেন), আর নাই বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বেদের উপদেশ, 
যজ্ঞ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন, শুক্রশোণিতরূপে 
পরিণত ভুক্তান্ন হইতে ভূত প্রোণী) সকলের উৎপত্তি হয়, পর্জন্য বা বৃষ্টি হইতে 
অন্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে, যজ্ঞ হইতে পর্জন্যের উৎপত্তি হয়ঃ যে কর্ম্ম হইতে 
যজ্ঞ সমু্ুত হয়, ব্রহ্মা বা বেদ হইতে তাহার উৎপত্তি হয়, বেদ অক্ষর পরবরন্গ 
বা পরমেশ্বর হইতে সমুদ্তূত হয়েন। আদিসর্গে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাবর্গ 
সৃষ্টিপূর্র্বক, এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, তোমপ্র বেদোপদিষ্ট এই যজ্জরূপ 
তোমাদের ই্ট-কামধুক হউক। যে ব্যক্তি জগচচক্রের প্রবর্তক যজ্ঞের অনুষ্ঠান না 
করে, সে পাপজীবন, কেবল ইন্দ্রিয়সেবক হইয়া, সে বৃথা জীবন ধারণ করে 
শ্রীমত্তগবদগীতা দ্রষ্টব্য)। 

অতএব বলিতে পারা যায়, বেদ যে যজ্ঞ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, 
বলিয়াছেন, যে যজ্জকে বিশ্বজগতের ধারক বলিয়াছেন, ভগবান্‌ শশ্রীকৃষ্ণও' যে 
যজ্ঞকে অবিকল এই দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন, সর্ব্বাভীষ্ট-সাধক, জগচ্চক্রের প্রবর্তক 
সেই যজ্ঞ কেবল অগ্নিতে ঘৃতনিক্ষেপ ব্যাপার নহে। 

বেদাদি শাস্ত্রে যজ্ঞ'শব্দ সর্বর্ব্যাপক পরমেশ্বর বা বিষুর বাচক রূপে শ্যেজো 
'বৈ বিধুঃ।”-_কৃষ্তযজূবের্দিসংহিতা, ৩1৫1২), ইষ্ট প্রাপ্তির হেতুভূত কর্মের বোধকরূপে 
সর্বজগতের কারণভূত পারমেশ্খরী শক্তি বুঝাইতে (অধবর্ববেদসংহিতা দ্রষ্টব্য), 
বায়ুর বা শক্তিসাতত্যের ক্রিয়াশক্তি (01451 91910) বুঝাইতে, এবং আন্তর 
ও বাহ্য, এই দ্বিবিধ ব্যাপারের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কৃষ্যজুবের্বদ 
শুরুযজূর্বেদ ও অথবর্যবেদসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, “হে যজ্ঞ! তুমি স্বপ্রতিষ্ঠার্থ 
যজ্ঞনামক বিষু্রকে প্রাপ্ত হও, ফলদানার্থ যজ্ঞপতি বা যজমানকে প্রাপ্ত হও, এবং 
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স্বনিষ্পত্তির জন স্বকারণভূতা-_স্বীয় যোনি বায়ুর ক্রিয়াশক্তিকে প্রাপ্ত হও”। “বায়ু” 
শব্দ্টী এস্থলে দৃশ্যমান বায়ুর বাচকরপে প্রযুক্ত হয় নাই। বৃহদারণাক উপনিষৎ 
বা তৈত্তিরীয় আরণ্যক, এবং উহাদের ভাষ্য পাঠ করিলে, উপলব্ি হইবে, “বায়ু” 
শব্দ এখানে শক্তি সাতত্য (291319191706 01 00109 8170 00196121101 ০01 
17910) বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে।* যাহারা ভগবদগীতা অধ্যয়ন করিয়াছেন, 
তাহারা দ্রব্যযজ্ঞ, তপোষযজ্ঞ, “যোগযজ্' '্বাধ্যায়যজ্ঞ', €বেদাদি শাস্ত্রসমূহের 
অধ্যয়ন, অথবা প্রণবাদি মন্ত্র জপ) এবং “জ্ঞানধজ্ঞ” এত প্রকার যজ্ঞের তত্ব বিদিত 
আছেন, সন্দেহ নাই। দ্রব্যজ্ঞাদি যত প্রকার যজ্দ্রের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, 
তৎসমুদায়কে “কর্মযজ্ঞ” ও 'জ্ঞানবন্জ্”, এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, দ্রব্ময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়ান্‌ £েশ্রেয়ান্‌ দ্রব্যময়াদ্‌ 
যজ্ঞাজজ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ।”__গীতা)। অথবর্ববেদ-সংহিতাও দ্রব্যযজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ, এই 
উভয়ের মধ্যে জ্ঞানযজ্ঞকেই বিশেষতঃ প্রশংসা করিয়াছেন।* “যজ্ঞ-শব্দ শাস্ত্রে 
যদর্থে বাবহৃত হইয়াছে, তাহা নিবেদন করিলাম। “যজ্ঞ-শব্দের এই সকল অর্থ 
শ্রবণপুর্ধকি বিশ্বজগৎ যজ্ঞ হইতে প্রসৃত হইয়াছে» এই কথা যে, সারগর্ভ, তাহা 
বলা যায় না কি? শক্তি সাতত্যকে (29151519706 ০01 10109) যাহারা জগতের 
কারণরূপে অবধারণ করিতে প্রস্তুত, তাহাদের কি, যজ্ঞ বা বায়ুর ক্রিয়াশক্তিতে 
জগতের কারণ বলিতে কোন বাধা হইতে পারে? “সৃষ্টি ও লয় যাল্্রিকব্যাপার- 
ভিন্ন অন্য কিছু নহে, ফাহাদের এইরূপ অনুমান, তাহারাও জগৎ দ্রব্যময় যক্ঞের 
মুর্তি, জগৎ যজ্ঞ (০001) হইতে অভ্যিবক্ত হইয়াছে, বিনা আপত্তিতে এই মত 
গ্রহণ করিতে পারেন। বৈষ্ঞব! তুমি কি যজ্ঞই ফেজ্ঞ'শব্দ বিষুর বাচক, তাই 
সাহসপৃব্্বক বলিতেছি) বিশ্বজগতের কারণ, এই উপদেশকে শিরোধার্ধ্য না করিয়া 
থাকিতে পারিবে? বেদাদি শাস্ত্র যজ্ঞ” পদার্থের যে ব্যাপকরূপ দেখাইয়াছেন, 
তাহাতে সকলকেই “যজ্জই জগতের রূপ, যজ্ঞই জগতের কারণ,” এই কথাকে 
সারগর্ভবোধে সমাদর করিতে হইবে । একটু চিন্তা করিলে, প্রতিপন্ন হইবে, কি 
রাসায়নিক পরিণাম, কি ভৌতিক পরিণাম, কি জৈবব্যাপার, কি মানস ব্যাপার, 
সকলই প্রকৃতপ্রস্তাবে ঘজ্ঞ”। যে বেদে এই যজ্ঞতত্ব বিশদ ও ব্যাপকভাবে বর্ণিত 

অথবর্ববেদসংহিতা ৭/৯/১০২,শুর্লজুবের্বদিসংহিতা, ৮/২১/২২। 

“স্বাং যোনিং স্বকারণভূতাং বায়োঃ ক্রিয়াশক্তিং গচ্ছ।” _-মহীধর | 

“যোনিঃ কারণং সর্ববজগৎকারণভূতা পারমেশ্বরী শক্তিঃ।” -__অথবর্ববেদসংহিতাভাষ্য। 


* “যৎ পুরুষেণ হবিষা যজ্ঞং দেবা অশুন্বত। 
অস্তি নু তস্মাদোজীয়ো যদ্‌ বিহব্যেনেজিরে 11” -_অথব্র্ববেদসংহিতা। 


২২১ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


হইয়াছে, সে বেদ যে, দর্শনের দর্শন, সে বেদ যে, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, সে বেদ 
যে, জ্ঞানীর প্রাণ, যোগীর হৃদয়বল্লভ, ভক্তের শ্রাণারাম, কন্মমীর প্রাণবন্ধন, তাহা 
নিঃসন্দেহ। 

ধণ্েদ বলিয়াছেন, আকাশাদি ভূতরূপ তন্তসমূহদ্বারা সর্গাত্মক (সর্গ-সৃষ্টি- 
অব্যক্তভাবে বিদ্যমানের ব্যক্তভাবে আগমন হইয়াছে, আত্মা-স্বরূপ যাহার) 
যজ্ঞপট বিশ্বতঃ বিস্তৃত হয়, ইহা দেবগণের উদ্দেশ্যে ভোত্ডুবর্গকৃত কন্্মসমৃহদ্বারা 

আয়ত- দীর্ঘাভূত হয়, অর্থাৎ ইহা ব্রদ্দের নিজমানে একশতবর্ষ ব্রহ্মার আয়ুঙ্াল) 
পর্য্যন্ত অবস্থান করে, প্রজাপতির প্রাণভূত বিশ্বসূক্োহারা বিশ্বকে সৃষ্টি করেন) 
দেবগণ উক্ত সর্গাত্মক যজ্ঞপটের বয়ন (বোনা) করিয়া, চেতন ভোক্তু-প্রপঞ্চ ও 
অচেতন ভোগ্য-প্রপঞ্চের সর্জনপুবর্বক বিস্তৃত সত্যলোকে প্রজাপতির উপাসনা 
করেন, ডেপাস্যের সমীপবত্তী হইয়াই বস্তুতঃ উপাসনা) করেন, তাহার সমীপে 
তাহাকে আশ্রয়পূব্ক বিদ্যমান থাকেন। ঝণেদের এই সকল বাক্যের মন্মপ্রহণ 
করিলে মেন্মপ্রহণ এদিনে নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য), প্রতীতি হইবে, যজ্ঞই জগৎ, চেতন 
ও অচেতন, এই দ্বিবিধ পদার্থই যজ্ঞসম্তত, আযুঃ, কাল, মনঃ, এই সকলেই 
যক্ঞপ্রসৃত। অতএব ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, ঘজ্ঞ” শব্দ দ্বারা বেদাদি শাস্ব কোন্‌ 
পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, প্রথমে বিশ্বজগতের 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ কর্তৃক নিরূপিত সর্বপ্রকার কারণতত্বের অনুসন্ধান, 
পরীক্ষা বা বিচার করিতে হইবে, বিশ্বজগতের অব্যক্ত ও ব্যক্তাবস্থার বৈজ্ঞানিক 
ও দার্শনিকদিগের লেখনীবর্ণিত ইতিহাস নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ বা স্মরণ করিতে হইবে; 
তদনন্তর বেদভক্ত; বেদজ্ঞ পুরুষ হইতে স্বল্পাক্ষর, আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্টপ্রায় 
প্রতীয়মান, অতিমাত্র গার্তীর্ধ্য বা প্রমেয়-বাহুল্য-নিবন্ধন দূরবগাহ, বিশ্বতোমুখ, 
সারবান্‌, বৈদিক উপদেশ সমূহের মন্মর্রহণের পথ জানিতে হইবে, বেদার্থ-পরিপ্রহ- 
সমর্থ প্রতিভার উপাসনা করিতে হইবে। 

বিজ্ঞান (যথোক্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান__5219709) যে, যথাশক্তি জগতের 
ইতত্ততঃ বাপ্ত, পরমাণুভাবে অবস্থিতিরূপ অনুমিত আদ্যাবস্থা হইতে ইহার 
পরিশেষে পরিজ্দ্রেয়, এক পিশুীভূত আকৃতি-সম্প্রাপ্তির ইতিহাস বর্ণনের চেষ্টা 
করিয়াছেন, পূর্বে তাহা বিদিত হইয়াছি। বেদ বলিয়াছেন, প্রজাপতির প্রাণভূত 
বিশ্সসৃক্‌ দেব্গণ পঞ্চভূতরূপ সুত্রসমূহদ্বারা প্রকৃষ্ট-চেতন ভোক্ত্‌ প্রপঞ্চের, এবং 
অপ্রকৃষ্ট-নিকৃষ্ট অচেতন ভোগপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন, ভোত্তু-ভোগ্যাত্মক জগৎকে 
স্থূল বা ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন, যন্তাত্মক জগৎ প্রজাপতির সকাশ হইতে 


* “যো যজ্ঞো বিশ্বতস্তস্তভিস্তত একশতং দেবকম্মেভিরায়তঃ। 
ইমে বয়স্তি পিতরো য আযযুঃ প্রবয়াপবয়েত্যাসতে ততে।”__খখেদসংহিতা, ৮1১৩০।১। 
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উৎপন্ন হইয়াছে। প্রজাপতি” কাহাকে বলে? পরমাত্মা হইতে আবির্ভূত, পরমাত্মা 
কর্তৃক সৃষ্টি হিরণ্যগর্ভই প্রজাপতি। প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মার প্রথমপুত্র। 
মাতা-পিতার সংযোগ না হইলে, পুত্রোৎপত্তি হয় না, অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 
প্রজাপতির মাতা-পিতা কে? অথবর্ববেদ বলিয়াছেন, অখিল জগতের অধিষ্ঠান 
পরর্রহ্ম প্রজাপতির পিতা, এবং চিত্প্রতিবিষ্বিতা মূল প্রকৃতি মাতা ।* চিতপ্রতিবিশ্বিতা 
মূলপ্রকৃতি কি, পরমাত্মা হইতে ভিন্নাঃ বেদের উত্তর না, প্রকৃতি পরমাত্মা হইতে 
বস্ততঃ ভিন্না নহেন। মাতা কদাচ পিতা হইতে ভিন্ন হইয়া অবস্থান করেন না, 
লৌকিক দৃষ্টিতে মাতা-পিতার ভেদ উপলব্ধ হইলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে মা যে, 
বাপের পার্ষে নিত্য বিরাজমানা, মা ও বাপ যে, অভিন্ন, তাহা প্রতিপন্ন হয়। 
পুত্র”। “অদিতি” শব্দের “অখগুনীয়া” ইহাই অর্থ। কার্য যে, কারণ হইতে ভিন্ন 
নহে, এতন্দারা তাহা সুচিত হইয়াছে। 

সাংখ্যের মহত্ত্ব, এবং বেদের হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি যে, এক পদার্থ, পূর্বে 
তাহা উক্ত হইয়াছে (২১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যজ্ঞই বিশ্বসর্জনের উপায়, এইজন্য 
প্রজাপতি যজ্ঞের সৃষ্টি করেন। প্রজাপতি যজ্ঞ সৃষ্টি করিলে, বিশ্বত্রষ্টা দেবগণ বিশ্বের 
সর্জনার্থ সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। “প্রজাপতি যজ্ঞের সৃষ্টি করেন, 
এবং বিশ্বস্রষ্টাী দেবগণ সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন”, এই কথার 
অভিপ্রায় কি? 

বায়ুর ক্রিয়াশক্তি যে, “যজ্ঞ” শব্দের একটী অর্থ, পূর্ধ্বে তাহা বিদিত হইয়াছি। 
শুতি পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, এইস্থলে সৃত্রাত্াই যিনি বিশ্বজগণথকে 
ধরিয়া রাখেন, যিনি বিশ্ব জগতের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি, তিনিই সূত্রাত্মা) “বায়ু* 
শব্দদ্ধারা লক্ষিত হইয়াছেন। প্রজাপতি যজ্ঞ সৃষ্টি করিলেন', এতদ্বাক্যের তাহা 
হইলে, অভিপ্রায় হইতেছে, প্রজাপতির ক্রিয়াশক্তির ব্যক্তাবস্থাতে আগমন করিল, 
শান্তাবস্থা (29191115| 51919) ত্যাগপৃরর্ধক ক্রিয়মাণ অবস্থা (7910 51819) প্রাপ্ত 
হইল। প্রজাপতির প্রাণভূত দেবগণকে বিশ্বসৃকৃ বলা হইয়াছে। প্রজাপতির 
প্রাণভূত- প্রাণস্বরূপ দেবগণ*, এই কথার অর্থ হইতেছে, প্রজাপতি হইতে বহির্গত 
রশ্মি বা শক্তিসমূহ। খাণ্েদ ইহাদিগকে প্রজাপতির ময়ুখ _রশ্মিভৃতই বলিয়াছেন 
(“ইমে ময়ুখাউপসেদু।”-__ধখেদ)। যাহা বিশ্বাকারে পরিণত বা বিবর্তিত হয়, যাহা 
বিশ্বের কারণ, তাহাই বিশ্বের অষ্টা। প্রজাপতির রশ্মি বা শক্তিসমূহই বিশ্বাকার 
* “স বেদ পুত্রঃ পিতরং স মাতরং স সুনুর্ভূবৎ স ভৃবৎ পুনশ্মযঃ।1” -_অথব্র্বেদ। 

“তস্য পিতা সকলজগদধিষ্টানং পরংররক্খা। মাতা চিত্প্রতিবিদ্বিতা মূলপ্রকৃতিঃ।1” 

_-অথবর্ধবেদসংহিতাভ।ব)। 


২২৩ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


ধারণ করেন, অতএব প্রজাপতির প্রাণভূত রশ্মি বা শক্তিসমূহকে বিস্বসৃক্্‌* এই 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে. প্রজাপতির প্রাণভূত রশ্মিসমূহের গতিপ্রবৃত্তিই বা 
ক্রিয়াব্যাপ্তিই-_গতিসন্তানই উহাদের যজ্ঞের অনুষ্ঠান। যজ্স করিতে হইলে, প্রমা 
প্রমাণ_ ইয়ত্তা), প্রতিমা (দেবতা, যদুদ্দেশ্যে হবি__ প্রভৃতি প্রদত্ত হয়), নিদান 
(আদিকারণ-_অপ্রবৃত্তের প্রবর্তক ফল), আজ্য, (ঘৃত), পরিধি, ছন্দঃ ছেব্দঃ 
ব্যতিরেকে যজ্স হয় না, ক্রিয়ামাত্রের তাল আছে, “4 17101101 5 11011110817 
এই কথা স্মরণ করিবেন), এবং প্রউগ, উকথ্‌এই সকল উপকরণের প্রয়োজন, 
এই সকল উপকরণ ব্যতিরেকে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় না। জগৎ যখন উৎপন্ন-_ 
অভিব্যক্ত হয় নাই, তখন জগতের অশ্ুপাতী যজ্ঞের উপকরণভূত পদার্থসমূহ 
কিরূপে পাওয়া সম্ভব? অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে 
প্রজপতির প্রাণভূত বিশ্বসৃক্‌ দেবগণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন তাহারা 
প্রমাদি যন্জ্রীয় উপকরণসমূহ কোথায় পাইয়াছিলেন, তখন কাহারা তাহাদের যজ্ঞের 
উপকরণস্থানীয় হইয়াছিল ৮" 

ঝণ্েদ বলিয়াছেন, যষ্টব্য প্রজাপতির মুখ হইতে গায়ত্রীছন্দের সহিত প্রথমতঃ 
অগ্নিদেবতার আবির্ভাব হয়। তৈত্তিরীয়সংহিতা বা কৃষ্ণজুবের্বদেও উক্ত হইয়াছে, 
প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহার মুখ হইতে অগ্নিদেবতা ও 
গায়ত্রীছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল । গায়ত্রীছন্দের সহিত অগ্নিদেবতার আবির্ভাবের 
পর উঞ্চজিক্ছন্দের সহিত সবিতাদেবতা সন্তৃত হয়েন। তৎপরে অনুষ্ঠুপ্ছন্দের সহিত 
সোমের, এবং বৃহতীছন্দের সহিত বৃহস্পতিদেবতার আবির্ভাব হয়। ইতঃপর 
ছন্দের সহিত ইন্দ্রদেবতার, তৎপরে জগতীছন্দের সহিত বিশ্বেদেবতাগণের বিকাশ 
হইয়া থাকে। অগ্যযাদি সপ্তদেবতার সহিত গায়ত্র্যাদি সপ্তচ্ছন্দের উৎপত্তি প্রাজাপত্য 
যজ্ঞ। অগ্নি, সূর্য্য সোম, বৃহস্পতি, মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র ও বিশ্বদ্বেবগণ, ইহাদের সহিত 
গায়ত্র্যাদি ছন্দঃসমূহের যোগে খি-মনুষ্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে” যজুবের্দি কৃষি 
বা শুক্র) পাঠ করিলে, পাঠক জানিতে পারিবেন, বিশ্বজগৎ অগ্ম্যাদি দেবতা ও 
গাযক্যাদি-ছন হইতে সুষ্ট হইয়াছে। বিধ্বাপৃৎ ছল্যের পরিণাম" এই গম্ভীরার্থক 

“কাসীত প্রমাৎ প্রতিমা কিং নিদানমাজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আশীৎ। ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং 

কিমুকথং যদ্দেবাদেবমযজস্ত বিশ্বে।।” _-স্খেদসংহিতা ৮1১৩০।৩| 
*  “অগ্নের্গায়ত্যভবৎ সমুখোষ্ঃহয়াসবিতা সংবভূব। 

অনুষূভা সোম উক্থে মহসবান্‌ বৃহস্পতে্বহিতীাচমাবৎ।।” 

“বিরান্থিত্রাবরুণয়োরভিশ্রীরিন্দ্রস্য ব্রিষ্টুবিহভাগো অহৃ। 
বশ্বান্‌ দেবাঞ্জগত্যা বিবেশ তেন ঢাক্প্রখবয়ো মনূষ্যাঃ 11” 
-_-অথবর্ববেদসংহিতাভাষ্য। 


পরলোক। ২২৪ 


বেদোপদেশের মর্ম যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা, বর্তমানকালে অসম্ভব বলিলেও, 
(০107) এবং ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমূহের অবিরাম বিভাগ ও সংপ্রবিভাগ 
(01501001001 210 3901511941101) হইতে বিবিধ বিচিত্র জগতের পরিণাম 
হইয়াছে ও হইতেছে”, যাহারা এই সকল কথার অর্থ নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়াছেন, 
জ্যোতিষ, বাগৃ্বিজ্ঞান, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিজ্ঞানের সহিত ফাহাদের বিশেষ পরিচয় 
আছে, অপিচ যাহাদের হৃদয়ে স্বভাবতঃ বেদের প্রতি ভক্তি আছে, যাহারা সত্যের 
রূপ দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল, যাহারা যথাশাস্ত্র যোগাভ্যাস করিয়া থাকেন, 
আমাদের বিশ্বাস, তাহারাই বেদোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্বের মূল্য কত, তাহা কিয়দংশে 
বুঝিতে পারিবেন। ভৌতিক জগতে আমরা যে সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দেখিতে 
সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। একটি ভৌতিক বস্তর অপর একটি ভৌতিক বস্তু হইতে 
রাসায়নিক ও ভৌতিক ধর্মগিত ভেদের কারণ কি, তাহা জানিতে যাইলে, বুঝিতে 
পারা যায়, উহাদের ঘটকাবয়বসমূহের সংখ্যা, জাতি ও সমন্নিবেশগত ভেদই 
প্রভৃতি আধুনিক রসায়নতন্ত্নিপুণ পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন, কাল এবং 
পারমাণবিক গুরুত্বভেদই ভূত ও ভৌতিকপদার্থসমূহের সর্বপ্রকার ধন্মগত ভেদের 
কারণ। ভগবান পতগ্জলিদেবের “ক্রমের অন্যত্বই পরিণামের অন্যত্বের কারণ” এই 
স্বল্নাক্ষর উপদেশ হইতে, আমাদের বিশ্বাস, 'দ্রব্যসমূহের ধন্মগিতভেদের কারণ 
কি” এই প্রশ্নের সুন্দর সমাধান হইয়া থাকে। ব্রমের অন্যত্বের ধন্মাধর্্ম বা 
পূর্বকিন্মসিংস্কার, এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই কারণ। পরমাণু সকল 
কল্পনাতীত সুম্ম হইলেও, ইহাদের প্রত্যেকের কিয়ৎপরিমাণ ভার আছে; এই 
ভারকেই পারমাণবিক গুরুত্ব (81010 /51917) বলা হয়। প্রত্যেক ভূত বা 
অমিশ্রপদার্থের (6191778115) যে অংশ বা মাত্রা (9458111/) অপরের সহিত 
রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত হইয়া, সাংযৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে, রাসায়নিক 
পণ্ডিতেরা তাহাকেই ভূত বা অমিশ্র পদার্থসকলের রাসায়নিক সংযোগের একক 
অংশ- পরিমাণ (071 04510 ০0 01611051 ০0171018101) ০0 9801 
81917811) বলিয়া থাকেন। রাসয়নশাস্ত্রে উক্ত সাংযৌগিক একক অংশই 
(001701710 1010001101) পরমাণু" (9107), এই নামে লক্ষিত হইয়াছে। 
পারমাণবিক গুরুত্বের সংখ্যার অনুপাত (51070010101) অনুসারে ভূত বা রূঢ় পদার্থ 
সকলের পরস্পর রাসায়নিক সংযোগ হয়, এইজন্য উক্ত সংখ্যাকে উহাদের 


২২৫ জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


সাংযৌগিক সংখা বা সাংযৌগিক গুরুত্ব (0০011017170 1817191 01 5/510170) 
বলা হইয়া থাকে । পারমাণবিক গুরুত্বের যে কোন গুণিতক (148111019) ছারা 
রাসায়নিক সম্মিলন সংঘটিত হইতে পারে, অপিচ গুণিতকভেদে ভিন্ন ভিন্ন 
সাংযৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হইতে থাকে। বস্তুর ক্ষুদ্রতম বা অবিভাজ্য অংশকে 
“পরমাণু” এই সংজ্ঞায় সংজ্কিত করা হয়, অবিভাজ্য অংশের ভগ্াংশ হইতে পারে 
না, অতএব যখনই দুইটী রূঢপদার্থের রাসায়নিক সম্মিলন উপস্থিত হয়, তখনই 
যে, তাহাদের একের পরমাণু অপরের এক, দুই বা ততোহধিক পরমাণুর সহিত 
সম্মিলিত হইয়া থাকে, তাহা সুখবোধ্য। পারমাণবিক গুরুত্বের সংখ্যার অনুপাত 
অনুসারে রাসায়নিক সংযোগ হয়” রসায়নশাস্ত্রোক্ত রাসায়নিক সংযোগের এই 
নিয়মের তত্বানুসন্ধান করিলে, হদয়ঙ্গম হয়, বিশ্বজগৎ ছন্দের পরিণাম, ছন্দের 
ভেদই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রাস্ত যৌগিক পদার্থোৎপত্তির হেতু”, এই শাস্ত্রোপদেশই 
উক্ত নিয়মের আবিষ্কারপ্রসৃতি। আমরা গ্রন্থাস্তরে যথাজ্ঞান ছন্দঃসন্বন্ধে কিছু বলিব। 
রূঢুপদার্থ সমূহের ধর্মগত ভেদ যে, উহাদের পারমাণবিক গুরুত্বের ভেদের 
মাত্রানুসারে হইয়া থাকে, তাহা শ্রতিপাদন করিবার জন্য, “মেন্দেলীফ” ০১) 
লিথিয়ম্ €২) গ্ুসিয়ম্‌ বা বেরিলিয়ম্ঠ 0৩) বোরণ; €৪) কাবর্বন্, ৫৫) নাইট্রোজেন্‌, 
(৬) অকৃসিজেন্ঠ পে) ফ্রোরিন্ড ৮৮) সোডিয়ম্চ ৫৯) ম্যাগ্নেশিয়ম্ত ৫১০) 
ফ্যালুমিনম্ঃ 6১১) শিলিকিন্ঃ 0১২) ফস্ফরাস্ট ৫১৩) সল্ফার, এবং 0১১৪) 
ক্রোরিন্ঃ এই চতুর্দশিটী রূঢ় পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্বের হাস-বৃদ্ধিকে দৃষ্টান্তরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন। মেন্দেলীফ্‌ অপিচ বলিয়াছেন, প্রত্যেক সপ্তম রূঢ়পদার্থের সহিত 
প্রায়ই প্রথমের অনেকাংশে ধম্মগিত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। লিথিয়মের সহিত 
সোভিয়মের, বেরিলিয়মের সহিত ম্যাগনেশিয়মের বোরনের সহিত য়্যালুমিনিয়মের, 
কাব্বনের সহিত শিলিকনের, নাইন্রোজেনের সহিত ফসফরাসের, অকসিজেনের 
সহিত সল্ফারের, এবং ফ্রোরিনের সহিত ক্লোরিনের ধন্মগিত সাদৃশ্য আছে। 
প্রত্যেক সপ্তমের সহিত প্রথমের ধন্মগিত সাদৃশ্য থাকিবার কারণ কি, তাহা অদ্যাপি 
জানা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, সপ্তচ্ছন্দের তত্ব যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইলে, 
আমাদের বিশ্বাস, মেন্দেলীফৃ রসায়নশাস্ত্রের সমধিক উন্নতিবিধান করিতে পারগ 
হইবেন। পিঙ্গলাচার্য্যের ছন্দঃসূত্র পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, গায়ত্র্যাদি 
সপ্তচ্ছন্দের প্রত্যেকের আর্ধাদি অষ্ট প্রকার ভেদ, অপিচ সপ্তচ্ছন্দের মধ্যে 
প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সংখ্যাগত বিশেষ সম্বন্ধে আছে। দৈবীগায়ত্রীর 
অক্ষরসংখ্যা ১. উষ্তিকের ২. অনুষ্টুভের ৩. বৃহতীর ৪. পংক্তির ৫. ব্রিষ্টুভের 
৬. এবং জগতীর ৭। দৈবী-গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ সমূহের যেমন ক্রমশঃ এক এক করিয়া 
অক্ষরের বৃদ্ধি হয়, আসুরী গায়ত্র্যাদি ছন্দের সেইরূপ এক এক করিয়া ক্রমশঃ 


1২ 


পরলোক । ২৬ 


হাস হইয়া থাকে। আসুরী গায়ত্রীর অক্ষরসংখ্যা ১৫. কিন্তু আসুরী জগতীর অক্ষর 
সংখ্যা ৯। ইহার কারণ কি, তাহা চিন্তনীয়। 

ছন্দঃ বেদের যড়ঙ্গের মধ্যে একী অঙ্গ, ছন্দঃ বেদের পাদস্বরূপ ্ছম্দঃ পাদৌ 
তু বেদস্য।” পাণিনীয় শিক্ষা)। যদ্দারা গমন করা যায়; যাহা গমনক্রিয়া-নিস্পত্তির যন্ধ্ব 
বা করণ, তাহা পাদ। সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, 
ত্রিলোক্যাত্মক_ বিশ্বময় রথে সম্বসরাত্মক (োদশমাসাত্মক) চক্র ও গায়ত্র্যাদি 
সপ্তচ্ছন্দোরূপ অশ্ব সংযোজিত করিয়া, অনিরুদ্ধ বা সবিতা নিত্য পর্যটন করেন 
(“রথে বিশ্বময়ে চক্রং কৃত্বা সম্বৎসরাত্মকম্‌। ছন্দাংস্যম্বা সপ্তযুক্তাঃ পর্য্যটত্যেষ সবরর্দা।1” __- 
ূর্য্যসিদ্ধান্ত।) ছন্দকে যে জন্য বেদের পাদস্বরূপ বলা হইয়াছে, ইহা হইতে তাহার 
আভাস পাওয়া যায়। ছন্দের জ্ঞান ব্যতিরেকে বেদের জ্ঞান হইতেপারে না, ছন্দের 
জ্ঞান ব্যতিরেকে জগতের বা গতির জ্ঞান হওয়া, অসম্ভব। সিত, সারঙ্গাদি সপ্তবর্ণ, 
ষড়জাদি সপ্তস্বর, সপ্তব্যাহ্হতি, এই সকলই গায়ত্র্যাদি সপ্তচ্ছন্দের কার্য, সপ্তচ্ছন্দের 
জন্য ইহাদের সপ্তবিধ ভেদ হইয়াছে, সপ্ত শারীরধাতুও যে, সপ্তচ্ছন্দেরই 
ভেদবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য! পিঙ্গলাচার্য্য ষড়্জ ঝষভ, গান্ধার, 
মধ্যম, পঞ্চম, বৈবত ও নিষাদ এই সপ্তস্বরকে সপ্তচ্ছন্দেরই রূপ বলিয়াছেন *্ম্বরাঃ 
ষড়্জাদয়ঃ।” __হম্দঃসূত্র) যাহারা শিক্ষা, ব্যাকরণ (অবশ্য পাণিনি) ও প্রাতিশাখ্য 
অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত, এই ত্রিবিধ স্বরের তত্ব 
বিদিত আছেন, সন্দেহ নাই। গান্ধর্ববেদে যে ষড়জাদি সপ্তস্বরের উপদেশ আছে, 
তাহারাই বেদোক্ত উদাত্তাদি তিনটী স্বরের রূপ। নিষাদ ও গান্ধার উদাত্ত, খষভ 
ও ধৈবত অনুদাত্ত এবং ষড়ুজ মধ্যম ও পঞ্চম স্বরিত (*গাক্র্ববেদে যে প্রোক্তাঃ সপ্ত 
ষড়্জাদয়ঃ স্বরাঃ। ত এব বেদে বিজ্ঞেয়াস্ত্রয় উচ্চাদয়ঃ স্বরাঃ।1৮”__যাজ্ঞবন্্যকৃত শিক্ষা)। উদাত্ত 
গায়ত্র, অনুদাত্ত ত্রেষ্টাভ এবং স্বরিত জাগত।! ব্রাঙ্গাণাদি বর্ণভেদও যে 
ছন্দোভেদনিবন্ধন হইয়া থাকে, বেদ ও বেদাঙ্গ পাঠ করিলে, তাহা অবগত হওয়া 
যায়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ কেবল মনুষ্যের মধ্যে নহে, দেব তির্য্যক্‌, উত্তিদ্‌, এককথায় 
সৃষ্টপদার্থ মাত্রের মধ্যে বিদ্যমান আছে। সপ্তচ্ছন্দঃ, সপ্ত স্বর, সপ্ত বর্ণ সপ্ত লোক, 
সপ্ত ধাতু, এ সকলই সপ্ত, বিশ্বজগৎ যেন সপ্ত সংখ্যার অঙ্গপাশ। কোন্‌ প্রাকৃতিক 
নিয়মবশতঃ বিশ্বজগতের প্রত্যেক পদার্থের সামান্যতঃ সপ্তবিধ ভেদ হইয়াছে, 
সত্যানুসন্ধিৎসুর তাহা জানিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। শাস্ত্রের সকল কথাই 
কল্পনামূলক, যাহার এইরূপ মতাবলম্বী, যাহারা বিজ্ঞান-ভিন্ন অন্য কাহাকেও আদর 
করা, অসভ্যোচিত কর্ম্ম মনে করেন, তাহাদিগকে সপ্ত সংখ্যার তত্ব জানিতে হইবে। 
অকসিজেন্‌ হইতে উৎপন্ন বিবিধ সাংযৌগিক পদার্থে (৬911045 ০১০৪5) 
অকসিজেনের সাংযৌগিক মাত্রার অনুপাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, জানিতে পারা 
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যায়, ১:২:৩:৪:৫:৬:ও ৭, অকসিজেনের সাংযৌগিক মাত্রার অনুপাত 
এইরূপ। তাই বলিতেছি, বিজ্ঞান পৃূজকদিগকেও সপ্ত সংখ্যার তত্বানুসন্ধান করিতে 
হইবে। সাংখ্যদর্শন মহৎ, ংকার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই সপ্তসংখ্যক তত্বকে 
প্রকৃতি-বিকৃতি বলিয়াছেন। খণ্েদ সংহিতাও যে, এই সপ্ত তত্বকেই বিশ্বপ্রপঞ্চের 
বীজ বা কারণভূত বলিয়াছেন, পুবের্ব তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। শুক্রযজুবের্দিসং 
হিতা ত্বক্‌, চক্ষুঃ, শ্রবণ, রসন, ঘ্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি, এই সপ্ত ঝষি, ইন্দ্রিয় বা প্রাণের 
গণনা করিয়াছেন (“সপ্ত খষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে সপ্ত রক্ষত্তি সদমপ্রমাদম্।”-_শুক্লুষজুবের্ধদি)। 
প্রহ (1517915) কত খ্যক? এই প্রশ্নের শাস্ত্রীয় উত্তর, গ্রহ সপ্ত। রাহু 
ও কেতু বস্ততঃ গ্রহ নহে।* অগ্মযাদি সপ্ত দেবতা ও গায়ত্র্যাদি ছন্দানুসারেই 
গ্রহগণকে সপ্তসংখ্যায় বিভক্ত করা হইয়াছে। সুশ্রতসংহিতা ত্বক, কলা আশয় ও 
ধাতুকে সপ্ত, সপ্ত সংখ্যায় বিভক্ত করিয়াছেন। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা 
ও শুক্র, এই সাতর্টী শারীর ধাতু । আমরা এই জন্যই বলিতেছি, সপ্ত সংখ্যার 
তত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্তব্য, তাই আমাদের ধারণা, বেদোক্ত সৃষ্টিতত্ব অতীব 
সারগর্ভ। 

বেদোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্বের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করা যে, কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার, 
বেদকে যাহারা মনুষ্যজাতির অর্থসিভ্যাবস্থায় বিকাশ-প্রাপ্তু পদার্থ বলিয়া উপেক্ষা 
করেন, তাহারা যে, কিরূপ মানবীয় প্রতিভাবিশিষ্ট, ধীমান্‌ পাঠকগণ তাহা চিন্তা 
করিবেন। 

ভৌতিকরাজ্য যে, ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের পরিণাম, ছন্দের ভেদ হইতেই যে, 
ভৌতিক পদার্থসমূহের ধম্মগিত ভেদ হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া, বেদ উত্তিদ্‌, দেব 
তির্যাক্‌, মনুষ্যাদি জীবসমূহের, ভেদও যে, ছন্দের ভেদ হইতে হইয়াছে, তাহা 
বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, পঞ্চভূতের কোন্‌ কোন্‌ ছন্দে যে, চেতন ও অচেতন বা 
ভোক্ভু ও ভোগ্য পদার্থজাতের জাতিভেদ হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়াছেন। কেবল 
তাহা নহে, জীবজগতের অস্থি, মাংস, শিরা, ধমনী, স্বায়ু, পেশী, যকৃৎ ফুস্ফুস্‌ 
প্রভৃতি শারীরবিধান বা যন্ত্রসমূহও যে, ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের পরিণাম, বেদ পাঠ করিলে, 
তাহা বিদিত হওয়া যায়। জীবজাতির মধ্যে কোন্‌ জীবজাতির কোন্‌ জীবজাতির 
সহিত আকারাদি ধর্ম্সসম্বন্ধে অল্প-বিস্তর সাদৃশ্য আছে, আধুনিক ভ্রমবিকাশবাদিগণই 
যে, তাহার তত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা নহে; বেদ পাঠ করিলে, অবগত হওয়া 
যায়, দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ইত্যাদিও পঞ্চভূতের ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ হইতে উৎপন্ন 


* “ভগবান পরাশর রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি, এই সাতটিকে প্রকাশগ্রহ 
বলিয়াছেন। 
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হইয়াছে, অপিচ ছন্দের সাদৃশ্যই উহাদের আকারাদি ধর্ম ও ক্রিয়াগত সাদৃশ্যের 
কারণ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ রসায়নতন্ত্র, ভূততন্ত, গণিত, জ্যোতিষ, উত্ভিদ্বিদ্যা, 
জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের যথাশক্তি উন্নতি করিয়াছেন ও 
করিতেছেন, আধুনিক প্রতীচ্য “বৈজ্ঞানিকদিগের সমীপে আমরা এইজন্য 
অপরিশোধনীয় খণে বদ্ধ হইয়াছি, আমরা ইহাদিগকে, মনুষ্যজন্মের অনেকতঃ 
কর্তব্য সাধন করিতেছেন বলিয়া, শতসহত্রবার ধন্য ধন্য বলিতে প্রস্তত, কিন্ত তথাপি 
ইহাও অবশ্য বলিব যে, ইহারা অদ্যাপি বেদের প্রকৃত রূপ দেখিতে পান নাই, 
বেদসমুদ্রোথিত বিজ্ঞানামৃত পানপৃক্কি ঝষিরা অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন, 
অণিমাদি অষ্ট বিভৃতি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন, ইহলোক ও পরলোক, এই উভয় 
লোকই করস্থিত ফলবৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ 
আজিও সে বিজ্ঞানামূত পান করিতে পারগ হয়েন নাই। অনেকে বলেন, বেদাদি 
শাস্ত্র পাঠ করিলে, বহু সুক্ষক্মতত্বের সধূমিক (ধোয়া ধোঁয়া) রূপ দেখিতে পাওয়া 
যায়, যথারীতি বিজ্ঞানের অনুশীলন না করিয়া, এই সকল সৃন্ক্মতত্বের সংবাদ মানা 
প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই, প্রাচীনদিগের কল্পনাশক্তি যে, বিজ্ঞানের কাছাকাছি 
পঁহছিয়াছিল, ইহা বিস্ময়াবহ বটে। যাহারা এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, 
আমরা বলি, তাহারা তথাপি বেদের কল্পনার সীমা কত, তাহা আজিও সম্পূর্ণরূপে 
জানিতে পারেন নাই, জানিলে, তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া থাকিতেন। বেদ বলিয়াছেন, 
দেবতা, ছন্দঃ, মন্ত্র ও ঝধিতত্ব সম্যগরূপে অবগত হইয়া, যিনি বেদের 
উপদেশানুসারে সাধনা করিবেন, যাহার মন্ত্রে সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, তিনি ভূত 
ও ভৌতিক পদার্থের উপরি আধিপত্য করিতে পারগ হইবেন, প্রকৃতি তাহার আজ্ঞা 
পালন করিবেন। বেদের উপদেশ আমরা যে ভাবে শ্রবণ করি, বেদভক্ত ঝষিরা 
সে ভাবে শ্রবণ করিতেন না, বেদকে তাহারা সত্যময় বলিয়াই জানিতেন, এবং 
বেদের কথায় বিশ্বাস স্থাপনপুব্্বক যথারীতি সাধনা করিয়া, তাহারা মর্ত্যধামে 
থাকিয়াই, দেবতাগণের ন্যায় অঘটন-ঘটনপটীয়সী শক্তিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন, বিশ্বাস 
করিবার প্রতিভা না থাকিলে, এই সকল কথা যে, উন্মত্তের প্রলাপবোধে অনাদূত 
হইবে, তাহা স্থির। অলৌকিক পদার্থে বিশ্বাস স্থাপন করিবার সামর্ঘ্ও ছন্দের 
বেদে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনঃ যে ছন্দে গঠিত হইলে, সৃক্ষ্মতত্ব-জিজ্ঞাসার 
স্বভাবতঃ স্বেচ্ছন্দতঃ) উদয় হয়, আস্তোপদেশকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া আদর করিতে 
হয়, যাহার মনঃ সেই ছন্দে গঠিত হয় নাই। তাহার কখন সূল্স্রতত্ব-জিজ্ঞাসার 
উদয় হয় না, আপ্তোপদেশকে তিনি কখন শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন 
না। কোন ছন্দে কোন্‌ পদার্থ সৃষ্টি হইয়াছে, কোন্‌ সৃষ্টপদার্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
কে, যাহাদের এই সকল বিষয় জানিবার যোগ্যতানুসারে, অর্থাৎ স্বভাবের প্রেরণায় 


২২৯ জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


ইচ্ছা হইবে, আমরা তাহাদিগকে তৈত্তিরীয় সংহিতা বা কৃষ্তযজুবের্বদ, 
ধাণ্েদসংহিতা, শুর্যজুব্রেদিসংহিতা, অথর্বববেদসংহিতা, এতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ 
ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্গণ, গোপথ ব্রাহ্মণ, তাণ্ডা ব্রাহ্মণ, দৈবত ব্রাহ্মণ, 
ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ, শিক্ষাদি বেদাঙ্গসমূহ, বেদজ্ঞ গুরুর যথাবিধি সেবাপূবর্বক* এই 
সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দিতেছি। 

বিশ্বদেবগণ যজ্ঞদ্বারা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যজ্ছই বিশ্বজগতের বিকাশের 
উপায়, এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিবার একটু চেষ্টা করা হইল। 

পুরুষসূক্তে উক্ত হইয়াছে, আদিপুরুষ হইতে বিরাট বা ব্রক্মাণ্ডদেহ উৎপন্ন 
হইল, এই ব্রন্মাগুদেহোপরি উহাকেই (বিরাট বা ব্রন্মাগুদেহকে) অধিকরণ করিয়া, 
তদ্দেহাভিমানী কোন এক অনিবর্চনীয় পুরুষ স্বয়ং আবির্ভীত হইলেন, এই পুরুষ 
আবির্ভূত হইয়া, দেব, তির্যাক্‌ ও মনুষ্য, এই ত্রিবিধ জীবভাব প্রাপ্ত হইলেন; 
জীবভাব প্রাপ্ত হইবার পর, তিনি ভূমি সৃষ্টি করিলেন, এবং তৎপরে সপ্তধাতুদ্ধারা 
জীবদিগের শরীর নিম্মণি করিলেন।ঁ পশু-পক্ষী হইতে কৃমি-কীট পর্য্যন্ত 
জীবগণকে তির্যযক্জাতি বলে। ইহারা তমোগুণপ্রধানা প্রকৃতির কার্য, সুতরাং 
তামস;ঃ ইহারা আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন, এই চারিটী ছাড়া আর কিছু জানে 
না, মনুষ্যজাতি সাধারণতঃ রজগঃপ্রধানা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অতএব মনুষ্যগণ 
কিন্িৎ জ্ঞান ও ধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যজাতি তির্য্যকৃজাতি অপেক্ষা 
উৎকৃষ্টতর। দেবজাতি সত্তগুণপ্রধানা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়েন। ব্রহ্মা এই 
ত্রিবিধজাতির জীবগণই তাহাদের পুবর্ব-পুরর্ব কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করিলেন, বুঝিতে 
হইবে। “দেব তির্য্যক ও মনুষ্য, এই ত্রিবিধ জীবভাব প্রাপ্ত হইবার পর, তিনি 
ভূমি সৃষ্টি করিলেন,” এই কথার অর্থ কি? “ভূমি” শব্দটী এ স্থলে শরীরের উপাদান, 
এই অর্থের যাচক। “ভূমি বা শরীরের উপাদান সৃষ্টি করিবার পর বিধাতা 
জীবসমূহের পুর শৈরীর) নির্মাণ করিলেন” এতদ্বাক্যে ব্যবহৃত “পুর'শব্দ, 
সায়ণাচার্ধ্য বলিয়াছেন, সপ্তধাতুদ্ধারা নির্মিত ভোগায়তন দেহের বাচক। পূর্ণ হয়, 
সপ্তধাতুদ্বারা যাহা, তাহা “পুর” পেপূর্যযন্তে সপ্তভির্ধাতুভিরিতি পুরঃ শরীরাণি।”-__খক্‌ 
সংহিতাভাষ্য)। নৃসিংহতাপনী উপনিষদের উত্তরভাগে জীবের উৎপত্তিসম্বন্ধে যেরূপ 
উপদেশ আছে, এস্থলে তাহা শ্রবণ করা আবশ্যক। সায়ণ ও মহীধর উদ্ধৃত মন্ত্রীর 
-বেদজ্ঞ তর বলি রাষিতেছি এ দিনে অতি বিরল। যথাবিধি গুরুসেবা না করিলে, বেদের 

প্রকৃত রূপ দেখিবার শক্তি জন্মে না, একথা মিথ্যা নহে। যাহার একতার গুরুত্ব কত, তাহা 

বোধগম্য হয় না, তিনি বেদাধ্যয়নের অধিকারী নহেন। 
1 “তস্মাদ্িরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ। 

সজাতো অত্যরিচাত পশ্চান্ুমিমথোপুরঃ। -_খখেদসংহিতা ৮।৯০1৫। 


পরলোক । ২৩০ 


ভাষ্য করিবার সময়ে, নৃসংহিতাপনী উপনিষদের স্মরণ করিয়াছেন। নৃসিংহতাপনী 
উপনিষৎ বলিয়াছেন, সকল জীবই সকল অবস্থাতে সক্মিয়, কারণ, সকল জ্রীব 
সন্মাত্রকারণে, অপিচ পৃথিব্যাদি জাতিমাত্রে কারণাত্মবৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সকল 
হিরণ্যগর্ভাদি ভাবপ্রাপ্তি সম্ভবপর হইত না, যেহেতু অসৎ কদাচ সৎ হয় না। কারণ, 
সূক্ষ্ম ও স্থুল, এই ত্রিবিধ শরীর আছে। অবিদ্যা বা প্রকৃতিই কারণ-শরীর। এই 
কারণ-শরীর কন্মবিশতঃ ভিন্ন ভিন্ন লিক্গশরীরে পরিণত হয়। লিঙ্গশরীর যখন 
পরিচ্ছিন্ন স্কুল শরীর গ্রহণ করে, তখন উহার সঙ্কোচপ্রাপ্তি হইয়: থাকে। জীব 
সকল অবস্থায় সব্বময় হইলেও, শরীরের অভ্যাসবশতঃ আপনাকে পরিচ্ছিন্্র বা 
অল্প মনে করে। হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি অপঞ্রীকৃত (সৃশ্ষ্স) ভূতসমূহ হইতে ইন্দ্রিয় 
সকল, ব্রহ্মাগুদেহ, অগ্যাদি দেবতাগণ ও অন্রময়াদি পঞ্চকোশ নির্্মাণ-পুরঃসর 
তাহাতে প্রবেশ করিয়া, অমুঢ় হইয়াও মুঢ়বৎ, অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও, পরিচ্ছিন্নের 
ন্যায়, আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি মনুষ্য, আমি দেবতা, এইরূপ মায়িক ব্যবহার 
নিম্পাদন করিয়া, এবম্প্রকার মিথ্যারূপ পরিচ্ছেদাভিমানদ্বারা বর্তমান থাকেন।* 
“জীব কোন্‌ পদার্থ, এতদ্বারা তাহা কিয়দংশে হৃদয়ঙগম হইবে। নৃসিংহতাপনী 
উপনিষদের এই উপদেশ শ্রবণানস্তর যে সকল প্রশ্ন হওয়া সম্ভব, আমরা প্রস্তাবাস্তরে 
সেই সকল সম্তাবিত প্রশ্নের যথাজ্ঞান সমাধানের চেষ্টা করিব। 

জীবের জন্ম-সন্বন্ধীয় সাধারণ উপদেশ শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে কোন্‌ জীবের 
কিরূপে, কোন্‌ ত্রমে উৎপত্তি হইয়াছে, ডাহা শ্রবণ করিতে হইবে। 

বেদ বলিয়াছেন, যজ্ঞপুরুষ দেবগণের মানসযোগে পরিতৃপ্ত হইয়া, সেই সর্ব্বহুৎ 
যজ্জ হইতে প্রথমে ভোগ্যবস্ত সকল উৎপাদন করিলেন, তদনন্তর বায়ব্য__ 
বায়ুদেবত আরণ্য-পশ্ড সকলের সৃষ্টি করিলেন, তদনন্তর গ্রাম্য-পশু সকল সৃষ্টি 
করিলেন। ইতঃপর ব্রান্মণাদি মনুষ্যগণের সৃষ্টি করিলেন। ব্রান্মণাদি মনুষ্যগণের 
সৃষ্টিতত্বে প্রবৃত্ত হইয়া, বেদ প্রথমতঃ প্রশ্ন করিয়াছেন, দেবগণ সৃষ্টির জন্য মানসযাগ 
বিস্তারপুর্ক যখন অমোঘ সংকল্পদ্বারা বিরাট্পুরুষের বিরাটশরীরের উৎপাদন 
করেন, তখন উহা (বিরাট শরীর) কত প্রকারে কল্সিত হয় £ বিরাট শরীর কতিবিধ 
অঙ্গদ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে? কোন্‌ পদার্থ উক্ত বিরাট শরীরের মুখ হইল? কোন্‌ 
পদার্থ বাহুযুগল হইল? কোন পদার্থই বা উরুযুগল হইল? এবং কোন্‌ পদাথই 
*. “সবর্বং সকরমিয়ং সবের্ব জীবাঃ সব্বর্ময়াঃ সর্ব্বাবস্থাসু তথাপ্যন্সাঃ স বা এষ ভূতানীন্দ্রিয়াণি 


বিরাজং দেবতাঃ কোশাংশ্চ সৃষ্টা প্রবিশ্যামূটো মুট় ইব ব্যবহরন্নান্তে মায়য়ৈব।” 
__নৃসিংহতাপনী উপনিবৎ 


২৩১ জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


বা পদযুগল হইল? বেদ স্বয়ংই প্রম্ন কর্তা, এবং স্বয়ংই উত্তরদাতা। মন্তরটীতে সামান্য 
ও বিশেষ, এই দ্বিবিধরূপে প্রন্ন করা হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমার্ছে সামান্যভাবে বিরাট 
শরীর কত প্রকারে কল্পিত হয়" এই একটী প্রশ্ন, শেষার্দে, কোন্‌ পদার্থ উক্ত 
বিরাট পুরুষের মুখ হইল? ইত্যাদি চারিটি প্রশ্ন করা হইয়াছে। “বিরাট পুরুষ" 
ও “বিরাট শরীর' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কিঃ সমষ্টি পুরুষ বা সমষ্টি জীব (দেবতা 
হইতে কৃমি-কীট পর্য্যন্ত সমুদায় জীব) বিরাট পুরুষের, এবং সমষ্টি শরীর__ 
বৈরাজরূপের বাচক, বুঝিতে হইবে। শরীর ও পুরুষ, সৃষ্টির এই দুইটী অঙ্গ। 
অতএব বিরাট সৃষ্টিতত্বের উপদেশ করিতে হইলে, বিরাট পুরুষের উৎপত্তি__ 
আবির্ভাব, অপিচ বিরাট শরীরের- বৈরাজরূপের উৎপত্তি, এই দ্বিবিধ উৎপত্তির 
উপদেশ আবশ্যক। পুরুষসূক্তের পঞ্চমমন্ত্রে বিরাট পুরুষের আবির্ভাবের উপদেশ 
আছে। আমরা পূবের্ব উক্ত মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। লিঙ্গশরীর ও স্থুলশরীর, এই 
দ্বিবিধ শরীরের কথা পুর্ব উক্ত হইয়াছে। বিরাট শরীরের উৎপত্তিতত্বের ব্যাখ্যা 
করিতে হইলে, এই দ্বিবিধ শরীরেরই উৎপত্তিতত্বের ব্যাখ্যা কর্তব্য। বেদ এইজন্য 
বিরাট পুরুষের লিঙ্গ ও স্থল, এই দ্বিবিধ শরীরেই উৎপত্তিতত্বের উপদেশ 
করিয়াছেন। দেবগণ ব্রাহ্মণকে_ ব্রান্মণত্বজাতিবিশিষ্ট পুরুষকে বিরাটের মুখরূপে 
ক্ষত্রিয়কে _ ক্ষত্রিয় ত্বজাতিবিশিষ্ট, পুরুষকে বাহুযুগলরূপে, বৈশাকে উরুযুগলরূপে, 
এবং শুদ্রকে তাহার পাদদ্বয়রূপে কল্পনা করিলেন।* বিরাট শরীরের কোন্‌ পদার্থ 
মুখ হইল? ইত্যাদি চারিটী প্রশ্নের উত্তর দিবার পর, বেদ বলিয়াছেন, প্রজাপতির 
মন হইতে চন্দ্রমার, চক্ষু হইতে সূর্যের, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নির, প্রাণ হইতে 
বায়ুর এবং নাভি হইতে অস্তরিক্ষের, মত্তক হইতে দ্যুলোকের, পাদযুগল হইতে 
ভূমির, শ্রোত্র হইতে দিক সকলের উৎপত্তি হইল। তৈত্তিরীয়সংহিতা বা 
কৃষ্ণযজুবের্বদের সপ্তমকাণ্ডে উক্ত হইযাছে, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক 
হইয়া, সৃষ্টিসাধন অগ্িষ্টোম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের 
অনুষ্ঠানপূরর্বক, স্বকীয় মুখ হইতে সংকল্পদ্বার' প্রথমে দেবতাগণের মধ্যে অগ্নির, 
* “যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধাব্যকল্পয়ন্‌। 
মুখং কিমস্য কৌ বাহ্‌ কা উরূপাদা উচ্যেতে।। 


“ব্রাক্মনোস্য মুখমাসীছ্বাহ্‌ রাজন্যঃ কৃতঃ। 
উর তদস্য ষদৈশ্যঃ পত্তাং শৃত্রো অজায়ত।1”- পুরুষসুক্ত। 


মুখানিতসচারিপ্চ ্রাণা্ায়ুরজায়ত।।” 
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষে দ্রঃ সমবর্তত। 
প্যান: শ্রোত্রাত্তথা লোকা অকক্পয়ন।।”-__পুরুষসুক্ত। 


পরলোক । ২৩২ 


তৎপরে ছন্দঃ সকলের মধ্যে গায়ত্রীর, তদনস্তর মনুষ্য সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণের, 
তৎপরে পশু সকলের মধ্যে অজের সৃষ্টি করিলেন। অগ্স্যাদি প্রজাপতির মুখ হইতে 
সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া, বক্ষামাণ সৃষ্টি হইতে শ্রেষ্ঠ। ইতঃপর বাহুদ্ধয় হইতে তিনি 
ইন্দ্রদেবতার, ব্রিষ্টুপ্‌ ছন্দের, মনুষ্যের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের, এবং পশুর মধ্যে অবির 
(মেষের) সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্রাদি বাহুদেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, সমধিক 
সামর্ঘ্যবিশিষ্ট। ইহার পর মধ্য বা উদর-প্রদেশ হইতে বিশ্বেদেবগণের/জগতীচ্ছন্দের, 
বৈশ্যজাতির এবং পশুদিগের মধ্যে গোর সৃষ্টি করিলেন। বিশ্বেদেবগণ, 
জগতীচ্ছন্দঃ, ইহারা অন্নাধার উদরপ্রদেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, ভোগ্য। বৈশ্যগণ 
বাণিজ্যদ্ধারা ধন-সম্পাদক বলিয়া ভোগ্য, গাভী-_ধেনু সকল স্ক।সাদি সম্পাদনদ্বারা 
ভোগ্য। ইহার পর, পাদযুগল হইতে অনুষ্টুপ্‌ ছন্দের, মনুষ্যের মধ্যে শুদ্রের, এবং 
পশুর মধ্যে অশ্থের সৃষ্টি করিলেন।” 

যথোক্ত বেদোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্বের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা, আমাদের পক্ষে 
(আমাদের বর্তমান প্রতিভানুসারে) অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। দর্শনশাস্ত্রেও সৃষ্টির 
কথা আছে, কিন্তু তাহা ত এত আলঙ্কারিকভাবদ্বারা আবৃত নহে, তাহাতে ত এইরূপ 
অবিজ্ঞেয় রূপকাদির আবরণ নাই। চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অচেতন স্বয়ং 
প্রেরিত হইয়া, কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, কার্য্যমাত্রেই চেতনকর্তৃক, অতএব 
বিশ্বকার্যের কোন চেতন কর্তী আছেন, ঈশ্বর পরমাণুপুঞ্দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, 
অথবা চৈতন্যাধিষ্ঠিতা ব্রিগুণাত্তিকা প্রকৃতি হইতে বিশ্বজগতের সর্বপ্রকার পরিণীম 
হইয়া থাকে, এই সকল কথা, কোন রকমে চিন্তার বিষয়ীভূত করা যায়, পূর্ব 
কম্মসিংস্কারকেও না হয়, চিন্তনীয়রূপে গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু এসকল কি কথা? 
ইহাদের তাৎপর্যয-পরিগ্রহ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বর্তমান-কালে যাহারা 
বেদের প্রতি একটু শ্রদ্ধাবান প্রাটীনকালের জিনিস বলিয়াই হউক, অথবা আমাদের 
তাঁহারাও কি, সহজজ্ঞানে অর্থশূন্যরূপে উপলভ্যমান এই সকল বাক্যের অভিপ্রায় 
কি, তাহা বুঝাইতে পারেন? বুঝাইতে পারা তো দূরের কথা, আপনারা বুঝিতে 
পারেন কি না, নিশ্চয়পব্্বক তাহাই বলা যায় না। পন্ডিত হাব্বাট স্পেন্সার 
বলিয়াছেন, “প্রত্যেক জীব-জাতির শরীর ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব বা দৈব-মাধ্যস্থ্ 
(91179 11191700311101) হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে, যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্তের 
আশ্রয় করেন, তাঁহারা ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থের ভাবনা করেন না, উহাদের 
* “প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি স মুখতক্সিবিতং নিরমিমীত তমগ্লিদৈর্বতান্বসূজ্যত 
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২৩৩ জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


যোগ্যতা বা আপ্তির বিচার করিতে বিমুখ, তাহারা প্রকৃতপক্ষে যাহা বলেন, তাহাতে 
সত্য। যে বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, সে বিষয়ে বিশ্বাসস্থাপন করা, কদাচ সম্ভব 
মাধ্যস্থ্য হইতে নির্মিত হইয়াছে” এইরূপ বিশ্বাস অনুভবমূলক হওয়া, সম্ভব নহে।” 
অপিচ-_“অসভ্য মানুষেরা মনে করে, প্রত্যেক বিস্ময়াবহ ব্যাপার পৃথক পথক্‌ 
শরীরি-কর্তৃক নিম্পাদিত হইয়া থাকে, এবং এইরূপ বিশ্বাস হইতেই বহুদেবতাবাদ 
জন্মলাভ করিয়াছে। প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, এইরূপ ধারণা 
যে, মনুষ্যজাতিমাত্রের অসভ্যাবস্থায় বিদ্যমান থাকে, অনুসন্ধান করিলে, তাহা 
জানিতে পারা যায় ।”* 


পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে যে, কোনই সার নাই, 
তাহা কে বলিবেঃ অসভ্যাবস্থাতে মানুষ যে, বিস্ময়াবহ ঘটনামাত্রেই দৈব-মাধ্যস্থ্য 
বা ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বকেই কারণ বলিয়া স্থির করে, তাহা কি মিথ্যা? 

মিথ্যা নহে বটে, তবে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, অসভ্যাবস্থাতে মানুষ যে, বিস্ময়াবহ 
ঘটনামাত্রের দৈব-মাধ্যস্থ্যকেই কারণ বলিয়া স্থির করে, তাহার কারণ কি? কার্য্য- 
কারণজ্ঞানের অপূর্ণ তাই তাহার কারণ, অসভ্য লোকদিগের কার্যয-কারণ জ্ঞান 
নিতান্ত অপরিপুষ্ট, তাহারা সুক্ষ্নাদশী নহে, তাহাদের ভূয়োদর্শন নাই, সুতরাং 
তাহাদের ব্যাপ্তিজ্ঞান অত্যন্ত সংকীর্ণ, নিজ যে সকল কাষেরি কারণ স্পষ্টতঃ 
দেখিতে পায় না, সেই সকল কার্যের তাহারা দেবতা বা সুন্ম্ম চেতন পুরুষ- 
বিশেষকেই কারণ বলিয়া নিশ্চয় করে, ইহা ছাড়া এই প্রশ্নের আর কি উত্তর 
হইতে পারে? 

অতঃপর প্রশ্ন হইবে, নুষ্যজাতিমাত্রের অসভ্যাবস্থায়, এরূপ বিশ্বাস হইয়া 
থাকে” এই বাক্য হইতে 'মনুষ্যজাতির সভ্যাবস্থাতে এতাদৃশ বিশ্বাস থাকে না" 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় কি না? “যাহা থাকিলে, যাহা হয়, তাহা না থাকিলে, 
তাহা হয় না” ইহা যদি সত্য হয়, তবে অসভ্যাবস্থা থাকাতে যাহা হয়,অসভ্যাবস্থা 
না থাকিলে, সভ্যাবস্থার আগমনে, তাহা থাকিবে না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
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পরলোক । ২৩৪ 


হওয়া, ন্যায়সঙ্গত বলিতে হইবে। সভ্যাবস্থাতেও অসভ্যাবস্থার বিশ্বাস একেবারে 
তিরোহিত হয় না, ইহার কারণ কি? নিতান্ত ববর্ধরাবস্থার লোকসমূহ হইতে 
কেপ্রারকে (90191) অনেকতঃ সভ্য বলিতে হইবে, নিউটন, যুলার, গ্রোভ, কুক্‌, 
টেট্‌, ব্যাল্‌ফোর, ইয়ার, ওয়ালেস্, বীল্‌ প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
কুলতিলকদিগকেও, অসভ্য বলা যাইতে পারে না। কেপলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 
চেতন পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্ব মানিয়াছেন। গ্রহগণ স্ব-স্ব কক্ষায় নিয়ামক চেতনপদার্থ 
সকলদ্বারা ধৃত হইয়া থাকে (4591991 955807190 0040170 51015 10 15612 
1159 10121191501 091 01015") কেপলারের এই রূপ ধারণা ছিল। পণ্ডিত গ্রোভু 
আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হয়, কি ভূত, কি ভৌতিকশক্তি, কোন পদার্থকেই যখন 
সৃষ্টি বা নাশ করা সম্ভব নহে, অপিচ কোন কার্যের মূল কারণাবধারণও যখন 
অসম্ভব, তখন ঈশ্বরেচ্ছাই অখিল কার্যের মূলকারণ, সৃষ্টি ঈশ্বরকৃতি, এই কথা 
বলাই মানবোচিত।” * অধ্যাপক টেট ও ব্যাল্‌ফোর ুয়ার্ট, তাহাদের “অনসিন্‌ 
যুনিভার্স' (0075991) 1171/5158) নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, ব্যক্ত জগতের পরিণাম 
চৈতন্যাধিষ্িত অব্যক্তদ্বারা হইয়া থাকে'। ক্রমবিকাশবাদী ওয়ালেস্ও ঈশ্বরেচ্ছাকেই 
মূল শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। রাসায়নিক পণ্ডিত কুকের কথা পূর্চেই 
জানাইয়াছি। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, সভ্যাবস্থাতেও অসভ্যাবস্থার বিশ্বাস 
একেবারে অন্তহিত হয় না। কেবল ইহাই নহে, প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকদিগের গ্রন্থ পাঠ 
করিলে (অথ হইতে ইতি পর্য্যন্ত পাঠ করা চাই), অবগত হওয়া যায়, একজন 
সুসভ্য ব্যক্তিরও অসভ্যোচিত বিশ্বাস, বর্ররাবস্থার সংস্কার অনসর পাইলেই, 
জাগিয়া উঠে। পণ্ডিত হকৃসলীর ১৬ বৎসর পুর্বে যে বিশ্বাস ছিল, ১৬ বৎসর 
পূর্বে তিনি যে সংস্কারের প্রেরণায় অচেতন বা জড় প্রোটোপ্লাজম্‌ হইতে প্রাণের 
অভিব্যক্তি হওয়া যে, কোনরূপেই সম্ভব নহে, তত্প্রতিপাদনের জন্য যথাশক্তি 
প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, ১৬ বৎসরের পরে তিনিই আবার “প্রাণ জড়শক্তিরই 
পরিণাম, জড়শক্তি ব্যতিরিক্ত শক্ত্যন্তরের অস্তিত্ব সাধনপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় না” মুক্তকষ্ঠে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সারই 
কি, সভ্যোচিত বিশ্বাসকে অটলভাবে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন? 
অসভ্যকালের সংস্কার কি, তাহার সভ্যতাসংস্কৃত হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে জাগিয়া উঠে 
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না? “ক্রমবিকাশবাদের বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-প্রতিভাতরূপ জড়বাদাত্মক নহে, 
আমরা জড়বাদী নহি” পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসারও কি, মধ্যে মধ্যে অতর্কিতভাবে 
এইরূপ কথা বলিয়া ফেলেন নাঃ অতএব প্রত্যেক বিস্ময়াবহ ব্যাপারের দৈব- 
মাধ্স্থ্াকে কারণরূপে অবধারণ, ঈশ্বরের কর্তৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন, কেবল 
অসভ্যলোকেরাই করিয়া থাকে, এই বাক্যকে অব্যভিচারী বলা যাইতে পারে না। 
অসভ্যাবস্থাতেও যেমন অসভ্যোচিত জ্ঞান, বিশ্বাসের একেবারে তিরোধান হয় না, 
সেইরূপ রাগ-ছ্বেষবিরহিত, সত্যসন্ধ হৃদয় লইয়া, অনুসন্ধান করিলে, প্রতীতি হয়, 
অসভ্যাবস্থাতেও চরম-সভ্যোচিত জ্ঞান, বিশ্বাস কচিৎ বিদ্যমান থাকে! 
ভ্রমবিকাশবাদী ওয়ালেস্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ স্পষ্টস্বরে স্বীকার করিয়াছেন, ধর্ম, 
নীতি, ও দর্শন-সন্বন্ধীয় যাদৃশ উন্নতি অতিপূর্বেে প্রাচ্যদেশে হইয়া গিয়াছে, বর্তমান 
সময়েও, এই সুসভ্যাবস্থাতেও তাদৃশ উন্নতি হয় নাই।* বেদ হইতে প্রাচীনতর 
প্রস্থ পাওয়া যায় নাই, মোক্ষমূলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এই কথা বলিয়াছেন। বেদ 
পাঠ করিলে, প্রতিপন্ত হইবে, বেদে যে সকল উচ্চতম দার্শনিক সিদ্ধান্তবাক্য 
সন্নিবেশিত আছে, বর্তমান কালের কোন দার্শনিক পণ্ডিত সেই সকল সিদ্ধান্তের 
সম্পূর্ণরূপে মন্প্রহণেও যোগ্য নহেন। তাহার পর বিজ্ঞানেরও বিমলরূপ বেদেই 
দেখিতে পাওয়া যায়। তা'ই বলিতেছি, পণ্ডিত হাব্বার্ স্পেনসার যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা অসার না হইলেও, ব্যভিচারদোষ-দুষিত। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, এশ্ধর্যয, ইহারা 
মহত্তত্বের কার্য বা ধর্্ম। মহত্তত্ব নিরতিশয় সত্বগুণ প্রধান প্রকৃতির পরিণাম। মহত্তত্ব 
রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তিদ্ধয়ের উপরাগবশতঃ ক্ষুদ্র-ধর্ম্ম, অজ্ঞান বা সং 
কীর্ণজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্ধর্ধ্য ইত্যাদির কারণ হইয়া থাকে । অতএব সং 
স্কারের মলিনতাবশতঃ বুদ্ধির মালিন্য হয়, দৃষ্টিশক্তি স্থুলেই নিবদ্ধ থাকে। কার্য 
মাত্রের কারণ আছে, এই বিশ্বাস সহজ। এই সহজ বিশ্বাসের বশে লোকে কার্য্যের 
কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, কার্য্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে 
বিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকে। 'কার্য্যমাত্রের কারণ আছে, এই জ্ঞান সহজ", 
ক্যান্ট প্রভৃতি কতিপয় দার্শনিক, এই কথা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু মিল্‌, স্পেন্সার 
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অধিকতর সভ্য, ইহাদের জ্ঞান প্রাগ্ভবীয় সংস্কারবাদী ক্যান্ট্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 
হইতে অধিকতর পরিপুষ্ট ও ব্যাপকতর, এই জন্য, অথবা ইহার অন্য কোন কারণ 
আছে? পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার বলিয়াছেন, প্রাচীন জ্ঞান, পুরাতন সংস্কার প্রায়ই 
সত্যভূমিক নহে (45811190595 218 1701 1508211) 1799 10985”) অপরিপুষ্টবুদ্ধি 
ব্ক্তিবিশেষেরই হউক, অথবা জাতিবিশেবেরই হউক, যে সকল সিদ্ধান্ত করে, 
তাহাদের সহিত সত্যের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না, তদবধারণার্থ উহাদিগকে 
পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করা আবশ্যক হয়। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে, কোন 
নৃতন তথ্যের আবিষ্কার হইত না, জ্ঞানের বৃদ্ধি তাহা হইলে, সম্ভব হইত না। 
পৌরুষেয় বোধ বা প্রমার (109940115) সহিত প্রমেয়, বিষয় বা অর্থের (170799) 
সন্মেলনই __- একীকরণই জ্ঞানের উন্নতি, চিত্তবৃত্তির সহিত অর্থক্রিয়ার সংবাদ 
(77911771017 ৮/117 11795) হইতে প্রামাণ্যের বিনিশ্চয় হইয়া থাকে। এতন্ারা 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আদ্য পৌরুষেয় বোধ সকলের হয়, সবর্বতোভাবে 
অর্থক্রিয়ার সহিত সঙ্গতি নাই, না হয়, নিতান্ত সামান্যভাবের সঙ্গতি আছে। যাহা 
বলা হইল, যদি তাহার প্রমাণের আবশ্যক হয়, তবে প্রত্যেক বিজ্ঞানের ইতিহাস 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিবে।* পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার ইতঃপর কতিপয় প্রাচীন 
জ্ঞান-বিশ্বাসকে দৃষ্টান্তরূপে প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রাচীনদিগের জ্ঞান- 
বিশ্বাস প্রায়ই অপরিপুষ্ট, প্রায়ই ভ্রমাত্মক বা অর্থক্রিয়ায় বিসংবাদী। প্রাচীনদিগের 
খগোল-সংস্থান (5190115) বিষয়ক জ্ঞান-ভ্রান্ত, এতৎসম্বন্ধীয় উত্তরকালীন সিদ্ধান্ত 
সকল ক্রমশঃ সত্যের সমীপবস্তী হইয়াছে। পৃথিবীর আকৃতি-সন্বন্ধে প্রাচীনদিগের 
যেরূপ ধারণা ছিল, তাহা ভ্রান্ত, এই ভ্রান্ত ধারণা সভ্যতার শ্রথমাবস্থাতেও বিদ্যমান 
ছিল। প্রাচীনদিগের রূঢ় পদার্থ বা মুলভূত বিষয়ক বিশ্বাস ভ্রম প্রমাদ-পরিকলিত 
ভৌতিক পদার্থ সকলের রাসায়নিক সংযোগ-বিভাগের তথ্য অতি অল্পদিন হইল, 
সুন্দররূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছে। যন্ত্রবিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
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২৩৭ জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


বিজ্ঞানের প্রাচীনদিগ হইতে নবীনেরা যে, প্রকৃষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছেন, তাহা 
অবিসম্বাদিত। অতএব প্রাচীনদিগের বৈশেষিক সৃষ্টিবাদও ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে, 
ইহা বলা যায় না কি? যাহাদিগের অপেক্ষাকৃত স্ুলবিষয়ের জ্ঞান এত অপরিপুষ্ট, 
এইরূপ ভ্রমাত্মক ছিল, তাহারা যে, কোন সৃক্ষ্মবিষয় সম্বন্ধে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারিয়াছিল, তাহা কি বিশ্বাস হয়? প্রত্যক্ষ যাহাদের এত সংকীর্ণ, এত 

ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসারের এই সকল বচন হইতে বুঝিতে 
পারা যাইতেছে, ক্যান্ট প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ যে, সহজ-জ্ঞানের (17219 
14585) অস্তিত্ব বিশ্বাস করিয়াছিলেন, জ্ঞানের অপরিপুষ্টিই তাহার হেতু। ক্যান্ট 
হইতে পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার নবীন, সুতরাং 'শ্রাচীনের জ্ঞান-বিশ্বাস ভ্রান্ত”, এই 
ন্যায় অনুসারে ক্যান্টের জ্ঞান-বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলা যাইতে পারে, কিন্তু টেট, 
চেতনের অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার করিতেছেন? ইহারা কেন ইচ্ছাশক্তিকে সর্বপ্রকার 
শক্তির মূলরূপে অবধারণ করিতেছেন? প্রাচীনের জ্ঞান, বিশ্বাস মাত্রেই ভ্রান্ত” এই 
কথাই যেন মানিলাম, কিন্তু এই বর্তমান দিনে, বিজ্ঞানের অধ্যয়ন, ও অধ্যাপনাতে 
নিযুক্ত টেট্‌ প্রভৃতি নবীন বৈজ্ঞানিকদিগের মস্তিষ্কে অসভ্যোচিত বিশ্বাস স্থান পাইল 
কেন, ইহার কিরূপে সমাধান করা যাইবে? সভাতার বিমলবায়ু সেবন করিতে 
করিতে, সময়ে সময়ে অসভ্যতার ভ্রান্তি-দুর্গন্ধময় ন্যকারজনক বায়ুসেবার ইচ্ছা 
যে, প্রবল হয়, তাহার কারণ কি? যাহা হউক, পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসারের সিদ্ধান্ত 
সকল যে, অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তিদোষযুক্ত, তাহা বলিতে হইবে। ভক্রমবিকাশবাদের 
সমর্থক পণ্তিত ওয়ালেস্‌ বলিয়াছেন, পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই আংশিক 
সভ্যতা ও বর্বরতা পর্য্যাক্রমে আবর্তন করিতে পারে (৮105 1 17951 ৪4৪1 
70981 01 1016 01005 11919 177917098৬5 0981) 2810170 58159535101) 01102111251 
০1৬10528010175, 5901) 11 1007) 50150559090 0/ 5. 10917100 ০0 02010211917 
*++”_12040155120007 2770. 770121001 1০10০, 17 432).1 পণ্ডিত 
ওয়ালেস্‌ যাহা হওয়া সম্ভব, তাহা বলিয়াছেন বটে, কিনতু যাহা হওয়া সম্ভব, 
তাহা কেন হওয়া সম্ভব, তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা 
যে, প্রাচীন অবস্থা হইতে অবনত, তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে । অভ্যুদয়শীল 
পাশ্চাত্য কোবিদকুলের প্রসাদ-ভোজনপুবর্বক নবীন শিক্ষিতম্মন্য ভারতবর্ষীয়গণ 
পৃবর্বপুরুষদিগকে অসভ্য বলিতেছেন, ববর্বর বলিতেছেন, তাহাদিগ হইতে 
আপনাদিগকে সমুন্নত মনে করিতেছেন, কিন্তু অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্য 
গ্রহণ না করিয়া, আমাদের পুর্রপুরুষগণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যাদৃশ উন্নতি বিধান 
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করিয়াছিলেন, বর্তমান কালের উন্নতম্মন্য ভারতসস্তানগণ অণুবীক্ষণাদি যন্ত্রের 
সাহায্য গ্রহণ করিয়া, অদ্যাবধি তাহার সহত্রাংশের একাংশ উন্নতিও কি করিতে 
পারিয়াছেন? প্রাচীনদিগের গম্ভীরার্থক, স্বল্লাক্ষর উপদেশ সমূহের অর্থ যথাযথভাবে 
উপলব্ধি করিতে পারেন, বর্তমানকালে উন্নতম্মন্য ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কয়জন 
দোষপ্রদর্শন করিবার লোক অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু উহার একখানি প্রস্তরকে 
তুলিয়া যথাস্থানে ঠিকভাবে বসাইবার লোক বিরল। যে সকল যুরোপীয় পণ্ডিতগণ 
জ্যোতিষশাস্ত্রীয় উন্নতিপক্ষে হিন্দুদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, 
তাহাদিগকেও মানিতে হইয়াছে, খৃষ্টানদের ৩১০১ বৎসর পৃবের্, অর্থাৎ কলির 
প্রারস্তে ভারতবষীয় জ্যোতিবির্দগণ পর্য্যবেক্ষণপুব্ক যে সকল গণনা 
করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহাতে ভ্রান্তিমাত্র নাই। বেলী নামক 
ফ্রাল্গদেশীয় একজন জ্যোতিব্র্দি বলিয়াছেন, হিন্দুদিগের যে জ্যোতিষগ্রস্থ পাঁচ 
হাজার বৎসর পূর্ব প্রণীত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎপাঠে 
এরূপ প্রতীতি হয় যে, এত প্রাচীনকালেও, হিন্দুরা উক্ত শাস্ত্রের বিশেষ উৎকর্ষ 
সাধন করিয়াছিল। কেশিনি, প্রেকেয়ার প্রভৃতি যুরোপীয় বিখ্যাত পণ্ডিতেরা এই 
মতের পোষকতা করিয়াছেন, বলা বাহুল্য, কেহ কেহ ইহার অপলাপও করিয়াছেন। 
বেন্টলী নামক একজন ইংলশ্ীয় জ্যোতিব্রেস্তা ভারতবষীয় জ্যোতিষণ্রন্থসমূহ যে, 
আধুনিক, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য অবলম্বন করেন নাই, এমন উপায়ই নাই, 
কিন্ত তিনিও তাহার শেষ-রচিত গ্রন্থে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে প্রায় ৩২৯০ 
বৎসর পূর্ধে, যৎকালে গ্রীসরাজ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনার সূত্রপাত হয় নাই, তখন 
হিন্দুরা চন্দ্রের সপ্তবিংশতি নক্ষত্রভোগ নিরূপণ করিয়াছিলেন। যুরোপে যে বিষয় 
দুইশত বৎসর মাত্র হইল, পরিজ্ঞাত হইয়াছে, ভারতবর্ষে তাহা দুই সহস্র বৎসর 
শ্রমস্বীকার করিয়াছেন, পিতৃঘ্বেষী, স্বদেশের প্রতি মমতাবিহীন, পরপিণ্াদ, 
শিক্ষিতম্মন্য ভারতবঞীয়দিগের মধ্যে কয়জন সত্যের অনুসন্ধান করিবার জন্য 
তাদৃশ শ্রমস্বীকার করিতে প্রস্তুত? ভগবান্‌ গুণানুসারেই সুখ-দুখের ব্যবস্থা করিয়া 
থাকেন, পাশ্চাত্যদেশ সত্যসন্ধ, জ্ঞানপিপাসু, স্বদেশপ্রিয়তাদি বিবিধগুণবিশিষ্ট, 
শৌর্ধ্য বীর্য্য সম্পন্ন, স্বধর্মনিষ্ঠ, সব্ব্বসাক্ষী সম্মকিম্মফলপ্রদ ভগবান্‌ তাই তাহাদিগের 
হস্তে পৃথিবীর শাসনভার সমর্পণ করিয়াছেন । খখ্েদসংহিতা পাঠ করিলে, জানিতে 
পারা যায়, অত্রিকুলসমুৎপন্ন ঝষিগণ গণিতদ্বারা সূর্য্যগ্রহণবিষয়ক সমীচীন জ্ঞানলাভ 
করিয়াছিলেন।* অতএব ভারতবর্ষে গণিতের সমধিক উন্নতি যে, অতি প্রাচীনকালে 
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২৩৯ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 

হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। সূর্যাসিদ্ধান্ত নামক পুরাতন জ্যোতিষগ্রস্থ পাঠ করিলে, 
অব্যক্তগণিত, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতির যে, ভারতবর্ষে স্মরণাতীতকাল হইতে 
অনুশীলন হইতেছে, তাহা প্রতিপন্ন হয়। “যাহা প্রাচীন, তাহাই ভ্রান্ত, পণ্ডিত হাব্বার্ 
স্পেনসারের, এই মত যে, সত্যভূমিক নহে, তাহা জানাইবার জন্য দুই এক কথা 
বলিলাম। ভারতবর্ষে ভূততন্ত্র, রসায়নতন্তর, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতির কিরূপ উন্নতি 
হইয়াছিল, তাহা জানান আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য নহে, অতএব এ বিষয় 
অবলম্বনপূর্ধক আর কোন কথা বলা যায় না। 


বেদ হইতে জীবের জন্ম-সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাদের 
“তাৎপর্য্য" হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আত্মা, পরমাত্মা, লিঙ্গদেহ, দেবতা, কর্ম ছন্দঃ 
, এই সকল পদার্থের স্বরূপ কি, তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। পৌরুষের বোধ 
বা প্রচ্বে সহিত অর্থের সম্মেলন -_-একীকরণ প্রামাণ্য-বিনিশ্চয়ের উপায় বটে, 
কিন্তু যে সকল বিষয় স্থুল-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, তাহাদের জ্ঞান কিরূপে 
অবধারিত হইবে? স্থুল-প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থ সকলের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করা, 
যদি সভ্যতার নিয়মবিরুদ্ধ না হয়, উন্্তিপ্রাথীর যদি তাহাদের তত্বানুসন্ধান 
প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে, উহাদের স্বরূপাবধারণের উপায় 
কি, তাহা জানা আবশ্যক। বিনা পরীক্ষায় কাহাকেও সত্য বা মিথ্যারপে স্থির 
করা, প্রেক্ষাবানের কর্তব্য নহে! লিঙ্গশরীর থাকিতে পারে না, দেবতার অস্তিত্ব 
প্রমাণবিরুদ্ধ, দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন অসভ্যাবস্থার 
লোকদিগের পক্ষেই সম্ভব, হাব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কি, যথোচিত 
পরীক্ষাপূর্বক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন? 

আমাদের বিশ্বাস, হাব্বার্ট স্পেনসার প্রভৃতি জড়ৈকত্ববাদী পণ্ডিতগণ প্রাগুক্ত 
আত্মাদি পদার্থসমূহের যথাযথভাবে পরীক্ষা না করিয়াই, উহাদের অস্তিত্ব অসওব” 
এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন” । অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপনের 
যোগ্যতাও, পূর্বেহইি জানাইয়াছি, ছন্দের ভেদে বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, জ্ঞান, 
বিশ্বাস, প্রবৃত্তি ইত্যাদি সকলেই প্রতিভানুসারে ভিন্ন-ভিন্ন আকার ধারণ করে। যাহা 
বিশ্বাস করিবার যোগ্যতা লইয়া, যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই তাহা বিশ্বাস 
করেন, তদতিরিক্ত পদার্থে বিশ্বাস-স্থাপন, তাহার পক্ষে অসম্ভব। পণ্ডিত স্পেনসার 
বলিয়াছেন, “বিশ্বাস অনুভবমূলক, যাহার অনুভব হয় না, তাহাকে বিশ্বাস করা 
প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বাস করা নহে।” বিশ্বাস যে, অনুভবমূলক, তাহাতে কোনই সন্দেহ 
নাই, অনুভব ব্যতিরেকে যে বিশ্বাস হয়, তাহা যে, বস্তুতঃ বিশ্বাস-পদবাচ্য নহে, 
তাহা যে, আভাসমান বিশ্বাস, শাস্ত্রও তাহা বলিয়াছেন। তবে পণ্ডিত হাব্বার্ট 
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স্পেন্সার অনুভব বলিতে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, শাস্ত্র ইহার সেইরূপ 
সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন নাই। নৈয়ায়িকগণ বুদ্ধিকে জ্ঞোন-__উপলব্ি) 
অনুভূতি ও স্মৃতি, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অনুভূতিকেও আবার প্রত্যক্ষ, 
অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দজ, এই চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে অনুভব" 
শব্দটীর ব্যুৎপত্তি হইতে ইহার স্বরূপ সুন্দরভাবে নির্ণীত হইয়া থাকে। “অনু” পূর্র্বক 
“ভূ" ধাতুর উত্তুর “অপ্‌* প্রত্যয় করিয়া, অনুভব” পদ সিদ্ধ হইয়াছে। “ভূ” ধাতু 
প্রাপ্ত্র্থকও হইয়া থাকে, এবং প্রাপ্তযর্থক ধাতু সকল জ্ঞানার্থকও বটে । 'অনু* উপসর্গ, 
এস্থলে পশ্চাদর্থবাচী। “অনুভব” সুতরাং “পাশ্চাত্য-প্রকাশ', এই অর্থের বাচক। 
“পশ্চাৎ”, অপর" শব্দের উত্তর প্রথমা, পঞ্চমী বা সপ্তম্যর্থে আতি' প্রত্যয় করিয়া 
সিদ্ধ হইয়াছে (পশ্চাৎ।” পা ৫1৩।৩২।)। অপর” “পর” 'পুর্র্ব* ইহারা আপেক্ষিক 
শব্দ। পূর্বের তুলনায় অপর” অপর। অতএব অনুভব" শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে 
প্রতিপন্ন হইতেছে, আমরা যাহা অনুভব করি, তাহ বৃদ্ধিস্থ বিষয়। তার্কিকগণ 
ভাষান্তরে এই বুদ্ধিস্থ সংস্কারকেই, চিত্তে এই পুব্বতর অধিষ্ঠানের প্রকাশকেই 
“নির্বিকল্জ্ঞান' বলিয়া থাকেন। ক্যান্ট, ইহাকেই প্রাগ্ভবীয় সংস্কার” (খা) 2.1071017 
818171611 0 ৪11 1970৬154099) বলিয়াছেন। কোন দ্রব্যের সহিত আমাদের 
ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে, যেরপ ক্রিয়া হয়, অধ্যবসায়িনী বুদ্ধি তাহাকে তন্রপে 
নিশ্চয় করে. বৃদ্ধিতে তৎকর্ম্মের সংস্কার লগ্র হইয়া থাকে। উক্ত দ্রব্যের সহিত 
নিশ্চিত হইলে, তবে আমরা বুঝিতে পারি, ইহা অমুক দ্রব্য” । অতএব ইহা এইরূপ' 
বা 'এইরূপ নহে” বুদ্ধিস্থ সংস্কার বা প্রতিভাদ্বারাই তাহা বিনিশ্চিত হয়। ভর্তৃহরি 
এইজন্যই বলিয়াছেন, ইহা এইরূপ” সকলেই স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে এবন্প্রকার 
সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, জ্ঞান, বিশ্বাস, বিবেক, ধর্মাধন্প্রিবৃত্তি ইতআাদির প্রতিভাই 
নিয়ন্ত্রী-_ব্যবস্থাপিকা, প্রতিভাদ্বারাই জাতি ও ব্যক্তিগত জ্ঞান-বিশ্বাসাদি ব্যবস্থাপিত 
হয়। বাহ্য পদার্থ নাই, বিজ্ঞানই একমাত্র সৎ, যিনি এইরূপ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, তিনিই বিজ্ঞানবাদী (95915) হয়েন; জড়পদার্থ ব্যতীত অন্য কোন 
ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, তত্তিন্ন বস্তস্তর নাই, সচ্চিদানন্দময় ব্রন্মই বিশ্বজগতের উপাদান, 
এবং তিনিই নিমিত্তকারণ, যিনি এইরূপ প্রতিভা লইয়! পৃথিবীতে আগমন 
করিয়াছেন, তিনি অছ্ৈত-ব্রক্মবাদের পক্ষপাতী হইয়া থাকেন। ফলতঃ সৎকার্য্যবাদ 
অসৎকার্ধ্যবাদ, সৎকারণবাদ, অসৎকারণবাদ, জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য ও পরত 
অপ্রামাণ্যবাদ, স্বতঃ প্রামান্য ও স্বতঃ অপ্রমান্যবাদ পরওঃ প্রামাণ্য ও পরতঃ 
অপ্রামাণাবাদ, পরতঃ প্রামাণ্য ও স্বতঃ অপ্রামাণ্যবাদ ইত্যাদি সকল বাদই ভিন্র- 
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ভিন্ন প্রতিভামূলক, সত্বাদি শুণত্রয়ের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ছন্দের পরিণাম হইতে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ বাদের আবির্ভাব হয়। যে কারণে বাহ্য-প্রকৃতির বিচিত্রতা হয়, আত্তর 
প্রকৃতিরও সেই কারণেই বিচিত্রতা হইয়া থাকে। যাহারা শ্রীমত্তাগবদগীতা পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারা সত্্াদি গুণভেদেই যে, মত বা জ্ঞানের ভেদ হয়, তাহা বিদিত 
আছেন, সন্দেহ নাই। শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, যে জ্ঞানদ্বারা সবর্ভূতে_ ব্রল্মাদি 
স্থাবরান্ত পদার্থসমূহে এক অব্যয়-_অপরিণামী ভাবের, এক অখগুবস্তুর দর্শন নয়, 
নানা নাম ও রূপভেদবশতঃ বিভক্ত, ভিন্ন ভিন্নরূপে উপলভ্যমান পদার্থজাতের 
মধ্যে যে জ্ঞানদ্বারা এক অবিভস্ত ভাবের__অদ্বিতীয় অখট্ুতকরস পরমাস্রার 
পরিগ্রহ হইয়া থাকে, সেই একাত্মযজ্ঞানকে সাত্বিক বলিয়া জানিবে। সত্তগুণের 
আধিক্যে বিভক্তের মধ্যে অবিভক্ত ভাবের, বিশেষের মধ্যে সামান্যের (99111) 
৪1715 0149191) আবিষ্কার হইয়া থাকে। অধ্যাপক জেবন্স বিজ্ঞানের কিরূপে 
উদয় হয়, তাহা বুঝাইবার সময়ে বলিয়াছেন, বিশেষ-বিশেষরূপে উপলভ্যমান 
ভাবজাতের মধ্যে সামান্যভাবের আবিষ্কার হইতে বিজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। 
অতএব বলা যাইতে পারে, সাত্বিক-জ্ঞানকেই অধ্যাপক জেবন্স্‌ বিজ্ঞান” (5০1917০9) 
এই নামদ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। যে জ্ঞানদ্বারা সব্বভুতে পৃথকত্বহেতু পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
নানা ভাব অবগত হওয়া যায়, তাহাকে রাজস জ্ঞান বলে। রাজস-জ্ঞানই ভেদবুদ্ধির 
কারণ। যে জ্ঞানদ্বারা এক কার্যেই €দেহেই হউক, প্রতিমাদিতেই হউক) 
কৃত্স্ববৎ__ সমস্ত বা পরিপূর্ণবৎ বিবেচনা হয়, দেহই বা দৃশ্যমান জড়বর্গই আত্মা, 
জড়শক্তি ব্যতিরিক্ত ঈশ্বর নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, লোকে এইরূপ 
অভিনিবেশযুক্ত হয়, যে জ্ঞান অহৈতুক শাস্ত্রাদি জ্ঞানহেতু হইতে যে জ্ঞান 
জন্মলাভ করে না, যে জ্ঞান উপপত্তি বা যুক্তি-শূন্য, যে জ্ঞান পারমার্থিক আলম্বন 
বিরহিত, অতএব যে জ্ঞান অল্পবিষয়, অল্পফল, সেই জ্ঞান তামস। তমোগুণের 
আধিক্যে এইরূপ জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। * তামস-জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তি 
লৌকিক পদার্থ ব্যতীত কোন অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্ব হৃদয়ে ধারণ করিতে 
পারে না, লৌকিক কর্ম্ম ভিন্ন, স্বর্গাদি প্রাপক, মোক্ষ-প্রাপ্তির হেতুভূত কোন 
কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। শ্রীভগবান্‌ সান্বিক রাজস ও তামস, এই ত্রিবিধ জ্ঞানের 
স্বরূপ প্রদর্শন করিতে যাইয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাদের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ 


* সব্ভূতেষু ষৈনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে। 
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্িকম্।। 
পৃথকত্বেন তু ষজ্জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথধিধান্‌। 


সবের্ধধু ভূতেবু ৮০৬১ বিধি রাজসম্।। 
ব্তু কৃৎস্ববদেকনম্মিন্‌ কার্য 
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করিতে পারিলে, 'মতভেদের কারণ কি, এই প্রশ্নের সুন্দররূপ মীমাংসা হইবে। 
অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, জড়ৈকত্ববাদ, বিজ্ঞানৈকত্ববাদ ইত্যাদি বাদসমূহ যে, 
ত্রিগুণভেদে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। অতএব যাহার যেরূপ 
প্রতিভা তিনি যে, সেইরূপ কম্মহি করিবেন, তাহার জ্ঞান বিশ্বাস যে, সেইরূপই 
হইবে, তাহা স্থির। 

অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্বে যে কারণে সকলের বিশ্বাস হয় না, তাহা বুঝিতে 
পারা গেল। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, লিঙ্গদেহ, পুরবর্ব-কর্ম্মসংস্কার, এই সকল 
যাহাদের নাই, তাহাদিগকে ইহাদের অস্তিত্ব বিশ্বাস করান অসম্ভব । অধিষ্ঠাত্রী- 
দেবতাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস না হইলেও, বেদাদি শাস্তরব্যাখ্যাত সৃষ্টিতত্বের তাৎপর্য্য 
যথাযথভাবে উপল হইতে পারে না। 

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্ত ইত্যাদি দর্শনশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, 
পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও সৃষ্টিতত্বের যথাশক্তি বিবরণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের 
কেহই তো বেদ বা পুরাণের ন্যায় রূপকাদি আলঙ্কারিক আবরণের ব্যবহার করেন 
নাই, আলঙ্কারিক আবরণের ব্যবহারপুব্্বক বেদ বা পুরাণ সৃষ্টিতত্রকে আরও 
দুর্বোধ্য করিয়াছেন কেন, আমরা অতঃপর সংক্ষেপে এই প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা 
করিব। রূপকাদি আলংকারিক আবরণের ব্যবহারপূর্বক বেদ ও পুরাণ সৃষ্টিতত্বকে 
আরও দুর্বোধ্য করিয়াছেন কেন, দার্শানক বা বৈজ্ঞানিকগণ যে তত্বের, অলঙ্কারের 
আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বেদ বা পুরাণ, সেই তত্বের 
ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যে রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার করিয়াছেন, ইহার 
কারণ কি, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে, “অলঙ্কার” কোন্‌ পদার্থ, অলঙ্কার- 
শাস্ত্রের আবির্ভাবের কারণ কি, অলঙ্কার প্রধানতঃ কত প্রকার, অপিচ দর্শন ও 
বিজ্ঞান যে রীতিতে পদার্থতত্বের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইতে বেদ ও পুরাণের 
পদার্থতত্ব-ব্যাখ্যানের রীতির কোন্‌ অংশে পার্থক্য আছে, অগ্রে তাহা জানা বা স্মরণ 
করা আবশ্যক। বিজ্ঞান জগতের সৃষ্টিতত্ব ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, অসৎ--_ 
যাহা বস্তৃতঃ নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না, অপিচ যাহা সৎ__যাহা বস্ততঃ বিদ্যমান, 
তাহারও নাশ অসম্ভব, এই স্বতঃসিদ্ধের বা স্বীকৃত বিষয়ের স্মরণ করিয়াছেন। 
বিজ্ঞানের শক্তিসাতত্য (29151519709 ০01 0010৪) “সতের নাশ হয় না, এই 
সত্যমুলক। “সতের নাশ অসম্ভব, এই জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? এই জ্ঞান 
স্বতঃ-সিদ্ধ বা পরতঃ-সিদ্ধ__পরীক্ষালব, উক্ত প্রশ্নের এই দ্বিবিধ উত্তর পাওয়া 
যায়ঃ দ্বিবিধ উত্তর পাওয়া যায় কেন£ “স্বতঃসিদ্ধ' শব্দের অর্থ হইতেছে, আত্মতঃ 
সিদ্ধ, আপনা হইতে নিষ্পন্ন। “স্ব শব্দ আত্মা” এই অর্থের বাচক, যাহা “স্ব বা 
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আত্মা হইতে সিদ্ধ, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব বলা বাহুল্য, “স্বতঃসিদ্ধা' শব্দের অর্থ 
কি, তাহা জানিতে হইলে, “আত্মা” কোন্‌ পদার্থ, তাহা জানা আবশ্যক। যিনি 
সব্র্বগত, সবর্বব্যাপক, যিনি নিত্য, তিনি “আত্মা "আত্মন্, শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তিলব্ধ 
অর্থ। সব্গতত্ব__সর্বব্যাপকত্ব, অখাণ্ডেকরসত্ব 'আত্মন্” শব্দের মূল অর্থ বটে, 
কিন্তু সাত্বিক-জ্ঞান ব্যতীত রাজস বা তামস জ্ঞানদ্বারা, 'আত্মন্, শব্দের এই 
ব্যুৎপত্তিলবধ অর্থের পরিপ্রহ হয় না, রাজস ও তামসজ্ঞান বিভক্ত জ্ঞানের-_ 
ভেদবুদ্ধির জনক। সাত্বিক দৃষ্টিতে আত্মপর -_ আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব 
প্রতিভাত হয় না, এই জন্য জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। ফাহারা 
রাজস, তাহারা জ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ বলিতে পারেন না। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই 
গুণতব্রয়ের ভেদবশতঃ জ্ঞান-বিশ্বাসের যে, ভেদ হইয়া থাকে, পুর্বে তাহা বিদিত 
হইয়াছি। 

যাহাদের দৃষ্টিতে আত্মা সব্্বব্যাপক, আত্ম-ব্যতিরিক্ত পদার্থান্তরের অস্তিত্ব 
যাহাদের সাত্বিকজ্ঞানে পতিত হয় না, তাহারা সকল কার্য্যকেই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া 
থাকেন, অপিচ তাহা বলাই তাহাদের পক্ষে প্রাকৃতিক। আত্মা যাহাদিগের দৃষ্টিতে 
সব্রবব্যাপক নহে, “আন্তর ও বাহ্য স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, যাহারা ইহা বিশ্বাস করিতে 
পারেন না, তাহারা দ্বৈতবাদী হইয়া থাকেন। দ্বৈতবাদের মধ্যেও সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের 
প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যবশতঃ মতের বিবিধ ভেদ হইয়া থাকে। দ্বৈতবাদিগণের মধ্যে 
কতিপয় ব্যক্তি, ফৌহাদের সত্তগুণ রজোগুণ দ্বারা অভিভূত নহে) স্বতঃ সিদ্ধপদার্থ 
যে আছে, তাহা মানিয়া থাকেন, কার্যযমাত্রের কারণ আছে” যাহা বস্ততঃ সৎ, 
তাহার নাশ হয় না, ইত্যাদি জ্ঞান যে, মানবের সহজ, স্বতঃসিদ্ধ, তাহা স্বীকার 
করেন। ফলকথা, “সতের নাশ হয় না, এ জ্ঞান যে, স্বতঃসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ;লশ 
নাই। “আত্মা” নিত্য, অপরিণামী, এই জন্যই লোকের “সতের নাশ হয় না, এইরূপ 
বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে । জগতে যদি নিত্য বা অপরিণামী পদার্থ না থাকিত, 
তাহা হইলে, কাহারও অপরিণামী পদার্থের জ্ঞান হইত না। পণ্ডিত হাব্বা্ট 
স্পেন্সার প্রত্যক্ষের অবিষয় সর্ববকার্যের কারণ, আদ্যন্ত রহিত, অপরিচ্ছিন্ন 
সত্তাকে (47 0170010110101790 76211), ৬/011090411090101170 ০01 81) নিত্য 
বলিয়াছেন। “আত্মন্* শব্দের ব্যুৎপত্তিলৰ অর্থ ও পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সারের 
যথোক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট শক্তি পদার্থ, আপাতদৃষ্টিতে অনেকতঃ সমান বলিয়াই প্রতীতি 
হয় বটে, কিন্তু পণ্ডিত হার্বার্চ স্পেনসার যাবৎ উক্ত পদার্থকে চিন্ময় বলিয়া 
না বুঝিতেছেন, তাবৎ তাহার লক্ষিত “শক্তি”, এবং শাস্ত্র ব্যবহৃত “আত্মন্‌-শব্দ 
অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। পণ্ডিত হাব্বাট্‌ স্পেন্সার শক্তিকে অবিকার- 
হেতু ও বিকার হেতু, এই দুই প্রধানভাগে বিভক্ত করিয়াছেন বিকারহেতু শক্তিরও 
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ইহার মতে ক্রিয়মান ও স্থিতিশীল (/501481 210 601917081), এই দ্বিবিধ অবস্থা 
আছে। পণ্ডিত হাব্বার্চ স্পেন্সার আত্মার সন্মাত্ররূপের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
কিন্তু তাহার চিন্ময়ভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলেন নাই। অসতের 
উৎপত্তি বা সতের নাশ অসম্ভব, বৈজ্ঞানিকগণ, এই কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু 
জিজ্ঞাসা করি, তাহারা কি, এই সত্যের ব্যাপকরূপ দেখিয়াছেন £ যাহা কিছু উৎপন্ন 
হয়, তাহাই সুক্ষ্াবস্থাতে বিদ্যমান ছিল, তাঁহারা কি, এই কথা বলিতে পারিয়াছেন? 
নিশ্চয়ই পারেন নাই। খণ্ধেদসংহিতা বলিয়াছেন, প্রলয়কালে জগৎ পরব্রন্ষে নাম- 
রূপ-বিনিম্মুক্ত হইয়া অব্যক্ত অবস্থাতে বিদ্যমান ছিল। বেদপাদাশ্রিত দর্শনসমূহ 
এই বেদোপদেশেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আন্তিক বা বেদ পাদাশ্রিত ষড়্দর্শনের 
সৎকার্য্যবাদ, অসংকার্ধ্যবাদ ও সৎকারণবাদ যে, মূলতঃ পরস্পর বিরোধী নহে, 
পৃব্র্ব তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞান আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দুইটী 
শক্তিকেই সৃষ্টি ও লয়ের কারণ বলিয়াছেন। বিজ্ঞানের আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ 
(80115000017) 817 19094151017) শক্তি বেদাদি শাস্ত্রোক্ত রজঃ ও তমঃ, এই গুণ 
বা শক্তিদ্ধয়েরই পরিচ্ছিন্্ মূর্তি। বিজ্ঞান রজঃ ও তমঃ, এই গুণদ্বয়ের একটু বিবরণ 
প্রদান করিয়াছেন,কিস্ত সত্গুণের স্বরূপ-নিরূপণে বিশেষ যত্ব করেন নাই। চৈতন্য 
ও ত্রিগুণাত্তিকা প্রকৃতি, বিজ্ঞান যদি এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ শাস্ত্রের ন্যায় 
যথাযথভাবে চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে শাস্তবের উপদেশ তাহার সমীপে দুর্বোধ্য 
হইত না। বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ, চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই বিশ্বজগতের কারণ। 
চৈতন্য সর্বব্যাপক, এমন স্থান নাই, যে স্থানে চৈতন্যের ব্যাপ্তি নাই। অতএব 
প্রত্যেক পরমাণুর স্পন্দন যে, দেবকৃত প্রত্যেক পরমাণুর স্পন্দন যে, চৈতন্যের 
অরধিষ্ঠানবশতঃ হইয়া থাকে, এই কথা প্রমাণ বিরুদ্ধ হইবে কেন? পুরাণ পাঠ 
করিলে পাঠক জানিতে পারিবেন, রজঃ, তমঃ ও সত্ব, এই শুণত্রয়কে পুরাণ 
যথাক্রমে সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা, সংহারকর্তা রুদ্র, এবং পালনকর্তী জগৎপতি বিষুঃ, 
এই নামে উক্ত করিয়াছেন, ব্রন্মাদি দেবতাত্রয়ই রজঃ তমঃ ও সত্ব, এই গুণত্রয় 
(“রজো ব্রক্মা তমো রুদ্রো বিুঃ সত্বং জগৎপতিঃ। অতএব ত্রয়ো দেবা অতএব 
ত্রয়োগুণাঃ।।” মার্কপডেয় পুরাণ ৪৬ অধ্যায়)। ব্রহ্মা, বিষু ও মহেশ্বর, ইহারা অন্যোন্য- 
মিথুন, ইহারা অন্যোন্যাশ্রয়ী, ক্ষণকালের জন্য ইহাদের বিয়োগ হয় না, ক্ষণকালও 
ইহারা পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করেন না। রজোগুণাধিষ্ঠিত চৈতন্যই ব্রন্গা, 
তমোগুণাধিষ্ঠিত চৈতন্যই মহেম্বর এবং সত্বগুণাশ্রিত চৈতন্যই বিষ্টু। 'রজোগুণ 
ব্ন্মা” এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় হইতেছে, 'রজোগুণাধিষ্ঠিত' চৈতনাই 'ব্রন্মা', বেদ 
রজোগুণাধিষ্ঠিত চৈতন্য বা ব্রহ্মাকেই হিরণ্যগর্ত বা প্রজাপতি বলিয়াছেন। পুরাণে র 
এইকথা যে, বেদের অনুবাদ, পাঠক তাহা স্মরণ করিবেন। মৈত্যুপনিষদে উক্ত 


২৪৫ জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


হইয়াছে, এক চিদাত্মা উপাধি সত্বাদি গুণত্রয়ের এক একটির প্রাধান্য বশতও ব্র্মাদি 
সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়েন। সংকল্প হেহা আমার কর্তবা ইত্যাকার মনোবৃত্তি-_মানস 
বিকার বা কর্ম), অধ্যবসায় (কর্তব্য বিষয়ের স্বরূপ, সাধন এবং ফল, এই সকলের 
যথাবৎ অবধারণরূপ বুদ্ধিবৃত্তি-_বৌদ্ধবিকার বা কন্ম), এবং অভিমান (আমি 
ইহাতে সমর্থ যোগ্য, আমি ইহা করিতে পারি, ইত্যাদি অহংকার), অচেতন 
মৃতশরীরে ইহারা পরিদৃষ্ট হয় না, মৃতশরীরের সংকল্প, অধ্যবসায় বা অহংকার 
থাকে না, সংকল্লাদি জীবৎশরীরেই দেখা গিয়া থাকে। মৃতশরীরের যখন সংকল্পাদি 
থাকে না, এবং সপ্রাণদেহে যখন ইহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, তখন সংকল্পাদি 
শরীরাতিরিক্ত পদার্থবিশেষের সত্তাব__লিঙ্গদেহাদি বিলক্ষণ পদার্থান্তরের অস্তিত্ব 
প্রমাপক, সংকল্পাদি দেহ ভিন্ন অন্য পদার্থ আছে, ইহা প্রতিপাদন করে। শ্রুতি 
বলিয়াছেন, প্রজাপতি সমষ্টি বৈরাজপিণু বা বিরাট শরীরাভিমানী দেব) ও বিশ্ব 
(ব্যষ্টি শরীরাভিমানী দেব) ইহাদের সংকল্প, অধ্যবসায় ও অভিমান, ইহারাই 
অস্তিত্ব প্রমাপক, সংকল্পাদিদ্বারা অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সন্তাব সপ্রমাণ হয়। প্রজাপতি 
প্রভৃতি দেবগণ সত্বগুণ পরিণামে প্রতিবিশ্িত চিদাত্মারই ভিন্ন-ভিন্ন রূপ, সত্বগুণ- 
পরিণামেই চিদাত্মার (সর্বব্যাপক হইলেও) বিশেষ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। 
সত্বগুণে রজঃ ও তমঃ এই গুণদ্ধয়ের সম্পর্কের তারতম্যানুসারে চিদাত্মার 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে (সংকল্পাধ্যবসায়াভিঘানলিঙ্গঃ প্রজাপতিরবিশ্বেত্যস্য প্রাণুক্তা এতান্তনবঃ 1” 
মৈজ্যুপনিষৎ)। দেবতা এক, তবে অধিষ্ঠান বা উপাধিভেদে তিনি প্রধানতঃ বুদ্র, 
ব্রন্ধা ও বিষুঃ, এই তিনরূপে ত্রিধা হইয়া থাকেন। তামস উপাধিতে অধিষ্ঠান 
করাতে, তিনি “রুদ্র এই নামে, রাক্ষস উপাধিতে অধিষ্ঠান করাতে, ব্রহ্মা” এই 
নামে, এবং সাত্বিক উপাধিতে অধিষ্ঠান করাতে “বিষু্ এই নামে অভিহিত হয়েন। 
তামস, রাজস ও সাত্বিক, এই তিনটিই সামান্য উপাধি বটে, তবে গুণত্রয়ের 
পরিণামভেদের নানাত্ববশতঃ উপাধিরও নানাবিধত্ব হইয়া থাকে। শ্রুত্যাদি শাস্ত্র 
পাঠ করিলে, এইজন্য বিবিধ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। যাহারা 
শাস্ত্ের প্রকৃত মন্্ম উপলব্ধি করিবার প্রতিভা লইয়া পৃথিবীতে আগমন করেন 
নাই, তীহারা শাস্ত্র পাঠপুব্্কক বহুদেবতার সংবাদ পাইয়া, বিস্মিত হইয়া থাকেন, 
বৈদিক আর্য্জাতিকে (অসভ্যদিগের ন্যায় অনেক দেবতা-বাদী বলিয়া) উপেক্ষা 
করেন, বব্বরেরা যে কারণে বৃক্ষাদি অচেতন পদার্থজাতলে দেবতাজ্জানে পূজা 
করে বৈদিক আর্ধাজাতিও যে, সেই কারণেই অগ্নি, সূর্য্য, জল, পৃথিবী, বায়ু, 
বরুণ চন্দ্র, তরু, লতা ইত্যাদিকে পুজা করিয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েন, হাব্বার্ট স্পেনসার, ডারুবিন্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এইজন্যই অধিষ্ঠাত্রী 


পরলোক । ২৪৬ 


বলুন, প্রতিভাই তৎসমুদায়ের মূল। আমাদের বিশ্বাস, বব্বরেরা যে বুদ্ধিতে প্রত্যেক 
বিস্ময়াবহ ঘটনাকে দেবতাকর্তৃক মনে করে, বৈদিক ধষি ও আচার্যেরা সেই 
বুদ্ধিতে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অন্ভিত্ব অঙ্গীকার করেন নাই। অসভ্যদিগের দেবতাজ্ান 
এবং বৈদিক ঝষি ও আচার্য্দিগের দেবতা জ্ঞান একরূপ, যাহাদের এইরূপ ধারণা, 
তাহাদের প্রতিভা নিতান্ত তামস। বিনা পরীক্ষায়, বিশেষ রূপ তত্বানুসন্ধান না 
করিয়া, ঝটিতি কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, প্রেক্ষাবানের, 
সভ্যশিরোমণির অনুচিত! “রাগ-দ্বেষ-মলীমস চিত্তে সত্যের রূপ যখ্যাযথভাবে 
পতিত হয় না” এই অমূল্য শাস্ত্রোপদেশ স্মরণ করিলে, 'শ্নেক স্থলে বিশেষ 
উপকার পাওয়া যায়। বব্্বরেরা দেবতা বলিতে, বৃক্ষাদির দৃশ্যমান শরীরকেই লক্ষ্য 
করে, বৈদিক ঝষি ও আচার্ধাগণ কি, তাহা করিতেন? “নিতান্ত অসভ্যাবস্থার 
মানুষগণ তাহাই করিয়া থাকে, বেদের প্রথম বয়সে দেবতা বলিতে দৃশ্যমান 
অগ্ন্যার্দকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তৎপরে সভ্যতার ঈষৎ বিকাশ হইতে আরন্ত 
হইলে, দেবতাজ্ঞান ক্রমশঃ অনারূপ ধারণ করিয়াছে, স্কুলের অন্তরে দেবতা 
আছেন, এই বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, 
দেবতার এই রূপভেদের কল্পনার সূত্রপাত হইয়াছে”, যুক্তিকুশল আধুনিক 
পণ্ডিতগণের এবন্প্রকার মতটাও আমাদের শোনা আছে। এস্থলে এসম্বন্ধে কোন 
কথা বলিতে গেলে, প্রস্তাবিত বিষয় হইতে দূরে আসিতে হইবে, এই জন্য নিরস্ত 
হইলাম। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে যত প্রকার ভাব আছে, 
বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে তত প্রকার দেবতার সংবাদ পাওয়া যায়। দেবতা কত 
খ্যক, এই প্রশ্নের এতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, অথবর্ববেদসধাহতা, 
যজুকের্দিসংহিতা, উপনিষৎ ইত্যাদি শাস্ত্রসমূহ যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, 
নিবিষ্টচিত্তে তাহা চিন্তা করিলে, দেবতাবিষয়ক শাস্ত্বীয়োপদেশের গভীরত্ব 
উপলব্িপুর্্বক বিস্মিত হইতে হয়. মৈত্র্য উপনিষৎ বলিয়াছেন, এক দেব 
উপাধিভেদে প্রথমতঃ ত্রিধা হয়েন, তৎপর অষ্টধা হয়েন, একাদশধা হয়েন, দ্বাদশধা 
হয়েন, অপরিমিতধা হয়েন। প্রাণ; আদিত্য, সনক্ষত্র চন্দ্র, এবং পঞ্চভূত, এই 
অষ্টবিধ ভাবে অধিষ্ঠান করাতে, তিনি অষ্টধা, একাদশ ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করাতে, 
একাদশধা, মনঃ ও বৃদ্ধি এই পদার্থদ্ধয়ের ভেদবিবক্ষাতে, দ্বাদশধা, এবং ইন্দরিয়বৃত্তি- 
সমূহের অনন্তত্বহ্ অপরিমিতধা হইয়া থাকেন! এক আত্মাই অন্তরে সাক্ষী, 
প্রমাতৃ ও কর্তৃরূপে, বাহিরে ঈশ্বর, কাল ও দেবতাদিরূপে বিভাবিত হয়েন। আত্মাই 
ভূতসমূহের অধিষ্ঠাতা, আত্মাই ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা, আত্মাই প্রাণের অধিষ্ঠাতা 
আত্মাই মনঃ, বুদ্ধি অহংকার ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা আত্মাই ইহাদিগের নিয়ামক, 


২৪৭ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


ইহাদের চালক। অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন কর্ম করিতে পারে 
না, এই অতীব গুব্ধর্থ শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য কি, বৈদিক আর্ধ্যজাতি কাহার 
উপাসনা করিতেন, দেবতা কোন্‌ পদার্থ, অতঃপর তাহা চিন্তনীয় বিকলাঙ্গ আধুনিক 
প্রাকৃতিক নিবর্বাচনবাদ, সেইদিন পূর্ণ বা পরিপুষ্টাঙ্গ হইবে, সেইদিন ইহা ইতস্ততঃ 
স্ন্মমান নদীসকল, সরিৎপতির সহিত সম্মিলিত হইবার পর, যেমন স্ব-স্ব পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ নাম-রূপ ত্যাগপূর্বকি এক অখণ্ড সমুদ্রাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ বেদাদি 
শাস্বর্ণিত সুবিশাল প্রাকৃতিক নির্বাচন বাদার্ণবের সহিত সম্মিলিত হইয়া, 
একাকারে ধারণ করিবে 

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে যাহারা “চৈতন্যাধিষ্ঠিত অবাক্ত হইতে ব্যক্ত 
জগতের পরিণাম হয়, এই কথা বলিয়াছেন, তাহারা প্রত্যেক কার্ষের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা স্বীকার না করিবেন কেন? মৈক্যুপনিষৎ বলিয়াছেন ঈশান, শন্তু, ভব, রুদ্র, 
তমঃপ্রধান-মায়োপাধিক তেমঃ প্রধান মায়া বা প্রকৃতি হইয়াছে, উপাধি যাহার) 
পরমাত্মার, প্রজাপতি, বিশ্বসৃকৃ, হিরণ্যগর্ভ, সত্য, প্রাণ, হংস, রজঃপ্রদান- 
মায়োপাধিক পরমাত্মার, এবং শান্তা, বিঞু নারায়ণ, শুদ্ধ সত্ত্প্রধান-মায়োপাধিক 
পরমাত্সার বাচক। “দেবতা” কোন্‌ পদার্থ তাহা না জানিলে, বেদোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্বের 
মূল্য যে, যথাযথভাবে উপলব্ধি হইবে না, আমরা পুর্বেই তাহা জানাইয়াছি। 
শতপৎব্রাহ্মণ, অথবর্ববেদ, শুক্রুষজুবের্দিসংহিতা ও ধতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠ করিলে, 
্রয়স্্রিংশৎ দেবতার সংবাদ পাওয়া যায়, “আয়ুত্তত্ব' বা খবি ও দেবতা" নামক 
গ্রন্থে আমরা “দেবতা” সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, পাঠক তাহা একবার শ্রবণ করিবেন। 

বিজ্ঞান সৃষ্টিতত্ব বুঝাইতে যাইয়া, শক্তিসাতত্য, আর্কষণ ও বিপ্রকর্ষণ পরমাণু 
ইত্যাদিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন। কর্ম সংস্কার যে, সৃষ্টির কারণ, অন্ততঃ 
সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু, স্পষ্ট, অস্পষ্ট, যে ভাবেই হউক, বিজ্ঞানকে তাহা 
অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে, লিঙ্গদেহের 
অস্তিত্ব মানিয়াছেন, আমরা পরে তাহা জানাইব। বিজ্ঞান কোন বস্তুর (পুবের্ব উক্ত 
হইয়াছে ১৮২ পৃষ্ঠাতে উদ্ধৃত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টিনড্যালের বচন স্মরণ করিবেন) 


* “অথ যোহখলু বাবাস্য তামসোহংসোহসৌ স ব্রহ্মচারিণো যোহয়ং রুদ্রোহথ যোহখলু বাবাস্য 
রাজসোহংশোহসৌ স ব্রক্মচারিণো যোহয়ং ব্রল্মাহথ যোহখলু বাবাস্য সাত্বিকোহংশোহসৌ 
স ব্রহমচারিণো বোহয়ং বিষু স বা এব একক্ট্রিধাভৃতোহষ্টধৈকাদশধা দ্বাদশধাহপরিমিতধা 
বোহৃত উত্থতত্বাতৃতং ভূতেষ চরতি প্রবিষ্টঃ স ভূতানামধিপতির্বভূবেত্যসা 
আত্মাহন্তর্বহিশ্চান্তবহি্চ। _ মৈত্যুপনিষত।। 
মৈত্রযপনিষদের এই সকল কথা স্মরণ করিবেন। বেদের সহিত পুরাণের বা দর্শনাদি শাস্ত্রের 
যে, কোন বিরোধ নাই, এতন্ত্বারা তাহা কিয়ৎপরিমাণে হাদয়ঙ্গম হইবে। 


পরলোক। ২৪৮ 


আদ্যন্তের অনুসন্ধান করেন না, কোন্‌ ব্যক্তি বা বস্তু পরমাণুপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়াছে, 
উহাদিগকে বিবিধ ইতরেতর কার্যকারিণী আশ্চর্য্য ভূত শক্তি দিয়াছে, বিজ্ঞান তাহা 
জানেন না, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াও, বিজ্ঞান কৃতকার্য হয়েন নাই। 
ব্ক্তজগতের আদ্য বা অব্যক্ত অবস্থায় পরমাণুসকল অনির্দেশ্য দূরবস্তী হইয়াছিল, 
তৎপরে কি জন্য, এবং কিরূপেই বা উহারা প্রথমতঃ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইল, বিজ্ঞান এই সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ সচেষ্ট হওয়া, অনর্থক 
মনে করেন। জীবের প্রথমাভিব্যক্তি কিরূপে হইল, বিজ্ঞান তাহার উত্তর দিতে 
প্রস্তুত নহেন। বিজ্ঞান একবার বলিয়াছেন, অপ্রাণ হইতে সপ্রাণ পদার্থের উৎপত্তি 
অসম্ভব, অন্যবার বলিয়াছেন, জীবের প্রথমাভিব্যক্তি যে, অশ্রাণ বা জড় হইতেই 
হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পুরুষ অগ্নি ও জলের সংযোগদ্বারা বাষ্প 
প্রস্তুত করে, উপযুক্ত যন্ধদ্ধারা এ বাম্পের যথা প্রয়োষন নিরোধ করে, তৎপরে 
বাম্পযন্ত্রে কর্ম বা গতি উৎপন্ন হয়, তদনম্তর তৎসংযুক্ত রথসকল দ্রুতবেগে 
চলিতে থাকে। বাম্পবলে রথসকল দ্রতবেগে চলিতেই পারে, কিন্তু আপনা হইতে 
যথাপ্রয়োজন ষ্টেশনে, স্টেশনে থামিতে পারে না, ষ্টেশনে, স্টেশনে স্থগিত করা, 
চেতন পরিচালকের কার্য্য। ফাহারা অগ্নি ও জলের সংযোগদ্বারা বাম্পোৎপাদন, 
উপযুক্ত যন্তদ্ারা বাম্পের নিরোধ ইত্যাদি ব্যাপারের কারণানুসন্ধান করেন না, 
বাম্পবল, এবং তাহার কার্ধ্য, এই দুইটটীকেই যাহারা চিস্তার বিষয়ীভূত করেন, 
বাম্পীয়রথের বাম্পবল যে, উহাকে ইচ্ছামত চালাইতে পারে না, যীহারা তাহা 
ভাবেন না, বাম্পীয়রথের চলনব্যাপারের মধ্যাবস্থাকেই যাহারা পরীক্ষণীয়রূপে 
গ্রহণ করেন, তীহারা অনায়াসেই বলিতে পারেন যে, জড় বাষ্পবল ভিন্ন 
বাম্পীয়রথের দ্রতবেগে একদেশ হইতে দেশান্তরে গমনের অন্য কোন কারণ নাই, 
অচেতন বাম্পীয় রথ চেতনের মুখাপেক্ষা না করিয়া, শুদ্ধ বাম্পবলদ্ধারা একদেশ 
হইতে দেশান্ডরে গমন করিয়া থাকে । এইরূপ বিশ্বের সৃষ্টিতত্বের অনুসন্ধানে 
আত্মীয়জনগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে, পরস্পরের দিকে, 
পরস্পর তীব্রবেগে ধাবমান হইতেছে, এই অবস্থাকে আদিরূপে গ্রহণ করেন, প্রাণ 
মন$, বুদ্ধি, চৈতন্য, ইহারা জড়শক্তিরই কার্য্য, নিঃসন্দিগ্কভাবে বুঝিতে বা বুঝাইতে 
না পারিলেও, যাহারা প্রতিভা-বিশেষের প্রেরণায় এবন্প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়া থাকেন, জড়-প্রকৃতির আপেক্ষিক সাম্যাবস্থাপ্রাপ্তিই জীবের পরমপুরুযার্থ, 
চরমোন্নতি, যাহাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত, পরিদৃশ্যমান পৃথিবী-লোক ভিন্ন 
লোকান্তরের অস্তিত্ব যাহারা স্বীকার করেন না, মনুষ্যব্যতীত উৎকৃষ্টতর জীবের 
কর্তৃত্ব অঙ্গীকার করা, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করা ববর্বরের কার্য, 


২৪৯ জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


তাহারা উদ্দেশ্যবিহীন অচেতন প্রকৃতি, চেতনের মুখাপেক্ষা না করিয়া, স্বভাবতঃ 
বিবিধ পরিণাম সাধন করিতে পারেন, বিনা বাধায় এইরূপ মত প্রকাশ করিবার 
যোগ্য। 

বেদ বিশ্বজগতের আদ্যন্তের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, জীব যে, জড়প্রকৃতির 
কার্য্য নহে, তাহা বুঝাইয়াছেন, চেতনেব প্রেরণা ব্যতীত অচেতন যে, কোনরূপ 
ক্রিয়া করিতে পারে না, চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি বা ঈশ্বর দ্বারাই যে, বিশ্বের সৃষ্টি, 
স্থিতি ও লয়কার্ষ্য সম্পাদিত হয়, প্রলয়কালে জীবসকল যে, পুবর্ককল্ে অনুষ্ঠিত 
কম্মসমূহের সংস্কার বা অদৃষ্টসহ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে, বেদ তাহা 
প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদ হইতে আবির্ভূত পুরাণ এবং দর্শনাদি শাস্ত্রসমূহও, 
বিজ্ঞানের (9০19172৪) ন্যায় প্রকৃতির মধ্যাবস্থারই কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদানপূর্র্বক 
নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, ইহারাও প্রকৃতির আদ্যন্তের স্বরূপ যথাসম্ভব 
বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। অতএব বেদাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্বের সহিত 
বিজ্ঞানবিবৃত সৃষ্টিতত্বের কিরূপে সব্রবাংশে একতা বা সামঞ্জস্য থাকিতে পারে? 

তৈত্তিরীয়সংহিতা বা কৃষ্তযজুবের্বদের ও এতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যভূমিকাতে 
পৃজ্যপাদ সায়ণাচার্ধ্য “বেদ কাহাকে বলে, বেদের বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ কি, 
বেদাধ্যয়নের অধিকারী কে, তাহা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, “যে গ্রন্থ ইষ্টপ্রাপ্তি 
ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায়ই বেদের বিষয়; তদ্বোধই বেদের প্রয়োজন, 
তদ্বোধার্থীই বেদের অধিকারী, এবং ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক 
উপায় কি, যিনি তাহা জানিতে চাহেন, তাহার সহিত বেদের উপকার্য-উপকারক 
সম্বন্ধ ।” ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায় এই বাক্যের অর্থ কি? 
যাহা লোকপ্রসিদ্ধ, লোকবিদিত তাহা লৌকিক, যাহা তদতিরিক্ত, অর্থাৎ স্থুল 
প্রত্যক্ষ ও তন্মুলক অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা যাহা জানা যায় না, তাহা "অলৌকিক?। 
প্রত্যক্ষ ও অনুমান (6১%1097791706 214 182501179) এই দুইটীকেই লোকে 
জ্ঞানের, কোনরূপ তথ্যের আবিষ্কারের (015০০4591% ০1 0917) প্রধান উপায় বা 
সাধন বলিয়া জানেন, প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণদ্বারা যাহা জানা যায় না, প্রত্যক্ষ 
ও অনুমান-প্রমাণের যাহা অবিষয়, তাহাকে কোন্‌ প্রমাণে জানা যাইবে? বেদই 
লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের অগম্য পদার্থ-তত্বাবধারণের একমাত্র প্রমাণ । 
বেদই, লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের অগম্য পদার্থ-তত্বাবধারণের একমাত্র 
প্রমাণ, এতদ্বাক্যের আশয় কি? আমরা পেরে “বেদ ও শব্দতত্ব, এবং অলঙ্কার, 
ন্যায় ও ব্যাকরণ'-শীর্ষক প্রস্তাবদ্ধয়ে) উক্ত বাক্যের আশয় কি, তাহা জানাইতেছি, 
আপাততঃ শাস্ত্রোক্ত বৈশেবিক সৃষ্টিবাদ ও প্রতীচ্য ক্রমবিকাশবাদ, এই উভয়ের 
একটু সমালোচনা করিব। 


পরলোক । ২৫০ 


শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক-সূষ্টিবাদ ও প্রতীচ্য ক্রমবিকাশবাদের সংক্ষিপ্ত 
সমালোচনা ।_-পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের যে সকল দোষ 
দেখাইয়াছেন, পূর্বে তাহা জানাইয়াছি, বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের অনুপপত্তি প্রদর্শনার্থ 
তিনি যে সকল যুক্তিশর প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহারা যে, সত্য-বন্ম-রক্ষিত বেদাদি 
শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে নাই, দুই এক কথায় 
তত্গ্রতিপাদনেরও চেষ্টা করিয়াছি “কার্য্যমাত্রেই উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ 
কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । উপাদান ও নিমিত্ত, এই কারণদ্বয়ের ভেদাভেদ- 
দৃষ্টি হইতে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ জন্মলাভ করিয়াছে। আস্তিক দার্শনিকদিগের 
মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, সকলেই সৃষ্টি-প্রলয়-পরম্পরার অনাদিত্ব 
অঙ্গীকার করিয়াছেন, পূর্র্ব সৃষ্টিতে কৃত কন্মসিমূহ প্রলয়কালে সংস্কারাত্মাতে 
বিদ্যমান থাকে, এই কথা আস্তিক দার্শনিকমাত্রের অভিমত। কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টি- 
বৈষম্যের কারণ, আদ্যসৃষ্টিও মেহাপ্রলয়ের পর যে সৃষ্টি যে, তাহাকেই এস্থলে 
আদ্যসৃষ্টি বলা হইতেছে) ইহাদের মতে পুণ্য-পাপাপেক্ষ, আদ্যসৃষ্টিতেও ঈশ্বর 
বা চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি ধন্ম্াধর্মের মুখাপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করেন, প্রলয়কালে 
কন্মমসমূহ সংস্কারাস্্াতে বিদ্যমান থাকে বলিয়া, আদ্যসৃষ্টিতেও ঈশ্বরের পুণ্য-পাপ- 
সাপেক্ষত্ব উপপন্ন হয় €ন কর্ম্মবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ।”_বেদাস্তদর্শন ২। ১। ৩৫)। 
ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন, ইহলোক জীবগণ যে-যে কর্মনিবন্ধন ব্যাণ্র, 
সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক ইত্যাদি যে যে জাতি প্রাপ্ত হয়, 
সেই সেই রূপ কর্ম জ্ঞান-বাসনাঙ্কিত হইয়া, প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টিকালে উহারা 
তত্তপ্াবেই আবির্ভৃতি হইয়া থাকে তত ইহ ব্যাঘো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা 
কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্যপ্তবস্তি তদা ভবস্তি।”- হছান্দোগ্যোপনিষৎ)।” 
ভগবান্‌ মনু এই শ্রত্যুপদেশেব ব্যাখ্। করিবার জন্য বলিয়াছেন, প্রজাপতি বা 
ঈম্বর পুর্র্বকল্পকৃত কম্মানুসারে প্রাণিগণকে সৃষ্টি করেন, পুবর্ককল্পে যে জীব যেরূপ 
কর্ম্ম করিয়াছে, তদ্রপ কর্ম্মানুসারে যে জাতিতে জন্মগ্রহণ উচিত, সেই জীবকে 
সেই জাতিতেই উৎপাদন করিয়া থাকেন, শুভকন্মবশতঃ জীবের দেব-মনুষ্যাদি 
জাতি এবং অশুভ-কম্মবিশতঃ তির্যাগাদি যোনি প্রাপ্তি হয়। ব্যাঘ্রাদি প্রত্যেক জাতির 
জাত্যুচিত কর্ম্ম নির্দিষ্ট আছে, পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হইয়াও, জীবগণ স্ব-স্ব জাত্যনুরূপ 
কর্ম্ম করিয়া থাকে। যে জীব যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, সে জীব-তজ্জাত্যু- 
চিত কর্্মভিন্ন অন্যরূপ কর্ম করিতে ক্ষমবান্‌ হয় না, তাহার জ্ঞান, তাহার প্রবৃত্তি 
কদাচ ঈশ্বরকৃত মর্যাদা অতিক্রম করিতে পারে না। কেবল চেতন পদার্থ নহে, 
অচেতন পদার্থ সকলও স্ব-স্ব বিশিষ্টপ্রকৃতি অনুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে, ইহারাও 


২৫১ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


স্বভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। বসন্তাদি ঝতুগণ যেমন আপন আপন 
অধিকারবলে স্ব-স্ব চিহ্ন ধারণ করে, সেইরূপ শরীরধারী পুরুষেরাও আপন আপন 
কম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।* শাস্ত্রোক্ত বেশেষিক-সৃষ্টিবাদের ইহাই তাৎপর্য । এক্ষণে 
বিকাশবাদের আশয় কি, তাহা স্মরণ করিব। 

'এভোলিউশন্‌' (2৬০10101) শব্দের মূল অর্থ (পৃবের্ব উক্ত হইয়াছে) 
অভিব্যক্তি (76 ৪01 ০0 01101010 ০01 011011779)। সৃম্মন বা বীজভাবে 
বিদামান__কারণাআ্মাতে অবস্থিত বস্তুর ক্রম-বিকাশ-ব্যাপার বুঝাইতেই পূর্বে 
“এভোলিউশন্‌ (6৬০10101) শব্দের ব্যবহার করা হইত, কিন্তু আধুনিক 
ক্রমবিকাশবাদ (পরমাণুসমূহ পরস্পর সংযোগ এবং ভৌতিকশক্তির রূপান্তুর 
প্রাপ্তিকেই যে বাদ সর্বপ্রকার কার্ষের কারণরূপে অবধারণ করিতেছেন) “সুক্ষ 
বা বীজভাবে বিদ্যমান বস্তুজাতের বিকাশ*, 'এভোলিউশন্” (6৬০।0101) শব্দের 
এইরূপ অর্থ গ্রহণ আবশ্যক মনে করেন না, যাহা অভিব্যক্ত হয়, তাহাই যে, 
সৃক্মমরভাবে অবস্থান করে, আধুনিক “এভোলিউশন্বাদ” এবন্প্রকার মত পোষণের 
কোন কারণ দেখিতে পান না। এভোলিউশন (6৬০181101) শব্দ্টী ইদানীং উন্নতির 
(61901555) পর্য্যায়রূপেই ব্যবহৃত হইতৈছে, অধত্তন অবস্থা হইতে উর্ধে গমনই 
এভোলিউশন্‌, (2৬০1এ101) শব্দের আধুনিক ব্যবহারিক অর্থ । উন্নতিই যথোক্ত 
ক্রমবিকাশবাদীদিগের মতে, প্রকৃতির নিয়ম (21901595175 107918৬/ 011321119)। 

উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম, এক জাতীয় জীব ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে নানা 
জাতিতে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে, ক্রমোন্নতিবাদই যুক্তি বা বিজ্ঞান-সম্মত 
বাদ, ক্রমোনতিবাদিগণ কোন্‌ প্রমাণে এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন? 

স্থুলপ্রত্যক্ষ ও তন্মুলক অনুমান, ক্রমোন্নতিবাদিগণ এই দুইটী প্রমাণেরই প্রামাণ্য 
অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই প্রমাণদ্বয় ছ্ারাই তাহারা এ সকল সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন। পরিবর্তন বা পরিণাম যে, জগতের ধর্ম, স্থুলপ্রত্যক্ষদ্বারা তাহা সপ্রমাণ 
হয়। উন্নতি ও অবনতি, এই শব্দদ্ধয়, পরিবর্তনের বাচক, একরূপ পরিবর্তনকে 
আমরা উন্নতি, এবং অন্যরূপ পরিবর্তনকে অবনতি বলিয়া থাকি। উর্ধে গতি 
উন্নতি*শব্দের এবং অধোগতি “অবনতি”-শব্দের বুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। কৃষ্ণযজুবের্বদ 
সংহিতা, তাণ্যব্রান্মণ ইত্যাদি শ্রুতিপাঠে অবগত হইয়াছি, “প্রেতি' বা প্রকৃষ্ট 
*. “যন্ত কম্মমণি যস্মিন স ন্যযুঙ্ত প্রথমং বিভুঃ। 
স তদেব স্বয়ভেজে সৃজ্যমানঃ, পুনঃ পুনঃ 11” 


হিং হিংকে মৃদুঃ তরে ধর্ম্াধস্্াবৃতানৃতে। 
যদ্যস্য সোহ্‌দধাৎ সর্গে তত্তস্য নন 


যথ্তুলিঙ্গান্যুতবঃ স্বয়মেবর্তু 
ঘানি আলাভিপনাতে তথা কি হি -অনুসংহিতা । 


পরলোক । ২৫২ 


গতিকেই বেদ থন্মঠি বলিয়াছেন আহ দেবা বৈ ক্ষয়ো দেবেভ্য এবং যজ্ং প্রাহ প্রেতিরসি 
ধর্মায় ত্বা ধর্ম্জিদ্বেত্যাহ মনুষ্যো বৈ ধর্ম * * *1”- কৃষ্যজুকের্দিসংহিতা)। প্রেতি বা প্রকৃষ্ট 
গতিই উন্নতি'-শব্দের অর্থ । সাংখ্য-কারিকাতে উক্ত হইয়াছে, ধর্মদ্বারা উর্ধে গমন 
হয়, এবং অধর্মদ্বারা অধোগতি হইয়া থাকে, জ্ঞানদ্বারা অপবর্গ বা মুক্তি হয়, 
তদ্বিপর্য্যয়-_ তত্ব-জ্ছানের অভাব বন্ধনের কারণ (ধর্খেশ গমনমুদ্ধং গমনমধস্তান্তবত্য- 
ধন্মেণি। জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ।।”- সাংখ্যকারিকা)। মহর্ষি কণাদও 
বলিয়াছেন, যাহা হইতে অভ্যুদয়-_উন্নতি, এবং নিঃশ্রেয়স (11019519০০৭) সিদ্ধ 
হয়, তাহা ধন্্ম “যেতোহভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধঃ স ধশ্মঠি।”__বৈশেধিকদর্শন)। মর্ত্যধামে 
মনুষ্যকেই শ্রুতি ধেম্ম্ বলিয়াছেন। পৃথিবীতে মনুষ্যই যে, জৈব উন্নতি স্রোতের 
বিশ্রামস্থল, তাহা বলা যাইতে পারে। “উন্নতি প্রকৃতির নিয়ম” এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের 
পরীক্ষা করিতে হইলে, আমাদিগকে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, 'উন্নতি* প্রকৃতি 
ও “নিয়ম” এই শব্দত্রয়ের অর্থ কি, তৎপরে বিচার করিতে হইবে, 'উন্নতিই প্রকৃতির 
নিয়ম” এই বাক্যের উদ্দেশ্যের (5801699) সহিত বিধেয়ের সঙ্গতি উপপন্ন হয় 
কি না, এই বাক্যে যে সকল পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহারা যোগ্যতা, আকাঙক্ষা 
ও আসক্তিযুক্ত কি না। অর্থকে আভ্যন্তর ও বাহ্য, এই দুইরূপে ভাগ করা হইয়া 
থাকে। শব্দ আভ্যন্তর ও বাহ্য, এই দ্বিবিধ অর্থেরই বাচক। যে শব্দের সহিত 
যে অর্থের নিত্য বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ আছে, সেই শব্দের যদি তদর্থেই ব্যবহার করা 
হয়, তাহা হইলে, তাহা যথার্থ জ্ঞানোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে; তাদৃশ শব্দজ্ঞানই 
প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। নাগেশভট্ট বলিয়াছেন, যেখানে আভ্যন্তর অর্থের 
বাহ্যার্থের সহিত সংবাদ- সংগতি আছে, সেখানে তৎ শব্দকে প্রমাণ, এবং যেখানে 
তাহা নাই আভ্যন্তর অর্থের যে স্থলে বাহ্যার্থের সহিত বিসংবাদ উপল হয়, 
সেখানে তৎশব্দকে অপ্রমাণরূপে নিশ্চয় করা হইয়া থাকে। অতএব “এই শব্দ 
প্রমাণ কি না” অপিচ এই জ্ঞান প্রমাণ কি না, ইত্যাদির উপপত্তি হইয়া থাকে 
(যত্র হ্যাভ্যন্তরার্থস্য বাহ্যার্থেন সংবাদঃ স শব্দঃ প্রমাণং বিসংবাদে ত্রপ্রমাণমিতি ব্যবস্থা । 
এবমেবায়ং শব্দঃ প্রমাণং ন বেত্যাদেরিদং জ্ঞানং প্রমাণং ন বেত্যাদেশ্চোপপত্তিত * * * 1৮7 
মপ্ত্ুষা।) 

'উন্নতি' ও “অবনতি” এই দুইটী শব্দই আমাদের শ্রততিগোচর হইয়া থাকে, 
এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 'অবনতি'শব্দবোধ্য আভ্যন্তর অর্থের সহিত বাহ্যার্থের 
সংবাদ আছে কি না, "অবনতি" শব্দবোধ্য অর্থ বা জ্ঞান অবাস্তব-_আকাশকুসুমবৎ 
বৈকল্িক, অথবা ইহা বাস্তব, বাহ্যজগতে অবনতি পদবোধ্য অর্থের রূপ আমরা 
দেখিতে পাই কি না? “অবনতি শব্দ প্রমাণ, কি অপ্রমাণ, তাহা স্থির করিতে হইলে, 
বাহ্যজগত্তের যতপ্রকার ভাব আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাদের পরিণাম বা 
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উত্তিদ্রাজ্য, সংকীর্ণচেতনরাজ্য, এবং বিশিষ্টচেতনরাজ্য প্রকৃতির এই চতুর্রধি 
পব্ব-_এই চতুবির্ধ সোপানপংক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, অতএব “অবনতি' 
শব্দ প্রমাণ কি অপ্রমাণ, তাহা স্থির করিতে হইলে, এই চতুবিরধ প্রাকৃতিক পর্রবেরই 
পরিবর্তন বা গতির তত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্তব্য। 

ভৌতিক রাজ্যাদি চতুর্রধি প্রাকৃতিক পরব্রধবের মধ্যে উত্তরোত্তর পুরর্ব-পূর্র্ব 
হইতে সাধারণতঃ উন্নত বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ভৌতিক জগৎ (77917919721 
1/49156) হইতে উতিদ্‌ জগৎকে, উদ্ভিদ জগৎ হইতে সংকীর্ণচেতন প্রাণি- 
জগৎকে, সংকীর্ণ-চেতন প্রাণি-জগৎ হইতে বিশিষ্টচেতন মনুষ্য-জগৎতকে যে, 
উৎকৃষ্টরূপে বিবেচনা করা হয়, তাহার কারণ কি? শ্ুত্যাদি শাস্ত্রসমূহ হইতে এই 
প্রশ্নের যে উত্তর পাইয়াছি, অগ্রে তাহা জানাইব, পরে প্রতীচ্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
পন্ডিতবৃন্দ ইহার যেরূপ সমাধান করিয়াছেন, তাহা নিবেদন করিব। 

এতরেয় আরণ্যক শ্রুতি বুঝাইয়াছেন, জগৎ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মা বা পরমাত্মার 
কার্যযভূত। কার্য কারণানুরূপই হইয়া থাকে, অতএব অখিল জাগতিক পদার্থ সত্তাদি 
ত্রিবিধ ব্রন্ম-স্বভাব-বিশিষ্ট। পঞ্চদশীর প্রন্মানন্দে বিষয়ানন্দঃ শীর্ষক প্রস্তাবে উক্ত 
হইয়াছে, সন্তা, চৈতন্য ও সুখ, পরব্রন্মের স্বভাব এই তিন প্রকার । মৃৎ-পাষাণাদি 
জড়পদার্থে, সন্তামাত্র অভিব্যক্ত হয়, ইতর স্বভাবদ্ধয়ের অভিব্যক্তি হয় না। ঘোর 
ও মুঢ় বুদ্ধিবৃত্তিতে সত্তা ও চৈতন্য, এই স্বভাবদ্ধয়ের বিকাশ হইয়া থাকে। 
শান্তবৃত্তিতে সত্তা, চৈতন্য ও সুখ, এই তিনটীই প্রকাশ পায়। ইহাকে 'মিশ্রবন্দাজ্ঞান' 
বলা হয়। * সচ্চিদানন্দময় ব্রন্মের কার্য্যভূত নিখিল জাগতিক পদার্থ সত্তাদি ত্রিবিধ 
ব্হ্ম-স্বভাববিশিষ্ট বটে, কিন্তু সকল পদার্থেই সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্ম-স্বভাব অভিব্যক্ত 
হয় না। অচেতন মৃৎপাষাণাদিতে আত্মাব সত্তামাত্র আবির্ভীত স্য, জড় মৃত 
পাষাণাদিতে ইতর স্বভাবদ্ধয়ের (চিৎ ও আনন্দের ) অভিব্যক্তি হয় না। ওষধি, 
বনস্পতি, ইহারা স্থাবর জীব, শ্বাসরূপ প্রাণধারিগণ জঙ্গমজীব। অচেতন মৃত 
পাষাণাদি হইতে স্থাবর-জীবর্প ওষধি-বনস্পতিগণ, এবং ওষধি-বনস্পতিগণ 
হইতে শ্বাসরুপ প্রাণধারী জঙ্গম-জীবসমূহ আত্মার অধিকতর আবির্ভাব-ক্ষেত্র। 
ওষধি-বনস্পতিতে জীবাত্মার কিঞ্চিৎ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, অচেতন মৃত" 
পাষাণাদিতে তাহা দৃষ্ট হয় না। প্রাণভূৎ জঙ্গম-জীবসমূহের চিত্ত আছে, ওষধি- 
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মৃচ্ছিলাদিযু সন্তৈব ব্যজ্যতে ৮৬ 


মং ব্যক্তং 
শান্তবৃত্তৌ ভ্রয়ং ব্যক্তং মি ব্রোখনীরিতং।"_ পঞ্চদশী। 


পরলোক । ২৫৪ 


বনস্পতিতে তাহা নাই, এই নিমিত্ত ওষধি-বনস্পতি হইতে প্রাণভূৎ জঙ্গমজীবগণ 
আত্মার অধিকতর আবির্ভাব-ক্ষেত্র। পুরুষ বা মনুষ্যগণের মধ্যেও যাহারা 
প্রজ্ঞানসম্পন্ন, যাহাদের বিবেকশক্তি সমধিক বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা 
লোকালোকদর্শী, ইহলোক ও পরলোক, এই হিবিধ লোকই যাহারা অবলোকন 
করিতে সমর্থ, মর্ত্য বা মরণশীল শরীরে অবস্থান করিয়াও, ফাঁহারা অমৃতত্বলাভের 

ইচ্ছা করেন, টিউব লিজার তক উড 
বেদাশ্ুতে হাবির9্য় ওষধিবনস্পতুয়ো যচ্চ কিঞ্চ প্রাণভৎ স আত্মানমাবিস্তারং বেদৌযধিবনস্পতিযু 


হি রসো দৃশ্যতে চিত্তং প্রাণভূৎসু প্রাণভূৎসুত্েবাবিস্তবামাত্মা তেষু হি রসোহপি দৃশ্যতে ন 
চিত্তমিতরেষু পুরুষেত্তেবাবিস্তবামাত্বা স হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি বিজ্ঞাতং পশ্যতি 


বেদশ্বস্তনং বেদ লোকালোকৌ মর্ত্যেনানৃতনীপ্সত্যেবং সম্পন্ন * * *1”--এতরেয় আরণ্যক)। 
এতরেয় আরণ্যক শ্রুতির “অচেতন মৃৎপাষাণাদিতে আত্মার সম্তামাত্র আবির্ভূত 
হয়, জড় মৃৎ-পাষাণাদিতে আত্মার ইতর-স্বভাবদ্ধয়ের অভিব্যক্তি হয় না, ইত্যাদি 
বাক্যের অভিপ্রায় কি? “সত্তা” বলিতে শ্রুতি কোন্‌ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন? 

যাহা বিদ্যমান, তাহা সৎ, এবং সতের ভাব সত্তা। সত্তা ও শক্তি এক পদার্থ। 
শক্তির বিকারাজ্িকা ও অবিকারাস্ত্রিকা ভেদে দ্বিবিদ অবস্থা আছে। বিকারাত্মিকা 
ও অবিকারাস্তিকা, এই অবস্থাদ্বয়কে না, যথাক্রমে পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন, এই 
নামদ্য় দ্বারাও লক্ষ্য করা যাইতে পারে। শ্বেতাশ্খতর শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে, 
পরব্রন্মের শক্তি সতত, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়দ্বারা নিগুঢ-_আবৃত হইয়া আছে, 
পরব্রন্দের জগৎ-কারণভূতা ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি, বল বা ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি বিবিধ 
শক্তি বিদ্যমান আছে। সব্বশিক্তিমান্‌ অদ্বিতীয় পরমেশ্বর যখন যে শক্তিদ্বারা 
বিবর্তিত হয়েন, তখন তদ্রুপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। দেব-মনুষ্যাদির শরীরে 
কাঠিন্যশক্তির, জলে ভ্রবশক্তির, অগ্নিতে দাহিকা-শক্তির, আকাশে শুন্য-শক্তির, 
নশ্বরপদার্থে বিনাশ-শক্তির, এইরূপ সর্বত্র পরব্রন্মেরই শক্তি প্রকাশিত হয়। 
কারণাবস্থায় যেরূপ এক ক্ষুদ্র অণ্ড মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাণ্ড সর্প থাকে, অথবা 
এক অণুমাত্র বীজমধ্যে ফল, পত্র, লতা, পুষ্প, শাখা, স্বন্ধ ও মূলবিশিষ্ট বৃহৎ 
বৃক্ষ সুম্ষ্মভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ কারণাবস্থায় এই সমুদায় জগৎ পরব্রন্গে 
সৃশ্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে। ভূমিতে সব্্বপ্রকার বৃক্ষবীজ বর্তমান থাকিলেও, যেমন 
দেশ ও কালবিশেষে তাহাদের কোথাও কদাচিৎ, কাহারও অঙ্কুরোৎপত্তি হইয়া 
থাকে, সর্ব্বকারণ, সব্বশক্তিমান্‌ পরমেশ্ববে বিদ্যমান শক্তিসমূহের মধ্যেও সেইরূপ 
কোথাও, কদাচিৎ, কাহারও অভিব্যক্তি হয়। কার্য্যদ্বারা শক্তি অনুমিত হইয়া থাকে। 
বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হয়। বীজ হইতে অঙ্কুরকে উৎপন্ন হইতে দেখিলে, 


২৫৫ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


আমরা বীজে যে, অঙ্কুরোৎপাদিকা-শক্তি সৃম্ষ্মভাবে বিদ্যমান ছিল, তাহা অনুমান 
করিয়া থাকি। বীজে অঙ্কুরোৎপাদিকা-শক্তি বিদ্যমান থাকিলেও, তাহার 
অভিব্যক্তিতে যে, নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। নিমিত্তান্তরের 
অপেক্ষা না থাকিলে, বীজ সব্বদাই অঙ্কুরোৎপাদন করিতে পারগ হইত। বীজ 
যখন সব্রদা অঙস্কুরোৎপাদন করিতে সমর্থ নহে, তখন স্বীকার করিতে হইবে বীজের 
অঙ্কুরোৎপাদিকা-শক্তির অভিব্যক্তি-পথে কোন শক্তি শ্রতিবন্ধকরূপে বিদ্যমান 
থাকে।* 

“মৃৎ-পাষাণাদিতে ব্রন্মের সত্তা-স্বভাবের অভিব্যস্তি হয়, এস্থলে “সত্তা'-শব্দদ্বারা 
শ্রুতি তমোগুণ-প্রধান ত্রিগুণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ভৌতিকরাজ্য তমোগ্তণ-প্রধান, 
উদ্ভিদ্রাজ্য রজঃ ও তমোগুণ-প্রধান, চেতনরাজ্য সত্ৃপুণপ্রধান। গুণত্রয়ের 
তারতম্যানুসারেই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সামান্যতঃ চতুর্কিধি পব্র্ব হইয়াছে। প্রত্যেক 
পর্রের মধ্যেও গুণবৈষম্য-নিবন্ধন যে, বহু প্রকারভেদ হইবে, তাহা সুখবোধ্য। 
সাংখ্যদর্শন পাঠ করিলে, বুঝিতে পারা যায়, সত্বগুণের আধিকত্যঃ বিকাশকেই 
উক্ত দর্শন উন্নতি এবং তমোগুণের প্রাধান্যকে অবনতি বলিয়াছেন। শ্রুতির সহিত 
সাংখ্যদর্শনের এই বিষয়ে যে, কোন বিরোধ নাই, তাহা বলা যাইতে পারে। গুণত্রয় 
অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, ইহারা পরস্পর প্রস্পরকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে। 
পরিণাম প্রকৃতির স্বভাব। “পরিণাম প্রকৃতির স্বভাব, এই কথার তাৎপর্য্য পরিপ্রহ 
করিতে যাইলে, প্রকৃতি যে, ব্রিগুণাত্বিকা, প্রথমে স্মরণ হইয়া থাকে। সত্ব, রজঃ 
ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের অন্যোন্যাভিভবচেষ্টা বা প্রতিদ্বন্দিতা ব্যতিরেকে পরিণাম 
হইতে পারে না। প্রকৃতি যখন ত্রিগুণাত্তিকা, গুণত্রয় যখন অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, 
অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক, অন্যোন্যজননবৃত্তিক, এবং অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তিক, সত্বগুণের 
আধিক্যকে যখন উন্নতি, এবং তমোগুণের আধিক্যকে অবনতি বলা হইয়াছে, তখন 
শাস্বঘৃষ্টিতে উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম, এই কথা সত্য হইতে পারে না। প্রকৃতির 
সর্বপ্রকার পরিণাম সাধনের যোগ্যতা আছে, প্রকৃতি দেবশরীর প্রসব করিতে 
পারেন, প্রকৃতি নর-শরীর উৎপাদন করিতে পারেন, প্রকৃতি তির্যযগ্দেহও নির্মাণ 
করিতে সমর্থ, ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন হয়, প্রকৃতি 
ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ, এবং বুদ্ধিরও প্রসবিত্রী। প্রকৃতির আপুরণবশত'ই সর্বপ্রকার 
জাত্যন্তর-পরিণাম সাধিত হইতেছে। প্রকৃতি সর্ধপ্রকার পরিণাম সাধন করিতে 
পারেন সত্য, তথাপি তিনি সর্ব্ব্র স্বপ্রকার পরিণাম সাধন করেন না, প্রকৃতি 
ধর্ম্মাধর্মের মুখাপেক্ষাপূর্বক পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন, 
পুণ্যাপুণ্য কম্মহি যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট গতি বা উন্নতি ও অবনতির কারণ 
*  “শক্তেঃ কার্য্যানুমেয়ত্বাদকার্য্য প্রতিবন্ধনং। 

স্বলতোগেরদাহে স্যান্মশ্াদিপ্রতিবন্ধতা।1” __ পঞ্চদশী। 
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(পৃণ্যো বৈ পুণ্েন কর্ম্না ভবতি পাপঃ পাপেনেতি।”__বৃহদারণ্যকোপনিবৎ)। যে ধর্ম্াধর্ম্ম 
বা পুণ্য-পাপকে শ্রত্যাদি শাস্ত্রসমূহ যথাক্রমে উন্নতি ও অবনতির কারণরূপে 
নির্দেশ করিয়াছেন, সেই ধর্মাধন্থেরি স্বরূপ কি, তাহা না জ্রানিলে, উন্নতি ও 
অবনতির শাস্ত্রপ্রদর্শিত কারণের তাৎপর্য পরিগ্রহ হইবে না। সাত্বিক কর্ম ধর্ম 
এবং রাজসিক ও তামসিক কর্ম অধন্ম্ট ধর্ম্মাধন্্ম ত্রিগুণকার্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন 
পদার্থ নহে। প্রকৃতি ধর্ম্মাধন্মেরে মুখাপেক্ষাপুরর্বক পরিণাম সাধন করেন, এতদ্বাক্যের 
তাহা হইলে, তাৎপর্য্য হইতেছে, প্রকৃতি কন্মসংস্কারানুসারে পরিণাম সাধন করিয়া 
থাকেন। সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের তারতম্যে, ইহাদের ভাগবৈষম্য-নিবন্ধন 
যতপ্রকার পরিণাম সঙঘটিত হইতে পারে, প্রকৃতি অনাদি কাল হইতেই ততপ্রকার 
পরিণাম সাধন করিতেছেন। বিশ্বব্রন্ধাণ্ডে স্থাবর, জঙ্গম, চেতন, অচেতন, ক্ষু্র” বৃহৎ 
যতপ্রকার পদার্থ পরিদৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই ব্রিগুণকার্ধ্য, গুণত্রয়ের ভেদবশতঃ 
জাগতিক পদার্থসমূহের অসংখ্য ভেদ হইয়া থাকে। পরমেশ্বর সত্বাদি গুণ 
রজ্ভুত্রয়দ্ধারা জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, বিশ্বজগতের বন্ধনরজ্জুস্বরূপ 
পরমেশশক্তি, সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়াত্িকা। শ্রুতি বলিয়াছেন, সব্র্ববশী 
বিশ্বব্রন্মাণ্ডতকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, পরমেশ্বর যদ্দ্ারা সেতুর ন্যায় বিশ্বব্রম্মাগুকে 
ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সত্ত্াদি গুণ বা শক্তিত্রয়, সত্াদি শক্তি ব্রয়কে যে, “গুণ” 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে, ইহাই তাহার কারণ (“এষ সেতুর্বিধরণ এবাং লোকানামসং 
ভেদায়।” __বৃহাদারণ্যকোপনিষৎ)। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, দিবস, রজনী, পক্ষ, মাস, 
ধতু, বর্ষ, সন্ধি, দান, যজ্ঞ, লোক (ভুরাদি), দেবতা, বিদ্যা, গতি, কাল (বর্তমানাদি), 
ধর্ম, প্রাণ, এক কথায় জগ্রতে যে কোন পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই 
ত্রিগুণাত্মক, গুণত্রয় পর্যায়ক্রমে সকল বপ্তুতেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। দিবসাদি 
সকলপদার্থই ব্রিবিধ।* সত্ত্াদি গুণত্রয় কদাচ পৃথক্‌-পৃথগ্ভাবে অবস্থান করে না, 
ইহারা অবিচ্ছিন্নরপেই লোকের বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে। যে স্থানে সত্বগুণ 
*  “অহস্ত্িধা তু বিজ্ঞেয়ং ত্রিধা রাত্রির্বিধীয়তে। 

মাসার্মাসবর্ষাণি খতবঃ সন্ধয়স্তধা।। 

জ্রিধা দানানি দীয়ন্তে ত্রিধা যজ্ঞ প্রবর্তৃতে। 

ত্রিধা লোকাস্ত্রিধাদেবান্ত্রিধাবিদ্যান্ত্রিধাগতিঃ।। 


পর্য্যায়েণ শ্রর্বস্তস্তে তত্র তত্র তথা তথা। 
যৎ কিঞ্চিদিহ লোকেহস্মিন্‌ সবর্বমেতে ত্রয়োগুণাঃ।” 
মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্র্ব। 


1 'নৈব শক্যা গুণা বলুং পৃথকৃত্েনৈব সকশিঃ। অবিচ্ছিন্নানি দৃশ্যস্তে রজঃ সন্বং তমস্তথা। 
অন্যোন্যমথ রজ্যন্তে হ্যন্যোন্যং চার্থজীবিনঃ। অন্যোন্যমাশ্রয়াঃ সবের্ব তথাহন্যোন্যনু- 
বর্তিনঃ1” __ মহাভারত, আশ্বমেধিকপবর্ব।। 


২৫৭ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


বিদ্যমান, সেই স্থানেই রজোগুণ প্রবৃত্ত হয়, এবং যাবৎ তমঃ ও সত্ব প্রকাশিত 
হয়, তাবৎ রজঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সংঘাতবৃত্তিক--সংহত-স্বভাব গুণত্রয় 
পরস্পর পরস্পরের বিরোধী, ইহারা পরস্পর পরস্পরের অনুবস্তী। বিষুঃপুরাণ 
বলিয়াছেন, সংকোচ- _গুণত্রয়ের সাম্য, এবং বিকাশ- গুণক্ষোভ, প্রকৃতির এই 
দ্বিবিধ অবস্থা যথাক্রমে লয় ও সৃষ্টিশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। সংকোচ ও 
বিকাশ, এই অবস্থাদ্ধয়োপেত প্রধান বা প্রকৃতি পুরুষোত্তম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহেন, 
বিষুই ক্ষোভক, এবং তিনিই ক্ষোভ্য।* 

মহাভারতের জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান, তৎসমুদায়ই সাত্বিক, রাজসিক ও 
তামসিকভেদে সামান্যতঃ ত্রিবিধ, ইত্যাদি বাক্যসমূহের অভিপ্রায় কি, তাহা চিন্তা 
করিলে, উপলবি হয়, প্রত্যেক জাগতিক পদার্থেরই আপেক্ষিক উন্নত ও অবনত 
অবস্থা আছে। একের তুলনায় আমরা অন্যকে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বলিয়া থাকি। 
ভূর্লোকের তুলনায় ভুবলোক, এবং ভুবলোকের তুলনায় স্বর্পোক উৎকৃষ্ট, এইরূপ 
পশ্থাদি ইতর-জীব-সমূহের তুলনায় মনুষ্য, মনুষ্যের তুলনায় দেবগণ উৎকৃষ্ট। 
ভূলোঁকের মধ্যেও সাত্ত্িক, রাজসিক ও তামসিক পরিণাম-বশতঃ দেশাদির উন্নত, 
অবনত বা উচ্চ, নীচ অবস্থা আছে। ভূর্লোকেও স্বর্গ আছে, নরক আছে, সুর 
তাহারা দেশ, কাল, মনঃ, বুদ্ধি ইত্যাদির সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ- 
নির্বাচন, যে, প্রাকৃতিক, তাহাও অঙ্গীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। কৃতাদি যুগভেদ 
সত্বাদি গুণভেদবশত'ই হইয়াছে। সত্বগুণ যখন উদ্রিক্ত বা প্রবল হয়, মনঃ বুদ্ধি 
ও ইন্দ্রিয়গণ যখন সাত্বিক হয়, তখন কৃত বা সত্যযুগ চলিতেছে, বুঝিতে হইবে 
(এপ্রভৃতঞ্চ যদাসত্বং মনোবুদ্ীন্দ্রিয়াণিচ। তদা কৃতযুগং বিদ্যাৎ * * *” গরুড় পুরাশ)। ব্রেতাযুগ 
সামান্যতঃ রজোগুণ-প্রধান, দ্বাপরযুগ সামান্যতঃ রজন্তমোগুণ-প্রধান, এবং কলিযুগ 
সামান্যতঃ তমো গুণ-প্রধান। সত্বগুণের যখন প্রাধান্য হয়, তখন দেশ-কালের, মন- 
বুদ্ধির, ভৌতিক প্রকৃতির একরূপ অবস্থা হয়, রজোগুণ বা তমোগুণের প্রাধান্যে 
ইহাদের অন্যরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। গুণত্রয় সবর্বপদার্ধে পর্য্যায়ক্রমে প্রবৃত্ত হয়, 
অতএব এবন্প্রকার হওয়া যে, প্রাকৃতিক, চিস্তাশীলের তাহা সুখবোধ্য। এতেরয় 
ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, পুরুষ বা জীবের নিদ্রা, তৎপরিত্যাগ, উত্থান ও সঞ্চরণ, এই 
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চতুবির্বধ অবস্থা। নিদ্রাদি চতুবির্বধ অবস্থার মধ্যে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট। নিত্রাদি অবস্থা- 
চতুষ্টয় যথাক্রমে কিলি' দ্বাপর” “ত্রেতা ও কৃত" (ত্য), এই যুগচতুষ্টয়ের 
সমানার্থক। এতরেয়-ব্রান্মণের উপদেশ, উপবিষ্ট পুরুষের সৌভাগ্য যেমন তেমনিই 
থাকে, অভিবৃদ্ধিহেতু উদ্যোগের অভাবনিবন্ধন উহার বৃদ্ধি হয় না। উপবেশন 
পরিত্যাগপুবরবক উথানশীল পুরুষের সৌভাগ্য কৃষি বাণিজ্যাদির উদ্যোগবশতঃ 
বৃদ্ধ্যন্থুখ হয়। শয়ানপুরুষের সৌভাগ্য সুপ্তাবস্থায় অবস্থান করে, বিদ্যমান ধনের 
রক্ষণাদি চিন্তার অভাবহেতু বিনাশ হয়। সৌভাগ্যবন্ধনার্থ দেশে দেশে পর্য্যটনশীল 
পুরুষের সৌভাগ্য দিন দিন বর্ধিত হইয়া থাকে । শয়ন, উপবেশন, উত্থান, এবং 
অবাধিত ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ বা বিকাশ, অত্যল্প চিন্তাতেই শক্তির এই চতুব্রধ 
শয়নাদি চতুব্র্ধ অবস্থাই লক্ষিত হইয়া থাকে। কোন জাগতিক পদার্থের 
অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন, অপিচ ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় 
গমনে, শক্তির শয়ানাদি চতুব্র্ধ অবস্থাভিন্ন আমরা আর কি দেখিতে পাই? শয়ন, 
উপবেশন, উত্থান ও অবাধিতভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ, ইহারা সত্বাদি গুণত্রয়েরই 
কার্য্য। উন্নতিই* যে, প্রকৃতির নিয়ম, প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণদ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন 
হয় না। জীববিজ্ঞান (81999/) অধ্যয়ন করিলে, জানিতে পারা যায়, ইনি 
প্রাণশক্তির জন্মাদি ষড়ুভাববিকারেরই বর্ণন করিয়া থাকেন। মানব জন্মগ্রহণ করে, 
বিদ্যমান থাকে, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম প্রাপ্ত হয়, তৎপরে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে 
বিনষ্ট হয়। অথবা কেবল মানব কেন, উৎপত্তিশীল পদার্থমাত্রেই জন্মাদি ষড়ভাব- 
বিকারের অধীন। জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহাদির জন্ম, স্থিতি বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় 
ও নাশ, এই ছয়টী বিকারেরই তত্ব-নিরূপণের চেষ্টা করেন। গ্রহগণ অভিব্যক্ত 
হয়, কিছুকাল অবস্থান করে, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম প্রাপ্ত হয়, তৎপরে ক্রমশঃ ক্ষীণ 
হইতে হইতে অন্তত হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যে, এই কথা অস্বীকার করেন 
নাই, তাহা বলা বাহুল্য। আদিত্যাদি গ্রহ ও উপগ্রহের অবস্থা যে, দিন দিনই 
পরিবর্তিত হইতেছে, তাহা স্থির। সবিতার সন্তাপনী-শক্তি যে, ক্রমশঃ মন্দীভূত 
হইতেছে, বৈজ্ঞানিকগণকেও তাহা মানিতে হইয়াছে। মনুষ্যজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন 
করিলে, হৃদয়ঙ্গম হয়, মনুষ্যজাতির উৎপত্তি হয়, কিছুকাল ইহা বাল্যাবস্থায় অবস্থান 
করে, বৃদ্ধি করে, তৎপরে যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিয়া থাকে, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম- 
বিকার প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর ক্রমশঃ প্রৌঢ় ও স্থবিরদশা অতিক্রমপূবর্কক কালকবলে 
কবলিত হইয়া থাকে। পিতার অপেক্ষায় পুত্রকে সর্ধ্ববিষয়ে উন্নত হইতে দেখা 
যায়, আবার বিপরীত দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই, বিদ্বান্‌, ধাম্মিক, সবলদেহ পিতা 
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হইতে মূর্খ, পাপপ্রবণ, রুপ্র-শরীর, সমাজকলঙ্ক, পুত্রও জন্মগ্রহণ করে। এক 
ব্ক্তিরই বয়োভেদে শারীর ও মানস, এই উভয়বিধ প্রকৃতিরই পরিবর্তন হইতে 
দেখা যায়। কত লোক প্রথম বয়সে ঘোর নাস্তিক থাকিয়া, পরে আস্তিক হইতেছেন, 
থাকিয়া, অস্তযকালে ঘোর নাস্তিক হইয়াছেন, প্রথমাবস্থায় তীক্ষবুদ্ধি থাকিয়া, পরে 
জড়মতি হইয়াছেন, এ দৃষ্টান্তও নয়নে পতিত হয়। দেশের উন্নতি ও অবনতি 
চক্র যে, পর্য্যাত্রমে আবর্তন করে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। 
ভারতবর্ষে কোন সময়ে এরূপ অবস্থা ছিল, যদবস্থায় ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ছিল না, 
যদবস্থায় কাহারও অকালে মৃত্যু হইত না, যদবস্থায় পঞ্জন্য যথাকালে যথাপ্রয়োজন 
বৃষ্টি প্রদান করিতেন, তরু-লতা ফল-পুষ্প-শোভিত থাকিত, বসুন্ধরা প্রচুর পরিমাণে 
শস্য প্রসব করিতেন , অর্ধিক কি, যদবস্থায় ভারতবর্ষ সুখ-সমৃদ্ধিতে সুখময়ী 
অমরপুরীকেও উপহাস করিত, সুরগণ যদবস্থায় দুঃখবিরহিত সুরলোক ত্যাগপূর্র্বক 
শান্তিময়, মুক্তিক্ষেত্র ভারতবর্ষে বাস করিতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু সে দিন গিয়াছে, 
দুর্ভিক্ষ-প্রগীড়িত, আধিব্যথিত, শোকোপহত, পাপভরে অবসন্ন, মহামারীর করাল- 
কবলগ্রস্ত, ভূকম্পবিধ্বস্ত, দুর্গত ভারতবর্ষ এক্ষণে কল্পনা-তুলিকাদ্বারাও আর তাহার 
সই শাস্্ব-বর্ণিত সৌভাগ্যের ছবি, সেই সর্বাঙ্গীন সুখাবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিতে 
পারেন না, ভারতবর্ষের কোন দিন যে, তাদৃশী অবস্থা ছিল, অত্যন্ন লোকেই অধুনা 
তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তত, ভারতবর্ষের শাস্ত্রবর্ণিত সৌভাগ্যের দিন যে, কোন 
কালে ছিল, তাহা বিশ্বাস করিবার শক্তিও আমাদের আর নেই বটে, কিন্তু 
ভারতবর্ষের অবস্থা যে, দিন দিন মন্দ হইতেছে, উন্নত হইলেও, সভ্য হইলেও, 
বিজ্ঞানানুশীলন করিতে শিখিলেও খষিদিগকে অসভ্য ও বর্বর বলিবার, শাস্বকে 
অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বোধে অবজ্ঞা করিবার সাহস জন্মিলেও, ভারতবর্ষের যে, দিন 
দিন অশান্তির লীলাভূমি হইতেছে, পুর্বে ভারতবর্ষ যে, আধিব্যাধিদ্বারা এইরূপ 
নিয়ত প্রপীড়িত হইত না, দুর্ভিক্ষের ভীষণরূপ, মহামারীর ঘোরামূর্তি পূর্বে যে, 
বর্তমান কালের ন্যায় এখানে এইরূপ সাটোপে নৃত্য করিত না, তাহা বিশ্বাস 
করিতেই হইবে। তাহার পর, যদি প্রাচীন বৈদিক আর্্জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিল্প, 
সাহিত্যের, ধর্ম ও নীতির উন্নতির সহিত, প্রাচীন বৈদিক আর্ধ্জাতির ধৃতি, দম, 
শৌর্ধ্য, বীর্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, অধ্যবসায়, মনীষা, প্রভৃতি মানবীয় গুণসমূহের সহিত 
বর্তমান বৈদিক আর্্জাতির এ সকল মানবীয় গুণের তুলনা করা যায়, তাহা 
হইলে, উন্নতিই প্রকতির নিয়ম” এই রূপ সিদ্ধান্ত সত্যভূমিক নহে, ইহাই প্রতিপন্ন 
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হইয়া থাকে। চরকসংহিতার বিমানস্থানে উক্ত হইয়াছে, অধর্মহ রোগসমূহের 
আবির্ভাবের কারণ, অধর্্মভিন্ন অন্য কোন কারণ হইতে অশুভোৎপত্তি হয় না। 
ত্রেতাযুগে চতুষ্পাৎ ধর্মের ক্রমশঃ একপাদ হীন হয়। ধর্ম্মের একপাদ হাস হইলে, 
পৃথিব্যাদি ভূতনিচয়ের গুণসমূহেরও একপাদ হাস হইয়া থাকে, এবং তন্নিবন্ধন 
শব্যাদির স্নেহ, বৈমল্য, রস, বীর্য, বিপাক ও প্রভাবের একপাদ অন্তত বা প্রণষ্ট 
হয়। শস্যাদির গুণ একপাদ ক্ষীণ হইলে, আহার-বিহারেরও যথা নিয়ম গুণপাদের 
হাস হইবার কথা । এইরূপ ক্ষীণ বা প্রণস্ট গুণপাদ আহার-বিহারযোগে শরীরের 
যথাপূবর্ব উপষ্টন্তন_ _ধাতু-সাম্যদ্বারা যথাপৃবর্ব পোষণ বা পালন, ক্ষতিপূরণদ্বারা 
সাম্সংরক্ষণ হয় না। এই নিমিত্ত প্রাণিদিগের আয়ুর (00191101০11) ক্রমশঃ 
হাস হয়, শরীর ব্যাধিপ্রবণ হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, ধন্মেরি গ্লানি 
ও অধর্ম্মের অভ্যুথানই রোগোৎপত্তির মূলকারণ, অখিল দুঃখাবিভ্ভাবের একমাত্র 
হেতু, সর্বপ্রকার অবনতির নিদান। ধর্ম অধন্ম্, এই উভয়ই প্রকৃতির কার্ধ্য; অধর্্ম 
অবনতির কারণ; অতএব অবনতি শব্দবোধ্য আভ্যন্তর অর্থের সহিত বাহ্যার্থের 
বিসংবাদ নাই, অতএব উন্নতি ও অবনতি, এই উভয়কেই প্রাকৃতিক বলিয়া 
অঙ্গীকার করিতে হইবে। প্রকৃতি ধর্ম্াধন্মীনুসারে বিবিধ বিচিত্র পরিণাম সাধন 
করেন, এই বথার প্রকৃতি অনাদি ধর্ম্াধর্ম্মসংস্কারবশে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, ইহাই 
তাৎপর্য্য। অণু বা পরমাণু সকল যে ভাবে যত সংখ্যায়, পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইলে, 
যে বস্তু উৎপন্ন হইবে, তাহা স্থির আছে, যেরূপ কর্ম্ম করিলে যে প্রকার ভোগায়তন 
দেহ হওয়া উচিত, যিনি সেইরূপ কর্ম্ম করিবেন, তাহাকে নিশ্চয়ই সেই প্রকার 
দেহে প্রবেশ করিতে হইবে। পতঞ্জলিদেব এই কথা বুঝাইবার জন্যই বলিয়াছেন, 
ধর্ম্াধর্মের অপেক্ষমাণা প্রকৃতির আপূরণ হইতে সুর নয়, তির্য্যক্‌ ইত্যাদির শরীর 
ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির পরিণাম হইয়া থাকে। ধর্মের আতিশয্যে নর-শরীর সুরদেহে 
পরিণত হইতে পারে, আবার অধন্ম্বের আধিক্যে মনুষ্যাদির পশ্থাদি শরীর হওয়াও 
সম্পূর্ণ সম্ভব। 

ভগবান্‌ পতর্জলিদেব কর্ম্মকে সামান্যতঃ কৃষ্ণ, শুক্ল-কৃষ্ণ, শুক্র এবং অশুর্ল- 
অকৃষ্ণ, এই চারি প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। কেবল হিংসা প্রভৃতি কুকার্য্যে রত 
দুরাত্মগণের যে কর্ম, যে কন্্ম কেবল পাপজনক, তাহা! কৃষ্ণ কর্ম্ম। যে সমস্ত 
কার্য বহিঃ-সাধন-সাধ্য, যে সকল কর্ম পেরপীড়া ও পরানুগ্রহ-নিবন্ধন) পাপ ও 
পুণ্য, এই উভয়েরই জনক হয়, সেই সকল কর্ম্মকে শুরু-কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। 
তপস্যা, স্বাধ্যায়, ধ্যান প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম বহিঃসাধনাধীন নহে, যাহারা শুদ্ধ 
মনদ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, যে সকল কর্মনিষ্পত্তিতে পরের কোনরূপ পীড়া 
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হয় না, যে সকল কম্ম্ম কেবল পুণ্যজনক, তাহারা শুরু কর্ম ক্ষীণর্রেশ ক্ষণ 
হইয়াছে, অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্রেশ যাঁহাদের) চরযুদেই (যৌহাদিগের আর শরীর ধারণ 
করিতে হইবে না), সন্ন্যাসী বা যোগিগণের যে কর্ম যে কর্ম পাপ বা পুণ্য 
কাহারই জনক নহে, তাহা অশুক্-অকৃষ্ণনামে উক্ত হইয়াছে, শুরু, কৃষ্ণ ও শুর্লু- 
কৃষ্ণ বা পাপজাতীয়, পুণ্যজাতীয় ও পাপ পুণ্যজাতীয় এই ত্রিবিধ কর্ম হইতে 
যখন জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ বিপাক হয়, তখন এ বিপাকের অনুকূল (অর্থাৎ, 
সেই সেই জন্ম প্রভৃতির নিব্র্বাহ যাহা ভিন্ন হইতে পারে না, এইরূপ) 
সংস্কারগুলিরই উদ্বোধ হয়, অন্যবিধ সংস্কারসমূহ তখন চিত্তে অব্যক্ত অবস্থায় 
বিদ্যমান থাকে । যেরূপ কর্ম হইতে দেবশরীর গঠিত হইবে, যেরূপ কর্ম স্বর্গ- 
প্রাপ্তিজনক, তদ্রপ কর্ম্ম হইতে নারক, পশু, পক্ষী ও মনুষ্য প্রভৃতি জন্মে যে 
যে সংস্কারের প্রয়োজন, তাহাদের উদ্বোধ হয় না, দেবশরীরের উপযুক্ত সং 
স্কারগুলিরই উদ্বোধ হয়। 

কায়িক, বাচিক ও মানসিক, এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে ধর্ম ও অধন্্ম উৎপন্ন 
হয়; সকার্যের ফল সুখ, এবং অসৎকার্যের ফল দুঃখ। সদসৎ কম্মফল সকত্রি 
পরক্ষণেই স্ব-স্ব ফল- সুখ-দুঃখ জন্মাইতে পারে না, স্বর্গ নরকাদি স্থানে, বহুকাল 
পরে উহাদের ভোগ হইয়া থাকে। ভোগকালে সদসৎ কর্ম্ম থাকে না, আবার 
বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, কর্্ম করিলে, 
চিত্ত বা আত্মাতে সংস্কাররূপে ধর্মাধর্ম বিদ্যমান থাকে । এই ধর্ম্মাধন্মরিপ অদৃষ্ট 
হইতে যথাসময়ে সুখ-দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন হয়। যথোক্ত অদৃষ্ট-নামক পদার্থের 
অস্তিত্ব অঙ্গীকার না করিলে, জগতের বৈচিত্র্য বা সৃষ্টিবৈষম্যকে নির্নিমিত্ত বলিতে 
হয়। কতিপয় কর্ম্ম বা অদৃষ্ট একত্র মিলিত হইয়া, একপ্রকার জাতি, আয়ুঃ ও 
ভোগের কারণ হয়। মরণের পর যে কর্ম সমষ্টি প্রবলভাবে ফলদানোন্ুখ হইয়াছে, 
উহাকে প্রারব্ধ বলা হইয়া থাকে। ফলোন্মুখ কর্ম্ম বা প্রারন স্ব-স্ব বিপাক (জাতি. 
আয়ুঃ ও ভোগ) জন্মাইতে যাইয়া, তদুপযোগী সংস্কার সকলের উদ্বোধ করিয়া 
দেয়। প্রত্যেক জাত্যুচিত ভিন্্-ভিন্ন-রূপ প্রতিভা বা সংস্কার আছে, যে জীব যে 
জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, সে বিনা শিক্ষায়, আপনা হইতেই সেই জাত্যুচিত কর্ম্ম 
করিয়া থাকে। চিত্তক্ষেত্রে সকল-জাত্যুচিত সংস্কারসমূহই লগ্ন হইয়া আছে, যথা 
প্রয়োজন উহাদের উদ্বোধ হয়, প্রয়োজন না হইলে, উহারা প্রসুপ্তভাবে অবস্থান 
করে। এক-এক জাতীয় কম্মসমষ্টি হইতে এক-একরূপ জন্ম হইয়া থাকে। মানব 
ও মার্্জর-জন্বের প্রাপক কর্ম্ম নিশ্চয়ই একরূপ নহে। যে জাতীয় কর্ম্ম যেরূপ 
জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের জনক হয়, তাহা স্থির আছে।* 

“ততস্তঘিপাকানুগুণানমেবাভিব্যকির্বাসনানাম্‌।” এঁ। 
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ধর্ম, অধন্ম্ম, সুখ, দুঃখ, এবং রাগ ও দ্বেষ, সংসারচক্র এই ছয়্টী অরাবিশিষ্ট। 
ধন্ম্ম হইতে সুখ ও অধর্্ম হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়; সুখ হইতে রাগ এবং 
দুঃখ হইতে দ্বেষ জন্মে; রাগ ও দ্বেষ হইতে প্রযত্বের উৎপত্তি হয়। প্রযত্ব উৎপন্ন 
হইলে, মনুষ্য মনঃ, বাক বা শরীরদ্বারা পরিস্পন্দমান হইয়া, অন্যের উপকার বা 
অপকার করিয়া থাকে । এই উপকার বা অপকার হইতে পুনব্রার ধর্ম্ম ও অধর্্ম 
উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে সুখ-দুঃখের, এবং তাহা হইতে রাগ ও দ্বেষের জন্ম 
হইয়া থাকে। এই ভাবে ষড়র ছেয়টা হহয়াছে অরা যাহার) সংসারচক্র পরিভ্রমণ 
করে। অবিদ্যা এই সংসার চক্রের নেত্রী-_-পরিচালক, অবিদ্যাই সমস্ত ক্রেশের 
মূল, সাক্ষাৎ-পরম্পরায় অবিদ্যাই সংসারের মূলকারণ। মূলের নাশ হইলে, বাসনার 
নাশ হয়, বাসনার নাশ হইলে, ভবনিরোধ হইয়া থাকে । যাবৎ সংসারকারণ 
অবিদ্যার নাশ না হইতেছে তাবৎ জীবকে প্রাগুক্ত ত্রিবিধ কন্মানুসারে উচ্চাবচ 
জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। অতএব মনুষ্যজন্মের পরে যে, পশ্বাদি জাতি-প্রাপ্তি 
হইতে পারে না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। মানুষ কদাচ পশ্বাদি-জাতিপ্রাপক কর্ম 
করে না, করা সম্ভব নহে, ইহা যদি সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে, মনুষ্যজন্মের পর, 
পশ্মাদি-জাতিপ্রাপ্তি হইতে পারে না, ইহাও সপ্রমাণ হইবে। যিনি যেরূপ কর্ম 
করিবেন, প্রকৃতি তাহাকে তদ্রপ কন্্মফলভোগের উপযুক্ত দেহ প্রদান করিয়া 
থাকেন, ইহাতে যুক্তসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়! আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে 
কেহ কেহ পুনর্জন্মের, লিঙ্গদেহের, মনুষ্য হইতে উৎকৃষ্টতর জীববৃন্দের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু মানবের আত্মা যে, পশ্বাদি ইতর-জীবদেহে কদাচ 
ইতর-জীবদেহে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব, এই মতের স্থাপনার্থ ইহারা বলিয়াছেন, যে 
আত্মা বহুবিধ ইতর-জীবের দেহে বাসপৃবর্বক ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে মনুষ্যদেহ 
প্রাপ্ত হইয়াছে, সে আত্মার আর অধোগতি হইতে পারে না, যে আত্মা পূর্র্বে যে 
হইবে কেন? ইহাদের মতেও জীবের অবনতি (39100195510) নাই। মানবীয় 
আত্মার প্রাচ্য ইতর-জীবজাতিত্বপ্রাপ্তিবাদের প্রতি ইহারা একটু তীব্র কটাক্ষ 
করিয়াছেন। পশ্বাদি ইতরজীবগণ মনুষ্য হইতে নিকৃষ্ট, মনুষ্য জাতি হইতে ইহাদের 
জ্ঞান অল্পতর, অতএব ইহাদের ধর্্মাধন্্ম (491 01 09171911) থাকিতে পারে 


1 “হেতুফলাশ্রয়ালশ্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদ্ভাব$1” --পাং, দং। 
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না। অধন্মবিশতঃ মানুষের ক্রমোন্নতি-ক্রোতের অবরোধ হইতে পারে, কিন্ত তাহা 
বলিয়া মানুষের ইতর-জীবজাতিত্ব-্রাপ্তি হইবে না, মানুষ মানুষদেহেই অশুভ 
কর্মের ফলভোগ করিবে 
বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ, মানুষ কর্্মদোব ইতর জীবজাতিতে অবরোহণ করে, 
অধিক কি, উত্তিদ্‌ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এতরেয় আরণ্যক ও খথ্েদসংহিতাতে 
উক্ত হইয়াছে, যাহারা পরম-পুরুযার্থকামী তাহারা জ্ঞান ও কর্ম, এই উভয়বিধ 
মার্গই আশ্রয় করিবেন, জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়ই পুরবার্থের সাধন। এই দ্বিবিধ 
বৈদিক-মার্গ হইতে প্রসাদবশতঃ কদাচ ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নহে । যে সকল নাস্তিক, 
এই উভয়বিধ আল্রায়মার্গ অতিক্রম করে, তাহারা পরাভূত হয়, তাহারা পুরুষার্থ 
হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। বৈদিক-মার্গ অতিক্রমজনিত পাপের ফলভোগের নিমিত্ত 
কতিপয় পুরুষ আকাশে বিচরণশীল কাক-গৃপ্রাদি পক্ষিশরীর প্রাপ্ত হইয়াছে, 
কতিপয় পুরুষ বনগত বৃক্ষ ও ব্রীহি-যবাদি ওষধিরূপে পরিণত হইয়াছে, এবং 
কতিপয় ভূবিলবাসী সর্পাদি হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন, যাহারা 
রমণীয়চরণ, যাহারা পুণ্যকর্ম্মা, যাহারা ক্রৌর্্য, অনৃত ও মায়াবর্জিত, তাহারা 
রমণীয়যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। 
যাহারা পাপকর্ম্মা, যাহারা অশুভ কর্মসংস্কারবিশিষ্ট, তাহারা ধর্ম্ম-সন্বন্ধ-বর্জিত 
জুপগুপ্সিতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহারা স্ব-স্ব কন্ম্মননুসারে শ্বযোনি, শুকরযোনি, 
চণ্ডালযোনি ইত্যাদি নিকৃষ্টযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞান ও কর্ম্ম, পুরুষার্থসাধন 
এই দ্বিবিধ আন্নায়-মার্গের মধ্যে যে সকল দ্বিজাতি শুদ্ধ জ্ঞান, অথবা কেবল 
কন্মমার্গের আশ্রয় করেন, তাহাদের যেরূপ গতি হইয়া থাকে, শ্রতিতে তাহাও 
বিদ্যাসেবী নহেন, তাহারা ঘটীযন্ত্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ যথাকর্ম্মে চন্দ্রাদি লোকে 
81101809910 018 69১1009119, 108 19815521710 09 10101105, 11) 00 09112| 
091 19 111117211 ও০৬| ০817 8৬811810117 00 08 0090 0 21 81117721. 5 
08115681181 16 1101791 50901 195 5178950/ 1095560 17109401। 1113 
010050101, 9170 11911115৬91 ০21 08 1819/90 * * * 1118 01911121 0০017728 
০0115 11191917105501109515 1115981010161917090] 05 07521 13৬/ 01 [0109919535, 
৬/1101) 15, 011 118 ০017121, 119 10017081101 ০0 081 20901119” 
- রাত 70020 207 105211৮1010, 252-3. 
1 “প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মীযুর্নন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্রে। বৃহদ্ধতস্থৌতুবনেষ্বন্তঃ পবমানো 
হরিত আবিবেশ।।৮__ধর্েদসংহিতা, ৬।৯০।১৪ 
“প্রজা হ তিত্রঃ আত্যায়মীয়ুরিতি যা বৈ তা ইমাঃ প্রজান্তিশ্রঃ অত্যায়মায়ং স্তানীমানি 
বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্থেরপাদাঃ * * * 1৮ এতরেয় আবণ্যক। 


পরলোক । ২৬৪ 


আরোহণ এবং ভোগক্ষয় হইলে, পৃথিবীতে অবরোহণ করিয়া থাকেন। যাহারা 
জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই ছ্বিবিধ মার্গের কোন মার্গেরই আশ্রয় করে না, তাহারা উভয়- 
মার্গ-পরিন্রষ্ট হইয়া, দংশক, মশক, কীট প্রভৃতি অসকৃদাবর্তী পুনঃ পুনঃ 
আবর্তনশীল), জীবযোনি প্রাপ্ত হয়, তাহারা এই ভূর্লোকেই অবিরাম জন্ম ও 
মরণবিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।* 

মানুষের ইতর-জীব-জাতিতে অবরোহণ যে, বেদসম্মত, ত্রতদ্দারা তাহা 
প্রতিপন্ন হইল। যাহা বেদসম্মত, বেদমূলক স্মৃত্যাদি শাস্ত্রসমুহেরও যে, তাহাই 
অভিমত, তাহা বলা বাহুল্য । ভগবান মনু বলিয়াছেন, মনঃ, বাক্‌ ও শরীর, শুভাশুভ 
কর্ম্ম নিম্পত্তির এই তিনটি সাধন, মানুষ মনঃ বাক্‌ ও শবীর, এই ত্রিবিধ সাধনদ্বারাই 
শুভাশুভ কর্্ম করিয়া থাকে। মনঃ বাক ও শরীর, এই ত্রিবিধ সাধনদ্বারা কৃত 
শুভাশুভ কর্্ম সকলের ফলের ভোগও যথাক্রমে মনঃ, বাক্‌ ও শরীরদ্বারাই হইয়া 
থাকে। মনদ্বারা কৃত শুভাশুভ কম্মসকলের ফলের (সুখ বা দুঃখের) ভোগ 
মনঘ্বারাই হয়, বাক্কৃত সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফল বাক্যদ্বারা, এবং কায়িক শুভাশুভ 
কর্মের ফলভোগ শরীরদ্বারা হইয়া থাকে। যদি কোন মনুষ্য বাহুল্যতঃ শারীর অশুভ 
কর্ম্ম করে, যদি উহার পুণ্যাংশ স্বল্ন থাকে, তাহা হইলে, এঁ কম্মফিলে উহার 
স্থাবরত্ব-প্রাপ্তি হয়। অশুভ বাচিক-কর্ম্মফলে তির্য্যগ্-জাতিত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে, 
এবং অশুভ মানস-কম্মফলে চণুালাদি নিকৃষ্ট মনুষ্য-জাতিতে জন্ম হয়।* 

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিযোনি-জন্ম” জ্ঞানসম্বন্ধে অনেক উপদেশ আছে। “বিজোনি 
কাহাকে বলেঃ বিবিধ তির্থক, পক্ষি ও স্থাবরাদির উৎপত্তিকে “বিযোনি-জন্ম, এই 
নামে উক্ত করা হইয়াছে। বরাহমিহির আচার্্যকৃত বৃহজ্জাতক-নামক গ্রহে উক্ত 
হইয়াছে, কোন জাতকের ক্ষীণচন্দ্রমা যদি ছ্বিরস (ছাদশ)-ভাগে অবস্থান করেন, 
এই দ্বাদশভাগ যদি বিযোনি-সংজ্ঞ হয়, বীর্ধ্যরহিত শুভগ্রহ সকল যদি বলবান্‌ 
রব্যাদি ব্রুরগ্রহগণদ্বারা যুক্ত হয়েন, শনি বা বুধ যদি চতুষ্টয়গত (কেন্দরস্থ) হয়েন, 
তাহা হইলে, তাহার বিযোনি-জন্ম-যোগ আছে, বুঝিতে হইবে। কিরূপ, প্রহসমাবেশ 
হইলে, কোন্‌ যোনি প্রাপ্তি হয়, জ্যোতিষ-শাস্ত্র পাঠ করিলে, তাহা অবগত হওয়া 
* “তদয ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে রমণীয়াং ব্াহ্মণযোনিং বা 

যোনিমাপদ্যেরন্‌ 


ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ ষ ইহ কপুয়চরণা অভ্যাশো হ বন্তে কপূরাং 
স্বযোনিং বা শৃকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা * * *।”-_ 


ছান্দেগ্যোপনিষৎ। 
* “মানসং পড়ুঙ্ক্তে শুভাশুভম্। 
বাচা বাচাকৃতং কায়েনৈবচ কাযিকম্‌।। 
শ্রীরদৈঃ কর্ম্মদোষৈর্বাতি স্থাবরতাং নরঃ। 


বাচিকৈঃ পক্ষিমগতাং মানসৈরস্তাজাতিতাম্।1-- মনুসংহিতা। 


২৬৫ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


যায়। বৃহজ্জাতকে কোন্‌ কোন্‌ গ্রাহিক-শক্তির আধিক্যে কোন্‌ কোন্‌ বৃক্ষের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে, তাহারও উপদেশ আছে। * এই সকল শাস্ত্রোপদেশ বর্তমান কালের 
উন্নতম্মন্য পুরুষবৃন্দের সকাশে শুদ্ধ কল্পনার বিজুপ্তণ-বোধে উপেক্ষিত হইবে, 
সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, আশা হয়, বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হইলে, একদিন 
ইহাদের গুরুত্ব, ইহাদের প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে উপলব্ধ হইবে। যাহারা 
শাস্ত্রোপদেশসমূহ কালে তাহাদের নিকটেও সমাদূত হইবে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ৃ 

বেদ ও তন্মুলক শাস্ত্রসকল হইতে স্থুলপ্রতাক্ষ ও অনুমানকে যাহারা অধিকতর 
প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, উদ্ধৃত শাস্ত্রোপদেশসমূহ যে, তাহাদের হৃদয়গ্রাহী হইবে 
না, তাহা নিঃসন্দেহ। মানুষের ইতর-জীব-জাতিতে অবরোহণ অসম্ভব" যাহারা 
এইরূপ মতাবলম্বী, তাহার নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ পাইয়া, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েন নাই, স্ব-স্ব প্রতিভার প্রেরণাতেই তাহার এবম্প্রকার মতের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন । যুকতিপ্রিয় পুরুষবৃন্দকে কোন কথা শুনাইতে হইলে যেদি সম্ভব হয়), 
বিশেষতঃ লৌকিক যুক্তির ব্যবহার আবশ্যক হইয়া থাকে। ক্রমোন্নতিই প্রকৃতির 
নিয়ম, অতএব যে আত্মা যে অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে সে আত্মার পুনবর্বার 
তদবস্থা-প্রাপ্তি যুক্তি-বিরুদ্ধ, যীহারা মানুষের ইতর-জীব-যোনিতে জন্ম হইতে পারে 
না, এইরূপ মতাবলম্বী, অবগত হইয়াছি, ইহাই তাহাদের তাদৃশ মতসমর্থক যুক্তি। 
উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম", এই প্রতিজ্ঞাব্যক্যের পরীক্ষা করিতে হইলে, পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে, প্রথমে “উন্নতি”, 'প্রকৃতি' ও “নিয়ম', এই শবত্রয়ের অর্থ কি, তাহা স্থির 
করিতে হইবে, তৎপরে ইহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের নিয়ত সম্বন্ধ উপপন্ন 
হয় কি না, তাহা বিচার করিতে হইবে। “উন্নতি'শব্দের মুল অর্থ; উর্ঘা নতি-_ 
উর্দে গমন। উদ্ধ"শব্দবোধ্য অর্থের জান 'অধঃশব্দবোধ্য অর্থের জ্ঞানাপেক্ষ। 
“প্রকৃতি” বা “নেচার” (89109) কোন পদার্থ? 'প্রকৃতি-শব্দের যাহা হইতে বা 
যাহাতে কোন কিছু কৃত হয়, প্রকৃষ্টরূপে করার ভাব, যাহা প্রকৃষ্টরূপে কার্য্য- 
সম্পাদন বা পরিণাম-সাধন করেন” শাস্ত্র হইতে এই সকল অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। 
প্রকৃতি”শব্দ উপাদান-কারণ বুঝাইতেই শাস্ত্রের অনেক স্থলে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। “প্রকৃতির আপুরণ (অনুপ্রবেশ)-বশতঃ জাত্যস্তর-পরিণাম হইয়া থাকে' 
জোত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।) ভগবান্‌ পতগ্রলিদেব এস্থলে 'প্রকৃতি'-শব্দের 
“উপাদান কারণ বুঝাইতে প্রয়োগ করিয়াছেন। অভিধানে গুণসাম্য, অমাত্যাদি, 


* “জ্ুরগ্রহৈঃ সুবলিভিরিবিলৈশ্চ সৌম্যৈঃ ক্লীবে চতুষ্টর্গতে তদবেক্ষণান্ধা। 
চন্দ্রোপগন্ধিরসভাগসমানরাপং সত্যং বদেদবদিভবেৎ স বিযোনিসংজ্ঞঃ11”-- বৃহজ্জাতক। 
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স্বভাব, যোনি, লিঙ্গ, পৌরবর্গ, প্রকৃতি'শব্দের এই সকল অর্থ ধৃত হইয়াছে। 
প্রকৃতি”শব্দ যত প্রকার অর্থেই ব্যবহৃত হউক, যাহা প্রকৃষ্টরপে ক্রিয়া বা পরিণাম- 
সাধন করে, যদ্দ্ারা বা যাহাতে কোন কিছু কৃত হয়, 'প্রকৃতি”শব্দের এই ব্যুৎপন্তিই 
তৎসমুদায়ের মূল। প্রকৃতি"শব্দ প্রকৃতপ্রস্তাবে শক্তি বা কারণের সমানার্থক। 
“নেচার” (৪/9)-শব্দের মূল অর্থের সহিত প্রকৃতি-পদের যথোক্ত অর্থের 
অনেকতঃ সাদৃশ্য আছে। * উপাদান-কারণ বা কার্য্শক্তিসমূহই (179 190/915 
00170811780 10 [07000/09 5)151170 01191018178, ৬/11911181 1) 016 1012 
0111. 081911;) 010 909170125 ৬1101 02811 01 18 10109555555 ০0 119 
01652110177 119 10121 01 211 01102 50910155 81701101595 85 01500119015 
হি0োয 2 09210010] 01 01021170 1913115051809, 51917 ০2017091480 ০0 95 
2. 517019 2170 58181815 101098) “নেচার (210/5)-শব্দের অর্থ। কম্মদ্বারা 
আমরা শক্তির অনুমান করিয়া থাকি, ক্রিয়া বা কন্মব্যতীত ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে 
শ্তির স্বরূপ দেখইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণদ্বারা আমরা যাহা জানি, তাহা কার্য্য 
(51901)। বেদে কর্ম বুঝাইতে শক্তিপদের প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাগবান্‌ 
যাস্ক শক্তিকে কন্ম্েরি বাচকরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। কর্মের স্বরূপ চিন্তা করিলে, 
আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়, কর্মমমাত্রেই প্রকাশশীল সত্ব ক্রিয়াশীল রজঃ. এবং 
স্থিতিশীল তমঃ, এই গুণত্রয়দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব শাস্ত্র প্রকৃতিকে 
ত্রিগুণান্ত্িকা বলিয়াছেন। কর্মের উদ্দেশ্য কিঃ বিনা প্রয়োজনে কোন কর্ম্ম হয় না, 
অতএব কর্মমাত্রেই যে, সপ্রয়োজন, তাহা স্থির। ঈঙ্গষিততমের প্রাপ্তির জন্য কর্ম 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অণ্রাপ্ত প্রাপ্তব্যকে পাইবার নিমিত্ত সকলে কর্ন্ম করে। প্রকৃতি 
কর্্ম করেন কেন? কর্ম্ম করাই প্রকৃতির স্বভাব, প্রকৃতি এইজন্য কর্মে করিয়া 
থাকেন। অপ্রাপ্ত প্রাপ্তব্যকে পাইবার জন্য সকলে কর্ম্ম করে, অতএব জিজ্ঞাস্য 
হইবে, প্রকৃতির আবার কি প্রাপ্তব্য আছে, যাহাকে পাইবার নিমিত্ত প্রকৃতি কর্ম্ম 
করিবেন? প্রকৃতি যে মুহূর্তকালও পরিণামশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে পারেন না, 
তাহার কারণ কি? বাধা (89575151708) ব্যতিরেকে গতি বা কর্মের প্রবৃত্তি হয় 
না, কিন্তু জ্ঞাতব্য হইতেছে, কাহাদ্বারা প্রকৃতি বাধিত হয়েন? প্রকৃতি' শব্দ 
গুণসাম্যাবস্থার বাচক, সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, 
-শব্দের মূল অর্থ। প্রকৃতির বা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার বিক্ষোভই-_ক্রিয়া বা কন্ম্ম 
ইহার নাম সৃষ্টি। গুণত্রয়ের সাম্য ও বৈষম্য, এই দ্বিবধ অবস্থাপ্রাপ্তির কারণ কি? 
পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার ক্রমবিকাশের স্বরূপ বর্ণন করিবার সময়ে বলিয়াছেন, 
সামাভাবের অস্থায়িত্ব (51801 ০6 170170909175945), এবং আগন্তুক বা 


*. ল্যাটিন “নেটস্‌; (810)-শন্দ হইতে “নোচার' (9119) শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। 
নেটস্‌ (3145)- শব্দ জাত, উৎপন্ন-__ প্রসূত, এচদর্থের বাচক। 
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নৈমিত্তিক-শক্তির ক্রিয়াসমূহের গুণন-_অভ্যসন (40101510810 ০0 015 
5069015), এই দুইটী নিয়মদ্বারাই ক্রমবিকাশ (6০110?) সংঘটিত হইয়া থাকে। 
অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক (7191591 ০০-৪১৮151911) আর্কষণ ও বিপ্রকর্ষণশক্তি- 
বশতঃ ক্ষুদ্র, বৃহৎ সর্বপ্রকার জাগতিক-পরিণামই নির্দিষ্ট তালে-তালে নিম্পন্ন হইয়া 
থাকে, আর্কষণ-শক্তির যখন প্রাদুর্ভাব ও বিপ্রকর্ষণশক্তির অভিভব হয়, তখন জগৎ 
অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন করে, এবং বিপ্রকর্ষণশক্তির যখন প্রাদুর্ভাব 
ও আর্কবণশক্তির অভিভব হয়, তখন ইহা ক্রমশঃ ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় 
প্রবেশ করে। পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসারের এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য পরিগ্রহের 
চেষ্টা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, ইহারা সাংখ্যদর্শনের প্রতিধ্বনি মাত্র। সাংখ্যদর্শন 
বলিয়াছেন, সত্বাদি গুণত্রয় প্রকৃতি-স্বরূপ, ইহারা প্রকৃতির ধর্ম নহে 
(“সত্তাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রপত্বাৎ।”-_ সাং দং ৬1৩৯)। শ্রুতি ও স্মৃতি পাঠ করিলে, 
জানিতে পারা যায়, সত্বাদি শুণত্রয় প্রকৃতির ধর্ম ও তৎস্বরূপ, এই উভয়রূপেই 
বর্ণিত হইয়াছে। অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, ভগবান্‌ কপিল তবে সত্বাদি গুণত্রয়ের 
প্রকৃতি-ধর্মমত্বের প্রতিষেধ করিয়াছেন কেন? বিজ্ঞানভিক্ষু স্বপ্রণীত সাংখ্য 
প্রবচনভাষ্যে এইরূপ জিজ্ঞাসা-বিনিবৃত্তির জন্য বলিয়াছেন, সত্বাদি গুণত্রয়ের 
প্রকৃতি-কার্য্ত্বাদি বচনসমূহ, “পৃথিবী হইতে দ্বীপের উৎপত্তি হয়, এতদ্বাক্যের ন্যায় 
অংশতঃ প্রকাশাদি কার্যোপহিত অভিব্ক্ত্যাদিকেই বুঝাইয়া থাকে। সত্বাদি গুণত্রয় 
যদি প্রকৃতির ধন্ত্ম হয়, তাহা হইলে, জানিতে হইবে, ইহারা প্রকৃতির কার্যরূপ 
ধম্ম্ট অথবা আকাশের বায়ুবৎ সংযোগমাত্রহেতু নিত্যধর্্মঃ এক প্রকৃতি হইতে 
দ্রব্যান্তরের সঙ্গ বিনা বিচিত্র গুণত্রয়ের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। অতএব গুণত্রয়কে 
প্রকৃতির কার্যযরূপ ধন্মম বলা যাইতে পারে না। নিত্য সত্বাদি শুণত্রয়ের অন্যোন্য- 
সঙ্গদ্বারাই যখন বিচিত্র সকলকার্যের উপপত্তি হয়, তখন গুণত্রয়াতিরিক্ত প্রকৃতি 
কল্পনা অনর্থক।* 
প্রধান বা প্রকৃতির প্রবৃত্তির প্রয়োজন কি নিম্প্রয়োজন প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইয়া 
থাকে, যদি এই কথা অভ্যুপগম বা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, মোক্ষের 
অনুপপত্তি হয়, অতএব প্রকৃতির প্রবৃত্তির যে, প্রয়োজন আছে, তাহা মানিতে হইবে। 
সাংখ্যদর্শন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রকৃতি স্বতঃ সৃষ্টি করেন বটে, তথাপি তাহার এই 
সৃষ্টি নিষ্্রয়োজন নহে, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্য প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়া 
থাকেন। প্রকৃতির সৃষ্টি পরার্থ পুরুষের নিমিত্ত “অনুপভোগেহপি পুমর্থং সৃষ্টিঃ প্রধানস্যোষ্ট্ 
কুস্কুমবৎ ।”- সাং, দং ৬।৪০)। প্রধান যে, স্বতঃ সৃষ্টি করেন, অপিচ প্রধানের এই 
স্বতঃ সৃষ্টির যে, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গহ প্রয়োজন, তাহা শুনিলাম, এখন জ্ঞাতব্য 
* “সত্বাদিভ্যোহন্যোন্যসঙ্গেন বিচিত্রসকলকার্যোপপন্তৌ তদতিরিক্ত প্রকৃতিকল্পনাবৈয়র্ঘ্যমিতি 
* * *"- সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য। 
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হইতেছে, বিচিত্র সৃষ্টির কারণ কি? জগৎ এমন বৈষমাময় হইল কেন? কর্ম্ম বা 
ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচিত্রতাই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ €কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টি বৈচিত্রাম্‌।”-_সাং দং 
৬।৪১)। প্রধান বা প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হয়, তাহা মানিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 
প্রলয়ের কারণ কি? এক কারণ হইতে সৃষ্টি ও প্রলয়, এই বিরুদ্ধ কার্য্দ্বর কিরূপে, 
ংঘটিত হইবে? ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সত্বাদি গুণব্রয়ের সাম্য ও বৈষম্য এই 
হেতুদ্বয়বশতঃ এক প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি ও লয়রূপ বিরুদ্ধ কার্য্দ্বয় সংঘটিত হইয়া 
থাকে (সাম্যবৈবম্যাভ্যাং কার্যাদ্বয়ম্‌।”-_ সাং দং ৬।৪২)। প্রকৃতি মূঢ়া, প্রকৃতি অচেতনা, 
আমার ইহা ভোগাদি-সাধন, এবন্প্রকার প্রতি-সন্ধান ব্যতিরেকে কাহারও কদাচিৎ 
প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় না, মুঢ়া বা অচেতনা প্রকৃতির তাদৃশ প্রতি-সন্ধান বা ঈক্ষণ 
সম্ভব হয় না; অতএব শুদ্ধ অচেতন প্রকৃতিদ্বারা কিরাপে সৃষ্টি ও লয়, এই বিরুদ্ধ 
কার্্যদ্বয় সংঘটিত হইতে পারে? সাংখ্যদর্শন এতদুত্তরে বলিয়াছেন, প্রকৃতি 
স্বভাবতঃ-_সংস্কারবশতঃ সৃষ্টি ও লয়-কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, অনাদি 
কর্ম্মসংস্কারই, অনাদি কর্মের আকর্ষণই প্রকৃতির প্রবৃত্তিহেতু । সর্গাদিতে প্রকৃতি- 
ক্ষোভক কর্মের অভিব্যক্তি কালবিশেষমাত্র হইতে হইয়া থাকে, তদুদ্বোধক 
কর্মান্তরের কল্পনা করিলে, অনবস্থা-প্রসঙ্গ হয়। সাংখ্যদর্শন এইজন্য কালবিশেষকেই 
সর্গাদিতে প্রকৃতি-ক্ষোভক কর্মের অভিব্যক্তির নিমিত্ত বলিয়াছেন। “কাল প্রকৃতি- 
ক্ষোভক কর্ম্মের অভিব্যক্তির নিমিত্ত”, এই কথার অর্থ কি? সত্ব, রজঃ ও তম, 
এই গুণত্রয়, পৃবের্ব বহুবার উক্ত হইয়াছে, অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, ইহারা পরস্পর 
পরস্পরকে অভিভব করিবার চেষ্টা করে। সত্বাদি গুণত্রয় অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক 
এই নিমিত্ত গুণত্রয়ের পর্য্যায়ক্রমে অভিভব ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। কখন সত্বগুণ 
প্রবল, এবং রজঃ ও তমোগুণ দুর্বল হইতেছে, কখন রজোগুণ প্রবল, এবং সত্ব 
ও তমোগুণ ক্ষীণ হইতেছে, কখন তমোগুণ প্রবল এবং সত্ব ও রজোগুণ অভিভূত 
হইতেছে। ক্রমই (98996551017) কানের ধর্্মা অতএব সত্বাদি গুণত্রয়ের 
নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। কাল কার্য্যমাত্রের সাধারণ নিমিত্ত-কারণ। যে 
নিমিত্তবশতঃ অসাধারণ উপাদান ও নিমিন্তকারণ সত্বেও কার্যের নিষ্পত্তি 
কারণ, তাহা কাল-নামক কার্ধ্যমাত্রের সাধারণ নিমিত্ত-কারণ।* ভর্তুহরি ও 
নাগেশভষ্ট এইজন্য বলিয়াছেন, সকল বিকার বা কার্য্যশক্তি, কারণগর্ভে বিদ্যমান 
থাকিলেও, উহাদিগকে কালের অপেক্ষা করিতে হয়, অখিল বিকার বা কার্যযশক্তি 
কালের প্রতিবন্ধ ও অনুজ্ঞার বশবর্তী, কাল যখন ইহাদদিগকে কার্য্য করিতে অবসর 


দেন, তখন ইহারা-কার্ধ্য করে, কাল যখন নিষেধ করেন, তখন নিবৃত্তক্রিয় হয়। 
* “জয়ন্তভট্টকৃত ন্যায়মঞ্জরী ড্রক্টব্য। 


২৬৯ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


কার্ধ্য-শক্তি কালের ক্রমবৎ-মাত্রারূপদ্বারা প্রবিভজ্যমান হওয়াতেই বিকারগত 
ভেদের উপলব্ধি হয়, পরত্বাপরত্ব-বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে, পরতন্থা জন্মাদিময়ী 
শক্তিসকল স্বতন্ত্র কালশক্তির প্রতিবন্ধ ও অনুজ্ঞাদ্ধারা পরিচ্ছিন্র হওয়াতেই 
ক্রমবরতীরূপে লক্ষিত হয়। একরূপ শক্তিদ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না, কর্মের রূপ 
ভাবিতে যাইলেই পরস্পর-বিরোধিনী ত্রিবিধ শক্তির রূপ নয়নে পতিত হয়। বাধা 
অতিক্রমই কর্মের রূপ । প্রতীচ্য বিজ্ঞান আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ শক্তিকেই 
কর্ম্মনিষ্পত্তির-_কোনরূপ পরিবর্তন-সংঘটনের কারণরূপ অবধারণ করিয়াছেন। 
বাধা অতিক্রম যখন কন্মের রূপ, তখন ইহা সুখবোধ্য যে, প্রবৃত্তি ও প্রতিবন্ধক 
শক্তির বলের তারতম্যানুসারে কর্মের নিষ্পত্তি দ্রুত, মধ্য ও বিলম্মিতত্রমে হওয়াই 
প্রাকৃতিক। পরিণামমাত্রেই যখন অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক সত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য, 
তখন সকল পরিণামই যে ক্রমপরিণামী হইবে, তাহা নিশ্চিত, অপিচ পরিণামমাত্রেই 
ক্রমপরিণামী হইলেও, সকল পরিণামের ক্রম যে, সমান হইতে পারে না, তাহাও 
স্থির, দ্রব্যের অদৃষ্ট বা ধর্মাধন্ম-সংস্কারানুসারে পরিণামক্রমের ভিন্নতা 
অবশ্যস্তাবিনী। পরিণামমাত্রেই ক্রমপরিণামী, এবং গিতিমাত্রের তাল আছে (৪ 
7101101 15 110/1161091”), আমাদের বিশ্বাস, এই বাক্যদ্ধয় সমানার্থক, “সকল 
ক্রিয়াই তালে তালে নিষ্পন্ন হয়”, এই কথার প্রকৃত অর্থ হইতেছে, আবির্ভাবের 
পর তিরোভাব, তৎপরে স্থিতি, পরিণামমাত্রেই, এই ত্রিবিধ বিকারসমষ্টি, আবির্ভাবাদি 
পরিণামত্রয় নির্দিষ্ট কালাধীন। যে ক্রিয়াতে আবির্ভাবাদি পরিণামত্রয় দ্রুত, মধ্য 
বা বিলম্বিত, যে প্রকার কালাবচ্ছেদে নিষ্পন্ন হইবে, তাহা নির্দিষ্ট আছে। আগ্মি 
ও সোমের, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের, অথবা পঞ্চতন্মাত্রের যে তালের স্পন্দন হইতে 
যেরূপ ভাববিকারের আবির্ভাব হইতেছে, ইহাদের সেই তালের স্পন্দন হইতে 
চিরদিনই সেইরূপ ভাববিকারের আবির্ভাব হইয়াছে ও হইবে। রাসায়নিক- 
সংযোগের নিয়মাবলী (7119 18৬/ ০1 017971051 00110178110) গতিমাত্রের 
নির্দিষ্ট তাল আছে", এই সাধারণ নিয়মেরই অন্তর্ভুত। “জগৎ সত্বাদি গুণত্রয়ের, 
অথবা পরমাণু বা পঞ্চতন্মাত্রের স্পন্দনমাত্র, স্পন্দনের তারতম্যনিবন্ধন বিবিধ 
পদার্থের উৎপত্তি হয়, স্পন্দনের নির্দিষ্ট তাল বা ছন্দঃ আছে, নিয়ম অতিত্রমপূর্বকি 
কোন কার্যয সংঘটিত হয় না, কার্য্যমাত্রেই নির্দিষ্ট নিয়মাধীন,” ইত্যাদি তথ্যসমূহই 
প্রাকৃতিক নিয়ম” (85 ০ 121019)-নামে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহারাই 
রসায়নতন্ত, ভূততন্ত্র জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জ্যোতিষ (ভূগোল ও খগোল) 
প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন বিজ্ঞানশাখা ব্যাখ্যাত নিয়মনিচয়ের মূলভিত্তি। 


গণনা করিতে হইলে, কাহাকেও আদিরপে গ্রহণপুকর্কি গণনা করিতে হয়। 
গণনা করিতে হইলে যে, কাহাকেও আদিরূপে গ্রহণপুক্কি গণনা করিতে হয়, 


পরলোক । ২৭০ 


ইহার কারণ কি? যাহা সংখ্যাত বা গণিত হয়, তাহা ক্রিয়া বা কার্য্যপদার্থ, 
(600700101), তাহা আদ্যন্তবিশিষ্ট, তাহা উপক্রম (890171179) হইতে অপবর্ণ 
বা অবসান (670) পর্য্যন্ত পৃর্বাপরীভূত ভাববিকার। অতএব কোন ক্রিয়া বা 
ভাববিকারের স্বরাপবলোকন করিতে হইলে, কোন ক্রিয়া বা কার্যাপদার্থের গণনা 
করিতে হইলে, তাহার আদ্যন্তের স্বরূপদর্শন প্রয়োজন, তাহার পূর্বাপরাংশশূন্য 
অবস্থা বিশেষকে (70909170911 ৬৪118015) এককরপে গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। 
পূর্্বাপরীভূত ভাববিকারসমূহের মধ্যে যে ভাববিকারের অন্য পূর্র্ববর্তিভাব লক্ষিত 
হয় না, ভাহাকে “আদি”, এবং যাহার অন্যপরিবর্তিভাব বুদ্ধিগোচর হয় না, তাহাকে 
'অন্ত', এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। অতএব গণনা করিতে হইলে, 
কাহাকেও যে, আদিরপে গ্রহণ করিতেই হইবে, তাহা সুখবোধা। এককের (0171) 
মাত্রানুসারেই অখিল গণনীয় বা সংখ্যেয় পদার্থের সকল ক্রিয়ার মান অবধারিত 
হইয়া থাকে। ভগবান্‌ যাস্ক “ক্রিয়া কোন্‌ পদার্থ, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, বলিয়াছেন, 
উপক্রম বা আরম্ত (29011719) হইতে অপবর্গ বা অবসান (2770) পর্য্স্ত 
পৃবর্বাপরীভূত ভাবই “ক্রিয়া"শব্দদ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। ভগবান যাস্কের এই 
কতিপয় অক্ষরাত্মক উপদেশগর্ভে জগতের চিত্র বিদ্যমান আছে। ক্রিয়াই যে, 
জগতের স্বরূপ, অপিচ ক্রিয়ামাত্রেই যে, ব্রিগুণাত্মক, পৃবের্ব তাহা উক্ত হইয়াছে। 
গুণত্রয় অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, ইহারা পর্যায়ক্রমে আবির্ভীত ও অভিভূত হইয়া 
থাকে। গুণত্রয়ের পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও তিরোভাবের জ্ঞানই ক্রিয়ার জ্ঞান। 
ক্রিয়ার ক্রমই এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যানামে লক্ষিত হয়। একরূপ পরিণাম 
বা একরপ ত্রিগুণবিকারকে আমরা এক" বলিয়া থাকি। প্রবৃত্তি, প্রতিবন্ধ ও প্রকাশ, 
এই ত্রিবিধ শক্তির অন্যোন্যাভিভবচেষ্টা হইতেই ভিন্ন-ভিন্ন রূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। 
অতএব প্রত্যেক ক্রিয়াই ত্রিগুণাত্মক। ক্রিয়ামাত্রেই ত্রিগুণাত্মক বটে, তবে কোন 
পরিণাম সাত্বিক- সত্বগুণপ্রধান, কোন পরিণাম রাজসিক__রজোগুণপ্রধান, এবং 
কোন পরিণাম তামস- _তমোগুণ-প্রধান। গুণত্রয়ের এই প্রাধান্য এবং অগ্রাধান্যেরও 
নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। 


“সর্গাদিতে প্রকৃতিক্ষোভক কর্মের অভিব্যক্তি কালবিশেবমাত্র হইতে হইয়া 
থাকে” (সর্গাদিষু প্রকৃতিক্ষোভককর্ম্মাভিব্যক্তিঃ কালবিশেষমাত্রাত্তবতি”), এই কথার 
অভিপ্রায় কি, তাহা এক্ষণে বুঝিবার সুবিধা হইবে। 


শাস্ত্র কালকে অখণ্ডদণ্ডায়মান ও কলনাত্মক, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, 
শাস্ত্র যে প্রকার কালকে অখগুদণ্ডায়মান ও খণ্ড বা কলনাত্মক, এই দুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন, পণ্ডিত নিউটন্ও সেইপ্রকার কালকে দুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। অখণ্ড কালকে পণ্ডিত নিউটন্‌ সাতত্য বা অবিহ্ছিন্রস্থিতিশীলতার 


২৭১ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


সমানার্থরূপে, এবং কলনাত্মক কালকে ক্রিয়াবিশিষ্ট-_ক্রিয়াপরিচ্ছিন্ন সাতত্যরূপে 
অবধারণ করিয়াছেন।* 


মহাভাষ্যকার ভগবান্‌ পতর্জলিদেব বলিয়াছেন, অখণ্ডদণ্ডায়মান কাল, ভিন্ন- 
ভিন্ন ক্রিয়োপাধিযুক্ত হইয়া, ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়েছেন। কাল” একরূপ 
ক্রিয়াযুত্ত-_একরূপ ক্রিয়াপরিচ্ছিন্ন হইলে, “দিবস,-রূপে, একবূপ ক্রিয়াযুক্ত 
হইলে, রাত্রি, রূপে একর প ক্রিয়াযুত্ত হইলে, মাস'-রূপে একরপ ক্রিয়াযুক্ত 
হইলে, বৎসর-রূপে এবং একরপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, 'ঘুগ*রূপে বিশেষিত হইয়া 
থাকেন। কোন বিষয় জানার নাম পরিচ্ছিন্ন করা । কোন ক্রিয়া বা পরিণামের যাবৎ 
আদান্ত দর্শন না হয়, প্রকৃতপ্রস্তাবে আদ্যন্ত দর্শন না হইলেও, যাবৎ উহার 
ব্যাবহারিক আদ্যন্ত আমাদের বুদ্ধিতে পতিত না হয়, তাবৎ উহা পাঁরজ্ঞাত হয় 
না, তাবৎ উহাকে আমরা জানিতে পারি না। সংবেদন (00759199517959) চিত্তের 
একভাব হইতে ভাবান্তর-প্রাপ্তিরপক, ইহা পৌর্বাপর্যাত্মক (00175019857855 
/০/10 210151 5881 10 0015151 11) 1109 1019916 091/591 0178 51516 
01110110210 10115 179১0, 151 85 21717001050 01117917101 910111011) 811555 
01) 019 09011101170 01 019 81010 01 01810111721 ০81119171”-- 215 
17010017125 01 5০902, 19. 4-)। ভগবান্‌ বেদব্যাস স্বপ্রণীত যোগসুত্রভাষ্যে 
যে, ক্রমকে ক্ষণপ্রতিযোগী ক্ষেণরূপ প্রতিযোগি-অনম্বোগি-ঘটিত পদার্থ), এবং 
পরিণামের অপরান্ত_ অবসানদ্ারা গ্রাহ্য, পরিণামের অন্ত দেখিয়া অবধার্ধ্য 
বলিয়াছেন, “ক্রিয়া বা পরিণামের জ্ঞান উহার আদ্যন্তজ্ঞানাত্মক, অপিচ ক্ষণ 
কলনাত্মক-কালের পুর্পরাংশুন্য অভেদ্য ভাগ (1749191991 ০017512071), ইহাই 
তাহার অভিপ্রায়।* দিবাকরের করপাত নিবন্ধন অন্ধকারের তিরোধানরূপ 
পরিণামকে আদিরুপে এবং উহার পুনরাগমনরূপ পরিণামকে অক্ত্যরূপে গ্রহণ 
পৃরর্বক কালকে “দিন” নামে পরিচ্ছন্ন__খণ্ডিত করা হয়। এই রূপ সূর্যের অস্তকে 


* পণ্ডিত সালীর “কাল” (71779) পদার্থ সন্বন্ধীয় নিদ্বো্ধত উপদেশ এলে স্মর্তব্য __ 


* 4/05901016 1178 910 177211181901021 1109, 011591 810111017 15 0৬/71790019 
19545 59421 ৬/0170411908010 10 21711179 9১0191791, 2110 0 21011191179118 

/5 ০9150 011011077 17919101/9, 91009191 2110 001101 1117769 15 90178 
58131018 210 9১019117101 11782850018 ০01 00190101719) 01811891501 1701101.৮ 
77 171170170529০০10 151 17005510160 20 110৮০, ৮০৫ 1 259 


*. “16 [09168011910195917190101 01 0176 11৬01/595 ও 00177011210101 0 08 1৬4০ 
10105 ০0 191019581181101) 1051 095011090. 11176 15 101 45 ৪ 35400895101) 
০৪৬৪91715 19৬1170 0701৬100121 2170 ০০119011451 5. 2911211) 001281101. 4451 
85 ৮/9 0111 018211/ 11104 2 08115) 19190 01 90909, 017 -019121108, ৬/11617 
015 15 19116590 ০ 01 09180 ০/ 1/০ 12101018 017 51015 0019015: 9০ 
119 01500701151919591191101 01 217 001281101 117891/55 021 01 1৮4০0 0911170 
০০105, ৪ 0990111070 810 81) 89170 ” 

-€088৫10055 ০0] 75000010208, 566৮ 20100117262. 


পরলোক। ২৭২ 


আদিরূপে, এবং উহার পুনরুদয়কে অন্তরূপে গ্রহণপুব্ধক কালকে রাব্রি'-রূপে 
পরিচ্ছিন্ন করা হইয়া থাকে. অতএব গ্রহগণের ক্রিয়া বা গতিদ্বারা কলনাত্মক কালের 
অবয়ব গঠিত হইয়া থাকে। ক্রিয়া সমষ্টিই মুহূর্তাদি কাল। ক্রিয়ার বস্তুতঃ সমষ্টি 
হইতে পারে না, অসংখ্য ক্রিয়াভিব্যক্তি একত্র স্থিরভাবে অবস্থান করে না, তথাপি 
আমরা বুদ্ধিদ্বারা ক্রমজাত ক্রিয়াসমূহকে অভিন্ররূপে, সমষ্টিভাবে কল্পনা করিয়া 
থাকি। কতিপয় ক্রিয়া বা পরিণামসমষ্টি মুহূর্তরূপে, কতিপয় ক্রিয়া বা পরিণামসমষ্টি 
দিনরূপে, কতিপয় ক্রিয়া বা পরিণামসমষ্টি মাসরূপে, কতিপয় ক্রিয়া বা 
পরিণামসমষ্টি সংবৎসররূপে, এবং কতিপয় ক্রিয়া বা পরিণামসমষ্টি যুগরূপে 
কল্পিত হইয়া থাকে। ন্যায় বৈশেষিক-মতে কাল "একী অতিরিক্ত নিত্য-পদার্, 
উপাধি ভেদবশতঃ ইহা ক্ষণাদি মহাপ্রলয়ান্ত ব্যবহারের হেতু হইয়া থাকে। 
ংখ্যা পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ, ইহারা কালগুণ প্রেশত্ুপাদকৃত ভাষ্য 
দ্রষ্টব্য)। কাল স্বরূপতঃ এক বটে, তথাপি ইহার ওঁপাধিক ভেদবশতঃ নানাত্বের 
ব্যপদেশ হইয়া থাকে। সব্র্ব কার্যের আরম্ভ-_উপক্রম, ক্রিয়াভিনির্বৃত্তি__ 
পরিসমাপ্তি, স্থিতি, নিরোধ, এই সকল উপাধিভেদনিবন্ধন কালের ভেদ কল্পিত 
হইয়া থাকে। 


কলনাত্মক কাল সত্বাদি গুণত্রয়ের পরিণাম-বিশেষ ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। 
গুণত্রয় স্বভাবতঃ পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত ও অভিভূত হইয়া থাকে। রজোগুণের 
যখন প্রাদুর্ভাব হয়, তখন সৃষ্টি আরন্ত হয়, এবং তমোগুণের আধিক্যে লয় 
পরিণামের আরম্ভ হইয়া থাকে। মৈত্যুপনিষৎ বলিয়াছেন, চিদাত্াকর্তৃক প্রেরিত 
প্রবিলীন-কার্য্যাবস্থ তমঃ যখন বিবমত্্ প্রাপ্ত হয়, যখন সাম্যাবস্থা ত্যাগপূর্র্বক 
কার্য্োন্মুখ হয়, তখন রজোগুণের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। পরমেশ্বর-প্রেরিত 
তমোগুণের বিষমত্ব-প্রাপ্তিই রজোগুণ এবং রজোগুণের বিষমত্ব-প্রাত্তিই সত্বগুণ। 
সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যাবস্থায় আগমন এবং বৈষম্যাবস্থা হইতে সাম্যাবস্থায় গমন, 
গুণত্রয়ের স্বভাব। প্রকৃতি অনাদি কর্্ম বা ধর্ম্মাধর্ম-সংস্কারবতী। ধন্াধর্ত্ম 
সংস্কারসমূহের বৈচিত্র্যবশতঃ প্রকৃতি বিবিধ বিচিত্র পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন। 
এক্ষণে 'উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম" এতদ্বাক্যের যাথার্থ্য পরীক্ষা করা যাউক। 


হাব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি প্রতীচ্য ক্রমোন্নতিবাদী সুধীবর্গ উন্নতির নিয়ম ও 
কারণের (90901655 : 75 15৬ 2110 ০8056) স্বরূপ প্রদর্শনার্থ যাহা যাহা 
বলিয়াছেন, আমরা প্রথমে তাহা স্মরণ করিব, তৎপরে শাস্ত্র হইতে উশ্রতির নিয়ম 
ও কারণ সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, তাহা জানাইব, তদনস্তর উন্নতি 
বিষয়ক প্রতীচ্য ও প্রাচ্য, এই উভয়বিধ মতের সমালোচনা করিব। 


২৭৩ জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


উল্ফ (৬/০10, গেটে (0০91018), বন্‌ বেয়ার (৬০7 889৭ প্রভৃতি 
জান্ম্মান্দেশীয় পণ্ডিতগণ অনুসন্ধানপূর্র্কি, 'বীজের বৃক্ষরূপে, অথবা অগুকুসুমের 
(০৬7) জীবাকারে বিপরিণতি, অবিশেষ বা একরূপ সংস্থানের বিশেষ বা নানরূপ 
সংস্থানত্ব-্রাপ্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে” এই সত্য প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। প্রত্যেক 
বৃক্ষ-বীজ বা অগ্ুকুসুম আদ্যাবস্থাতে বিধান ও রাসায়নিক সংযোগ-___মিশ্রণ-সন্বন্ধে 
একরূপ থাকে । উহাদের দ্বিধা সংবিভাগই বিপরিণামের প্রাথমিক পর্র্ধ বিপরিণামের 
প্রারস্ত। এই প্রকার ক্রমশঃ সংবিভাগ (0106191118110175) হইতে ওুতিদ বা 
জৈবশরীরের গঠন হইয়া থাকে । অবিশেষ বা একরূপ অবস্থা হইতে বিশেষ বা 
নানারূপ অবস্থা-প্রাপ্তিই উন্নতি। পৃথিবীর বিপরিণাম, উুপ্তিদ, ও জৈবদেহের 
* বিপরিণাম, মনুষ্যসমাজের বিপরিণাম, রাজ্য, শিল্পকর্ম্ম, বাণিজ্য, ভাষা, সাহিত্য 
বিজ্ঞান ও কলার বিপরিণাম, ইত্যাদি সর্বপ্রকার বিপরিণামই অবিশেষের বিশেষ- 
বিশেষ ভাব প্রাপ্তিদ্বারা সংঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। বিশ্বজগতের অনুসন্ধানযোগ্য আদ্য- 
পরিণাম হইতে আধুনিক সভ্যতা-পরিণাম পর্য্যন্ত পরিণামের স্বরূপ পর্যালোচনা 
করিলে, উন্নতি যে, তত্বতঃ একজাতির বা অমিশ্র-ভাবের নানা জাত্যন্তর-পরিণাম 
বা ব্যামিশ্র-ভাব ধারণাত্মক, তাহা সপ্রমাণ হয়। নৈহারিক-সিদ্ধান্ত (9১4৪ 
11901179515) যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, সৌর-জগতের উৎপত্তি বা বিকাশ- 
পদ্ধতি, এক জাতি হইতে নানা জাত্যস্তর-পরিণামই, অসংকীর্ণ বা অমিশ্রভাবের 
সংকীর্ণ বা ব্যামিশ্রভাব ধারণই উন্নতির স্বরূপ, এই সিদ্ধান্তের সমর্থক এক্টী 
দৃষ্টান্তের উপকল্পন_ সংযোজন (941091/) করিতেছে, বলিতে হইবে।* 
নীহারাবস্থাতে এক জাতীয়-_অবিশেষ, আকাশ বা দিগব্যাপ্ত উপাদান ছিল, উক্ত 
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এই কল্পিত অবিশেষ নীহার-সংঘাতের আন্তর ও বাহ্য, এই উভয়দেশেই যুগপৎ 
ঘনত্ব, তাপ ইত্যাদি ধর্মের বৈলক্ষণ্য বা ভেদ (00170951) হইতে থাকিল, অপিচ 
উহার সর্বত্র চক্রগতির (70151 17098178715) প্রবৃত্তি হইল। এই চক্রগতির 
যে, কেন্দ্র হইতে দূরত্বের মাত্রানুসারে বেগের তারতম্য হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। 
নীহার-সংঘাতের এবস্প্রকার সংবিভাগ (0191910810175) যখন ক্রমশঃ সংখ্যা 
ও পরিমাণে বাড়িতে লাগিল, তখন সূর্য্য এবং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণের 
অভিবাক্তি হইল। সূর্য এবং অন্যানা গ্রহ ও উপপ্রহসমূহের মধ্যে তাপাদি ভৌতিক- 
ধর্ম, ক্রিয়া ও আকৃত্যাদি-সন্বন্ধে যে, বহু বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা অনেকেই জানেন। 
এই নৈহারিক সিদ্ধান্তের উপপত্তি প্রদর্শন করিতে যাইয়া, বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাপি 
অনেক বাধা পান, এই সিদ্ধাণ্ত সৎসিদ্ধান্ত কি না, তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সুধীর 
এখনও স্থিরভাবে এক কোটির আশ্রয়-গ্রহণ করিতে পারগ হয়েন নাই, এখনও 
বৈজ্ঞানিকের চিন্তে উক্ত সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে বিস্তর সংশয় উদিত হইয়া থাকে। পণ্ডিত 
হাব্বার্ট স্পেন্সার এইজন্য নৈহারিক-সিদ্ধান্তের উপরি বিশেষতঃ নির্ভর না করিয়া, 
অনেকতঃ নিঃসন্দিগ্ধ দৃষ্টান্তসমূহের আশ্রয় প্রহণপুকর্ষক, অবিশেষের বিশেষ-বিশেষ 
ভাব-প্রাপ্তিই যে, উন্নতির স্বরূপ, অপিচ অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্তই যে, 
প্রকৃতির নিয়ম, তত্প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। পৃথিবী যে, প্রথমে জল্ময়- 
পদার্থের সংঘাত ছিল, ভূতত্ববিদ পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রায় সকলেই তাহা স্বীকার 
করিয়াছেন। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে কতিপয় মাইল নিম্নে এখনও অত্যুষ্ণ তরল- 
পদার্থ বিদ্যমান আছে। দৃশ্যমান পৃথিবী প্রথমে যে, একজাতীয় অত্যুঞ্ণ তরল- 
পদার্থ ছিল, তাহা নিশ্চিত। ভূমণ্ডল যখন জলময় ছিল, তখন ইহাতে এত তাপ 
ছিল যে, কোন জীবের ইহা তৎকালে বাসযোগ্য হইতে পারে নাই। উত্তরোত্তর 
তাপের অপগম হওয়াতে পৃথিবীর উপরিবিভাগের জল ঘনীভূত হইয়া, কঠিন 
আবরণরূপে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী ক্রমশই অবিশেষ-ভাব হইতে বিশেষ 
বিশেষ-ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। ভূত্ববিদ পণ্ডিতগণ (038০1991515) স্তরের গুণনকেই 
(41101591001) পৃথিবীর বিশেষ-বিশেষ ভাবপ্রাপ্তির সুখ্য কারণরূপে অবধারণ 
করিয়াছেন। পৃথিবীর উচ্চতা-সম্বন্বেও বিশেষ পরিবর্তন হইতেছে। অত্যুচ্চ 
হিমগিরি আন্দীস্‌ (7993) প্রভৃতি পর্বতিসমূহ হইতে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পব্বতগুলি 
পুরাতন। খতু, জল, বায়ু ইত্যাদিরও যে, ব্রমশঃ পরিবর্তন, বৈলক্ষণ্যপ্রাপ্তি 
হইতেছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে! ভূমগ্ুলে প্রথমে উত্তিদের উত্তুব হইয়াছিল। 
সূর্যের আলোক ও তাপই উত্ভিদ্দিগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ। উত্তিদ্গণ নির্জীব 
হইলে, সূর্যের আলোক ও উত্তাপনিবন্ধন শুক্ষ হইয়া, পচিয়া, মৃত্তিকার সহিত 


২৭৫ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


মিশ্রিত হইয়া, নানাবিধ খনিজ-পদার্থে পরিণত হয়। আসিয়া, যুরোপ, আফ্রিকা, 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশসমূহের পব্বত, হুদ, নদী, দ্বীপ, অন্তরীপ, প্রভৃতির 
পরিণামতত্ত্ পর্যালোচনা করিলে, অবিশেষ-ভাবের বিশেষভাব-প্রাপ্তিই যে, উন্নতি, 
তাহা উপলব্ধি হয়। 


ভৌতিক-জগৎ যে, ক্রমশঃ অবিশেষ বা একজাতি হইতে বিশেষ-বিশেষ ভাবে 
বা নানা জাতিতে পরিণত হইতেছে, তাহা প্রতিপাদন করিয়া, পণ্ডিত হার্বার্ 
স্পেন্সার উদ্ভিদ এবং জীব জগৎও যে, এই নিয়মাধীন, উত্ভিদ এবং জীব-জগতের 
মধ্যেও যে, অবিশেষ-ভাবেব ক্রমশঃ বিশেষবিশেষ ভাব প্রাপ্তি হইতেছে, তাহা 
সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিরাছেন। 


বিদ্যমান প্রত্যেক উদ্ভিদ ও জৈবশরীরের বিপরিণাম যে, অসংকীর্ণ বা 
অমিশ্রভাব হইতে সংকীর্ণ বা ব্যামিশ্র ভাবপ্রাপ্তি দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা 
প্রতিষ্ঠিত বা প্রমাণসিদ্ধ তথ্য । কিন্তু আধুনিক উত্ভিদ্‌ ও জীবগণ প্রাচীন উত্ভিদ 
ও জীবগণ হইতে ব্যামিশ্র সংস্থান-বিশিষ্ট কি না, পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার 
বলিযাছেল, অদ্যাপি তাহা নিঃসন্দিপ্ধরূপে সপ্রমাণ হয় নাই, ইহা আজিও 
বিবাদাস্পদ হইয়া আছে। যাহা হউক, বিবিধ যন্ত্রসংকুল উদ্ভিদ ও জৈবশরীরের 
অভিব্যক্তি যে, অপেক্ষাকৃত অর্রাচীন-_নৃতনকালীন, জীবাভিব্যন্তি কাল যতই 
অগ্রসর হইয়াছে, ততই যে জীবের জাতিভেদের বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে কোনই 
সন্দেহ নাই। কাশেরুক (কশেরুকাবিশিষ্ট _-৬57901515) জীব সমূহের মধ্যে 
মৎস্যই প্রথমে অভিব্যক্তি হইয়াছে, কাশেরুক জীবগণের মধ্যে মৎস্যই সব্র্বাপেক্ষা 
অসংকীর্ণাবিশিষ্ট। মৎস্য হইতে সরীসৃপের এবং সরীসৃপ হইতে স্তন্যপায়ী জীব 
ও পক্ষিজাতির ভেদ বা বিশিষ্টতা অধিকতর । স্তন্যপায়ী জীবদিগের মধ্যে মনুষ্যের 
আবির্ভাব সব্র্বাপেক্ষা আধুনিক ।* জীববিজ্ঞানবিদ্‌ ডাক্তার ক্লুস্‌ (017. 0. 01585) 
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বলিয়াছেন, অবয়ব-সংস্থান ও গর্ভব্যাকরণগত তুলনা, প্রত্যেক জীবজাতির 
অভিব্যক্তি অনন্য নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র নহে, জীবগণ পরস্পর ঘনিষ্ঠ-সন্বন্ধে সন্বদ্ধ, 
এই রূপ অনুমান যে, অনেকতঃ সংভাব্- সত্য-সংকাশ, তাহা প্রতিপাদন 
করিয়াছে । কীট হইতেই ক্রমশঃ উচ্চতর জীবসমূহের অভিব্যক্তি হইয়াছে।* 
জীববিজ্ঞান জীবজাতিকে প্রধানতঃ নয় শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। “প্রোটোজোয়া, 
(21019299) নীচতম বা প্রাথমিক, এবং কাশেরুক-_ কশেরুকাবিশিষ্ট 
(91117901519) অন্ত্য জীবজাতি। 


অবিশেষ বা এক-জাতীয় জীব হইতে যে, নানা-জাতীয় জীবের ক্রমশঃ 
অভিব্যক্তি হইয়াছে, কোন জীবই যে, অনন্য সম্বন্ধ নহে, কোন জীবই যে, 
বিশেষতঃ সৃষ্ট হয় নাই, ক্রমোন্নতিবাদিগণ ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য সংস্থান 
বা আকৃতিবিজ্ঞান (/01010199), গর্ভব্যাকরণ (67701/০199), উৎখাতদ্রব্য 
বিজ্ঞান (791০9119199), ভূবিদ্যা (38০1০9১) ইত্যাদি বিজ্ঞানাবিষ্কৃত তথ্যসকলের 
আশ্রয়প্রহণ করিয়াছেন। সংস্থান বা আকৃতি বিজ্ঞান (40101701099) 
ক্রমোন্নতিবাদের প্রতিষ্ঠাপক্ষে কিরূপ সাহায্য করিয়াছেন? 


জীববিজ্ঞানের যে অংশে জীবের সংস্থান বা আকৃতির তত্ব বর্ণিত হইয়াছে, 
তাহাকে সংস্থান বা আকৃতি-বিজ্ঞান (০1701191995)-নামে, এবং যে অংশে উহার 
ক্রিয়াতত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে “জীব-কর্ম্মবিজ্ঞান (917/5101999)-নামে লক্ষ্য 
করা হইয়াছে। আকৃতিবিজ্ঞান শরীর-সংস্থান-বিদ্যারই (78101) অন্তর্গত। 
জৈবশরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তত্বানুসন্ধান করিলে, উপলব্ধি হয়, জীবগণের মধ্যে 
সংস্থান বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগত সাদৃশ্য আছে। কশেরুকাবিশিষ্ট শ্রাণিদিশের হস্ত, পদ 
বা মস্তিষ্কের সংস্থান বা অবয়বব্যুহকে পরীক্ষার বিষয়ীভূত করিলে, ভিন্ন-ভিন্র- 
শ্রেণীর প্রাণীর সংস্থান বা অবয়বব্যহের বৈশেষিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রভৃতি ভেদ উপলক্। 
হইলেও সামান্যতঃ উহা যে, একরূপ তাহা সপ্রমাণ হয়। এক শ্রেণীর প্রাণীর 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শারীর যন্ত্রসকল হইতে যে, অন্য এক শ্রেণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বা 
শারীর যন্ত্রসকলের কিছু কিছু ভেদ হয়, পৃথক্‌ পৃথগ্রূপ কর্ম্মনিষ্পত্তির, ভিন্ন- 
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২৭৭ জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


ভিন্ন-প্রকার জৈবব্যাপার-সম্পাদনের প্রয়োজনই তাহার কারণ! তিমির দেহধিতে 
(517), পক্ষীর পক্ষে, চতুষ্পদ জন্তর পূর্রবাঙ্গে, এবং মানুষের বাহুতে যে, তুল্য 
অস্থিসকল বিদ্যমান আছে, তাহা দেখাইতে পারা যায়, তবে উহাদের হুস্বত্ব- 
দীর্ঘত্বাদি ধন্মসন্বন্ধে বৈশিষ্ট্য আছে, সন্দেহ নাই।* 


জীবের গর্ভ-ব্যাকরণ তত্বানুসন্ধান করিলেও সপ্রমাণ হয়, একজাতীয় জীব 
ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে বিবিধ-জাতিতে পরিণত হইয়াছে। মানুষ কিরূপে 
লাঙ্গুল-বিহীন হইল, গবাদির শৃঙ্গ থাকে, কিন্তু মানুষ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির শৃঙ্গ 
না থাকিবার কারণ কি, যাহাদের মনে এবস্প্রকার প্রশ্ন উঠিবে, ক্রমোন্নতিবাদিগণ 
তাহাদের উক্তরূপ প্রশ্নেরও উত্তর প্রদান করিয়াছেন! যন্থের ব্যবহার না করিলে, 
উহা ক্রমশঃ ক্ষীণবীর্য্য হইয়া যায়। যন্ত্রসকলের মধো যাহারা পূর্বে ক্রিয়াশীল 
থাকে, তাহারা ক্রমশঃ, অথবা হঠাৎ (জীবনের বিশিষ্টরূপ অবস্থা-পরিণামের 
অভ্যাস বা সঙ্গতিনিবন্ধন, অপিচ ব্যবহারের অভাববশতঃ) নিষ্ক্রিয় হয়। এইরূপ 
অবস্থাতে কতিপয় বংশ অতীত হইলে, উহারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে 
পরিশেষে অন্তহিত হইয়া থাকে। ডাক্তার ক্লস্‌ বলিয়াছেন, প্রাথমিক যন্ত্রসকল 
(70017791121% 0109919) যে, সকল স্থুলেই ব্যবহারবিরহিত- সর্র্থা ব্যাপারশুন্য 
হয়, তাহা আমরা নিশ্চয়পুব্্ধক বলিতে পারি না। বংশপরম্পরায় অনভ্যাসবশতঃ 
প্রাণিগণের প্রাথমিক যন্ত্রসকলের যে, ক্রমশঃ বিলোপ হইয়া থাকে, ডারুকিন্‌ 
তৎ্প্রতিপাদনার্থ বলিয়াছেন, শূঙ্গবিহীন প্রাণিদিগের অতীত-বংশের যে, শৃঙ্গ ছিল, 
লাঙ্গুলহীন জীবজাতির পৃরর্বপুরুষগণ যে, লাঙ্গুলবিশিষ্ট ছিল, পরীক্ষা করিলে তাহা 
প্রতিপন্ন হয়, যে যে স্থান হইতে যে যে যন্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে 
এখন পর্য্যস্ত বিলুপ্ত যন্ত্রসকলের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।* 
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পরলোক । ২৭৮ 


ভূতত্ববিদ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর" ভিন্ন-ভিন্ন স্তরের পরীক্ষাদ্ধারা ত্রমোন্নতিবাদের 
প্রতিষ্ঠার অনেক সহায়তা করিতেছেন। পৃরব্র্বে যে সকল জীববংশ ছিল, এক্ষণে 
তাহাদের মধ্যে কতিপয় বিলুপ্ত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন্‌ অবস্থায় জীবের আবির্ভাব 
হইয়াছে, কোন্‌ সময়ে মানুষের প্রথম অভ্যিবক্তি হইয়াছে, ভূত ত্বানুসন্ধান-নিরত 
সুধীবর্গ এই সকল বিষয়ের অনেক সন্ধান দিতেছেন। ভূতত্বানুসন্ধায়ী পপ্ডিতগণের 
কথার উপরি নির্ভর করিয়া, মানুষের প্রথমাভিব্যক্তি-কালসন্বন্ধে ক্রমোন্নতিবাদিগণ 
পৃরের্ব যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে অনেকের বিশ্বাস হইয়াছে, সেরূপ 
সিদ্ধান্ত সত্যভূমিক নহে। পণ্তিত ওয়ালেস্‌ এই বিষয় অবলম্বনপূর্বক অনেক কথা 
বলিয়াছেন, যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে, তাহারা ইহার 'প্রাকৃতিক-নিবর্বাচন? (৭2105 
58190101)-নামক গ্রন্থের “উত্তর আমেরিকাতে মানুষের পুরাতনত্্” (7119 /7- 
1100 ০01 1101) 1 17011) /১77917109)-শীর্ষক প্রস্তাব পাঠ করিবেন। 


ক্রমোন্নতিবাদিগণের দৃষ্টিতে উন্নতির যে রূপ পতিত হইয়াছে তাহা যথা 
প্রয়োজন নিবেদন করিলাম, এক্ষণে উন্নতির কারণ ও নিয়মসম্বন্ধে ইহারা কিরূপ 
অনুমান করিয়াছেন, এই অবিশেষ হইতে বিশেষ-বিশেষ ভাবপ্রান্তি বা উন্নতির 
আত কোথায় গিয়া স্থগিত হইবে, জীব চিরদিনই এইরূপ অবিশেষ হইতৈ বিশেষ 
বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, অথবা কোন এক অবস্থাতে উপনীত হইলে, 
জীবের এইরূপ পরিণামের নিরোধ হইবে, ক্রমোন্নতিবাদিগণ এই সকল প্রশ্নের 
যেরূপ সমাধান করিয়াছেন, আমরা ত্রমশঃ মংক্ষেপে তাহা জানাইব, আপাততঃ 
ক্রমোন্নতিবাদিগণ যে সকল যুক্তির আশ্রয় প্রহণপুব্র্বক স্বমত-স্থাপনের চেষ্টা 
করিয়াছেন, তাহাদের যথাপ্রয়োজন পরীক্ষা করা যাউক। 


প্রাকৃতিক নিবর্বাচনই (০1091591080) উন্নতির কারণ। প্রাকৃতিক- 
নিব্বাচন-সম্বন্ধে পৃরের্ব কিছু বলা হইয়াছে। প্রাকৃতিক নিবর্বাচনের স্বরূপ-চিস্তাপুর্্বক 
আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, উন্নত না হইলে, চলে না, স্বসত্তা সংরক্ষিত হয় না, 
জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারা যায় না, বাধা বা দুঃখ বিদূরিত হয় না, 
এই নিমিত্ত উন্নত হওয়া প্রয়োজন, প্রকৃতি যোগ্যের পরিত্রাণ, এবং অযোগ্য বা 
দুবর্বলের, উপযুক্ত সাধন-বিহীনের বিনাশ করিয়া, দুঃখ দিয়া, জীবকে তাহা বুঝান, 
উন্নত বা প্রকৃষ্ট-সাধনসম্পন্ন হইতে না পারিলে, কষ্ট পাইতে হইবে, সংসারে 
অধিক দিন বাস করিতে পারিবে না, বংশবিস্তার করিতে পারগ হইবে না, জীবনকে 
সুখময় করিতে সমর্থ হইবে না, অন্যকে মারিয়া, কাটিয়া, অন্যের মুখ হইতে আহার 
কাড়িয়া লইয়া, স্বোদর-পূর্তি করিতে ক্ষমবান্‌ হইবে না, জীবকে এইরূপ উপদেশ 


২৭৯ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


প্রদান করেন, জীব এই নিমিত্ত উন্নত হইবার চেষ্টা করে, প্রকৃতি হইতে উপযুক্ত 
সাধন সংগ্রহ করিবার জন্য যত্ুবান্‌ হয়। গো, ছাগ, মহিষ, হরিণ, প্রভৃতির 
শৃঙ্গের প্রয়োজন আছে, তাই ইহারা শৃঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছে, অশ্ব, ব্যাঘ্র, সিংহ, হতী, 
বানর প্রভৃতির শূঙ্গের প্রয়োজন নাই, এই নিমিত্ত ইহাদের শৃঙ্গ উৎপন্ন হয় না। 
শৃঙ্গ থাকা উন্নতি, কি শৃঙ্গ না থাকা উন্নতিঃ যাহাদের শৃঙ্গ আছে, তাহারা শৃঙ্গ 
হীন প্রাণিগণ হইতে প্রাককালীন, কি অব্র্বাচীন? লাঙ্গুল বিহীন জীবের অভিব্যক্তি 
প্রথমে হয়, কি.পরে হইয়া থাকে? বানরের লাঙ্গুল ছাগলের লাঙ্গুল হইতে বেশী 
লম্বা, গো-মহিষাদির লাঙ্গুলও দীর্ঘ, অতএব কোন্‌ জীব যে, কাহার পুর্বে অভিব্যক্ত 
হইয়াছে, কোন্‌ জীবজাতির স্থান যে, কোন্‌ জীবজাতি কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, 
ক্রমোন্নতিবাদিগণ বুঝিতে পারিলেও, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। শৃঈঈলাঙ্গুলাদি 
দিবার শক্তিও প্রকৃতির আছে, আবার ইহাদিগকে কাড়িয়া লইবার শক্তিও ইহার 
বিদ্যমান, তবে ইনি কাহাকেও শূঙ্গ-লাঙ্গলাদি দেন, কাহাকেও যে, এই ধনে বঞ্চিত 
করেন, তাহার কি, কোন কারণ নাই? যে প্রকৃতিগর্ভ হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন 
প্রকৃতির অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ, প্রকৃতির দুর্ভেদ্য রহস্য উত্তেদ করিতে ক্ষমবান্‌, 
জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য প্রসৃত হইতেছেন, আবার এ প্রকৃতি-গর্ভই ববর্বর, নিতান্ত অসভ্য 
মানুষ প্রসব করিতেছে, বিবিধ উত্তিদ্‌, কীট, পতঙ্গ, মৎস্য, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী 
ইত্যাদিও উৎপাদন করিতেছে, অতএব প্রকৃতির যে, উচ্চাবচ সর্বপ্রকার পদার্থ- 
প্রসবের সামর্থ্য আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সর্রশক্তিমতী প্রকৃতির শক্তি 
মানুষকে সৃষ্টি করিতে না পারিবেন কেন? যে সকল অণু পরমাণু বা কোষ (095) 
যে ভাবে, যত সংখ্যায় পরস্পর সমবেত হইলে, মানুষের দেহ উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি- 
গর্ভে কি, সেই সকল অণু, পরমাণু কোষ সবর্ধদা বিদ্যমান নাই? যদি না থাকে, 
তবে কেন থাকে না এই রূপ জিজ্ঞাসা হওয়া কি, অনুচিত? প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক 
পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, অগুকুসুম (০9৬০) শুদ্ধ 
কোষাত্বুক (০1179 এ 51015 ০91)। ওয়ালেস্‌ বলিয়াছেন, জীবের 
বিপরিণামরীতি পর্য্যবেক্ষণপূবর্বক চিন্তাশীল পুরুষমাত্রকেই বিস্মিত হইতে হয়। 
মোলস্ক (4০।45০), ভেক (61০9) এবং ত্ুনাপায়ী প্রাণিবর্গ, সকলেই আপাতদৃষ্টিতে 
একরূপ আদ্যকোষ হইতে জন্মলাভ করে, এবং কিয়ৎকালের জন্য সকলেই সদৃশ- 
পরিণামদ্বারা অভ্যুদিত হয়, কিন্তু তৎপরে প্রত্যেকে কোন্‌ নিয়মে, কোন্‌ শক্তিদ্বারা 
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অত্যন্ত ব্যামিশ্র বা সংকীর্ণ ভাবে, কুটিল বা বক্রমার্গে অস্থলিত-পদে বিপরিণত হইয়া 
থাকে, আমরা সে বিস্ময়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ।* 


অতএব জ্ঞাতব্য হইতেছে, কোষসমূহের মধ্যে যদি রাসায়নিক বা ভৌতিক 
ধন্মগিত পার্থক্য না থাকে, তবে কোন কোষ হইতে শৃঙ্গবিশিষ্ট প্রাণী, কোন কোষ 
হইতে লাঙ্গুলবিশিষ্ট প্রাণী, কোন কোষ হইতে তদ্বিহীন জীব উৎপন্ন হয় কেন? 
কোষের সংখ্যার তারতম্যানুসারে জীবের উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে, যদি 
এই কথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, চিত্ত শান্তি পায় না। তস্ভী, ব্যাঘ্, 
সিংহ প্রভৃতির শরীরে যত কোষ আছে, মানুষের দেহ কি, তদপেক্ষা অধিক 
সংখ্যক কোষদ্বারা গঠিত হইয়াছে? মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, থে পশ্াদির বৃদ্ধিবৃত্তি হইতে 
সমধিক বিকাশ-প্রাপ্তু হইয়াছে, মানুষ যে, হিতাহিত-বিবেকবিশিষ্ট, লোকালোকদশী 
হইয়াছে, কোষের সংখ্যা তারতম্যই কি, তাহার কারণ? আধুনিক 
ক্রমোন্নতিবাদিগণের উপদেশ শ্রবণপুর্্বক আমাদের হে*তে পারে, আমাদের প্রতিভা 
মলিন, সেই জন্য) তৃপ্তি হয় নাই। মতিক্ষের গুরুত্বের সহিত (91011 ০1 115 
01517) যে, প্রাণিদিগের বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্যের সম্বন্ধ আছে, তাহা স্বীকার করি, 
কিন্তু যে কোষসমূহ হইতে (০915) মস্তিষ্কের গঠন হয়, সেই কোষসমূহই যখন 
শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও উপাদান--ঘটকাবয়ব, তখন মস্তিক্ষস্থ হইয়া, 
উহারা যে-যে কর্ম্ম নিম্পাদন করে, শরীরের অন্যত্র স্থিত হইয়া, সেই সেই কর্ম 
করিতে পারে না কেন? 

কোষকে (091) প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ সজীব- পদার্থের সাংস্থানিক একক 
(914510151 01110111917 00795) বলিয়াছেন। নীচতম জীব বা উত্ভিদ্সমূহ 
এক-কোষাত্মক (0109114121)। ডচ্চতম জীব বা ভত্ভতিদ্গণও প্রথমতঃ এক 
কোষাত্মক থাকে। মানুষের অগুকুসুম (0৮) একটী প্রতিরপক কোষ (/ 
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২৮১ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


1/21০81 ০91)-ভিন্ন অন্য কিছু নহে।* কোষ সকল, পুবের্ব উক্ত হইয়াছে (৯২ 
ও ৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবয), পরিস্পন্দন শক্তি, নিজীব-পদার্থের আশোষণ-শক্তি ও 
রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্ধারা উহাকে সজীব-পদার্থে (21019015517) পরিণত করিবার 
শক্তি, বর্ধিত হইবার শক্তি, নিঃস্ববণ-শক্তি (0০91 01 58017211017), এবং প্রজনন- 
শক্তি, এই সকল শক্তিবিশিষ্ট। রাসায়নিক শারীরবিজ্ঞান (0191021121/510109$) 
পরীক্ষাদ্ধারা স্থির করিয়াছেন, জল ও কঠিনদ্রব্য, স্ায়ব-সংস্থান এই দ্বিবিধ 
উপাদানদ্বারা নিম্মিতি হইয়াছে। স্রায়ুবিধান সকলের পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেশের 
জলীয়াংশের মাত্রা ভিন্ন-ভিন্ন রূপ । শ্বেত-পদার্থ (/411119 1721915) হইতে ধৃূসর- 
পদার্থে জলের পরিমাণ অধিকতর । স্নায়বসংস্থানের কঠিন উপাদানসমূহকে প্রোটিড্‌ 
(21919105), আল্বুমিনয়িড্স্‌ (90017070145), ফস্পোরাইজভড্‌ উপাদান 
(19513101156 ০0175111049115), সেরিব্রীন্্‌ (09179017175) কোলেষ্টারিন্‌ 
(01019519117), এক্স্ট্র্যাকুটীভূস্‌ (2১801455), জিলেটিন্‌ ও ফ্যাট (9912107 
৪10 781) এবং ইন্‌ অর্গানিক সল্ট্স্‌ (70199110 58115), এই কয় শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা হইয়াছে। যাহা হউক, কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইন্রোজেন, ফস্ফরাস্‌ 
ও অক্সিজেন, ইহারাই স্ত্রায়ব-সংস্থানের প্রধান উপাদান। কোষ-সকল যে, ভিন্ন- 
ভিন্ন যন্ত্র নিম্মাণ করে, মৎস্যাদি জীবসমূহের মধ্যে দেহ ও মস্তিষ্কের গুরুত্বের 
অনুপাত-সম্বন্ধে যে, ভেদ হইয়া থাকে, জাতি ও লিঙ্গভেদে মস্তিষ্কের গুরুত্বের 
যে, তারতম্য হয়, প্রাকৃতিক-নিব্্বাচনই তাহার কারণ। সভ্য মনুষ্যজাতির মস্তিষ্কের 
গুরুত্ব, অসভ্য বা জড়মতির (9848995 01101015) মস্তিষ্কের গুরুত্ব হইতে অনেক 
বেশী। ডাক্তার ওয়ালার বলিয়াছেন, স্থুল প্রমাণে যুরোপীয় মস্তিষ্কের ভার 
সাধারণতঃ ৪৯ আউন্স, এবং নিগ্রের মস্তিষ্কের ভার সামান্যতঃ ৪৪ আউল । 
যুরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের সাধারণ মস্তিষ্কের ভার ৪৪ আউন্স। কেবল মস্তিষ্কের 
গুরুত্বের আধিক্যই বুদ্ধিশক্তির আধিক্যের লিঙ্গ নহে, এ নিয়মের বহু ব্যভিচার- 
স্থলও আছে।” 
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ক্রমোন্নতিবাদী পণ্তিতগণ প্রাকৃতিক-নিবর্বাচনকে সব্র্প্রকার পরিণামের 
কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, শাস্ত্রের উপদেশ, প্রকৃতি ধর্মাধন্মের মুখাপেক্ষা 
করিয়া, উচ্চাবচ পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন, পৃক্শিরীরে কৃত কায়িক, বাচিক 
ও মানসিক শুভাগুভ কর্মের সংস্কারদ্বারা প্রেরিত ভূতসমূহ হইতে বর্তমান শরীর 
নিষ্পন্ন হয়; পূবর্বকর্থ্ের ভেদানুসারে শরীরের ভেদ হইয়া থাকে। পুর্র্বকম্ম্ম যেমন 
শরীরোৎপত্তির নিমিশুকারণ, সেইর্প ভিন্ন-ভিন্ন অবয়বের রচনাতে যে, অণুসমূহের 
বিশেষ-বিশেষন্ভাবে সন্নিবেশ হয়, তাহারও পূর্র্বকর্ম্ম বা অদৃষ্টই নিমিত্ত কারণ। 
সুশ্রতমংহিভায় উক্ত হইয়াছে, যে সকল সত্বভূয়িষ্ঠ শাস্তব-বুদ্ধি-যুক্ত পুরুষ, 
পৃরর্বজন্মে শাস্্-ভাবনায় সতত কালক্ষেপ করিয়াছেন, তাহারা ইহজন্মে জাতিস্মর 
হইয়া থাকেন। জীব যে বন্দিরা এেরিভ ইত, পুনর্জজন্মে তাহাই প্রাপ্ত হয়, 
পুবর্বজান্মে যাহার যে সকল গুণ অভ্যস্ত থাকে, এই জন্মেও সে সেই সকল গুণ 
গ্রাণ্ত হয় (*হভবিতাঃ পৃর্বদেহেষু সততং শাস্ত্বুদ্ধয়ঃ। ভবস্তি সতভূয়িষ্ঠাঃ পুবর্বজাতিস্মরা 
নরাঃ।। কম্ধণা চে"? তাষেন তদাপ্রোতি পুনর্ভবে, অভ্যস্তাঃ পৃবর্বদেহে যে তানে ভজতে শুণান্‌।।” 
সুশ্রতসংহিতা)। কেবল সুশ্রুতসংহিতা নহে, বেদাশ্রিত বা বেদমূলক শাস্ত্রমাত্রেই 
এইরূপ কথা বলিয়াছেন। সত্তগুণের সমধিক বিকাশ হইলে, অধন্মের সংস্কার 
মন্দীভূত হইলে, নিরোধ-শক্তির আধিক্য হইলে, মানুষ যে, জাতিস্মর হয়, খণ্েদ- 
সংহিতাতেও তাহা উক্ত হইয়াছে। বেদভক্ত ধষি বা যোগিগণ যেরূপ সাধনাদারা 
জাতিস্মর হইয়াছিলেন, শাস্ত্র পাঠ করিলে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। জাতিস্মর 
পুরুষের কণাকেই, আমাদের বিশ্বাস, পুনর্জন্ম হয় কি না, মানুষের কর্ম দোষে 
ইতর-জীবযোনিতে জন্ম হইতে পারে কি না, ইত্যাদি প্রশ্নসমূহের সমাধানার্থ 
প্রমাণরূপে গ্রহণ করা উচিত। স্থুল-প্রত্যক্ষের অবিষয়-পদার্থের তত্বাবধারণের ইহা 
হইতে অস্থলনশীল, প্রমাদাক্ষম, নিশ্চিত উপায় আর কি হইতে পারে? ফলতঃ 
অদৃষ্ট বা পূর্রবকন্ম-সংস্কার স্বীকার না করিলে, কেবল প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনদ্বারা “সৃষ্টি- 
বৈচিত্র্যের কারণ কি* এই প্রশ্নের কোনরূপ সমাধান হয় না। অধ্যাপক ক্লুস্‌ 
(01845) একজন জান্মন্দেশীয় প্রসিদ্ধ জীববিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত, ইনি যে, 
ত্রমমোন্নতিবাদের পক্ষপাতী, প্রীকৃতিক-নিবর্ধাচনবাদকে যে, ইনি সবর্বাপেক্ষা 
যুক্তিসঙ্গত বাদ বলিয়া, মনে করিবেন, বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ যে, ইহার দৃষ্টিতে 
যুক্তিবিরুদ্ধরূপে প্রতিভাত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তথাপি ইনি বলিতে 
বাধ্য হইয়াছেন, সৃষ্টি পৌনঃপুন্য-বাদের প্রত্যাখানপুক্ষকি যাদি তৎস্থলে প্রাকৃতিক 
বিপরিণাম বা ক্রমোন্নতিবাদকে প্রতিষ্ঠাপিত করা হয়, তাহা হইলেও জীবের 
প্রথমাভিব্যক্তি-তত্বের (বিশেষতঃ বিবিধ যন্ত্রসংকুল, সমধিক উপচিতাবয়ব 
জীবগণের অভিব্যক্তি যে নিদিষ্ট ক্রমানুসারে হইয়া থাকে, সেই ব্রমের) স্বরূপের 


২৮৩ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃস্তি 


ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ক্রমোন্নতিবাদের বর্তমান অবস্থাতে এই সকল বিষয়ের 
যখোচিত ব্যাখ্যা হয় না। জীবজগতের বহু বিস্ময়াবহ ঘটনার, তন্মধ্যে (বিশেষতঃ 
মানুষের আপ্লাবিক বা তৃতীয় অবস্থাতে__014৬5| ০ 7917181% [09190) জীবের 
প্রথমাভিব্যক্তির তত্ব আমাদের সমীপে প্রহেলিকাবৎ আছে, আমরা আজিও এ 
রহস্যের উদ্ভেদ করিতে পারগ হই নাই, ভবিষ্যত্তত্ানুসন্ধায়িগণদ্বারা যদি ইহার 
উত্তেদ হয়।* বৈশেষিক-সৃষ্টি-বাদের প্রত্যাখানপুবর্বক, তৎপরিবর্তে ক্রমোন্নতিবাদের 
স্থাপনার্থ ক্রমোন্নতিবাদিগণ যে সকল যুক্তি-প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দারা বেদাদি 
শাস্ত্রব্যাখ্যাত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের ভিত্তি বিচার না হইয়া, বরং সুদৃঢ় হইয়াছে। 


জীবদেহের সংস্থানগত সাদৃশ্যকে ব্রমোন্নভিবাদিগণ এক জাতীয় জীব হইতে 
যে, ক্রমশঃ অসংখোয় জীবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহার প্রমাণরূপে আশ্রয় 
করিয়াছেন। শাস্ত্রের উপদেশ, শরীর ভোগায়তন, পুণ্যাপুণ্যাত্রক কর্মের ভোগের 
জন্য শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পৃকর্কিত কন্মেরি সংস্কার লিঙ্গদেহে, চিত্ত 
বা আত্মাতে লগ্ন হইয়া থাকে। পুর্ষশরীরে যে জীব যেরূপ কম্পন করিয়াছে, সেই 
জীবের লিঙ্গদেহ, চিত্ত বা আত্মা তদৃপযুক্ত স্থুলদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাদৃশ 
কম্ম্ম প্রকৃতি তাদৃশ স্থল দেহ প্রদান করেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের 
ভাগবৈষম্য-বশতঃ যতপ্রকার কর্ম হইতে পারে, ভোগায়তন দেহ ততপ্রকার 
হওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম । দেহের প্রত্যেক যন্ত্রের উৎপত্তি গুণশ্রয়ের ভিন্ন-ভিন্নরূপ 
মাত্রা বা ছন্দ অনুসারে হইয়া থাকে। যেরূপ কম্মদ্বারা প্রেরিত হইলে, পরমাণু- 
সকল পরস্পর যত সংখ্যায়, যে ভাবে সন্ুঙ্ছিত হইয়া, যে যন্থ শি্মাণ করে, 
তাহা স্থির আছে। অস্থির উৎপত্তিতে প্রধানতঃ সংসর্গবৃত্তি (44015066501 
800199911/০)-শক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে। আকৃতি-গঠনের নিয়ম পর্যালোচনা 
করিলে, জানিতে পারা যায়, আকর্ষণ ও বপ্রকর্ষণশক্তির তারতম্যনুসারে বিবিধ 
আকৃতির উৎপত্তি হয়। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণশক্তির তারতম্যের প্রতিপৃরর্ব-কর্ম্ম- 
সংস্কারই কারণ। কর্মের তুল্যতাবশতঃ, কর্মের ফলভোগায়তন দৈহিক যন্ত্রনকলের 
যে, তুল্যতা হইবে, তাহা সুখবোধ্য। কম্মেরি বিচিত্রতা-নিবন্ধন দেহের বিচিত্রতা 
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পরলোক । ২৮৪ 


হইয়া থাকে। আমার পূর্র্ধকর্ম্মের সহিত অন্য এক ব্যক্তির পূর্র্বকর্ম্ের যদি সাদৃশ্য 
যেরূপ কর্মের ফলভোগার্থ আমি যেরূপ দেহ পাইয়াছি, অনোও তদ্রপ কর্ম্ম 
করিয়াছে বলিয়া, তদ্রপ দেহই পাইবে। যেরূপ কর্্মপ্রেরিত হইয়া পরমাণু বা 
কোবষসমূহ অস্থি নিন্মমাণ করে, যেরূপ কন্ম্প্রেরিত হইয়া পরমাণু বা কোষসমূহ 
স্নায়ু, শিরা, ধমনী, পেশী, ফুস্ফুস্‌ হৃৎপিণু, বৃক, মস্তিষ্ক, যকৃৎ, প্রীহা, ইত্যাদি 
শারীর-যন্থ্রসমূহ উৎপাদন করে, তাহা নিশ্চয়ই স্থির আছে। বেদাদি শাস্ব পাঠ 
করিলে, স্থল সৃক্ষ্ন বা লিঙ্গ এবং কারণ, এই ত্রিবিধ শরীরের সংবাদ পাওয়া 
যায়। স্ুলাদি ত্রিবিধ শরীররে সমীচীন জ্ঞানব্যতিরেকে কোন পদার্থের তত্বজ্ঞান 
পূর্ণভাবে অঞ্জিত হয় না। বৈশেষিক-সুষ্টিবাদ ও ক্রমোন্নতিবাদ, এই দ্বিবিধবাদের 
মধ্যে কোন্‌ বাদ সত্য, শুদ্ধ সত্যানুসন্ধিৎসা-প্রেরিত হইয়া, যিনি তাহা স্থির করিতে 
প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাকে স্থুলাদি ত্রিবিধ শরীরেই তত্বানুসন্ধান করিতে হইবে। রাগ- 
দ্বেববর্জিত না হইলে, প্রতিভা বিমল না হইলে, কেহ কখন বিশুদ্ধ সত্যের 
রূপদেখিতে সমর্থ হয়েন না। “লিঙ্গ দেহ বা সৃক্ষ্মশরীর বস্ততঃ নাই, বালকোচিত 
বুদ্ধিতেই লিঙ্গ বা সৃম্ম্নদেহের অস্তিত্ব প্রতিভাত হইয়া থাকে”, রাগ-দ্বেষোপহত 
চিত্তেই, মলিন প্রতিভাতেই এবন্প্রকার বিশ্বাস প্রাকৃতিক নিয়মে স্থান পায়। “সুন্মন 
বা লিঙ্গদেহ নাই” যাহারা এইরূপ মত-পোষণ করেন, তাহাদের এইরূপ মত- 
পোষণ করিবার কারণ কি, একটু নিবিষ্টচিত্তে তাহা চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা 
যায়, যাহা স্থুলপ্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিব না, 
এইরূপ প্রতিভাই-_এবন্প্রকার সংস্কারই উক্তরূপ মত পোষণের কারণ। তাই 
বলিতেছি, প্রতিভা বিমল না হইলে, বিশুদ্ধ সত্যের রূপ জ্ঞাননেত্রে পতিত হয় 
না। যাহা স্কুল ইন্ড্রিয়গম্য, তাহা স্ক্ষ্ম-পদবাচ্য নহে, যাহা স্থুল ইন্দ্রিয়গম্য নহে, 
তাহাই সৃম্ষ্ব-পদবাচ্য। অতএব স্থুল ইন্ড্িয়দ্বারা জানা যায় না বলিয়া, সূন্ষ্নপদার্থের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিব না, যাহারা এই কথা বলেন, তাহাদের প্রতিভা যে, মলিন, 
তাহা নিঃসন্দেহ, তাহারা যে, পুনর্জন্মাদি সূম্ম্ম-পদার্থসমূহের প্রত্যাথানের চেষ্টা 
করিবেন, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। শ্রুতি এইজন্যই বলিয়াছেন, যাহারা লোকালোকদরশী 
নহে, তাহারা আসন্নচেতন। 


অন্রময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই পঞ্চকোষের স্বরূপ- 
দর্শন ব্যতিরেকে শরীর, মনঃ ও আত্মা, এই পদার্থত্রয়ের তত্ব যথাযথভাবে অবগত 
হওয়া অসন্ভব। প্রাণময় কোষ, মনোময়কোশ ও বিজ্ঞানময়কোষ, এই কোষত্রয় 
ও সুন্ষঘ্রশরীর- সুন্মউপাধি এক-পদার্থ। কারণশরীর ও আনন্দময়কোষ এক 
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সামণ্রী। অন্নময়কোষই স্থুলশরীর। লিঙ্গদেহের সহিত স্ুল দেহের সন্বন্ধই জন্ম, 
এবং ইহাদের বিচ্ছেদই মরণ। লিঙ্গদেহ যেরূপ কম্ম্সংস্কারদ্বারা বাসিত হয়, 
জীবকে তদনুরূপ স্থুলদেহ গ্রহণ করিতে হয়। অন্নময়কোষ তামস” তমোগুণের 
আধিক্যে অন্নময়কোষের উৎপত্তি হয়। তামস বলিয়া, ইহা জাড্যবহুল। প্রাণময়কোষ 
রজোগুণবহুল- রাজস। রাজস বলিয়া, ইহা প্রবৃত্তি বা ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট। 
মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ ও আনন্দময়কোষ, ইহারা সত্বগুণপ্রধান__ সাত্বিক। 
গুণত্রয়ের ভেদবশত-্ই যে, বিবিধ জীবের আবির্ভাব হইয়াছে ও হইতেছে, পূর্ব্বে 
তাহা জানান হইয়াছে, আমাদের শরীরে জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি ও পোষণশক্তি, 
প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ শক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে। আমাদের শরীরে যখন প্রধানতঃ 
ত্রিবিধ শক্তির ক্রিয়া হয়, তখন শারীরযন্ত্রসমূহ যে, প্রধানতঃ ত্রিবিধ হইবে, তাহা 
সুখবোধ্য। পোষণ ও প্রাণনক্রিয়া এক পদার্থ। পোষণ-যন্ত্, পরিচালন-যন্ধ্ধ ও 
জ্ঞানশক্তি-যন্ত্র, আমাদের শরীর সমাসতঃ এই ত্রিবিধ যন্ত্রসমষ্টি। পরিপাক-যন্ত্র, শ্বাস 
যন্ত্র, শোণিত-সঞ্চালন-যন্ত্র ও সমুণসর্গ-যন্ত্র, ইহারা পোষণ যন্ত্রবিভাগের অন্তর্ভুত। 
পৈশিক-সংস্থান ও স্নায়ুবিধান যথাক্রমে পরিচালন ও জ্ঞান-যন্ত্রশ্রেণীর অন্তঙগতি। 
পাশ্চাত্য নরশরীরবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিলে, জানিতে পারা যায়, নরদেহে যে সকল 
যন্ত্র আছে, তাহদিগকে পরিপাক-যন্ত্র, শ্বাস-যন্ত্র, শোণিত-সধ্লন-যন্ত্র, সমুৎসর্গ- 

যন্ত্র, প্রজনন-যন্ত্, পেশিক-সংস্থনি বা পরিচালন-যন্ত্র এবং স্ায়বসংস্থান বা নিয়ামক- 

যন্ত্র, সামান্যতঃ এই সাত টেরি কি রায়ান আদান ও বিক্ষেপ, 

এই ত্রিবিধ ক্রিয়াদ্ারা দেহ রক্ষিত হইয়া থাকে। যে শক্তিদ্ধারা শরীর ধৃত হইয়া 
থাকে শ্রুতি তাহাকে প্রাণশক্তি" বলিয়াছেন। শরীর যখন বিসর্গ, আদান ও বিক্ষেপ, 
এই ত্রিবিধ ক্রিয়াদ্ধারা ধৃত হইয়া থাকে, তখন প্রাণশক্তি যে, বিসর্গ, আদান ও 
বিক্ষেপ, এই  ত্রিবিধ ক্রিয়াত্মিকা, তাহা বলা বাহুল্য। পাশ্চাত্য নরশরীরবিজ্ঞান 
বলিয়াছেন, সপ্রাণ-দেহের ধারণার্থ আদান ও বিসর্গ সামান্যতঃ এই দ্বিবিধ ক্রিয়া 
হইয়া থাকে। ডাক্তার ওয়ালার, ল্যাপ্ডোই, হালিবর্টন প্রভৃতি শারীরবিজ্ঞানবিদ্‌ 
পণ্ডিতবর্গ আদান-ক্রিয়াকে সংবিধানাত্বিকা (০০7514০/৬৪), সংপূরণাত্সিকা, 
সংশ্লেষাত্বিকা (11901811/9, 5১10111511০), ইত্যাদি নামে এবং বিসর্গ-ক্রিয়াকে 
অপক্ষয়াত্বিকা (09514089), বিশ্লেষণাত্মিকা (/791/1০), ইত্যাদি সংজ্ঞায় 
অভিহিত করিয়াছেন। 


মনুষ্শরীর যে সকল কর্্ম-সম্পাদনার্থ গঠিত হইয়াছে, সেই সকল 
কর্মনিষ্পত্বির জন্য যতসংখাক ও যতপ্রকার যন্ত্রের প্রয়োজন, আমাদের শরীরে 
ঠিক ততসংখ্যক ও তত প্রকার যন্ত্র আছে। আদান, বিসর্গ ও বিক্ষেপ, এই ব্রিবিধ 


পরলোক । ২৮৬ 


ব্যাপারবিশিষ্ট প্রাণন-কার্ধ্য প্রাণিমাত্রের সাধারণ । স্ব-সন্তাসংরক্ষণ ও বংশ বিস্তার, 
এই দুইটীই সাধারণ জৈবকর্ম্ম। স্ব-সত্তাসংরক্ষণ ও বংশবিস্তার, এই দ্বিবিধ কর্ম 
সাধনের জন্য সাধারণত যে সকল যন্ত্রের আবশ্যক, জীবমাত্রেই সেই সকল যন্ত্র 
বিদামান আছে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, মানুষের দেহে জ্ঞান, পরিচালন ও পোষণ, 
প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ ক্রিয়া হইয়া থাকে। জ্ঞান, পরিচালন ও পোষণ, ইহারা 
যথাব্রমে সত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য । জগতের প্রত্যেক পদার্থই যখন ত্রিগুণ-পরিণাম, 
গুণত্রয় যখন অন্যোনযমিথুনবৃত্তিক, অনোন্শ্রয়বৃত্তিক, তখন কোন জাগতিক 
পদার্থই যে, শুদ্ধ তামস, নিরবচ্ছিন্ন রাজস বা কেবল সাত্বিক হইতে পারে না, 
তখন তামস-পদার্থেও যে, সত্ব ও রজঃ, এই গুণদ্বয় স্বেল্পপরিমাণে হইলেও) 
বিদ্যমান আছে, তাহা বলা বাহুল্য । পোষণ-যন্ত্, পরিচালন-যন্ত্ব ও জ্ঞান-যন্ত্র, ইহারা 
যে, ইতরেতরাশ্রয়ী, এতদ্দারা তাহাও সুচিত হইল। পরিচালন ও পোষণশক্তি 
ব্যতিরেকে জ্ঞানশক্তি ক্রিয়া করিতে পারে না, এইরূপ পরিচালনশক্তিও জ্ঞান ও 
পোষণশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে, স্বকার্্যসাধনে অপারগ হইয়া থাকে। শক্তিত্রয় 
অন্যোন্যাশ্রয়ী, বহুবারই এই কথা বলা হইয়াছে। অতএব নিতান্ত নিকৃষ্ট জীবেও 
ত্রিবিধ শক্তি এবং ত্রিবিধ যন্ত্র আছে। যে কোষকে (09) প্রতীচ্য নরশরীর-বিজ্ঞান 
সজীব-পদার্থের সাংস্থানিক একক বলিয়াছেন, সেই কোষও ত্রিগুণাত্মরক। অধ্যাপক 
ম্যাকালিষ্টার (45০9115151) বলিয়াছেন, সকল প্রোটোপ্লাজমই (21010101997) 
বাহ্যশক্তি কর্তৃক প্রাণনব্যাবাপার-নিম্পাদন ও বলবিসর্গার্থ উত্তেজিত হইতে পারে। 
অনন্যসহায় একটি প্রোটোপ্লাজম্‌ শ্রাণধারণোপযোগী সর্বপ্রকার কর্মনিষ্পাদনে 
যোগ্য। তবে জীবজাতির উন্নতি-বিষয়ক, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম-বিকারজনক 
পৃথকৃকরণ-ব্যাপার (01191118101) আর্ত হইলে, বহু শেল্সে শারীর- 
কন্মনষ্পত্তির শ্রমের বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়, এবং তজ্জন্য কোষাত্মক শারীর- 
বিধানের এক অংশের সংকোচনশীলত্বের আধিক্য হইয়া, পেশী গঠিত হয়, এবং 
অন্যাংশের কোষসমূহের ক্তরপৃষ্ঠে সংবেদন-যোগ্যতা সমুপচিত বা সমাহিত হয়। 
আমাদের বিশ্বাস, ইহা হইতে কোষ সকলও ত্রিগুণাত্মক, ভিন্ন-ভিন্ত্ যন্ত্র শুণত্রয়ের 
ভাগবৈষম্যে জন্মলাভ করে, সংস্কারবিশিষ্ট গুণত্রয় থাপ্রয়োজন ভিন্ন-ভিন্ন যন্ত্বে 
নিন্্মাণ করিয়া থাকে, এই সিদ্ধান্তের মূল্য অধিক। একরূপ কারণ হইতে কখনও 
সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ কার্য হইতে পারে না। 


নিনশ্রেণীর বহুকোষাত্মবক জীবগণের পেশিক ও স্্ায়ব, এই উভয়বিধ কাধ্য 
বাহ্যত্বক্কোষসমূহ (60199917781 0815) দ্বারাই নিম্পাদিত হয়, এবং এইজন্য 
উক্ত কোষ সকল স্রাব পেশিক-কোষ (9170-71900151 06115), এই নামে 
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অভিহিত হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর জীবসংঘের সংস্কার-গ্রহণ ও সঞ্চারণ শক্তি কেবল 
নির্দিষ্ট অঙ্গের উপরিভাগের কোবসমূহ পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। এই সকল কোষকে 
স্নায়ুকোষ বলা হয়।* 


উচ্চশ্রেণীর জীবসংঘের সংস্কার-গ্রহণ ও সঞ্চারণ-শক্তি যে, কেবল নির্দিনটি 
অঙ্গের উপরিভাগের কোষসমূহে পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, ইহার কারণ কিছ প্রতীচ্য 
বৈজ্ঞানিকগণ তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কি? 


সমান কারণ হইতে সমান কার্ধোর উৎপত্তি হইয়া থাকে, কারণের ভেদে 
কার্যের ভেদ হয়। সব্র্বাঘশে সমান কারণ হইতে কখন ভিন্নরূপ কার্যের উৎপত্তি 
হইতে পারে না। অস্থি, পেশী, ধমনী, শিরা, লসীকা, কগুরা, মাংস, মেদ, মজ্জা, 
স্নায়ু, যকৃৎ, ফুসফুস, হৃদয় মস্তিষ্ক, উত্তুক; বৃক, আমাশয়, পকাশয়, মূত্রাশয়, 
গর্ভাশয়, ইত্যাদি শারীরযন্ত্রসমূৃহের কারণ কোষ (০91) মানুষের অস্থি প্রভৃতি 
যন্ত্রসমূহের, যে কোষ নামক পদার্থ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, বানরাদি ইতর- 
জীববৃন্দের অস্থ্যাদি শারীরযন্ত্রসমূহও সেই অবিশেষ কোষ হইতেই উৎপন 
হইয়াছে! অস্থ্যাদির মধ্যে যে, বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
সব্বাধশে সমান কারণ হইতে কখন ভিন্নরূপ কার্ধ্য হইতে পারে না। অতএব 
অঙ্গীকার করিতে হইবে, এক অবিশেষ কোব-নামক পদার্খ হহতে অস্থ্যাদ ।ভন্ন- 
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অনুমান করিতে হইবে। অণুসকলের সংখ্যা ও জাতিগত সমানতা থাকিলেও, শুদ্ধ 
সন্নিবেশের (81919917191) ভেদবশতঃ ভৌতিক ও রাসায়নিক ধন্মসম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বস্তুসমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শারীর-যন্ত্রসকল, পৃবের্ব উক্ত 
হইয়াছে, পঞ্চভুতের ভিন্ন-ভিন্ন তালের ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দের স্পন্দন হইতে উৎপনন 
হয়। কুন্তকার যে প্রকার ঘট-শরাবাদি নির্মাণের পুবের্ব মনে মনে ঘট-শরাবাদির 
রূপ কল্পনা করে, ঘট-শরাবাদির আকৃতি চিত্রিত করে, কুস্তকারের মানস-স্পন্দনই 
যেরূপ মৃত্তিকাতে সংক্রামিত হইয়া, মৃত্তিকাবে ঘট-শরাবাদির আকারে আকারিত 
করে, সেইরূপ লিঙ্গদেহের ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দের স্পন্দন পঞ্চভূতে অথবা হাইড্রোজেন, 
অকিিজেন্‌ প্রভৃতি পদার্থে সংক্রামিত হইয়া, ভিন্ন-ভিন্ন শারীরযন্ত্র নির্মাণ করিয়া 
থাকে। যকৃৎ, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, হৃদয়, উপ্ডুক, বৃ, স্নায়ু, পেশী, ধমনী ইত্যাদি, 
ইহারা পঞ্চভূতের ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দঃ। সুশ্রতসংহিতা বলিয়াছেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
উৎপত্তিতে যে গুণাগুণসমূহ বিদ্যমান থাকে, তাহারা গর্ভের ধর্মাধর্মনিমিত্তজ। 
লিঙ্গদেহের সংস্কারের সাদৃশ্যানুসারে এক জাতীয় জীবের সহিত অন্য এক জাতীয় 
জীবের স্থুলদেহের যন্ত্র বা বাহ্য আকৃতির সাদৃশ্য থাকা নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক। 
জীবত্বধন্্ম জীবমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম। জীবের শরীর প্রকৃতি বা পঞ্চভূত হইতে 
উৎপন্ন হয়, উদ্ভিদের শরীর প্রকৃতি বা পঞ্চ ভূত" হইতে উৎপন্ন হয়, পাষাণাদির 
মূর্তিও প্রকৃতি বা পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হয়। যেরূপ ক্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া 
তদ্রপ কর্মমদ্বারা প্রেরিত হয় না। এইরূপ প্রত্যেক জীবজাতির শরীরোৎপাদক 
কর্ম্মও পৃথক পৃথকৃ। যেরূপ কর্মদারা ব্যাঘ্রদেহ উৎপন্ন হয়, হত্তী, কুকুর বা 
বিড়ালের দেহ তদ্রপ কর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন হয় না। বানরের দেহের সহিত মানুষের 
না, এই নিমিত্ত বানর হইতে মানুষের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইয়াছে, এবম্প্রকার 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন অব্যভিচারী হেতু নাই। বানরদেহোৎপাদক কর্মের 
কেন? যে কর্ম্মহেতু মানুষদেহ নির্ম্মিত হয়, বানর জন্মিবার পর্ব সেরূপ কর্ম 
সংস্কারাবস্থায় থাকে না, যদি ইহা সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে, বানর হইতেই মানুষ 
হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কি, সপ্রমাণ হয়? সত্তর, 
রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়কে যদি নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, ইহারাই 
সর্বপ্রকার শরীরের উপাদানকারণ, ইহা যদি অস্ভুগম করা হয়, প্রকৃতি অনাদি 


২৮৯ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


কর্ম্ম-সংস্কারবতী, ইহা যদি মানা যায়, তাহা হইলে, মানুষের দেহ বানরের দেহের 
অভিব্যক্তির পৃর্র্বে অভিব্যক্ত হইতে পারে না, তাহা কোন্‌ প্রমাণে প্রতিপন্ন হইবে? 
প্রকৃতিকে যদি সক্শিক্তিমতী বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে, কি, উক্তরূপ 
অনুমানকে দোষমুক্ত বলা যুক্তিসঙ্গত নহে? প্রকৃতি যদি নিত্যা হয়েন, তবে তাহার 
কম্মও যে নিত্য, তাহা মানিতে হইবে, কারণ, পরিণামই প্রকৃতির ধর্ম, প্রকৃতি 
কদাচ পরিণামশূন্য হইয়া অবস্থান করেন না। কল্পিত নৈহারিক অবস্থাই যাহাদের 
দৃষ্টিতে প্রকৃতির আদি, ইহার পূর্বে প্রকৃতি ছিলেন না, ক্্ম ছিল না, এই বর্তমান 
সৃষ্টির পুবের্ব আর কখনও জগতের সৃষ্টি হয় নাই, অথবা যদি হইযা থাকে, তবে 
সেই পূর্রব-সৃষ্টিতে যে সকল জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, বা ব্রমাভিব্যক্তির নিয়মে 
অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহারা পুনব্বার প্রকৃতি-গর্ভে পরমাণু বা জড়শক্তিরূপে 
বিলীন হইয়া গিয়াছে [মুক্ত হইয়াছে, বলিতে পারিলাম না, কারণ শাস্ত্র হইতে 
মুক্তির স্বরূপ-সন্বন্ধে যে উপদেশ পাইয়াছি, তাহাতে যথোক্ত ক্রমোন্নতিবাদানুসারে 
কাহারও তত্প্রাপ্তি উপপন্ন হয় না), যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, যেরূপ কর্ম হইতে 
কীটের উৎপত্তি হয়, জীব-প্রসবে প্রবৃত্তা প্রকৃতিকে প্রথমে তাদৃশ কন্মই করিতে 
হইবে, প্রকৃতি অগ্রে কীট প্রসব না করিয়া, অন্যজীব প্রসব করিতে পারেন না, 
সে সামর্থ্য প্রকৃতির (সর্রবশক্তিমতী হইলেও) নাই, যাঁহাদের এইরূপ মত, তীহারা 
অনায়াসেই বলিতে পারেন, একজাতীয় জীব হইতে ক্রমশঃ নানা-জাতীয় জীবের 
উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা বলিতে পারেন, বানর বা বনমানুষ হইতে মানুষ অবতীর্ণ 
হইয়াছে। তাহারা বলিতে পারেন, বানর বা বনমানুষের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে মানুষের 
অভিব্যক্তি হওয়া অসম্ভব । 

শাস্ত্র প্রকৃতিকে নিত্যা বলিয়াছেন, রগ পা 
সৃষ্টি ও প্রলয় পর্য্যায়ক্রমে আবর্তন করিয়া থাকে, শাস্ত্রে এইনিমিত্ত সৃষ্টি ও 
পরম্পরায় অনাদিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, পূর্ব্বসৃষ্টিতে কৃত কম্ম্সমূহ চলি 
সংস্কারাবস্থাতে বিদ্যমান থাকে, শাস্ত্র এইকথা অভ্যুপগম করিয়াছেন, আধুনিক 
বিজ্ঞানের প্রবৃতিশক্তির সংরক্ষণ (0017591৬2001 ০0 61919)-তত্ব, আমাদের 
বিশ্বাস, শাস্ত্রোপদিষ্ট যথোক্ত কর্ম্মতত্বেরই পরিচ্ছিন্নরূপ। যে-যেরূপ কর্ম্ম প্রেরিত 
হইয়া, ভূতসমূহ যে-যে রূপ স্থুলদেহ নির্মাণ করে, সেই সেই রূপ কর্মের 
সংস্কার প্রকৃতিতে চিরদিনই বিদ্যমান আছে, শাস্ত্রের ইহাই আশয়। যাবৎ মুক্তিসাধন 
জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ জীবকে কর্ম্মানুসারে উচ্চাবচ পরিণাম-স্বোতে ভাসিতে 
হয়। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, কুকুর, শৃগাল, বানর, বিবিধ, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, সরীসৃপ, 
সুর, নর ইত্যাদি জীবসমূহ সত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ের ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দ হইতে 


11) 
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উৎপন্ন হইয়া থাকে, কর্ম্মভেদই সৃষ্টিভেদের কারণ। বেদ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ , স্বর্গ, 
বৎসর, নক্ষত্র, গ্রহ, বাক, মনঃ, গো, অশ্ব, ছাগ, ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক 
পদার্থজাতকে ছন্দ" বলিয়াছেন (পৃথিবী ছন্দঃ। অন্তরিক্ষং ছন্দঃ দৌম্ছল্দঃ। সমাম্ছন্দঃ 
নক্ষত্রাণি ছন্দঃ। বাকৃছন্দঃ। মনশ্ছন্দঃ। কৃষিশ্ছন্দঃ। হিরণ্যং ছন্দঃ। গৌম্ছন্দঃ অজাছন্দঃ। অশ্বশ্ছন্দঃ 
।”- শুক্রযজুবকোর্দি সংহিতা ১৪।১৯)। গুণত্রয়ের যে-যে, ছন্দে, যে-যে-পূপ তালের 
স্পন্দনে, যে-যে জীবদেহের, যে-যে উত্ভিদের, যে-যে ভূত ও ভৌতিকপদার্থের 
অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তাহা স্থির আছে, প্রকৃতিগর্ভে সর্বপ্রকার ছন্দঃ নিত্য 
বিদামান আছে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, ইহলোকে জীবগণ যে- 
যে কর্ম্মনিবন্ধন ব্যাঘর, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক ইত্যাদি যে- 
যে জাতি প্রাপ্ত হয়, সেই সেইরূপ কর্ম, জ্ঞান ও বাসনাহ্কিত হইয়া, প্রলয়ের 
পর পুনঃসৃষ্টিকালে উহারা তত্তদ্ভাবেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। 
একজাতীয় জীবের দেহ্যন্ত্রের সহিত যদি অন্য একজাতীয় জীবের দেহযস্ত্রের 
অনেকতঃ সাদৃশ্য উপলব্ধ হয়, তাহা হইলেই উহারা পোব্র্বাপর্য্যভাব-সন্বন্ধে সম্বদ্ধ, 
উহাদের মধ্যে একজাতীয় জীব অন্যজাতীয় জীব হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, 
এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন্‌ সদ্যুক্তি নাই। বিপরিণামপ্রাপ্ত বা 
বিকশিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জীবগণের মধ্যে দৈহিক সংস্থানগত যাদৃশ সাম্য উপলব্ধ হইয়া 
থাকে, তাহা হইতে কোষ (095) সমূহের মধ্যে যে, অধিকতর সাদৃশ্য আছে, 
তাহা স্বীকার করিতে হইবে, ভিন্ন-ভিন্ন জীবের কোব (0915) পরীক্ষা €কি 
আণুবীক্ষণিক, কি রাসায়নিক, এই উভয়বিধ) করিয়া, বৈজ্ঞানিকগণ ভৌতিক ও 
রাসায়নিক ধর্মগত কোনপ্রকার বৈলক্ষণ্য অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন নাই। 
অতএব সকল জীব হইতে সকল জীব আবির্ভূত হইতে পারে, এইরূপ অনুমান 
করিবার আপত্তি কি? ক্রমোন্নতিবাদিগণ জীবসকলের ভ্রুণাবস্থার সাদৃশ্মকে উপেক্ষা 
করেন কেন? ডাক্তার বীল্‌ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিন্গে তাহা উদ্ধৃত হইল ।* 
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২৯১ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে, নিজীব-পদার্থ হইতে সজীব- 
পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না, ক্রমোন্নতিবাদিগণ এইরূপ মতাবলম্বী, 
ক্রমোননতিবাদিগণ যাদৃচ্ছিক উৎপত্তি (910017181750945 0918181101)-বাদের 
বিরোধী । পণ্ডিত ডারুবিন্‌ বলিয়াছেন, আমার দৃষ্টিতে সকল জীবই বহু-পূর্বববর্তী 
কতিপয় জীবের অন্বয় বা কুলক্রমাগত, কোন জীবই বিশেষতঃ সৃষ্ট নহে (1 ৬5৮ 
৪ 091705. 1701 25 50090151 0182010175, 0011 95 016 117991 01509170915 
0 50718 16/ 06105 ৬/1017 11499010170 1051016 116 [151 1059 01 1116 
0০211001911) 5511) ৬495 0909591120.”7-0071007 01 519201০5. 10. 492)। 
জীবের প্রথমাভিব্যক্তি কিরূপে, এবং কোন্‌ সময়ে হইয়াছে, ডারুবিন্‌ সে সম্বন্ধে 
কোন কথা বলেন নাই। অধ্যাপক আবুয়েন্‌ (0451) বলিয়াছেন, জীবোন্নতি-স্রোতঃ 
বহুমুখ ও বিচিত্র, অতএব প্রাণিগণকে সাধারণতঃ উহাদের উৎকর্ষ ভারতম্যানুসারে 
শ্রেণীকৃত করা যায় না, যথাযথভাবে জৈব উন্নভিপবরবসমূহের আনুপব্ব্য-নিব্বাচন 
অসম্ভব, বহু জীবজাতি যেন ঠিক এক পব্রেই আছে বলিয়া বোধ হয়।* ডাক্তার 
বীল্‌ বলিয়াছেন, ব্রমোন্নতিবাদের প্রতিষ্ঠাপকগণ যখন কতিপয় পূর্রববন্তী জীবের 
অস্তিত্ব মানিতে তাহাদের বাধা কি? 


মনুষ্যের জন্ম যে, বহু ইতর-জীবযোনি-ভ্রমণানম্তর হইয়া থাকে, পুরাণাদি শাস্ত্রে 
তাহা উক্ত হইয়াছে। অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, জীব ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে 
মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, এই মতের সহিত, তাহা হইলে, শাস্ত্রে এক্য আছে বলা যাইবে 
না কেন? বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে, জীবসকল কর্ম্মপাশে নিয়ন্ত্রিত, 
কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, যে যেজপ কর্ম্ম করিবে, তাহাকে তদুপযোগী 
ফলভোগ করিতেই হইবে, ইহাই জীবের নিয়তি । কর্মমপাশদ্বার নিয়ন্ত্রিত হইয়া, 
জন্তসকল স্বর্গাদি পুণ্যস্থানে পুণ্যভোগ, অথবা নরকাদিতে অতীব দুঃখতর পাপফল 
অনুভব করিয়া, পরে কন্ম্মাবসানে, ইহলোকে আগমন করে, সব্কভিয়-বিকল, মৃত্যু- 
বাধাসংযুক্ত স্থাবরাদিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, তৃণ, গিরি প্রভৃতি 
স্থাবর নামে অভিহিত হয়। স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়াও, ইহারা মুহূর্তের জন্য সুখভোগ 
করিতে পারে না, প্রাকৃতিক-পীড়নে ইহাদিগকে তখনও নিরপ্তর প্রপীড়িত হইতে 
হয়। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, দাবানল, প্রভৃতি নানবিধ উপসর্গ উ্থিত হইয়া, ইহাদিগের 
প্রাণসংহার করে। তাহার পর কৃমি হইয়া, সদা যাতনা ভোগ করে, ক্ষণার্থে জাত 
ও ক্ষণার্দে মৃত হইয়া থাকে, বলবৎ প্রাণিগণ কর্তৃক পীড়া নিবারণে অক্ষম এবং 


*. 4/1171815 | 39178121 ০9111701 09 21181990 | ৪. 591185 101090990110 107 
1955 10 17018 [39180 11) 21 ৬3১, 5০ 17217, 11 01191811 191010121 59195, 
09110 01 ৪ 1021.” -1406 01 10655017006 1105 252 





পরলোক। ২৯২ 


শীত-বাতাদি ক্রেশদ্বারা অভিভূত হইয়া, নিত্য ক্ষুদ্বাধিত হইয়া, মল-মৃত্রাদিতে 
সংসরণপুকর্কি অশেষ যাতনা ভোগ করে। তৎপরে পশু-যোনিতে আগমন করে, 
পশু-যোনিতে বিবিধ যাতনা ভোগ করিতে হয়। বন্য পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া, কখন 
মাংস, আবার কখনও বা কন্দমূলাদি আহার পুবর্বক জীবন ধারণ করে, বলবান্‌ 
প্রাণিদিগদ্ধারা বাধিত হয়, পরপীড়া-পরায়ণ-হয়। তদনন্তর গবাদি গ্রাম্য-পশু-কুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। গবাদি প্রাম-পশুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, কিছুমাত্র 
সুখভোগ করিতে পারে না, স্বজাতি-বিয়েগ ভারোদ্বহন, পাশাদি-বন্ধন, তাড়ন 
ইত্যাদি বিবিধ কারণ হইতে সব্র্ধদা দুঃখানুভব করে। এইরূপ বহুযোনিভ্রমণ পূর্বক 
জীব-মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।* 


এতরেয় আরণ্যক পাঠ করিলেও, ক্রমোন্নত পব্বসমূহের সংবাদ পাওয়া যায়। 
অপ্রাণ-স্থাবর, সপ্রাণ-স্থাবর, সংকীর্ণচেতন ও বিশিষ্টচেতন, এতেরয় আরণ্যকে যে, 
এই চতুবিবর্ধ ক্রমোল্নত পর্রের কথা আছে, আমরা পূর্বে তাহা জানাইয়াছি। 
এতরেয় আরণ্যক ভোগাধিষ্ঠানের গো, অশ্থ, পুরষাদির শরীরের, ভোগ- 
করণের- বন্যাদি দেবতাধিষ্ঠিত বাক-চক্ষুরাদির, এবং ভোগ্য-বর্গের সৃষ্টির উপদেশ 
আছে। ভোগাধিষ্ঠান গবাদি শরীর-সমূহের মধ্যে মনুষ্যের শরীরই যে, পর্যাপ্ত 
ভোগাধিষ্ঠান তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাগণ 
পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি হইয়া সমুদ্রবৎ অত্যন্ত বিস্তৃত বিরাডূদেহে প্রপতিত হয়েন। 
তৎপরে পরমেশ্বর অখিল ইন্দ্রিয় ও তদ্দেবতাগণের অধিষ্ঠানভূত বিরাডূদেহ ক্ষুৎ- 
পিপাসাদ্বারা সংযোজিত করেন। বিরাড্দেহকে ক্ষুৎ-পিপাসাদ্ধারা সংযোজিত 
করিলে, বিরাড্দেহে প্রপতিত ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাগণ পরমেশ্বরকে বলিয়াছিলেন, 
পরমেশ্বর এই বিরাডূদেহ আমাদের ভোগক্ষম নহে, এই অতিবিস্তীর্ণ বিরাডূদেহ 
ব্যাপিয়া, প্রতিষ্ঠালাভ করিতে আমরা অসমর্থ, যাদৃশ অল্পশরীরে প্রতিষ্ঠিত হইলে, 
আমরা দেহ-পর্য্যাপ্ত অন্ন ভোজন করিতে পারগ হইব, আমাদিগের জন্য তাদৃশ 
আয়তন- শরীর সম্পাদন করুন। পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাগণের এতদ্বাক্য 
শ্রবণানস্তর তাহাদের ভোগের জন্য গোদেহ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবতাগণ 
গোদেহ পাইয়া, পরমেশ্বরকে বলিয়াছিলেন, ইহা আমাদের ভোগের উপযুক্ত 
অধিষ্ঠান নহে। পরমেশ্বর তাহা শুনিয়া, তাহাদিগকে অশ্থদেহ প্রদান করিয়াছিলেন। 
দেবতাগণ অশ্থদেহ পাইয়াও বলিয়াছিলেন, ইহাও আমাদের ভোগের পর্যাপ্ত 
আয়তন নহে। পরমেশ্বর তাহার পর তাহাদিগকে বিবেকসম্পন্ন পুরুধ মনুষ্য) 
দেহ প্রদান করিয়াছিলেন। মনুষ্যদেহ পাইয়া দেবতাগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া 


* বৃহন্নারদীয় পুরাণের ত্রিংশ অধায় ভ্রষ্টব্য। 


২৯৩ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


পরমেশ্খরকে বলিয়াছিলেন, এইবার আমাদের উপযুক্ত দেহ হইয়াছে।* দেবতাগণ 
প্রজাপতির_ পরমেম্বরের সারভূত কার্ধ্য। দেবতাগণ পরমেশ্বরের সারভূত কার্য্য 
কেন? দেবতাগণ সাত্বিক__সত্বপ্ুণ প্রধান, এই নিমিত্ত দেবতাগণকে পরমেশ্খরের 
সারভূত কার্য বলা হইয়াছে। মনুষ্যদিগের রাজসত্ব, এবং গবাদির তামসত্ববশতঃ 
ইহারা সারভূত কার্য্য নহে। দেবতাগণের সারভূত কার্য্য বৃষ্টি, বৃষ্টির সারভূত কার্য্য 
ওষধিগণঃ ওষধিগণের সারভূত কার্য্য অন্ন; অন্নের সারভূত কার্ধ্য রেতঃ; রেতের 
সারভূত কার্ষ্য পুত্রাদিরাপ প্রজা; প্রজার সারভূত কার্য হৃদয়; হৃদয়ের সারভূত 
কার্য্য মনঃ জ্ঞোনশক্তি বলিয়া), মনের সারভূত কার্ধ্য বেদরূপা বাক্‌, বেদের সারভূত 
কার্য্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ন্ম। পূর্রজন্মে যে পুরুষ এই বেদোপদিষ্ট অগ্নিহোত্রাদি 
করিতে, ও ব্রন্মজ্ঞান-লাভে যোগ্য হইয়া থাকেন, নিরতিশয় সুকৃতি ব্যতিরেকে 
ইদৃশ জন্ম হয় না, পুরুষ বা মনুষ্যই উপাসনীয় ও বেদনীয় ব্রন্মের স্থান, পুরুষ 
বা মনুষ্যভিন্ন অন্য কোন জীব ব্রন্মের উপাসনা করিতে ব্রন্মকে জানিতে বা লাভ 
করিতে পারগ হয় না। অতএব পুরুষ বা মনুষ্যের মহত্ব সিদ্ধ হইল।* 


মনুসংহিতা প্রাকৃতিক পরিণামকে প্রথমে সাত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক, এই 
তিনভাগে বিভক্ত করিয়া পরে সাত্বিকাদি ত্রিবিধ ভাগের প্রত্যেককে উত্তম, মধ্যম, 
ও অধম, এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সাত্বিক, তিনি দেবত্ব 
প্রাপ্ত হয়েন, যে ব্যক্তি রাজস--রজোগুণ-বৃত্তিতে অবস্থিত, তিনি মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত 
হয়েন, যে ব্যক্তি তামস, সে পশু-পক্ষ্যাদিযোনি প্রাপ্ত হয়। €“দেবত্বং সাস্তিকা যাস্তি 
মনুষ্যত্বং চ রাজসাঃ। তির্যাকত্বং তামসা নিভ্যমিত্যেষয ত্রিবিধা গতিঃ11” মনুসংহিতা ১২শ অধ্যায়)। 
সত্বাদি গুণত্রয়নিবন্ধন যে ত্রিবিধ গতি উক্ত হইল, ইহারা আবার দেশকালাদি- 
ভেদে, সংস্কারহেতুভূত কর্ম্মভেদে উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিনপ্রকার হয়। 
বৃক্ষাদি স্থাবর, কৃমি-_সূষ্ষ্ন প্রাণী, কীট-__-কৃমি হইতে ঈষৎ স্থুলপ্রাণী, মৎস্য, সর্প, 


চি ৬৭0 প্রাপতং স্তমশনাপিপাসাভ্যামন্ববার্জৎ তা 
এনমবুবন্নায়তনন্নঃ হি যস্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি তাভ্যো গামানয়ত্তা অব্রক্বন্ন বৈ 
নোহয়মলমিতি তাভ্যোহশ্বমানয়ন্তা অব্রবন্ন বৈ নোহয়মলমিতি তাভ্যঃ পুরহষমানয়ত্তা অব্রদ্বন্‌ 
সুকৃতং বতেতি পুরুযো বাব সুকৃতং * * *” _ এ্রতরেয় আরণ্যক 
ইহার সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য ভ্রষ্টব্য 
* “অথাতো রেতসঃ সৃষ্টিঃ প্রজাপতে রেতো দেবা দেবানাং রেতো বর্ধং বর্ষস্য রেত ওষধয়ঃ 
ওষধীনাং রেতোহন্নমন্নস্য রেতো রেতো রেতসোরেতঃ প্রজাঃ প্রজানাং রেতো হাদয়ং হাদয়স্য 
রেতো মনো মনসো রেতোবাক বাচোরেতঃ কর্ম তদিদং কম্মকৃতময়ং পুরুষো ব্রন্মণো 
লোকঃ।” _ত্রীতরেয় আরণ্যক। 
সায়পাচার্যকৃত ভাষ্য প্রষ্টব্য 


পরলোক । ২৯৪ 


কৃ্্ম পশু ও মুগ (অরণ্যচর ও গৃহপালিত সামান্য পশু) ইহারা তামস অধমগতি। 
হত্তী, ঘোটক, সিংহ, ব্াঘু, শুকর, নিতান্ত অসভ্য মনুষ্য ইত্যাদি, ইহারা তামস 
মধ্যমগতি। চারণ, সুপর্ণ দাস্তিকপুরুষ (যাহারা ছলপুরব্র্বক ধন্মাচরণ করে), রাক্ষস 
ইত্যাদি ইহারা তামস উত্তমগতি। ঝল্প, মল্প, নট রেঙ্গাবতারক, পরিহাসজীবী), 
শস্ত্রজীবী ইত্যাদি, ইহারা রাজস অধম গতি। অভিষিক্ত রাজা, জনপদের শাসনকর্তা, 
ক্ষত্রিয় জাতিমাত্র, রাজপুরোহিত ও শাস্ত্ৰার্থে কলহপ্রিয়__বাদযুদ্ধ প্রধান, ইহার! 
রাজস মধামগতি। গন্ধবর্ধ, এবং গুহ্যক যেক্ষ), বিদ্যাধর ও অস্পরোগণ, ইহারা 
রাজস উত্তমগতি। বানপ্রস্থ এবং যতি ব্রাহ্মণ, পুল্পকাদি বিমানচা্ি”'ন ইত্যাদি 
ইহারা সাগ্ডিক অধমগতি। যাগশীল ঝবি, বেদাদি বিগ্রহ বি”, দেবতা, প্রুব প্রভৃতি 
জ্যোতিগণ, পিতৃগণ, সাধাগণ ইত্যাদি ইহারা সার্ডিকু মধ্যমগতি। ব্রহ্মা ও মরীচ্যাদি 
সৃষ্টিকর্তা ধর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মহত্তত্ব ও অব্যক্ত, ইহারা সাত্তিক উত্তমগতি। 


বিষুঃপুরাণে উক্ত হইয়াছে, পরমেশ্বর সৃজ্য-পদার্থসমূহের সৃষ্টিতে, ব্রীহি-যবাদির 
উৎপণ্ডিতে পর্জন্যের ন্যায়, নিমিত্তমাত্র, সৃজ্যশক্তিই- সমুদায় জন্যপদার্থের 
পরিণামশক্তিই সুষ্টির প্রধান বা মুখ্য (অন্'পারণ) কারণ। কারণাত্মাতে বিদ্যমান-__ 
সৃক্মাভাবে অবস্থিত বস্তুসকল স্ব-স্ব পরিগমশক্তিদ্বারাই স্থলরূপতা প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে, সুজ্য-পদার্থজাত স্থুলরূপ পরিণামের জন্য, অবাক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় 
আগমনের নিমিত্ত একমাত্র নিমিত্তকারণ বাতীত আর কিছুরই অপেক্ষা করে না 
(4নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি। প্রধানকাবদা 2 যতো বৈ সৃজাশক্তয়ঃ|। নিষিত্তমাত্রং 


মুকৈজ্ুকং নান্যৎ কিঞিঃদবেশ্যতে। নীয়তে তপত্া, - “ *শক্ত্যা বস্তু বন্ধতাম্।1” বিষু্পুবাণ)। 
যাহারা কেবল প্রাকৃতিক নির্র্বাচনকেই পরিণা”*র প্রকমাত্র কারণরূপে অকারণ 


করিয়াছেন, তাহাদের এই শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য পরিপ্রহের চেষ্টা অবশ্য কর্তব্য 
প্রকৃতি যে, ধর্মমাধর্ম-সংস্কারানুসারে পরিণাম সাধন করেন, এই কথাই 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়? পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেনসার বলিয়াছেন, শরীরি- 
পদার্থসমূহ বে, পরিবর্তিত হইতে পারে, তাহা কেবল তাহাদের সংস্থান বা 
অবয়বসন্নিবেশানুসারে নহে, পরিবর্তনশীল বস্তুসকলের সংকল্পানুসারেও উহাদের 
পরিবর্তভন সংঘটিত হয় (01799115178 ৬৪1 101 011 17155105901 ০ 
11191 51101010185, 0811 11718900501 01 11611 16170610185 10 00০ 115 01 
119 01101, 11 21116170501 /85 + * * ৮7171010525 01 2080001 717050178, 
৮০1. 1. 17. 570) তাই মনে হয়, শাস্ত্রে মহত্ব অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য 
কোবিদকুলদ্বারাই পরে যথাযথভাবে খ্যাপিত হইবে। 


২৯৫ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


বিষু্পুরাণে প্রাকৃত, বৈকৃত এবং শ্রাকৃত-বৈকৃত, প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ সৃষ্টির 
বর্ণন আছে। পরমেশ্বর হইতে প্রথমতঃ মহত্তত্ের সৃষ্টি হয়, তৎপরে তন্মাত্রের 
থাকে, ইহার নাম প্রাকৃত" -সৃষ্টি। মহত্ত্ব, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টির পর 
উত্তিদ্গণের সৃষ্টি হইয়া থাকে। উত্তিদ্গণের সৃষ্টিকে এমুখ্যসর্গ, এই শব্দে অভিহিত 
করা হয়। উত্তিদ্গণের সৃষ্টিকে “মুখ্যসর্গ, এই শব্দে অভিহিত করিবার কারণ কি? 
'মুখ্য'শব্দ প্রধান বা প্রথম, এই অর্থের বাচক। উদ্ভিদের সর্গ প্রথমে হয়, এই 
নিমিত্ত ইহাকে 'মুখ্যসর্গ, এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে “মুখমিব প্রথমং ব্রন্মাণঃ 
সর্গো ভবতীতি মুখ্যানার্গাঃ স্থাবরাঃ।” শ্রীধরস্বামিকৃত্টীকা)। মহত্তত্বাদি ত্রিবিধ প্রাকৃত সর্গের 
পর মুখ্যসর্গ হইয়া থাকে, অতএব মুখ্যসর্গকে বিষুপুরাণ চতুর্থসর্গ বলিয়াছেন। 
তির্য্যক্‌-ক্রোতের সৃষ্টি পঞ্চম! পশু, পক্ষী, প্রভৃতি তির্য্যকৃযোনিই “তির্ধ্যক্‌- 
স্বোতঃ,শব্দে অভিহিত হইয়াছে। উদ্ধস্বোতঃ বা দেবগণের সৃষ্টি ষষ্ঠ । অব্র্বাকৃমোত 
বা মনুষ্যগণের সৃষ্টি সপ্তম। সাত্তিক ও তামস, এই উভয় স্বভাবাপন্ন অন্যবিধ 
দেবগণের সৃষ্টি অনুগ্রহ-ৃষ্টি) অষ্টম মুখ্যসর্গাদি পঞ্চবিধ সৃষ্টিকে বৈকৃতসৃষ্টি বলা 
হয়। প্রকৃতি সম্বন্ধিনী সৃষ্টি তিন প্রকার, এবং বৈকৃত সৃষ্টি পঞ্চপ্রকার। কৌমার সৃষ্টি 
নবম। কৌমার-সৃষ্টির মধ্যে রুদ্রসৃষ্টি প্রাকৃত, কারণ, তিনি প্রকৃতি হইতে স্বয়ং উদ্ভূত 
হইয়াছেন। সনৎ-কুমারাদির সৃষ্টি বিকৃত-ভাবাপন্ন ব্রম্ণ এক কৃত হওয়াতে 
“বৈকৃত"সৃষ্টিরূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। 
বেদ পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, বিশ্বজগৎকে শ্রুতি ভোক্ভু ও ভোগ্য, 
এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ভোক্ভু ও ভোগ্য বা অন্নাদ ও অন্ন, বিশ্বজগৎকে 
বিশ্লেষ করিলে, এই দ্বিবিধ পদাথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রকৃতি ভোগ্য, এবং পুরুষ 
ভোক্তা, প্রকৃতি ও পুরুষ, ইহারাই মূল ভোগ্য ও ভোত্-পদার্থ। প্রাকৃতিক 
পদার্থসমূহও যে, পরস্পর ভোত্ডু-ভোগ্য-সম্বন্ধে সম্বন্ধ, শ্রুতি তাহা বুঝাইয়াছেন। 
ভূত সকলের মধ্যে অগ্নি ও বায়ুকে শ্রতি ভোত্ডুভূত, এবং জল ও পৃথিবীকে 
ভোগ্যভূত বলিয়াছেন। প্রাণভূৎদিগের মধ্যেও ভোত্ু-ভোগ্য বিভাগ আছে। 
মর্ত্যধামে মনুষ্য ভোক্তা, ইতরজীববৃন্দ ভোগ্য। ইতর-জীববৃন্দকেও শ্রুতি ভোত্ৃ- 
ও ভোগ্য, এই দুইভাগে বিভাগ করিয়াছেন। ভোক্ভত্ব স্বাতন্ত্রের এবং ভোগ্যত্ব 
পারতন্ত্ের বাচকরপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ডারুবিন্‌ প্রভৃতি প্রতীচ্য ক্রমোন্নতিবাদী 
পণ্ডিতগণ “'যোগ্যতম” (8195) বলিতে অনেকতঃ ভোক্ত্প্রপঞ্চকেই যে, লক্ষ্য 
করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে।* 
* “ভবতস্যাননমোষধিবনস্পতয়োহত্নং প্রাণভূতোহম্লাদমোষধিবনস্পতীন্‌ হি প্রাণভূতোহদন্তি তেষাং 
য উভয়দস্তাঃ পুরষস্যানুবিধাং বিহিতান্তেহ্লাদা অন্পমিতরে পশবঃ * * *” 
-্ীতরেয় আরপ্যক। 
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অতএব প্রতীচ্য ক্রমোন্নতিবাদের সহিত শাস্ত্রের কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে একতা, 
এবং কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে অনৈক্য আছে, সত্যানুসন্ধিৎসুর তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য 
শাস্ত্রোন্ত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের স্বরূপ-চিন্তাপূব্্বক আমাদের যাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, 
অতঃপর সংক্ষেপে তাহা জানাইতেছি। প্রকৃতি ও কর্ম্মসংস্কার অনাদি; প্রকৃতি ও 
কম্মসংস্কার বিশ্বজগতের সৃষ্টি এবং সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ। সাত্বিক, রাজসিক ও 
তামসিক কর্্মভেদে দৃশ্যপদার্থসমূহের উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়া থাকে। অগ্রাণস্থাবর, 
সপ্রাণস্থাবর সংকীর্ণচেতন, এবং বিশিষ্টচেতন, এই চতুবির্ধ প্রাকৃতিক-পরবের্ববি 
প্রতোকের মধ্যেও গুণত্রয়ের তারতম্যানুসারে উচ্চনীচ অবস্থা এছে। যাবৎ 
মুক্তিসাধন জ্ঞানের বিকাশ না হয়, যাবৎ জীব স্বরূপে-স্টীয় অস্থলনশীল বা স্থায়ি- 
সাম্যাবস্থাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, তাবৎ তাহার কর্ম্মানুসারে উচ্চাবচ 
অনস্থপ্রাপ্তি অবশ্যন্তাবিনী। প্রকৃতি নিতাপরিণামিণী, পরিণাম প্রকৃতির স্বভাব, 
পরিণাম গুণত্রয়ের অন্যোন্যাভিভববৃত্তির ফল, অতএব প্রকৃতিতে পর্য্যায়ক্রমে 
সাত্বিক--সত্বগুণ-প্রদান, রাজসিক-_-রজোগুণপ্রদান, এবং তামসিক-_ 
তমোশ্তণপ্রধান, এই ত্রিবিধ পরিণাম সঙ্ঘ।ত হইয়া থাকে। প্রতোক দেশে, প্রত্যেক 
ক্ষণে, প্রতোক জাতিতে, প্রাতোক শ্রাকৃতিক- দ্রব্যে পর্য্যায়ব্রমে ত্রিগুণচক্রের আবর্তন 
হয়। প্রত্যেক প্রাকৃতিক বস্তুর এক-একটি আপেক্ষিক সাম্যাবস্থা (8919145 
80010101101) আছে, এই আপেক্ষিক সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইলে, জাত্যন্তর-পরিণাম 
হইয়া থাকে, এই জাত্যন্তর পরিণাম, নতি "*ণ এবং অবনতিপ্রবণ, দুইই হইতে 
পারে, ইহা তামস, রা'জস ও সাত্বিক, এ. . * কর্মের উপরি নির্ভর করে। 
প্রকৃতি ও কর্ম্ম, এই পদার্থদ্বয়কে যদি সব্ব্বশ্রব.€ পরিণামের কারণ বলিয়া খাকার 
করা যায়, ইহাদিগকে যদি প্রবাহরূপে নিত্য বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে, 
কোন প্রাকৃতিক পর্ষের যে, কদাচ জাত্যুচ্ছেদ হয় না, তাহাও মানিতে হইবে। 
প্রতীচ্য ভ্রমোন্নতিবাদিগণ পুরুষ ও প্রকৃতি, এই পদার্থদ্য়ের স্বরূপ যথাযথভাবে 
চিন্তা করেন নাই, সৃষ্টি ও প্রলয়ের তত্ব ভাল করিয়া বিচার করেন নাই। গহন 
কম্মের গতির যথাপ্রয়োজন পরীক্ষা করেন নাই, এই নিমিত্ত (পূর্রেহি বলিয়াছি) 
তাহারা শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের গুরুত্ব উপলব্ি করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, 
আধুনিক ক্রমবিকাশবাদ এইজন্য অপূর্ণাবস্থাতে বিদামান আছে। প্রাকৃত, বৈকৃত, 
ও প্রাকৃত-বৈকৃত, এই ত্রিবিধ সৃষ্টি অনাদি কাল হইতে হইতেছে, নিত্য প্রকৃতিগর্ভে 
সমুদায় জন্যপদার্থের পরিণামশক্তি নিত্য বিদ্যমান আছে, যথাকালে ইহারা ব্যক্ত 
ও অব্যক্ত, এই ছ্বিবিধ অবস্থা শ্রাপ্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উন্নত ও অবনত প্রাকৃতিক- 
পবের্বর বর্ণন আছে, শাস্ত্র উন্নত ও অবনত প্রাকৃতিক পব্বসমূহের অভিব্যক্তিকালের 


২৯৭ জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


নিয়ম প্রদর্শন করিয়াছেন, গুণত্রয়ের ভাগবৈষম্য বা কর্ম্মবৈচিত্র্যবশতঃ সামান্যতঃ 
কতপ্রকার সৃষ্টি হইয়া থাকে, শাস্ত্র তাহা বুঝাইয়াছেন, গুণভেদে কতপ্রকার প্রাকৃতিক 
ছন্দঃ হওয়া সম্ভব, কোন্‌ ছন্দের পর কোন্‌ ছন্দের প্রাদুর্ভাব হয়, শাস্ত্র এই সকল 
তত্বের বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সতত পরিণামী-ভূত ও ভৌতিক- 
শক্তিব্তীত, যাঁহাদের দৃষ্টিতে অপরিণামী, চিন্ময় পুরুষ পতিত হয়েন নাই; 
তাহাদের 'উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম” এই কথা প্রকৃতপ্রস্তাবে অর্থশূন্য। সাংখ্যদর্শন 
বলিয়াছেন, বিমুক্ত পুরুষের মোক্ষের জন্য প্রকৃতি পরিণাম সাধন করেন! জিজ্ঞাস্য 
যথাস্থানে ইহার উত্তর প্রদান করিব। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, প্রকৃতি 
স্বভাবতঃ এই ত্রিবিধ পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন। সাত্বিক পরিণামকে যদি উন্নতি, 
এবং রাজস ও তামস পরিণামকে যদি অবনতি বলা হয়, তাহা হইলে, পূর্বে 
জানাইয়াছি, উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম, এই কথা বলা' যাইতে পারে না। ধর্ম 
ধর্ম্মানুসারে পরিণামসাধন প্রকৃতির নিয়ম, এই কথাই সত্য, এই কথাই যুক্তিসঙ্গ 
ত বলিয়া মনে হয়। “মানুষযোনি প্রাপ্ত হইবার পর, আর ইতর-যোনিতে জন্ম 
হইতে পারে না,” ইহাও সম্পূর্ণ তঃ যুক্তি-সঙ্গত কথা নহে। মানুষের মধ্যে নিরোধ 
ও ব্যুথান, এই দ্বিবিধ বিরুদ্ধশক্তির অবিরাম অভিভব ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, 
মানুষের মধ্যে দেখিতে পাই, বহু ব্যক্তি প্রধানতঃ পশ্বাদি ইতর জীব-জাত্যুচিত 
কর্ম করিয়া থাকেন। পশ্বাদি ইতর-জীবগণ প্রকৃতির অনুবর্তন করে, ইহারা 
প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করে না, মানুষ তাহা করে। পশ্বাদি ইতর-জীবযোনি 
ভ্রমণ করিলেও, জীব যাবৎ মানবীয় স্থায়ি-সাম্যাবস্থাতে (918019 99411011007) 
উপনীত হইতে না পারিবে, তাবৎ তাহার ইতর যোনিতে অবরোহণের সম্পূর্ণ 
সম্ভাবনা আছে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, উত্ভিদ্‌ ইত্যাদি, ইহারা এক-একরূপ 
ব্রিগুণবিকারের আপেক্ষিক সাম্যাবস্থা মাত্র । স্থায়ী (919019), অস্থায়ী (17519016) 
ও উদাসীন (90081), সাম্যাবস্থাকে (69610101101), এই তিনভাগে বিভক্ত করা 
হয়। ভারকেন্দ্র (96106 ০ 019৬) যখন সম্ভাব্য উচ্চতম বা নীচতম অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়, তখনই সাম্যাবস্থা হইয়া থাকে। কোন দ্রব্যের ভারকেন্দ্র যখন উচ্চতম 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহার স্থায়ি-সান্যাবস্থা হইয়া থাকে, এবং পক্ষান্তরে যখন 
উহা সম্ভাব্য নীচতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহার অস্থায়ি-সাম্যাবস্থা হয়। যখন 
কোন মণ্ডল বা চক্র সমভূভাগে স্থিরভাবে অবস্থান করে (35515 017 9 110172017191 
01919), তখন উহার ভারকেন্দ্র উন্নমিত বা অবনমিত হয় না, এই অবস্থাতে 
উদাসীন-সাম্যাবস্থা হইয়া থাকে। অস্থায়ি-সাম্যাবস্থায় উৎপতন, অধঃপতন দুইই 
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হইতে পারে। প্রকৃতির রাসজ ও তামস পরিণাম-চক্রের আবর্তনকালে, যাহাদের 
সাম্যাবস্থা একটু বিচলিত (91011 015018050) হইলেও স্বাধিকার ভুষ্ট হয় না, 
নাই। কিন্তু ইহা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করেন, মনুষ্যদেহ বিদ্যমান জীবমাত্রেই 
পূর্ণমনুষ্য নহে, সকলেই মানবীয় পরিণামের স্থায়ি-সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন নাই। 
তাহার পর, ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত ও পরার, এই ত্রিবিধ কর্মের স্বরূপদর্শন ব্যতিরেকে, 
কেহই নিশ্যয়-পুরবর্বক বলিতে পারেন না, কোন্‌ ব্যক্তি মৃত্যুর পর কিরূপ অবস্থা 
প্রাপ্ত হইবে। মৎস্যপুরাণ বলিয়াছেন, যুগস্বভাববশতঃ মন্বন্তর সকলের পরিবর্তন 
চিরপ্রবৃত্ত। জীবলোক ক্ষণকালও একভাবে, পরিবর্তিত না হইয়া থাকিতে পারে 
না; ক্ষয় ও উদয় বা তিরোভাব ও আবির্ভাবদ্ধারা ইহা নিয়ত পরিবর্তিত হইয়া 
থাকে (“মন্বন্তরাণাং পরিবর্তনানি চিরপ্রবৃত্তানি যুগস্বভাবাৎ। ক্ষণং ন সন্তিষ্ঠতি জীবলোকঃ ক্ষয়ো- 
দয়াভ্যাং পরিবর্তনানঃ।1”__মৎস্যপুরাণ)। কম্্ম লিঙ্গ বা সুল্মদেহ, ইত্যাদি বিবয়ের তত্ব 
চিন্তা করিবার সময়ে, আমরা এই বিষয় অবলম্বনপূবর্ষক কিছু বলিব, এক্ষণে উন্নতি 
সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া এ প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। পিতার অভ্যাস ও অনভ্যাসের 
ফল পুত্রে সংক্রমণ করে কি না, আধুনিক ক্রমোন্নতিবাদিগণের মধ্যে যে, এই 
বিষয় লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে, পুবের্ব তাহা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। বেদাদি শাস্ত্র 
পাঠ করিলে, আমাদের বিশ্বাস, এই বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা হয়। অর্থব্ববেদ- 
সংহিতা বলিয়াছেন, ক্ষয়-কুষ্ঠাদি দোষদূষিত মাতৃ-পিতৃ-শরীরাবয়ব হইতে পুত্রাদির 
(পূত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদির) শরীরে এ সকল রোগ সংক্রমণ করে €ক্ষেত্রিয়া 
ত্বা নির্ধত্যা জামিশংসাদ্‌ দ্রুহো মুধ্ধামি বরুণস্য পাশাৎ।”__অথবর্বেদসংহিতা, ২।২।১০)। 
পুত্রশরীরে পিত্রাদি শরীরাবয়বের সংক্রান্তি শ্রত্যস্তরেও শ্রুত হইয়া থাকে 
(“অঙ্গাদ্‌ অঙ্গাৎ সংভবাসি হৃদয়াদ্‌ অধিজায়সে।”-_আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রধৃত শ্রতি)। আবার এই 
নিয়মের ব্যভিচারও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্যভিচারের কারণ কি, তাহা জানা না 
থাকাতেই প্রতীচ্য ক্রমোন্নতিবাদিগণ এই সত্যের প্রকৃত রূপ দর্শনে ক্ষমবান্‌ হয়েন 
নাই। যথাস্থানে ইহারও আলোচনা করা হইবে। 


পরিণামের কি অন্ত আছে? জগৎ চিরদিনই কি, অনস্ত পরিণামস্রোতে, 
অবশভাবে ভাসিয়া যাইবে? অবিরাম অবিশেষ হইতে বিশেষ, বিশেষভাব প্রাপ্ত 
হইবে? পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার বলিয়াছেন, না, তাহা হইবে না, পরিণামে অস্ত 
আছে, সাম্যাবস্থা-প্রাপ্তিই পরিণামের শেষসীমা, সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই, পরিণাম 
নিরদ্ধ হইবে (45979110715 06 ডিও 155$11 01 01959 18191011013 
৬1101) 817 ৪8৬০।৬।70 809793919 01710910০9৩”--7179€ 1স070%7159) | যাদৃশ 


২৯৯ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তুব্যের অনুবৃত্তি 


পরিণাম বা পরিবর্তনসমূহ সাক্ষাৎ-পরম্পরা যে ভাবেই হউক, মানবের সুখ-সম্ধন্ধন 
প্রাণীভূত, পণ্ডিত স্পেনসারের মতে, তাদৃশ পরিণাম বা পরিবর্তন অভ্যুদয়াত্বকরূপে 
বিবেচিত হইয়া থাকে। অবিশেষ হইতে বিশেষভাব প্রাপ্তিকেই, জাতিভেদ বা 
জাগতিক প্রবৃত্তির বিসদৃশ পরিণামকেই উক্ত পণ্ডিত উন্নতির স্বরূপ বলিয়াছেন 
(4911 11558 01721995 2181910 10 00151110119 19100175595 ৯1101 015011১ 
01110109011 12174 10 11017191 10011721 12101017955.”-705501/5, 10 771, 
951597709)। যাবৎ সব্বাঙ্গীণ পূর্ণত্ব-প্রাপ্তি না হয়, যাবৎ পর্ণ-সুখে সুখী হওয়া 
না যায়, তাবৎ পরিণাম-ত্রমের সমাপ্তি হয় না, তাবৎ অবিশেষ হইতে বিশেষ- 
বিশেষভাবে প্রাপ্ত হইতে হইবে, তাবৎ পরিণামক্রোতে অবশভাবে ভাসিতে হইবে 
(46৬01011017 02810] 011 01. 19 55090115107 01 116 0991951 
091501101 81701 118 171051 00111091919 19100179535. 11751 17070110155, 
1. 5171 পণ্ডিত হাব্রার্ট স্পেনসার উন্নতির (279901953) যে চিত্র দেখাইয়াছেন, 
তাহাতে আমাদের ধারনা হইয়াছে, অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন 
সুম্মভাবে অবস্থিত শক্তির স্থুলাবস্থা প্রাপ্তি বা বিকাশ উন্নতির স্বরূপ। বীজের 
অঞ্চুরাবস্থা-প্রাপ্তি, অঙ্কুরের শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষরূপে পরিণতি উন্নতি; একজাতীয় 
বৃক্ষের অন্যজাতিতে পরিণতি উন্নতিঃ ভ্রাণের হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রতাঙ্গের পরিপুষ্টি 
বিকাশ, কোষসমূহের সংবিভাগ ও সংহতি, অবয়ব ব্যুহন, এক-কোষাত্মক জীবের 
বহুকোষাত্মক জীব-জাতিতে পরিণতি উন্নতি; সমাজশরীরে সন্মচ্ছন উন্নতি। বিকাশ 
ও বিনাশ (অদর্শন__অন্তর্ধান) বা সৃষ্টি লয় (2০101) 81 (01950101107), 
প্রকৃতি যে, এই দ্বিবিধ পরিণামই সাধন করেন, পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার তাহা 
স্বীকার করিয়াছেন বিকাশ যদি উন্নতি হয়, তবে বিনাশকে (0155০01197) অবনতি 
বলিতে হইবে। অতএব “উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম" এই কথাকে সত্য বলা যাইবে 
কিরূপে? আকর্ষণ (/91150001) ও বিপ্রকর্ষণ (990415107), অথবা সংসর্গবৃত্তিক 
ও ভেদবৃত্তিক, এই দ্বিবিধ শক্তি যে, পর্যায়ক্রমে, প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, আকর্ষণ- 
শক্তির প্রাদুর্ভাবকালে সৃষ্টি, এবং বিপ্রকর্ষণ-শক্তির প্রাদুর্ভাবকালে যে, লয়পরিণাম 
হয়, পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার তাহা মানিয়াছেন। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, প্রকৃতিতে 
এই দ্বিবিধ শক্তি নিত্য বিদ্যমান আছে। অবিশেষ হইতে বিশেষ-বিশেষ ভাবপ্্রাপ্তির, 
এবং বিশেষ-বিশেষ ভাব হইতে অবিশেষভাবে প্রত্যাগমানেব কাবণ পকৃতিগর্ভে 
বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ, সকল ক্রিয়াই, দ্বার-দ্বারিভাবে সম্বদ্ধ এই ষড়্বিধ 
অবস্থাবিশিষ্ট। একটি লোট্ট্রের উৎক্ষেপ ও অবক্ষেপ কর্মের তন্বচিস্তা করিলে, 


পরলোক । ৩০০ 


বুঝিতে পারা যায়, সকলকম্মহি জন্মাদি ষড়্ভাব-বিকারাত্মক। নিস্তব্ধ নিশীথসময়ে 
বীণা হইতে একী মধুর ঝঙ্কার উঠিল, স্বরলহরী গগনমার্গে প্রসারিত হইল, বৃদ্ধি 
ও বিপরিণাম প্রাপ্ত হইল, ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষমীণতর ও ক্ষীণতম হইল, এবং বায়ু- 
সাগরে বিলীন হইয়া গেল, আর কিছুই শোনা গেল না, নিস্তব্ধ নিশীথকাল আবার 
নিস্তব্ধতা প্রাপ্ত হইল। অতএব সকল ক্রিয়াই যে, চরমাবস্থায় শাস্তি দেবীর ক্রোড়ে 
গিয়া নিদ্রিত হয়, সকল কন্মহি শেষে যে, সথৈর্য্য প্রাপ্ত হয়, প্রবৃত্তিমাত্রেরই চরমাবস্থা 
যে, নিবৃত্তি, কম্মমাত্রেই যে, স্থিতিপ্রার্থী, সাম্যাবস্থা পাইবার জন্যই যে, কন্দেরি 
প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহাই বোধ হয়। রজঃশক্তি যখন তমঃ-শক্তি-দ্বারা অথবা 
ব্যখানশক্তি যখন নিরোধ-শক্তিদ্বারা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখনই গতি 
স্থগিত হয়। ব্যুথানের ক্রমশঃ হ্রাস, এবং নিরোধ-সংস্কারের বৃদ্ধি হইতে হইতে 
পরিশেষে প্রশাস্তাবস্থা প্রাপ্তি হয়, প্রবৃত্তির নিবৃত্তি বা পরিণামের নিরোধ হয়।* 
ভগবান্‌ পতগঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, সর্ধ্ার্থতা- বিক্ষিপ্ততা, নানাবিষয়ে গমনশীলতা, 
এবং একাপ্রতা_-একটিমাত্র বিষয়ে স্থিতিশীলতা, এই উভয়ই চিত্তের ধর্ম্ম। চিত্তের 
সর্ব্ার্থতা ধন্দেরি ক্ষয়__তিরোধান, এবং একাগ্রতা ধর্মের উদয়__আবির্ভাব হইতে 
উহার সমাধি-পরিণাম হইয়া থাকে ্স্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য 
সমাধিপরিণামঃ1”- _পাং, দং, বি পা ১১ সু)। নিরোধ সংস্কারের পুনঃ পুনঃ অনম্ঠান 
হইলে, উহাতে যখন দক্ষতা জন্মে, তখন ইচ্ছামাত্রেই নিরোধ করিতে পারা যায়, 
তখন চিত্ত হইতে ব্যু্ানজনিত সমস্ত সংস্কার তিরোহিত হইয়া, নিরোধ-সংস্কারের 
পরম্পরার্প প্রশান্তবাহিতা জন্মে। এই নিরোধ-সংস্কার যাবৎ সুদৃঢ় না হয়, যাবৎ 
উহা মন্দ বাক্ষীণভাবে সঞ্চিত হয়, তাবৎ বলবৎ ব্যুখখান-সংস্কারদ্ারা উহা অভিভূত 
হইয়া যায় শনিরোধসংস্কারাৎ নিরোধসংস্কারাভ্যাসপাটবপেক্ষা প্রশাস্তবাহিতা চিত্তস্য ভবতি, 
তৎসংস্কারমান্দ্য ব্যুখানধর্ষ্িণা সংস্কাবেণ নিরোধধন্মসিংস্কারোহভিভূয়ত ইতি ।”-_যোগসুত্রভাষ্য)। 
চিত্তের পরিণাম প্রদর্শনদ্বারা পঞ্চভূত এবং ইন্দ্রিয়সমূহেরও ধন্মপরিণাম, 
লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম, এই ত্রিবিধ পরিণাম ব্যাখ্যাত- প্রদর্শিত হইয়াছে, 
বুঝিতে হইবে দ্এতেন ভূতেন্তিয়েষু ধর্লিক্ষণাবস্থাপরিণামাঃ ব্যাখ্যাতাঃ।”-_পাং দং)। ধর্মী 
বা বস্ততে ব্যু্খান ও নিরোধরূপ ধর্মছ্বিয়ের যথাক্রমে অভিভব ও প্রাদুর্ভাবকে 
ধন্মপরিণাম বলে। পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার গতি বা ধন্্পরিণামের সাম্যভাব- 
প্রাপ্তির তত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাদের সহিত 


পাং দং। 
“তস্য পুশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ।”--পাং দং 


৩০১ জীবের জনম্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


ভগবান্‌ পতঞ্জলিদেব ও বেদব্যাসের নিরোধপরিণাম-বিষয়ক উপদেশসমূহের তুলনা 
করিলে, পাঠক বিশেষ উপকৃত হইবেন, পাতগ্রলদর্শন কি বস্তু, তাহার একটু 
আভাস পাইয়া, পাঠক কৃতার্থম্মন্য হইবেন। পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার সাম্যাবস্থার 
কথা বলিয়াছেন, সকল গতি বা প্রবৃত্তিই যে, পরিশেষৈ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, 
নিরোধ ও ব্যুখান, এই দ্বিবিধ সংস্কারের অভিভব ও প্রাদুর্ভাব হইতে হইতে যে, 
ক্রমশঃ সাম্যাবস্থা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেনসার বিবিধ দৃষ্টান্তদ্ারা 
ততপ্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, নিরোধ ও ব্যুখান, এই দ্বিবিধ শক্তির অভিভব 
ও প্রাদুর্ভাব হইতে হইতে যেরূপে নিরোধ পরিণাম হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন, তথাপি 
তিনি উন্নতির যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমরা উন্নতির সে চিত্র দেখিয়া হতাশ 
হইয়াছি। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, প্রকৃতিগর্ভে স্থিত, প্রকৃতি কর্তৃক বৃদ্ধি, বিপরিণাম, 
অপক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া রূপ উন্নতি, আমাদের স্পৃহণীয় নহে। বেদাদি 
শাস্ত্র হইতে আমরা উন্নতির স্বরূপসন্বন্ধে যে উপদেশ পাইয়াছি, মুক্তকন্ঠে 
বলিতেছি, তাদৃশ উন্নতির রূপ আধুনিক উন্নতম্মন্য বৈজ্ঞানিকগণের অদ্যাপি 
উন্নতি নহে, সে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেও, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ 
পরমপুরুযার্থ সিদ্ধ হয় না, পরিণামক্রম পরিসমাপ্ত হয় না, প্রকৃতির আবর্ত হইতে 
নিষ্তান্ত হওয়া যায় না। 


অবিশেষভাব হইতে বিশেষ বিশেষভাব প্রাপ্তি, জগতের বিকাশের বা সৃষ্টির 
লক্ষণ। অবিশেষ ($101799919905)-ভাব বলিতে পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার 
কোন পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন? শাস্ত্র অব্যক্ত, প্রধান বা প্রকৃতি, শক্তি, অব্যাকৃত 
ইত্যাদি শব্দদ্বারা যৎপদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, পণ্ডিত স্পেনসার কি, অবিশেষ 
বলিতে তৎপদার্থকেই গ্রহণ করিয়াছেন? অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ত হইয়া 
থাকে, শাস্ত্মুখেও এইকথা শুনিয়াছি। অব্যাকৃত অবস্থা হইতে নাম-রূপদ্বারা 
জগতের বিকাশকে শাস্ত্র ব্যাকরণ” এই নামে উক্ত করিয়াছেন। খখেদ সংহিতা 
বলিয়াছেন, প্রলয়কালে এই বিবিধ, বিচিত্ররূপভূয়িন্ঠ বিশ্বপ্রপঞ্চ অবিভাগাপন্ন 
অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। ভগবান্‌ পতগ্রলিদেব সত্বাদিগুণত্রয়ের বিশেষ, অবিশেষ, 
লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ, এই চতুবির্ধ পৰব্রধের বর্ণন করিয়াছেন। কারণ বা সুক্ষ 
অবস্থাকে অপেক্ষা করিয়া, কার্য্যকে “বিশেব" বলা হইয়া থাকে। আকাশ, বায়ু, 
অগ্নি, জল ও পৃথিবী, ইহারা শব্দাদি পঞ্চতম্মাত্রের বিশেষ । পঞ্চ স্থুলভূত, এবং 
একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শটী বিশেষ-পরিণাম। পঞ্চতম্মাত্র ও অস্মিতা বা 


পরলোক । ৩০২ 


অহংকার, এই ছয়টী অবিশেষ-পরিণাম। এই ছয়টী অবিশেষ পরিণাম আবার 
মহতত্বের পরিণাম। মহত্তত্বকে 'লিঙ্গমাত্র পবর্ধ এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 
পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা, এই ছয়টী অবিশেষ সৃষ্টিকালে সন্তামাত্র মহত্তত্বে 
অবস্থানপুবর্বক বিবৃদ্ধিকাষ্ঠা-_পরিণামের শেষ প্রাপ্ত হয়, গো-ঘটাদি পর্য্যন্ত অন্ত্য 
অবয়বিভাবে পরিণত হয়। প্রলয়কালে- উৎপত্তি বিপরীত-ত্রমে উহা এ মহত্তত্বে 
অবস্থিত থাকিয়া ক্রমশঃ প্রকৃতিতে লীন হয়। মহত্তত্ব বা বুদ্ধিরূপে পরিণত হইতে 
পারিলেই, প্রকৃতি পুরুষার্থসাধনে সমর্থা হয়েন, মূলপ্রকৃতি অবস্থায় তাহাতে সমর্থা 
হয়েন না। মহদাদি সমত্ত পরিণামেই সত্বাদিগুণত্রয়ের অনুগম আছে, শুণত্রয়ের 
উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। লিঙ্গমাত্র মহত্ত্ব অলিঙ্গ প্রধানভাবে অবস্থিত থাকিয়া, 
উহা হইতে পৃথগ্ভাবে আবির্ভূত হয়, এইরূপ অবিশেষ ছয়টা তত্ব মহত্তত্বে 
অবস্থান পূর্বক, তাহা হইতে পৃথগ্ভাবে আবির্ভূত হয়, কারণ উৎপত্তির ক্রমের 
পরিবর্তন হয়, পরিণামক্রমের নিয়ম স্থির আছে। পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, 
ইহারা উক্ত ছয়টা অবিশেষ তত্বে অবস্থিত থাকিয়া পৃথগ্ভাবে আবির্ভূত হয়। 
ষোড়শী বিশেষ-পদার্থের আর তত্বান্তর নাই, ইহাদের তত্বাস্তররূপে পরিণাম হয় 
না, তবে ধন্ম্য লক্ষণ ও অবস্থারূপ পরিণাম হয়।* সৃন্মতম অবয়বরাশি ক্রমশঃ 
একত্র মিলিত হইয়া বৃহত্তর অবয়বী উৎপন্ন করে। অতিন্ষুদ্র বটবীজ কখন 
একেবারে অতিবৃহৎ কটবৃক্ষরূপে পরিণত হয় না, উহাতে ক্রমশঃ অবয়বের উপচয় 
হইয়া, পরিশেষে অতিবৃহৎ বটবৃক্ষ হইয়া থাকে। গুণত্রয়রূপ প্রকৃতি বা প্রধান 
হইতেও একেবারে ইন্দ্রিয় বা মহাভূত হয় না, ক্রমশঃ এক-একটী অবস্থা হইতে 
অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া উত্তরকালে ভূত ও ইন্দ্রিয়দপ পরিণাম হইয়া থাকে। পণ্ডিত 
হা্্বার্ট স্পেন্সার উন্নতির স্বরূপবর্ণন করিতে যাইয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, 
এই সকল শাস্ত্রোপদেশেরই যে তাহারা বিকৃত-প্রতিধ্বনি, পক্ষপাত-বিরহিত হৃদয় 
তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন। এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে, অব্যক্ত বা অবিশেষে 
বিশেষ-বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা পুবর্ব হইতে, সংস্কারভাবে বিদ্যমান 
থাকে, অথবা ইহা বহির্দেশ হইতে আগমন করে? ইহা আগন্তক? কার্য্য হইতে 
কারণের শক্তি ব্যাপকতর, কি অল্পতর? ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, 
ইন্দড্রিয়নিগ্রহ, ধীশক্তি, বিদ্যা, সত্য, বৈরাগ্য ওুঁদাস্য, ভক্তি শ্রদ্ধা, প্রেম, সন্তোষ 
ইত্যাদি ধর্মগুলি কি, কেবল হাইড্রোজেনাদি রূঢপদার্থ সমূহ হইতে উৎপন্ন 
অবিশেষ কোষ-নামক পদার্থের বিশেষ-বিশেষ পরিণাম? পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার 
বলিয়াছেন, বিকাশের মাত্রা যতই বর্ধিত হইতে থাকে, ততই গতির ক্ষয় হয়, 
ততই জড়ত্বের বৃদ্ধি হয়, অতএব গতির ক্ষয় (01551021101) 011101001) এবং 
* “বিশেবাবিশেষলিঙমাত্রালিঙ্গানি শুণপবর্বাণি।”-_ পাং দং এই সুত্রের ভাব্য দ্রষ্টব্য 


৩০৩ জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 


জড়ত্বের বৃদ্ধিই কি, উন্নতির লক্ষণ? বাম্প হইতে জল, এবং জল হইতে হিমশিলা 
কি, ক্রমোন্নত £ যদি তাহাই স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও ক্রমোন্নতিই প্রকৃতির 
নিয়ম, এই কথার সত্যতা সপ্রমাণ হয় না, উন্নতি ও অবনতি, এই দুইটিই প্রকৃতির 
নিয়ম, এই কথাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ধন্ম্ম উন্নতির, এবং অধন্ম্ম অবনতির 
কারণ, সত্বগুণের আধিক্যে উন্নতি, এবং তমোগুণের আধিক্যে অবনতি হইয়া 
থাকে, এই শাস্ত্রোপদেশই সারবান্‌ বলিয়া মনে হয়. শক্তির পরিচ্ছিন্নতাই অবনতির 
লক্ষণ। শাস্ত্রমতে আত্মদর্শনই জীবের চরম উন্নতি, আত্মদর্শন হইলেই, জীবের 
পরিণামব্রমের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে, নিত্যপরিণামিনী প্রকৃতির রাজ্যে পরাধীন 
প্রজার ন্যায় বাস করিয়া কেহ কখন প্রকৃত সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন না, 
পারা সম্ভব নহে। আনন্দময়-_সুখস্বরূপ দেশতঃ কালতঃ ও বস্তুতঃ অপিরিচ্ছিন্্ 
পরমাত্মভাবে অবস্থান করিতে না পারিলে, মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের 
উপায় নাই, ভূমা-সুখ-প্রাপ্তির আশা নাই। সত্তা, চিৎ ও আনন্দের অবাধিত অবস্থাই 
বস্ততঃ পূর্ণাবস্থা, পণ্ডিত স্পেনসার পূর্ণাবস্থা বলিতে যৎপদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, 
তাহা বস্তুতঃ পূর্ণাবস্থা নহে। প্রকৃত পুর্ণাবস্থার রূপ বেদভিন্ন আর কেহ বর্ণন করিতে 
পারেন নাই, পারিবেন না। অপূর্ণ কখন প্রকৃত পুর্ণের রূপ হৃদয়ে ধারণ করিবার 
যোগ্য নহেন, পূর্ণ না হইয়া, কেহ কখন পূর্ণকে জানিতে পারেন না। বেদই 
লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের অগম্য পদার্থতত্বাবধারণের একমাত্র প্রমাণ । 
শাস্্রোক্ত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ ও ব্রমবিকাশবাদের সংক্ষেপে সমালোচনা করা হইল, 
এক্ষণে 'বেদই লৌকিক-প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের অগম্য পদার্থ-তত্বাবধারণের 
একমাত্র প্রমাণ, এই কথার আশয় কি, তাহা জানাইব। 


সপ্তম প্রত্তীব। 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। 


বেদ বা শব্দতত্ত। মহর্ষি জৈমিনি প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিবার সময়ে 
বলিয়াছেন, পুরুষের হন্দ্রিয গণের সহিত বিদ্যমান-বিষয়ের সংযোগ হইলে, 
বুদ্ধি হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে প্সৎসম্প্রয়োগে 
পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম তত্প্রত্যক্ষম্‌ * * *”” _- পুক্মীমাংসাদর্শন ১।১।৪) * 
“অনুমানের” লক্ষণ কিঃ জ্ঞাতসম্বন্ধের জ্ঞোত হইয়াছে, সংযোগ, সমবায়, 
একার্থ সমবায়, কার্যাকারণত্ব অথবা অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ যাহার) একদেশ 
দর্শনানস্তর অসনিকুষ্টার্থ অসন্িকৃষ্ট- অনুপস্থিত, অসনিহিত বা পরোক্ষ 
এমন অর্থ বা বিষয়) অন্য দেশের যে বুদ্ধি -_ জ্ঞান তাহা অনুমান 
(অনুমানং জ্ঞাতসম্বন্ধস্যৈকদেশদর্শনাদেব দেশান্তলেহসন্নিকৃষ্টহর্থে বুদ্ধি ।”” 
মীমাংসাদর্শনভাষ্য)। + যেখানে ধূম থাকে, সেইখানে অগ্নি থাকে, প্রত্যক্ষদ্বারা 
এইরূপ নিশ্চয় হইবার পর, ধূমের সহিত অগ্নির এই সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিজ্ঞান 
উৎপন্ন হইলে, কোন স্থানে ধূম দেখিয়া, তথায় বহি আছে, এবম্প্রকার যে, 
জ্ঞান হয়, তাহা অনুমানজ্ঞান। শবরস্বামী অনুমানজ্ঞানকে “ প্রত্যক্ষতোদৃষ্ট- 
সম্বন্ধ” এবং “সামান্যতোদৃষ্ট-সন্বন্ধ” এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 
ধূমের আকৃতি দর্শনানস্তর (যেখানে ধূম থাকে, সেইখানে অগ্নি থাকে, এই 


* ন্যায়দর্শন বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গণের সহিত স্ব-স্ব অর্থ বা বিষযেব সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন 
অবাপদেশ্য, অব্যভিচারী এবং ব্যবসায়াস্বক জ্ঞানকে প্রতাক্ষ বলে (“ইইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্রং 
জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্‌।” _ ন্যাযদর্শন প্রতাক্ষ- লক্ষণসূত্রের ব্যাখ্যা করিবার 
ইহা স্থল নহে। মীমাংসার প্রত্যক্- লক্ষণ নৈয়ায়িকগণেব মতে অপূর্ণ বা দুষিত ।'আমরা 'তির্কতত্ত ও লজিক্‌' 
নামক গ্রছে এই বিষয়ের বিচার করিব। 

+ "তিৎপূর্র্বকং ভ্রিবিধমনুমানং পুর্র্ববচ্হেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টধ |” -_ ন্যায়দর্শন। 


| 9) 


ভীখবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তানোর অনুবৃ্ভি। ৩০৫ 


সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিঙ্ন হইতে) যে অগ্নির আকৃতি-বিজ্ঞান হয়, তাহ। 
প্রতাক্ষতোদৃষ্টসন্বন্ধ অনুমান। বিনা গতিতে (৬1001077) দেশাত্তর-প্রাপ্তি 
হয় না, ইহা প্রত্যক্ষপূর্র্বক, গতির সহিত দেশাস্তর প্রাপ্তির অবিনাভাব- 
সন্বন্ধের বা ব্যাপ্তির জ্ঞান হইবার পর. কাহাকেও দেশান্তরপ্রাপ্ত হইতে 
দেখিয়া, উহার দেশান্তরপ্রাপ্তি গতিপুর্ণক, এইরূপ যে, জ্ঞান হয়, তাহা 
'সামান্যাতোদৃষ্ট-সম্বন্ধ' নামক অনুমান। মহর্যি গোতম ও কপিল পৃর্র্ববৎ, 
শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট, অনুমানকে এই তিনভাগে বিভক্ত করিরাছেন। 
কারণ দেখিয়া, কায্রি অনুমান পৃবর্ববৎ কার্য; দেখিয়া কারণের অনুমান 
শেষবৎ, এবং যেস্থলে কার্য বা কারণের জ্ঞান হয় না, কেবল অবিনাভাব- 
সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিমাত্রের জ্ঞান হয়, তৎস্থলে তাহাকে সামান্যতোদৃষ্ট 
অনুমানজ্ঞান বলা হইয়া থাকে। * 

প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সংক্ষিপ্ত-সংবাদ পাইলাম, এক্ষণে জানিতে 
হইবে, “বেদ নামক প্রমাণের স্বরূপ কি। মহর্ষি জৈমিনি বল্গিয়াছেন, শব্দের 
সহিত তৎ্প্রতিপাদ্য অর্থের যে, শক্তিরূপ সম্বন্ধ, তাহা ওৎপত্তিক, তাহা 
স্বাভাবিক, অতএব তাহা নিত্য, তাহা কল্পিত সঙ্কেতাত্মক (002৮০1001097791) 
নহে! অতএব শব্দ বা নিত্য বেদঘটকপদ যথার্থজ্ঞানের কারণ। লোকে 
দেখিতে পাওয়া যায়, প্রমাণাত্তরমূলকের প্রামাণ্য, এবং তদ্বিপরীতের 
অপ্রামাণ্য বিনিশ্চিত হইয়া থাকে, “পবর্বতো বহিমান্‌: নদীতীরে ফল 
আছে”। ইত্যাদি বাক্য শ্রবণপুবর্বক, যাবৎ প্রত্যক্ষ-প্রমাণদ্বারা উহাদের 
প্রামাণ্য বিনিশ্চিত না হয়, তাবৎ উহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও দৃঢ় 
প্রতায় হয় না, অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, শব্ধ বা! বেদের প্রমাণ যদি 
প্রমাণাত্তর দ্বারা সিদ্ধ না হয়, তবে উহাকে প্রমাণ বলা যাইবে কেন £ মহর্ষি 
জৈমিনি এতদুত্তরে বলিয়াছেন, প্রতাক্ষাদি প্রমাণদ্ধারা অনুপলব অর্থের 

* "ওত দ্বিবিধম্‌- --প্রতাক্ষতোদুস্টসন্বন্ধং সামানতোদুিসন্বধ্ধধ |” শববভাফা। 


'শ্াত্র ন কার্ধাং ন কাবণংৎ (কিবলমবিনাজাবমাএ শ্রতীয়াতি ভৎ সানানা তোপুছিং 175 
সবন্বতীকগ্ঠাভরণ, তৃতীয় পবিচ্ছেদ। 


৩০৩ শন এত পট 1 


সস 


নব/ভিচারা উপদেশ দ্বাব্রাই, ইতর-প্রমাণের অনুপ বদের স্বতঃ প্রামাণা 
সপ্রমাণ হয়। শের সহিত অর্থের শিতাপিধক মাহি এই শকের, এই অর্থ 
লোকে এইরাপ সম্কেত দ্বারা শর্পের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন কারে নাহ। 
অঙএব শব্দ বা বেদ প্রমাণাভরের অপেক্ষা করে না। ভগবান বাদরার়ণও 
এইজনা বেদকে তঃ প্রমাণ বপিয়াছেন। প্রত) ও অনুমানের ব্যভিচার 
দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই নিমিত লোকে বিন। পরীক্ষায় প্রতাক্ষ ও অনুমানের 
প্রাখাণা দ্বীকার কারে না। 'নদীতারে ফল আছে, এই বাক্য সতা হইতে 
পারে, আবার নাও পারে, কারণ, ইহা আপ্তবাক্ নাহে। বেদ আপ্তবাক্য, 
বেদ পুরুববুদ্ধিকলিত নাহে, অতএব বেদের প্রামাণা 
প্রমাণাশুরের আঅপক্ষা কারে না তেউিহপন্ভডিকস্ত শন্দন্যাধেনি সন্বন্দস্তসা 
জ্ঞানমুপদেশ্োহবাতিরেকশ্চার্থেহন্পলন্ধে ততপ্রমাণব বাদরায়ণসাযানপেক্ষিভাহ 1? 
পুরর্বমীমাংসা ১।১1৫)। 'পর্র্বতো বহিমান্” এই বাকা দোষবিশিষ্ক পুরুষের 
মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, ইহা আগ্তবাক্য নাহে, এই নিমিতু ইহার 
ব্যভিচারের আশক্কা আছ্ছে এই নিমিও হহার প্রামাত। শ্চয় প্রভাক্ষাদি 
প্রমাণাপেক্ষ, “স্বর্ণকাম অগ্রিহোত্র হোম করে”, এই বাকোর অর্থের 
কোনকাদে বাভিচার হয় না, অতএব বেদই বধন্মের প্রমাণ, বেদই ইচ্টুপ্রাপ্তি 
ও অনিচ্গপরিহারের আলাকিক উপায়, বেদই সতাগ্ঞানের হির প্রমাণ । * 

জৈমিনির এইরূপ উপদেশের তাৎপর্য পরিগ্রহ করা দুঃসাধা ব্যাপার 
অনেকের সমীপে ইহা প্রমাণবিরুদ্ধরূপেই প্রতিভাত হইবে। 'শান্দের সহিত 
তদ্ধোধ্য অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, এসবন্ধ কৃতক বা কল্লিত সংকেতাত্মক নহে, 
সাধারণে এই কথাকে যুক্তিশুনাই বলাবেন। অগ্নির দাহকতাশক্তি মনুষাকৃত 
শ/হ, পৃথিব্যাদির আকর্ষণশক্তি বেমন মানববনিত নহে, হতাদি বাকোর 
অর্থগ যাহা, শাব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, ইহা কল্পিত সংকেতাম্্রক 
শহে' এই কথার অর্থও তাহা । জিজ্ঞাসা হইবে, শন্দের সহিত আর্থের সম্বন্ধ 


০58 জোলি এ শিরিন গা দা 
* -এয়ং ভাবি? পর্পতে পহিণনাশিতি নাল বহপুররমপ্রন নদ জাহিচবতততি প্রাশানানিশ্9ত্া 


লা রং শ শ্রা শে ক রঃ 7) পু ৩ ্ চালে সু .. এড দ্ঠ 
তত পদিকনিলে হজ তঙ্াগ্রিহো এ 521তাতি বারন পলি এ পিচ এ পভিউর্পতি এ তই তরনিল পেন 





পন প্রত পশিতি ১৩ নিশি একা 2 


সা 


সাপের জন্ম সঙ্গে আামাদের মঅণ্ডবোর অন্বৃ্ি ৩০৭ 


যদি সাময়িক (001251110101) না হইবে, তবে অগ্নির দাহকতাশক্তির 
ন্যায়, পৃথিবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত, শব্দ উদরিত হইলে, সকলের 
হৃদয়েই তাহার জ্ঞান হয় না কেন £ অগ্নিতে হাত দিলেই হাত পুড়িয়া যায়, 
শিও, বে জানে না বে. অগ্নির দাহকতাশক্তি আছে, অগ্নির সহিত তাহার 
আঙ্গের স্ধদ্ধ হইলে, তাহাকেও দাহযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, অজ্ঞ বলিয়া, 
অগ্নি স্বীর শক্তিকে প্রকটিত করিতে বিরত হয় না। শব্দ কি, এইরূপ 
অর্থানভিজ্ঞকে নিজ অর্থ জানাইয়া থাকে? প্রতিবাদী যে সকল দৃষ্ঠান্তদ্বারা 
শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ যে, নিত্য নহে, তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা করেন, 
বাকরণাদি শাস্ত্র সেই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারাই, স্বমত শেব্দের সহিত অর্থের 
সম্বন্ধ নিত, এই পক্ষ) স্থাপন করিয়া থাকেন। ভর্তৃহরি বুঝাইয়াছেন, “অগ্নি 
শব্দ, দাহকতাশক্তি তাহার অর্থ । “পৃথিবী” শব্দ, গুরুত্ব তাহার অর্থ। অগ্নিকে 
মানুষ দাহকতাশক্তিবিশিষ্টু করে নাই, দাহকতাশক্তি অগ্নির ধর্ম, ইহা যদি 
সতা হয় তবে 'শন্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের বাচ্য-বাচক বা প্রকাশ্য- 
প্রকাশক সন্বন্ধ নিত্য”, এই কথাও সতা। “অগ্নি এই শব্দ উচ্চারিত হইলে 
কি, কেহ দগ্ধ হয় % প্রতিবন্ধক শক্তিদ্বারা বাধিত হইলে কি, অগ্নি পোড়াইতে 
পারে£ আধার শক্তিবিশেষের সাহায্য লইলে কি, পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি 
আমাকে ফেলিয়া দিতে পারে£ঃ ব্যোমযান কি, পৃথিবীর আকর্ষণশক্তিকে 
জয় করে নাঃ বৃক্ষের ফলের উপরি পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি নিয়ত ক্রিয়া 
করিতেছে বলিয়া কি, ফল যখন তখন ভূমিতে পতিত হয় £ চকৃমকী 
পাথরের সহিত ইস্পাতের টানি হইলে, অগ্নির আর্বিভাব হয়, এই 
উভয়ের সংঘর্ষণ হইতে প্রাদুর্ভৃত অগ্নি দহন করে, কিপ্ত ঘর্ষণের পূর্বে 
চকৃমকীতে বা ইস্পাতে হাত রঃ কেমন ঠান্ডা বোধ হয়। এখন জিজ্ঞাস্য 
হইতেছে, চক্মকীতে বা ইস্পাতে যে অগ্নি আছে, ঘর্ষণ না করিলে কি তাহা 
জানা যাইত? বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ, শব্দ যথাযথভাবে উচ্চারিত হহলে, 
তাহার অর্থ আপনা হইতেই প্রকটিত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদারা 

সততার রূপ প্রকাশিত হয়, ইহারা সতোর উৎপাদক নহে। ঘাহ! সৎ, 
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তাহাকে আমরা যে, জানিতে পারি না, ইন্ড্রিয়দোষ, সংস্কারাদোষ ইতঢাদি 
দোষই তাহার কারণ. রজঃ ও তমোগুণের প্রতিবন্দগকতাই তাহার হেতু। 
জ্ঞান আত্মার ধন্্ম, অথবা আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, আত্মা চিন্ময় । আত্মা জ্ঞানস্বরূপ 
বা চিন্ময় হইলেও, ইনি আমাদের চিত্তের মলিনতাধশতঃ প্রর্গপে প্রকাশিত 
হয়েন না। চিন্তমল অপনোদিত হইলে, আত্মার সবর্বজ্ঞতা ধন্মের বিকাশ 
হইয়। থাকে। বেদান্ত ও পৃবর্ধমীমাংসা-দর্শন এইজন্য বলিয়াছেন বেুবার 
উক্ত হইয়াছে)। প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ, ইহার সিদ্ধি প্রমাণাস্তর-সাপেক্ষ নহে। 
প্রসিদ্ধ প্রামাণোর প্রামাণা অন্যদ্ধারা পরীক্ষা করিতে হয় না েন চ প্রসিদ্ধসা 
প্রামাণ্যসা প্রামাণামন্যেন পরীক্ষিতবাম।” __ শাস্ুদীপিকা)। প্রামাণোর স্বতঃসিদ্ধতা 
গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সকলকেই অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে। 
যাহার মানে অন্যের মান অবধারিত হইবে, যদি তাহার মান নিশ্চিত না 
থাকে, তাহাও যদি সাধ্য-_নির্ণেয় হয়, তাহা হইলে, কখনই কোন পদার্থের 
মান অবধারিত হয় না। গণনা করিতে হইলে, কাহাকেও আদিরূপে গ্রহণ 
করিতে হয়, নতুবা গণন। হইতে পারে না। গণনা করিতে হইলে, যে 
সংখ্যাকে আদিরূপে গ্রহণপৃধ্বক গণনা আরম্ত হয়, আদিরূপে গৃহীত সেই 
সংখ্যাকে 'একক" (00151) বলা হইয়া থাকে। যে রাশিদ্বারা কোন পরিচ্ছেদ 
বা প্রমেয় পরিমাণ (4১1 770050010010 0010110109) নিরূপিত -- প্রমিত 
(1২০1001১5০1)164) হয়, তাহা যখন উক্ত পরিমাণের মাননিরপক 
এককাধীন-___কল্লিত এককাপেক্ষ, তখন সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়, অখিল 
প্রমেয় পরিমাণের উৎ্কর্ষাপকর্ষ-বোধক বা প্রচয়াপচয়গ্ঞাপক রাশি 
মাননিরূপক কল্িত এককের (0711) মাত্রানুসারেই নিরূপিত হইয়া 
থারে। * অতএব মানিতে হইবে, স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ আছে, যদি প্রতোক 
প্রমাণের প্রামাণ্য প্রমাণান্তরদ্বারা পরীক্ষণীয় হয়, তবে প্রামাণযের বিনিশ্চর 
অসম্ভব হইয়া পড়ে । যাহা নিত, যাহা সতা, যাহ। অব্যভিচারা, দেশ, কাল 
ও অবস্থার পরিবর্তনে, যাহা পরিবর্তিত হয় না, তাহহি স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ 
হইবার ধোগ্য. তাহার প্রামাণ্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না। জেমিনি, 


ভু লবন হেন শি দঃল্লী পাননি আকুল হহ১ 22 পিরিত 
ডি ঙ্ হজ স্গ উ ঙ চি 


বদরায়ণ, বগল, পতগ্তশি, পাণিনি, পা হয়িন, অর্ভহরি, থাক, হহারা শন্দ 
লা বেদকে তাদ্রশ প্রমাণ বলিয়াচ্ছেন। নান্দ বা বেদ যে, তাদৃশ প্রমাণ তাহার 
প্রনাণ কি, খাহার। এইরপ প্রশ্ন কারেন, ঝবি ও আচার্ষোরা তাহাদিগকে 
বলিয়াছেন, অব্যভিচারিহহ তোর লক্ষণ, বেদের ব্যভিচার কোন দোশে 
না কোন কালে হয় না, লৌকিক প্রতাক্ষাদি প্রমাণের ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া 
থাকে, অতএব বেদই স্বতগসিদ্গ প্রমাণ, বেদের মানে লৌকিক প্রতাক্ষা্দি 
প্রমাণেলু প্রামাণা বিনিন্চত হইয়া থাকে, বোদের বিরোপী প্রজন্মদির 
প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না। 

বাহার প্রতীচা দার্শনিকদিগের মত বিদিত আছেন, 'মোক্ষমূলব, সেশ্‌ 
প্রভৃতি পাঁণ্ডতগণ-বিরচিত বাগ্বিজ্ঞান (30161760 9118715005৩) যাহারা 
অধায়ন বিরাছেশ, অথবা খাহারা নায় ও বৈশেধিক দর্শানের শব্দসম্বন্ধীয় 
সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছেন, তাহারা শন্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিতা, ইহা 
সাধঘিক বা কলিত (00501700701) নহে, এই কথা শুনিয়া একটু 
বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই, শব্দের সহিত অর্থের সন্বঙ্গ নিতা, এই মত 
সাধারণ প্রতিভ1র5 বিসংবাদী। যাহা হউক, ঝষি ও বৈদিক আচার্যোরা এ 
সন্গন্ধে যেরীপ অত প্রকাশ করিরাচছেন, তাহা জানাইলাম। এস্লে ইহা 
বলিয়া প্াখিতেছি যে, মহর্ষি গোতম ও কণাদ যে অর্থে শব্দের সহিত 
আা্থের সন্দ্ধকে সামরিক বগিরাহ্ছেন, প্রতীচ্য দার্শনিকগণ ঠিক সেই অথে 
উহাদের সঙ্গদকে সাঙ্গেতিক বলেন নাই। নৈয়ায়িকগণ ঈশরের সংকেত 
স্গাকার করিয়াছেন, বেদের যথার্থ জ্ঞান-জননশক্তি অভাপগম করিয়াছেন, 
ব্দাকে আপ্তোপদেশ বলিয়া মানিরাছেন। আন্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে 
সকলেই বেদের প্রবাহ নিতাতা অঙ্গীকার করিয়াছেন শ্রীমতকুমা ব্িশভ্ট 
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৩১০ পরলোক । 


স্বপ্রণীত শ্লোকবার্তিকের 'সন্বন্ধাক্ষেপ-পরিহার' নামক পরিচ্ছেদ 
বলিয়াছেন, শব্দের সহিত অর্থের শক্তি 





রূপ সম্বন্ধ নিতা, তান, ইহার 


নিয়োগের -- ব্যবহারের অনিতাতা অবশ্য স্বীকার্ধ্য। প্রয়োগের 
ত্াযতাবশতঃ শক্তিরূপ সন্বন্ধও অনিত্য, লোকের এবব্প্রকার ভ্রাত্তি 
হইয়া থাকে তেত্রাপি শক্তিনিতাত্বং নিযোগসা তরনিততা। 


তদগতাচ্চাপ্যনিত্ত্বাচ্ছক্তৌ ভ্রান্তিঃ প্রবর্ততে।-শ্লোকবার্তিক)। শব্দের সহিত 
তদ্ধোধ্য অর্থের সম্বন্ধ যদি নিতা বা স্বাভাবিক হয়, তবে প্রথম শ্রবণেই 
শব্দের অর্থ প্রতীতি হয় না কেন “এই শব্দের এই অর্থ", গুরুমুখে ইহা 
শবণ করিবার পর, তবে শব্দের অর্থাববোধ হইয়া! থাকে, শব্দের সহিত 
অর্থের সম্বন্ধ বদি স্বাভাবিক বা নিত্য হইত, তাহা হইলে, বিনা উপদেশে 
শব্দের অর্থ প্রতীতি হইত। ইহার এই অর্থ”, পুরুষবিশেষদ্ারা এইরূপ 
কথিত হইলে পর, যখন শব্দের অর্থ বোধ হয়, তখন শব্দের সহিত অর্থের 
লন্বন্ধকে পৌরুষেয় বলাই সঙ্গত। মীমাংসকশ্রেন্ঠ পার্থসারথি মিশ্র 
এতদুণ্তরে বলিয়াছেন, “এই শব্দের এই অর্থ" ইহা সম্বন্ধকরণ নহে, ইহা 
প্রসিদ্ধ সম্বন্ধের কথন। কিরূপে তাহা জানা যাইবে? যে শব্দের যাহা অর্থ, 
যদি কেহ তৎশব্দের তদর্থ না বলিয়া, অন্য অর্থ বলে, তবে বহুব্ক্তি 
তাহাকে নিবারণ করিয়া থাকে। “গো” শব্দের যদি কোন ব্যক্তি অশ্ব বা 
গবয়, এই অর্থ করে, তাহা হইলে, অনেকে তাহাকে অশ্ব বা গবয় “গো? 
শব্দের অর্থ নহে, এইরুপে নিষেধ করে। শব্দের সহিত অর্থের সম্বঙ্গ 
পুরুষকৃত হইলে, লোকে কখন এইরূপ নিবারণ করিত না। শব্দের 
প্রত্যায়কত্ব প্রেকাশকত্ব) যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে, প্রথম-শ্রবণেই 
উহার অর্থের প্রতীতি হইত, এবম্প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে না। শব্দের 
স্বাভাবিক প্রতায়কত্ব অবগত হইলে, তবে উহা অর্থ প্রতিপত্তির নিমিত্ত হয়, 
স্বাভাবিক প্রতায়কত্ব প্রতিপন্ন বা অবগত না হইল, লোকে সাধারণতঃ 
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প্রথম-শ্রবণে অর্থের প্রতীতি না হওয়াই প্রাকৃতিক। * 

পার্থসারথি মিশরের এই সকল কথা আপাত দৃষ্টিতে বিশেষ সারবান্‌ 
বলিয়া মনে না হইতে পারে, কিন্তু একটু নিবঝিষ্টচিত্তে চিস্তা করিলে, উপলব্ধি 
হইবে, ইহারা গম্ভীরার্থক, ইহাদের গর্ভে বহু তথ্য বিরাজ করিতেছে। 

বেদ-ব্যাখ্যাত সৃষ্টিতত্বের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে 
(আমাদের বর্তমান প্রতিভানুসারে) অসম্ভব, কারণ, বেদোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্বের 
তাৎপর্য্য আবধারণ করিতে যাইলে, এইরূপ বহু শন্দ শ্রবণ করিতে হয়, 
যাহাদের অর্থ আমরা যথাযথভাবে ধারণা করিতে পারি না, অনেক সময়ে 
আমাদের সহজ-জ্ঞানে এ সকল শব্দ অর্থ-শুন্যরূপেই উপলব্ধ হইয়া থাকে । 
তাহার পর বেদের উপদেশসমূহ প্রায়ই রাপকাদি অলঙ্কারদ্বারা আবৃত 
থাকাতে, আমাদের আরও দুব্বেধ্যি হয়। রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার 
পদার্থ-তত্বীববারণের বিশেষ উপকারক হয়, এইজন্য বেদ বাহুল্যতঃ 
রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার করিয়াছেন, এই কথাও বলা যায় না, কারণ, 
রূপকাদি অলঙ্কারের উন্মোচন করিলে, বেদের উপদেশের কোন কোন 
অংশ বরং কথঞ্চিৎ সুখবোধ্য হয়, কিন্তু বেদের উপদেশবাক্য সকলের 
অঙ্গে যাবৎ অলঙ্কার থাকে, তাবৎ উহাদের প্রকৃতরূপ নিতাস্ত দুর্নিরূপণীয় 
হয়। অপিচ রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার যদি পদার্থ তত্বাবধারণের 
উপকারক হইত, তাহা হইলে, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকেরাও বেদ বা পুরাণের 
পদার্থতস্বব্যাখ্যানের রীতির অনুবর্তন করিতেন, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থেও তাহা হইলে, অলঙ্কারের আধিক্যতঃ ব্যবহার করা হইত। জীবের 
উৎপত্তি বা বিশ্বের সৃষ্টিবিবয়ক বেদের উপদেশ শ্রবণানস্তর, পাঠকগণের 
মধ্যে অনেকের মনে এইরূপ প্রশ্ন উদিত হওয়া সম্ভব, আমরা এই জন্য 
বেদ হইতে সৃষ্টিবিযয়ক যে সকল উপদেশ শ্রবণ করিলাম, কিরূপে 

* “নহ্াস্যায়মর্থ ইতি সন্বন্ধকরণমিদং, প্রসিদ্ধসম্বন্ধকথনং হোযেতৎ। * * *স্বাতাবিকেতু রতযায়কতে 


প্রথমশ্রবণেহপি প্রতীতিঃ সযাদিতি, চে ন, প্লাভানিকমপি প্রত্যায়কত্বমবগতং সৎ অর্থপ্রতিপন্তো নিমিত্ত 
নাপ্রতিপন্নমিতি যুক্তিব প্রথমশ্রবণে ৩র্থসা প্রতীতিঃ।” - শান্ত্রীগিকা- প্রথমপাদ। 








৩৯২ পরলোক। 


তাহাদের তাৎপর্য পরিগ্রহ হইতে পারে, বেদ বা পুরাণ কি জন্য বাহুল্যত« 
রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার করিয়াছেন, দর্শন ও বিজ্ঞান যে রীতিতে 
পদার্থতত্তের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইতে বেদ ও পুরাণের পদার্থতত্ত্‌ 
ব্যাখ্যানের রীতির কোন্‌ অংশে পার্থক্য আছে, যথাশক্তি তাহা জানিবার 
চেষ্টা করিতেছি। 

বেদ হইতে জীবের জন্ম বা বিশ্বের সৃষ্টিসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ 
পাইয়াছি, পুবের্ব উক্ত হইয়াছে, তাহাদের তাৎপর্য পরিগ্রহ করিতে হইলে, 
“আত্মা” “পরমাত্মা” লিঙ্গদেহ, দেবতা, কর্ম্ম, ছন্দঃ, যজ্ঞ, এই সকল পদার্থের 
স্বরূপ কি, তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক । আত্মা, পরমাত্া, লিঙ্গদেহ, দেবতা 
ইত্যাদি পদার্থসমূহের স্বরূপনিশ্চয় লৌকিক প্রত্যক্ষ-প্রমাণদ্বারা হইতে 
পারে না, কারণ, ইহারা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না। যাহা 
লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, প্রত্যক্ষবাদীরা যোৌহারা প্রত্যক্ষ 
ব্যতীত প্রমাণাত্তরের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন) তাহাকে 
জানিবার চেষ্টা করেন না, লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থকে জানা 
অসম্ভব, ইহারা এইরূপ মতাবলম্বী। যারা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত 
হয় না, তাহা সাধারণের সমীপে অপরিজ্ঞাত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা 
বলিয়া, লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব, এইরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, কি বিজ্ঞোচিত £ হ্যামিল্টন্‌, মিল্‌, জেবন্স প্রভৃতি 
কতিপয় পাশ্চাত্য চিত্তাশীল দার্শনিকও স্বীকার করিয়াছেন, যাহাকে আমরা 
জানিতে পারি না, তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব, এবম্প্রকার অনুমানের কোনই 
ভিত্তি নাই, এইরূপ পদার্থসমূহ থাকিতে পারে, অথবা নিশ্চয়ই আছে, 
লৌকিকবুদ্ধি স্বতঃ যাহাদের উপপত্তি বা সম্ভাব্যতার ব্যাখ্যা করিবার 
সম্পূর্ণভাবে অযোগ্য । * যে সকল পদার্থের অস্তিত্ব স্থুলপ্রত্যক্ষ ও তন্মুলক 
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অনুমানাদি প্রমাণ ডেপলব্ধি -হেতু--অবগতি-কারণ) দ্বারা প্রতিপন্ন হয় 
না, সেই সকল পদার্থকে জানিবার কি, কোন উপায় নাই? ঝধি ও 
আচাষ্গিণের উপদেশ, অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় পদার্থসমূহকে জানিতে 
হইলে, বেদ বা আপ্তোপদেশের-শব্দ-প্রমাণের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, 
বেদ বা আপ্তোপদেশের শরণ-গ্রহণ ব্যতিরেকে অলৌকিক-পদার্থ সকলকে 
জানিবার অন্য উপায় নাই। বেদ ভিন্ন অলৌকিক পদার্থসমুহের তত্ত 
জানিবার যখন অন্য উপায় নাই, তখন যাহারা ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট- 
পরিহারের অলৌকিক উপায় জানিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, তীহাদের 
বেদের স্বরূপ-দর্শন, বেদের শরণগ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। বেদের স্বরূপ 
জানিতে হইলে, শব্দের স্বরূপ কি, তাহা জ্ঞাতব্য, কারণ, শব্দ ও বেদ এক 
পদার্থ। ভগবান্‌ বাদরায়ণ স্বপ্রণীত বেদান্ত সুত্রে “বেদ” বুঝাইতে অনেক 
স্থলে শব্দ”, এই পদের ব্যবহার করিয়াছেন। শারীরকসূত্র বলিয়াছেন, শব্দ 
বা বেদ হইতে দেবতাদি অখিল প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে €” শব্দ ইতি 
চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্‌।”” __বেদাস্তসূত্র ১।৩।২৭)। বৈয়াকরণ, 
বৈদান্তিক ও মীমাংসকগণ শব্দকে নিত্য বলিয়াছেন। যাহা দেবতাদি অখিল 
বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ, তাহা যে, নিত্যপদার্থ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই 
(অতএব চ নিত্যত্বম্।” __বেদাস্তদর্শন ১1৩।২৮)। শব্দের সহিত তদ্বোধ্য 
অর্থের সম্বন্ধ ও নিত্য, ইহা কৃতক বা সংকেতাস্্ক নহে। শব্দের সহিত 
তদ্বোধ্য অর্থের সম্বন্ধ নিত্য- স্বাভাবিক”, এই কথার অর্থ কি, তাহা 
জানিতে হইলে, বলা বাহুল্য, শব্দ, অর্থ, এবং নিত্য বা স্বাভাবিক, এই 
পদত্রয়ের স্বরূপ কি, তাহা চিত্তনীয়। যে শব্দকে সব্বপ্রকার চেতনাচেতন 
পদার্থের কারণরাপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা যে. শব্দ" বলিতে আমরা 
সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তৎপদার্থ নহে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
ভর্তৃহরি শব্দকেই পরমাণু, শব্দকেই ইন্ড্রিয়, শব্দকেই সর্বপ্রকার জড়শক্তি 
'এবং শব্দকেই চিচ্ছক্তি বলিয়াছেন। সবল অর্থজাত সুন্ক্নবপে শব্দে 
অধিষ্ঠিত , হইয়া আছে, নিম্বনিবন্ধনী শক্তি শব্াশ্রিতা। অধিষ্ঠানের 


৩১৪ পরলোক। 


পরিণামবশতঃ€ আক্মাভিব্যক্তিপ্রাপ্ত হইয়া, অর্থ সকল বাচ।-বাচকভাবরূপ 
ভেদাত্বাতে প্রতীয়মান হয়। বাক্‌ বা শব্দই অর্থ দর্শন করেন, বাক বা শব্দই 
শব্দ উচ্চরণ করেন, বাক্‌ বা শব্দই অর্থ সমুদায়কে সন্নিহিত করেন, বাক্‌ 
বা শব্দ দ্বারাই বিশ্ব বহুরূপে নিবদ্ধ হইয়া আছে (“শব্দেষেবাশ্রিতাশক্তিবিশ্বস্যাসা 
নিবঙ্গনী।” __ বাক্যপদীয়) শব্দ বা বেদ সম্বন্ধে শাস্ত্র হইতে যে সকল উপদেশ 
পাওয়া যায়, তাহা শ্রবণ করিলে শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিতা, এই 
কথা যে, অত্যন্ত সারগর্ভ, তাহা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইবে। 

প্রত্যক্ষ ও অনুমান বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে সকলে এই দুইটিকেই প্রমাণ 
বা উপলব্ি-হেতু বলিয়াছেন। প্রতাক্ষ ও অনুমান, এই প্রমাণদ্বয়ের 
সংক্ষিপ্ত-সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, * এক্ষণে তথ্যের অবিষ্কার কিরূপে 
হয়, বৈজ্ঞানিকগণ কিরূপে তথ্যের আবিষ্কার করেন, তাহা শ্রবণ করিতে 
হইবে। রিচার্ড হেয়েটুলী 0২.৬/7/012]-) বলিয়াছেন, আধিভৌতিকপরীক্ষা 
এবং যৌক্তিক অনুসন্ধান (71755102] 17/5650159100] 870 1,061091 
|7৬০501500101), এই দুইটিদ্বারা তথ্যের আবিক্ষার (015০০9৬৪1৮ ০ 
0/111) হইয়া থাকে। “আধিভৌতিক পরীক্ষা” ও “যৌক্তিক তোর্কিক) 
অনুসন্ধান”, তথ্যের আবিষ্কারোপায় বা জ্ঞানসাধন এই দ্বিবিধ পদার্থের 


সর লতি সত সস সস তা সসপসস৯১সসসস 


* শবস্থামী অনমানের যেরাপ লক্ষণ করিয়াছেন, আমরা তাহা জানাইয়াছি। শবরস্থামী 
'প্রত্যক্ষাতোদৃ্টসম্বন্ধ' এবং সামানাতোদৃষ্টসন্বদ', অনুমানকে এই দুইভাগে বিভগ্ত করিয়াছেন। 
'সামান্যাতোনু্টসঙ্গন্ধ', নামক অনুমানের শবরস্বামী যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন. তিদ্দ্ারা 
প্রত্যক্ষতোদুইসেশব্ধ অনুমান ইহাতে সামানাতোদু্টসঞ্ধক্ অনুমানের পার্থক্য বিশদভাবে বুঝিতে পারা যায় 
না। যাহাদের এই বিষয় ভাল করিয়া জানিবার আবশ্যক হইবে, আমরা তাহাদিগকে শ্লোকবার্তিক, 
শান্তুলীপিকা, ন্যায়মঞ্জুরী, ভাট্ুচিস্তামণি (গাগাভট্ট বিরচিত), নায়বািক, ভিন তাৎপর্যযটাকা 
ইতআদি গ্র্থ পঠি করিতে অনুরোধ করিতেছি। 

বাহুস্ঠায়ন খুনি বশ্রলীত শ্যায়দর্শনের ভায়ো পুরি, শেষবহ গু সাশান(িতাপুষ্ট, এহ খি 
অনুমানের লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদর্শনার্থ বলিয়ান্ছেন, যে স্থলে কারণদ্থারা কার্ধা অনুমিত হয়, তহগ্লে 
তাদৃশ অনুমানকে পুর্ববি€ অনুমান বলা হয়।' মেঘের উন্নতি দর্শনপূর্ণকি পৃষ্ঠি হইবে, এইরাপ যে অনুমান 
হয়, তাহা পর্ব অনুমান । যেহলে কার্যাথারা কারণের অনুমান হয়, ৩তহহুলে তাদৃশ অনুমানকে শেষবহ 
অনুমান বলা হইয়া থাকে। নঙগীতে পুর্ব যেরূপ ভাল ছিল, এখন আর সেহয প জল পুঠি হইতাছে শাং 
এখন হহ! জলপর্ণ দেখা যাইতেছে, ইহার শ্রোতের শীঘ্বভ বেগব ও চিত হইতেছে। অতএব পৃ হয় 
গিয়াছে । নদীর জলপূর্ণ খাদি দেখিয়া, বৃষ্টি হইয়া! গিয়াছে, এইপিপি যে অনুমান হয়, তাহা এশিধলহা উন্মান । 
সামানাতোদুক্ অনুমানের স্বরূপ প্রদর্শনাথ বাৎস্যায়ন-মুনি, শবরনামী যে উদাহরণ হাহণ করিয়াছেন, 


শ্স্ি 


জীবের জন্ম সম্বন্দে আমাদের মন্তুবোর অনুবৃত্তি। ৩১৫ 


স্বরূপ কি£ 
“আধিভৌতিক পরীক্ষা” (71951021 17690192010) বলিতে 
“হোয়েটলী” চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য অর্থ বা বিষয়ের যথাযথভাবে 
গ্রহণকে, এবং যৌক্তিক অনুসন্ধান” (1.0921091 11/9501911017) বলিতে 
তর্ক, বিচার বা মননকে (7২০95011179) লক্ষ্য করিয়াছেন। শুদ্ধ মননদ্বারা 
কোন তথ্যের আবিষ্কার হয় না, আবার আধিভৌতিক পরীক্ষাও 
তথ্যাবিষ্ষকারের একমাত্র উপায় নহে। জেবন্স বলিয়াছেন, দর্শন 
(0৮5০1৮৪0017) ও পরীক্ষা (51991117910), এই দুইটিদ্বারাই পদার্থের 
তত্ত্ব জানা যায় । আমাদের চতুষ্পার্থে নৈসর্গিকনিয়মে যে সমুদায় ঘটনা 
ঘটিত হয়, যখন আমরা সেই সমুদায় ঘটনাকে গুদ্ধমনোযোগপূর্র্বক 
ঈক্ষণ ও স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখন আমাদের তাদৃশী চেষ্টা “দর্শন 
(0১5০7৮11017) নামে, এবং যখন আমরা আমাদের পেশীয় বলের 
প্রয়োগদ্ারা প্রাকৃতিক প্রবর্তনের (20101 ০০9015০) পরিবর্তন এবং 
এইরূপে অপুর্ব সংযোগের (000705810] ০0170110010175) উৎপাদন ও 
বস্তজাতকে অস্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করি, তখন আমাদের তাদৃশ কার্য্য 
পরীক্ষা (27911111010) শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। হার্শেল বলিয়াছেন, দর্শন 


হনিও সেই উদাহণেরই বাবহার করিয়াছেন। বিনা গভিতে কাহারও একাদশে হইতে দেশাস্তরে গমন হয় 
না, ইহ প্রতাক্ষপূর্বকি, আদিতাকে একস্ান হইতে স্থানান্তরে যাইতে দেখিয়া, ইহারও স্থানাম্তর-প্রাণ্তি যে, 
গতিপুক্কি, তাহা অনুমান হয় : এইরূপ অনুমানের নাম “নামান্যাতোদৃষ্ট অনুমান ।' ইহা তো কার্য্য প্খিয়। 
কারাণের জ্ঞানরূপ শৈববৎ অনুমানেরই উদাহরণ, আদিতোর দেশান্তর-প্রাপ্তি রূপ কার্য্য দেখিয়া, তৎকারণ 
গতির অনুমান শেষবৎ অনুমান হইতে কোন্‌ অংশে ভিন £ ন্যায়বার্তিককার ও বাসস্পতিমিশ্র এই কথাই 
বলিয়াছেন ("সামান্যতোদৃ্মাদাহরণং ভাষাকারীয়ং দূুরববোধং শেষবদূদাহরণান্তর্গতং চ। অন্রাপি কার্যোণ 
সবিত্য্দেশান্তরপ্রাপ্ত্যা তৎকারণস্য ব্রজ্ঘায়া অনুমানাৎ।"__ ন্যায় বার্তিকভাৎপর্যাটাকা)। কুষ্ারিলভট্টুও 
ক্লোকবাত্তকে বালয়াছেন, 'প্রতাক্ষাতাদৃক্ষসন্তন্ধ অনুমান” ও "সামান্যতোদৃদ্ঘসেম্বন্ধ অনুমান" অনুমানের এহ 
দ্ববিধ্য উপপন্ন হয় না। পরস্পর অসংকীর্ণ বা ভিন্ন (একের সহিত অনোর যেখালে মিলন লেখা যায় 
না) বিধাহয়েরই (দুইটী প্রকারের --79 17005) 'দ্বৈবিধা উপপন্ত হয়, পরম্পর সংকীর্ণ বিধান্বয়ের 
দ্বৈবিধ্য উপপন্ন হইবে কেন £ সামানাতোদৃষ্টের যখোক্ত উদাহরণেও গতি প্রাপ্তিসন্বদ্ধে প্রত্যক্ষদুষ্টত্ব আছে। 
অতএব সামানাতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান ও প্রত্যক্ষতাদুলসম্বন্ধ অনুমান, অনুমানের এই দৈবিধা সিদ্ধ হয় 
না ("গ্ববিধাং নোপপন্ং তু যীথেব হ্যগ্নিধুময়োহ। প্রতান্দুঃ সন্বন্ধোগতিপ্রাপ্তোস্তীথব হি।।৮-2 
শ্লোকবার্তিক)। "সামানাতোদুষ্টু' এই শব্দের অর্থ হইতেছে, সামানান্বারাদৃষ্ঠ_-অবিশেষ অবিনা ভাবিহেতু 
বা বাণ্তিদ্বারা লক্ষিত। যেখানে অকার্যা-কারণভূত লিঙ্গ-_ -অবিনা ভাবিহ্তুন্বারা কোন ধন্মীর অনুমান 


৩১৬ পরলোক । 


ও পরীক্ষা (095০190101) 8170 2১191110911) সবর্বথা পৃথক সামগ্রী 
নহে। উভয়ই এন্দ্রিয়ক কার্ধ্য, উভয়েই ইন্দরিয়দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, 
তবে শুদ্ধ দর্শনে (28551৬9 9)9591৮90101) আলোচিত বস্তজাতের 
বিশেষ- বিশেষ ধর্মের সম্যগ্রূপে অনুসন্ধান করা হয় না, পরীক্ষাতে 
(4১001৮০ 090521%911917) উহাদের বিশেষ-বিশেষ বর্ম সমাগ্রূপে 
বিবেচিত হইয়া থাকে। জন্‌ ছুয়ার্ট মিলও বিস্তৃত দর্শনকেই পরীক্ষা 
(679010900 বলিয়াছেন। যখন আমরা কতিপয় সামগ্রীকে গ্রহণপুরর্বক 
ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় সম্তভাপপ্রয়োগ, নানাপ্রকারে আগীড়ন, তাড়িতবিক্ষোভ 
(1500110 (151001001)০5)-রাসায়নিক প্রত্রিয়া বিশেষ ইত্যাদি দ্বারা 
উহাদিগের মধ্যে যে যেরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করি এবং 
প্ত্যক্ষীভূত বিষয়সমুহকে চিত্তপটে লিখিয়া রাখি, তখন আমাদের তাদৃশ 
কার্যাকে ভৌতিক ও রাসায়নিক পরীক্ষা বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ 
পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি? পণ্ডিত জেবন্দ বলিয়াছেন, কিরূপ পুবর্ববর্তি-ভাব 
বা ভাবসমূহ বিদামান থাকিলে, কিরূপ ঘটনা বা ঘটনাপুঞ্জ সংঘটিত হইবে, 


হয় সেখানে তাদৃশ অনুনানকে “সামান্যতোদুষ্ট' বলা হয় (সামানাতোদৃষ্ঠং নাম অকার্যাকারণাছ্াতেন 
যত্রাবিনাভাবিনা বিশেষণেন বিশেষামাণো ধনী গন্যতে তংসামান্যতোদৃষ্ং।” _ নায় বার্তিক)। প্রতক্ষদ্বারা 
যাহা গৃহীত হয়, তাহা সামান্ বা বিশেষ, অথবা তাহা সানানা ও বিশেষ, এই উভতয়াত্মক £ দার্শনিকদিগের 
নধো এই বিষয়ে মতভেদ আছে, কাহারও মতে প্রত্াক্ষদ্বারা বিশেষই গৃহীত হইয়। থাকে, সামানোর গ্রহণ 
প্রতাক্ষদ্বারা হয় না, সামান্য অনুমানগম্য। বৌদ্ধগণ এইরূপ মতাবলন্বী। শ্রীনাংসকগণ বলিয়াছেন, 
সামান্যকে প্রত্াক্ষাগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার না করিলে, অনুমানের উচ্ছেদ হয়, কারণ, অনুমিতিতে 
পক্ষধন্মতান্বারা লিঙ্গ গ্রহীতব্য লিঙ্গ সামানা, লিঙ্গ বিশেষ নহে। প্রতাক্ষদ্বারা যদি সামানাভূত লিঙ্গের গ্রহণ 
না হইল, তবে অনুমান হইবে কিরূপে? যেখানে প্রত্যক্ষন্ারা বিশেষদ্বয়ের সম্বন্ধ গৃহীত হয়, সেখানে 
তাহাকে 'প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসন্বন্ধ', এবং যেখানে প্রতাক্ষদ্থারা সামান্থয়ের সম্বন্ধ গৃহীত হয়, সেখানে তাহাকে 
সামানাতোছ্ষ্টসম্বন্ধ বলা হইয়া থাকে । শবরস্বামী এইজন্য অনুমানকে 'প্রত্যক্ষতো দৃষ্টসন্তন্ধা ও 
'সাদান্যতোদুষ্টসন্বন্ধ” এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং বিশেষনুষ্ট হইতে ভিন্ন নিঃসন্দিদ্ধ 
সামান্যনৃষ্টের প্রদর্শনার্থ 'আদিতোর উদাহরণ দেখাইয়াছেন ("সামানাদুষ্টমেকান্তাদররেতাক্ত্য 
উচ্যতে।।”-- শ্লোকবার্তিক)। ভরয়স্তভট্র ন্যায়মগ্ররীতে কপিখের রূপন্থারা রসের অনুনানকে 
সামান্যতোন্ষ্ট অনুমানের উদ্াহরণরূপে গ্রহণ করিয়াঙ্েন! রাপ ও বলদ এহ উভয়েরই সমলায়িকারণ এক 
কপিখাদি দ্রব্য । রূপ ও রস, ইহাদের মধো পরম্পর কার্যা-কারণভাব নাই (যথা কপিখালেরাপেণ 
রসানুমানম্‌। রূপ রসয়োঃ সমবায়িকারণামেকং কপিথাদি ব্রব্যং ন তু তয়োরন্যোন্যং কার্যাকারণভাব।” 
__ ন্যায়মগ্ররী)। বিষয়টা বিশদভাবে বুঝান হইল না, গ্রস্থাস্তরে যথাশক্তি বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা 
করিব। 
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তদ্বিনিশ্চয়হ এরূপ পরীক্ষার উদ্দেশ্য । অতএব বলা যাইতে পারে, 
কার্যাকারণভাবের তন্তান্সন্ধানই পরীক্ষার উদ্দেশ্য! * 

কোন এক পদার্থ, যদি পদার্থাস্তরের সহিত নিয়ত অবস্থান করে, কোন 
পদার্থের অভাব হইলে, যদি তৎসঙ্গে অপর এক পদাথেরও অভাব হয়, 
কোন পদার্থ উৎপন্ন হইলে, তৎসঙ্গে, অথবা তাহার অব্যবহিত পরে যদি 
অন্য এক পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে, উহারা যে, পরস্পর স্বাভাবিক 
সন্বন্ধে সম্বন্ধ, তাহা বলিতে হইবে। একটি পদার্থের সহিত অপর একটা 
পদার্থের এই স্বাভাবিক সম্বন্ধ “অবিনাভাব-সম্বন্ধ" বা “ব্যাপ্তি”, এই নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে। পদার্থসমূহের মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ বিদ্যমান 
আছে, তাহাই যুক্তির পূর্বরূপ, এবং মননশীল মনুমষ্যের মনে তাহার 
অভ্রান্তসংস্কার সঙ্কলিত হওয়াই, ইহার উত্তর রূপ। এই উভয়বিধ রূপ 
একীভূত হইলেই, যৌক্তিকজ্ঞান জীবন লাভ করে। 

অন্বয়-ব্যাপ্তি, ব্তিরেক-ব্যান্তি এবং অন্বয়ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি এই ব্রিবিধ 
স্বাভাবিক ব্যাপ্ত আছে। যাহা থাকিলে, যাহা অবশ্য থাকে, তাহাদের মধ্যে 
অন্বয়-ব্যাপ্তি আছে। একটীর অভাব হইলে, তৎসঙ্গে যে, অন্য একটীর 
অভাব হয়, তাহা ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির কার্য্য, যাহা থাকিলে, যাহা নিশ্চয় 
থাকে, এবং না থাকিলে নিশ্চয় থাকে না, তাহা অন্বয়-ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির 
লিঙ্গ-চিহ্। অনুমান ব্যাপ্তি-জ্ঞানপৃবর্বক, ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে অনুমান 
জন্মলাভ করে। ব্যাপ্তি-জ্ঞান যখন অনুমানের কারণ, তখন, ব্যাপ্তির প্রকার 
ভেদানুসারে, যে অনুমানের প্রকারভেদ হইবে তাহা স্থির। নব্যন্যায়ে 
এইজন্য অনুমানকে কেবলাম্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী, 
এই তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। * নায় বার্তিককার উদ্যোতকরাচার্ধাও 
বলিয়াছেন, অনুমান অন্বরী, ব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী, এই ত্রিবিধ 
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৩১৮ পরলোক । 


(প্রিবিধমিতি। অন্থী ব্যতিরেকী অন্বয়-ব্যতিরেকী চেতি।” __ ন্যায়বার্তিক)। প্রতীচ্য 
নৈয়ায়িকদিগের সহিত যে, এই বিষয়ে প্রাচ্য নৈয়ায়িকদিগের মতের 
অনেকতঃ সাদৃশ্য আছে, তাহা বলা যাইতে পারে। অধষ্থিপ্ননীতে 
মুবারওয়েগের লজিক্‌ হইতে যাহা উদ্বৃত হইল পাঠক তাহা স্মরণ 
করিবেন। 7? 

ব্যাপ্তি বা অনুমানসন্বন্ধে কোন কথা বলা এপ্রন্থের উদ্দেশ্য না হইলেও, 
আমরা যে, এই বিষয় অবলন্বনপূবর্ধক দুই এক কথা বলিলাম, তাহার প্রথম 
কারণ হইতেছে,“বৈদিক আয্যজাতি কেবল মানস বা আধ্যাত্মিক রাজ্যেই 
বিচরণ করিতেন, তাহারা আধিভৌতিক পরীক্ষাতে (17551০91 
17950159110) বিশেষ মনোনিবেশ করেন নাই, এবং এইজন্য 
আধিভৌতিক বিজ্ঞানের এ দেশে সমধিক উন্নতি হয় নাই, “যাহারা এইরূপ 
অনুমান করেন, তাহাদের অনুমানটা কতদূর সত্য, তদবধারণ, দ্বিতীয় 
কারণ অলঙ্কারশান্ত্রের ঘ২151017০) সহিত ন্যায়শান্ত্রের 0.051০) কি সম্বন্ধ 
তদ্বিনিশ্চয়। বেদে অলঙ্কারের ব্যবহার করা হইয়াছে কেন, তাহা জানিতে 
হইলে, অলঙ্কারশান্ত্রের সহিত ন্যায়শাস্ত্রের সম্বন্ধ কি, তাহা জানা আবশ্যক 
হইয়া থাকে। 

'জেবন্” প্রভৃতি পণ্তিতগণের গ্রন্থ, পাঠপুবর্বক পরীক্ষার 
(15502117060) যে লক্ষণ ও উদ্দেশ্য অবগত হইয়াছি, তাহাতে বলিতে 
পারি, ব্যান্তিনিশ্চয়ই পরীক্ষার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। অতঃপর ব্যাপ্তিিশ্চয় 
কিরূপে হয়, শান্ত্র হইতে এই প্রশ্নের যে যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা জানাইব, 
প্রাচ্য পণ্তিতগণ কিরূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয় করিতেন, তাহা জানিতে পারিলে, 
ইহারা আধিভৌতিক পরীক্ষাতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন কি না, তাহা 
প্রতিপন্ন হইবে। “ভারতবর্ধীয় নৈয়ায়িকগণ উন্নয়নাত্মক অনুমানের 
7 লহ চলা ০1019550515 9840075 0174211105 2010 ০059097427৩, ০1 
রা 01510001101] (01 01 00111100101101) 0110 12১01080090 117119) 014 91 51166116771 
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(11700011৮9 11705191709) তত্ব জানিতে পারেন নাই”, এইরূপ মতের 
মূলেই যা কতটুকু সত্য আছে, এই প্রসঙ্গে তাহারও একটু আভাস দিব। 

কোথাও ব্যাপ্তিদর্শন হইলে, তাহা স্বাভাবিক, কি অস্বাভাবিক, তাহা 
পরীক্ষা করিতে হয়। পরীক্ষাদ্বারা যদি “উহা স্বাভাবিক ব্যাপ্তি নহে, উহা 
পদার্থাস্তরের সংযোগবশতঃ ঘটিয়াছে, ইহা বিনিশ্চিত হয়, তবে উহাকে 
অস্বাভাবিক ব্যাপ্তি বলিয়া পরিহার করিতে, এবং যদি পরীক্ষাদ্বারা উহাতে 
পদার্থাত্তরের সংযোগ লক্ষ্য না হয়, তাহা হইলে, উহাকে স্বাভাবিক 
ব্যাপ্তিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কোথাও ধূম ও বহ্ির সামানাধিকরণ্য 
(একস্থানে অবস্থান) দৃষ্ট হইল। এখন পরীক্ষা করিতে হইবে, ধুম ও বহি, 
এই উভয়ের মধ্যে কোন্টার সহিত কোন্টার স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে, 
বহিনর সহিত ধুমের, কিংবা ধূমের সহিত বহি ? যদি বহ্ির সহিত ধূমের 
নির্ণীত হইবে, আর যদি ধূমের সহিত বহি অবিনা হাব থাকা স্থির হয়, 
তবে বহ্ির সততায় ধূমের সত্তা নির্ণয় করিতে হইবে, অর্থাৎ যেখানে বহি 
আছে, সেইখানে ধূম আছে, এইরূপ অনুমান করিতে হইবে । কাহার সহিত 
কাহার স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, তাহা স্থির করিতে হইলে, পরীক্ষা 
(125%0091117761)) করা আবশ্যক । কিরূপে পরীক্ষা করা হইবে £ অগ্নিতে 
দাহ্যপদার্থের প্রক্ষেপদ্ধারা পরীক্ষা করিতে হইবে। বহিতে একখন্ড 
আর্দ্রকান্ঠ নিক্ষেপ করিলে, ধূম হয়, কিন্তু একখপ্ড স্বর্ণ নিক্ষেপ করিলে, ধূম 
হয় না। এইরূপ পরীক্ষাদ্ধারা স্থির হইতেছে যে অগ্নিতে জলীয় অণুবহুল 
দাহ্যপদার্থের সংযোগ হইলেই ধূম উৎপন্ন হয়, তৈজসপদার্থের সংযোগে 
ধুম জন্মে না। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, বহ্নির সহিতই ধূমের 
স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে, ধূমের সহিত বহ্ির স্বাভাবিক ব্যাপ্তি নাই, যেখানে 
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০ 


ধূম থাকে, সেখানে বহ্ি থাকে যেখানে বহি থাকে সেখানে ধুম 
(উপাধিবিশেষের সংযোগ না থাকিলে) থাকে না। ধূমের সহিত বহর যে 
ব্যাপ্তি, তাহা স্বাভাবিক নহে, তাহা গুপাধিক, তাহা পদার্থাস্তরের- দাহ্য 
সংযোগ-নিবন্ধন। যদ্দ্রারা ব্যাপ্তির অস্বাভাবিকত্ব নির্ণীতি হয়, বিশেষের 
তাহার নাম উপাধি (00170101970) পণ্ডিত জেবস পরীক্ষার 
(1:51061010)1)0) সবরাপ নিরূপণ করিতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
হইতে আমরা বুঝিয়াছি, পদার্থসমূহের অনৌপাধিক ব্যাপ্তি বা স্বাভাবিক 
সন্বন্ধ নির্ণয়ই পরীক্ষার স্বরূপ। * পরীক্ষা কাহাকে বলে, তাহা যথা- 
প্রয়োজন শ্রবণ করিলাম, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, স্বাভাবিক সম্বন্ধের 
অবধারণ কি, শুদ্ধ মানব ব্যাপারদ্বারা হয় £ অথবা কেবল আধিভৌতিক 
পরীক্ষাদ্বারা হইয়া থাকেঃ বাচস্পতিমিশ্র স্ব-প্রণীত ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য্য 
টাকাতে বলিয়াছেন, স্বাভাবিক সম্বন্ধের অবধারণ শুদ্ধ মানস নহে, 
অনপেক্ষ মনের যোহা ইন্ড্রিয়াদির অপেক্ষা করে না) যদি বাহ্যপ্রবৃত্তি__ 
বহির্দেশে গমন-_বিষয় গ্রহণ সম্ভব (হইত, তাহা হইলে, পৃথিবীতে অন্ধ- 
বধিরাদির অভাব হইত। ভূয়োদর্শনাপেক্ষ মনঃ স্বাভাবিক সম্বন্ধের 
অবধারণ করে, যদি এই বলা হয়, তাহা হইলেও, প্রমাণাস্তর স্বীকার করিতে 
হয়। প্রত্যক্ষ মনোনিমিত্ত, মনের অনুপস্থিতিতে প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব 
প্রত্যক্ষকে মানব বলিতে পারা যায়। কোন প্রত্যয় বা জ্ঞানই অমানস নহে, 
যে কোনরূপে জ্ঞান হউক, তাহাতেই মনের নিমিত্তত্ব আছে, মনঃ 
জ্ঞানমানের সাধারণ নিমিত্ত। মনঃ প্রত্যয়মাত্রের যখন সাধারণ নিমিত্ত, 
তখন প্রত্যক্ষকে মানস বলা যাইতে পারে না। মনঃ পরীক্ষার সাধারণ 
কারণ, এবং ভূয়োদর্শন অসাধারণ কারণ । ভুয়োদর্শনজনিত সংক্কার-সহিত 
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জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩২১ 


ইন্ড্রিয়কে বাচস্পতি মিশ্র স্বাভাবিক-সন্বন্ধ-গ্রাহী বা ব্যাপ্তি গ্রাহক 
বলিয়াছেন। * কেশবমিশ্র স্ব-প্রণীত তর্কভাষা নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, 
উপাধির (001001607) অভাব-গ্রহণজনিত ও ভুয়োদর্শনজনিত সংস্কার 
সহকৃত, সাহচর্য্য (001,০01217710900০)-গ্রাহী প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তি 
অবধারিত হইয়া থাকে। গঙ্গেশোপাধ্যায় ও গাগাভট্টের মতে 
ব্যভিচারজ্ঞানের বিরহ_-অভাব এবং সহচারদর্শন___সহচারজ্ঞান 
(1,0৮৮15056 ০06 006 11521121016 00170011)1701021)06), ইহারাই 
ব্যাপ্তিগ্রহের হেতু, ভূয়োদর্শন ব্যাপ্তিগ্রহের হেতু নহে। একত্র অব্যবস্থা বা 
অনৈকান্তিকরপ্র হেতু-দোষের হেত্বাভাসের (4, 211901905 হেতু, 015 
[07259101001 হেতু ৮৮101094100) সাধ্য, 900০- 0 সহচার 01 1175911291016 
0010017117710911০6) নামে “ব্যভিচার"। ব্যভিচার-জ্ঞান যথার্থ ও অযথার্থ 
বা নিশ্চয় ও শঙ্কাভেদে দ্বিবিধ, শঙ্কা 0০90) কচিৎ উপাধি-সন্দেহ হইতে, 
কচিৎ বিশেষের অদর্শন-সহিত সাধারণ-ধর্ম্ম-দর্শন হইতে উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। ব্যভিচারগ্রহ ব্যাপ্তিগ্রহের প্রতিবন্ধক, এই নিমিত্ত ব্যভিচারজ্ঞানের 
বিরহ বা অভাব ব্যাপ্তিগ্রহের কারণ। ভূয়োদর্শন ব্যাপ্তিগ্রহের হেতু নহে, 
কারণ, যেখানে ব্যভিচারের স্ফৃর্তি হয় না, সেখানে সকৃৎ (একবার) দর্শনেই 
ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া থাকে। ভূয়োদর্শন ব্যভিচারশঙ্কার অপনোদনপুর্র্বক 
ব্যাপ্তিগ্রহের উপকার করে। যেস্থলে ভূয়োদর্শনদ্বারাও শঙ্কার (0০0৮0) 
নিবৃত্তি হয় না, তৎস্থলে বিপক্ষবাধক তর্ক অপেক্ষিত হইয়া থাকে। 
“বহিবিরহিত দ্রব্যেও ধূম থাকিতে পারে” যদি এইরূপ আশঙ্কা হয়, তবে 
বহি ও ধুম, এই পদার্থদ্বয়ের কার্যকারণভাবের অনুসন্ধানদ্বারা তাহা 
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ভুয়োদর্শনজনিতসংস্কারসহিতমিন্দ্রিয়মেব ধূমাঈীনাং বহ্যাদিভিঃ স্বাভাবিকসন্বন্ধগ্রাহীতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ।” 


__নায়বার্তিকতাৎপর্য্যটীকা। 
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বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। * এস্থলে বলিয়া রাখিতেছি, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও 
আগম (শব্দ), এই তিনটা প্রমাণই ব্যাপ্তিগ্রাহক। 

প্রমাণ ও তর্কদ্ধারা বস্তুর তত্বাবধারণের নাম “পরীক্ষা” 
(55091101500)। অতএব বিনা পরীক্ষাতে যে, বস্তুর তত্বাবধারণ হইতে 
পারে না, তাহা স্থির। স্থুলপ্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ নহে, স্থুলপ্রত্যক্ষের 
অবিষয় পদার্থসমূহও আছে। যাহা প্রত্যক্ষীভূত হইল না, অথবা যাহা 
স্থলপ্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইবার নহে, তাদৃশ পদার্থ নাই, এইরূপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া, নিতাস্ত দুর্ভাগ্য স্থুলদর্শীরই কার্য । অনেক সময়ে আমরা 
প্রত্যক্ষের অগোচর পদার্থকে যুক্তিদ্বারা জানিয়া থাকি। আবার এইরূপ 
পদার্থসকলও আছে, যাহারা যুক্তির অধিকারে আসে না, যুক্তি যাহাদের 
ছায়া স্পর্শ করিবারও যোগ্য নহে! সাংখ্যাচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ এইজন্য 
বলিম্াছেন, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারা অতীন্দ্রিয় প্রধান, পুরুব, 
পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার, মহত্ত্ব ইহাদের প্রতীতি হইয়া থাকে। কার্যের 
কারণ আছে, ইহা প্রত্যক্ষপৃবর্বক, সামান্যতঃ কায্কারণ-সন্বন্ধ-জ্ঞান 
উৎপন্ন হইলে, কোন কার্য্য দর্শনানস্তর তাহার কারণের জ্ঞান হইয়া থাকে। 
এইরূপ মহত্তত্বাদিরূপ কার্য্যপদার্থের জ্ঞান জন্মিলে, মহত্তত্বাদি কার্ধ্য পদার্থ, 
এইরূপ বোধ উৎপন্ন হইলে, তৎকারণ অতীক্ডরিয় প্রকৃত্যাদির অনুমান হইয়া 
থাকে। যাহা কার্য্য, তাহার কারণ আছে, মহত্ত্ব কার্য, অতএব মহত্তত্বের 
কারণ আছে। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারা এইরূপ অতীন্ড্রিয় প্রকৃতি, 
মহত্তত্ব, অহংকারতত্, পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে৷ 
সামান্যতঃ প্রত্যক্ষজাতীয় ধন্গ্রহণ-পুরঃসর ব্যাপ্তিগ্রহণ হইতে 
পক্ষতাধন্মবলদ্বারা যে তদ্বিজাতীয় অপ্রত্যক্ষপদার্থের জ্ঞান হয়, 
সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানই তাহার কারণ । প্রত্যক্ষ ও পৃবর্ববৎ অনুমান 


* “অত্র্যোচ্যতে ব্যভিচারজ্ঞানবিরহসহকৃতচারদর্শনং ব্যাপ্তিগ্রাহকং * * *” __ তত্রচিস্তামণি। 
“তাদৃশব্যাপ্তিগ্রহে ব্যভিচারগ্রথ সহচারগ্রহশ্চ হেতুঃ। ভূয়োদর্শনং তু ন হেতুঃ ৷ ব্যভিচারাস্মরণে 

সকৃদ্দর্শনেনাপি ব্যাপ্তিগ্রহাৎ। ভূয়োদর্শনং তু কচিদ্‌ ব্যভিচারশঙ্কানিবর্তকম্‌ কচিতুর্কঃ।” 
__ ভট্টাচিস্তামণি। 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩২৩ 


(ধূমদ্বারা বহির অনুমানকে__ অর্থাৎ প্রত্যক্ষীকৃতজাতীয়-বিষয়ক 
অনুমানকে পুব্র্ববৎ অনুমান বলে)-দ্বারা ব্যক্তপদার্থসমূহের, এবং শেষবৎ 
ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারা অতীন্ড্রিয় প্রকৃত্যাদি পদার্থজাতের প্রতীতি 
হইয়া থাকে। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারা কি, অতীন্দ্রিয় পদার্থমাত্রের জ্ঞান 
হয়, ঈশ্বরকৃষ্ বলিয়াছেন, না, তাহা হয় না, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারাও 
জানা যায় না, এইরূপ পদার্থও আছে। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারাও যে 
সকল পদার্থের সিদ্ধি হয় না, আপ্তবাক্য বা বেদই তাদৃশ পরোক্ষ 
পদার্থসমূহের উপলব্িহেতু, আপ্তবাক্য বা বেদপ্রমাণদ্বারা তাহাদের সিদ্ধি 
হইয়া থাকে। অদৃষ্ট, দেবতা, পরলোক ইত্যাদি পদার্থের জ্ঞান আপ্তবাক্য 
হইতে জন্মিয়া থাকে। * 

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, এই দ্বিবিধ পদার্থের জ্ঞানই যে, প্রমাণসিদ্ধ, 
অপিচ বৈদিক আর্ধজাতি যে, আধিভৌতিক পরীক্ষারও (৮1১951০9। 
10550159008) ব্যবহার করিতেন, এতদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইবে। 
বৈদিক আর্্জাতি যদি আধিভৌতিক পরীক্ষার ব্যবহার না করিতেন, তাহা 
হইলে,তাহারা কখনও চিকিৎসা, ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র জ্যোতিষ, শিল্প 
ইত্যাদি বিদ্যা ও কলার এতদূর উন্নতি সাধন করিতে পারগ হইতেন না। 

অতঃপর জিজ্ঞাস্য হইবে, আধিভৌতিক পরীক্ষাদ্ধারা যেমন ইন্ড্রিয়গম্য 
পদার্থসমূহের ধন্ম অবগত হওয়া যায়, এবং ইন্ড্রিয়গম্য পদার্থসমূহের ধর্ম 
অবগত হইয়া, লোকে যেমন উহাদিগদ্ধারা ইন্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহাররূপ 
প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বা আপ্তবাক্য, 
এই প্রমাণদরয়দ্বারা পরিজ্ঞাত অপ্রত্যক্ষ পদার্থসমূহদ্বারা কি, লোকে সেইরূপ 
ইন্টপ্রপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহাররূপ প্রয়োজন সাধনে পরাগ হইয়া থাকে? 
পরোক্ষ পদার্থজাত কি, আমাদের কোন ব্যবহারে আসে? 

বেদ পরোক্ষ পদার্থসমূহের কেবল নামমাত্র শুনিয়া রাখিবার জন্য 


* “সামান্যতস্ত দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ। 
তস্মাদপি চাসিছ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধন্।।" __ সাংখ্খকারিকা। 


৩২৪ পরলোক । 


উহাদের উপদেশ করেন নাই, পরোক্ষ পদার্থসমূহেও যেরূপে প্রত্যক্ষীভৃত 
হয়, যেরূপে আমাদের ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহাররপ প্রয়োজন সাধন 
করে, বেদ তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। বেদ যে সকল পরোক্ষপদার্থের সংবাদ 
দিয়াছেন, সেই সকল পদার্থ বস্তুতঃ সৎ কি না, লোকে তাহার যথারীতি 
পরীক্ষা করে, ইহাই মঙ্গলময় বেদের ইচ্ছা । যাহারা কেবল বেদ শ্রবণ 
করিবে না, তাহারা, বেদের উপদেশ, ঘোর তমসাচ্ছন্নলোকে গমন করিবে, 
অবিদ্যার ঘনতরপবর্ধ প্রাপ্ত হইবে। বেদৌপদিষ্ কম্মই বেদোপদেশের 
পরীক্ষা । যাহারা বিনা পরীক্ষায় কোন বিষয়কে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে 
চাহেন না, তীহারা যদি বেদের উপদেশ সমূহের যথারীতি পরীক্ষা 
কারতেন, তাহা হহলে, নিশ্চয় কৃতার্থ হহতেন। বেদভস্ত আয্যবংশধরগণ 
বিনা পরীক্ষায় বেদকে সত্য স্বরূপ বলিয়া পূজা করেন নাহ, বেদোপাদিস্ক 
কম্ম্ম করিয়া তাহারা ফল পাইয়াছেন, দেবতাগণের সাক্ষাৎকার লাভ 
করিয়াছেন, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিয়া, তাহারা স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন, বেদের 
উপদেশ মত কন্মসিম্পাদনপূবর্বক কত অপুত্রক পূত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া 
সুখী হইয়াছেন, কত মুমুর্ু জীবন পাইয়াছেন, আহা! তাই তাহারা 
করুণাপরবশ হইয়া, “বেদ সত্য” বেদ অভ্রান্ত', বেদ ভিন্ন জীবের অন্য গতি 
নাই”, পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে সকলকে এই সকল কথা শুনাইয়াছেন। 
আগ্তোপদেশ ও প্রত্যক্ষ, এই দ্বিবিধ প্রমাণদ্বারাই প্রতিপন্ন হয়, যোগীরা 
যোগসাধন-বিকাশিত শক্তিদ্বারা অতীত, অনাগত, ব্যবহিত , বিপ্রকৃষ্ট 
সকলবস্ত্ুই সবর্ধদা প্রতাক্ষ করিতে পারেন, দেশ ও কাল যোগীর সবর্বদর্শি 
নয়নের গতিকে বাধা দিতে সমর্থ নহে, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যোগী, 
সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই সকল বিষয় গ্রহণ করিতে ক্ষমবান্। শরীর হইতে 
বহুদূরে বিদ্যমান পদার্থসকলও জিতেন্দ্রিয় যোগার বুদ্ধিগোচর হহয়া থাকে, 
অধিক কি, প্রকৃতি তাহার বশীভূতা হয়েন। শ্রুতি বলিয়াছেন, যোগী 
ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্ধারা শব্দ শ্রবণ, এবং পৃষ্ঠদ্বারা রূপসন্দর্শন করিয়া থাকেন 


ভীবের জন্ম সম্বঙ্গে আমাদের মস্তাবযের অনুবৃত্তি। ৩২৫ 


(““ঘাণতঃ শব্দং শৃর্ন্তি পৃষ্ঠতো রূপাণি পশ্যন্তি”? 1) * 

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে, অন্তঃকরণ ইন্দ্রিযদ্ধারা 
বিষয়ে নিপতিত হইয়া, বিষয়ের যেরাপ আকার তদাকারে পরিণত হয়, 
এইরূপ পরিণামই বৃত্তিরূপ জ্ঞান। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ 
হইলেও, চৈতন্যোজ্জ্বলিত অন্তঃকরণ যাবৎ না ইন্দ্রিয়গ্হীত বিষয়ের 
প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তাবৎ অর্থের উপলব্ধি হয় না। ইন্জ্রিয়ার্থ-চাক্ষুযাদি 
প্রত্যক্ষে বিশিষ্ট কাবণ মাত্র, এতদ্দ্রারা কেবল চিত্তের বৃত্িঘতিবন্ধক তমঃ 
বিনিবৃত্ত হয়। চিত্ত যখন নিখিল আবরণমল-মুক্ত হয়, তখন ইহা অনস্ত বা 
পরিচ্ছেদ রহিত হইয়া থাকে, বিমল চিত্ত তখন অপেতমল মুকুরের ন্যায় 
অন্সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া, সকল বস্তুর প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। 
শুর্রুযজুব্রেদসধাহতা বলিয়াছেন, স্বভাবে স্থিত, অমৃত মনঃ 'ত্রকাল-সম্বদ্ধ 
বস্ত্রজাতকে গ্রহণ করিয়া থাকে, কি বত্তমান, কি অতীত, কি ভবিষ্যৎ, কোন 
বস্তই ইহার সবর্বব্যাপি-নয়নকে অতিক্রম করিতে পারে না। €যেনেদং ভূতং 
ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সবর্বম্।” _- শুর্লযজুবের্দিসংহিতা ৩৪1৪)। যাহা 
হয়, যাহা হইয়াছে, “বেদ প্রাণ* ঝবিরা তাহাকেই সম্ভব বলিয়াছেন, অধিকার 
বা যোগ্যতানুসারে তাহা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ খাষি 
ও আচার্যগণের সকাশ হইতে যেরূপ আদর পাইয়াছেন, বর্তমানকালের 
প্রতাক্ষবাদীরা অদ্যাপি ইহাকে তাহার সহক্রাংশের একাংশও আদর করিতে 
পারেন নাই। ঝষিরা তাহাদের ঈশ্বরজ্ঞানে পুঁজিত বেদকেই প্রকৃত বা 
অন্রাত্ত প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন। অনুমান প্রত্যক্ষ বা শব্দমূলক, শব্দবাতিরেকে 
অনুমান হয় না, শব্দ ব্যতিরেকে দর্শন ও পরীক্ষা হয় না। ভর্তৃহরি 
বলিয়াছেন. পুরুষ যে, তর্ক করে, পরীক্ষা করে, তাহা শব্দের প্রসাদে, 
শব্দাশ্রিত শক্তিই, পুরুযাশ্রয় পুরুষ হইয়াছে, আশ্রয় যাহার) তর্ক, তর্ক 
.. শশযোগী গরাপেসিয়্থারা শব্দ শ্রবণ, এবং পৃষ্ঠদ্বারা রূপ-সন্দর্ণন করিয়া থাকেন, এ কথা অনোকের 
সমীপে অসন্ভব বলিয়াই বোধ হইবে। তবে আশা হয়, বর্মান স্ময়ে "যে সকল প্রতীচা প্কষ যোগকে 


অসারপদার্থবোধে ঘৃণা না করিয়া,ইহার যথাশক্তি সাধন কারতে প্রবশ্ড হইয়াছেন, তাহারা এই শ্রুতুুপাদেশ 
শিরোধার্যা করিবেন । ক্রারোভয়েন্ট দিগর সকাশে উহা অপ্রাকৃতিক কথা বলিয়া বিবেচিত হহাবে না।' 


৩২৬ পরলোক । 


শব্দসামর্থ্য ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। যাহারা তর্ক যে, শব্দসামর্ঘ্য ভিন্ন অন্য 
পদার্থ নহে, ইহা জানিতে পারে না, তাহারা কেবল সাধন্ম্যবৈধর্ম্য-জ্ঞানের 
(0170৬/12052 25 00111010115 01666791106 2170 90161770110) 
অনুসরণপৃব্্বক অনিবন্ধন-_শুক্ষতর্ক করিয়া থাকেন। (“শব্দানামেব সা 
শক্তিত্তকোঁ যঃ পুরুষাশ্রয়ঃ। স শব্দানুগতো ন্যায়োগনা'গমেঘনিবন্ধনঃ 11৮ _- 
বাক্যপদীয়)। বিদ্যা, শিল্প ও কলাদিদ্বারা লৌকিক ও বৈদিক অর্থে 
মনুষ্যগণের প্রায় সব্র্বপ্রকার ব্যবহার প্রতিবদ্ধ হইয়া আছে যে বিদ্যাদি দ্বারা 
বাগ্রূপ বুদ্ধিতে নিবদ্ধ। ঘটাদি বন্তজাতের নিষ্পাদনে প্রযোজ্য ও 
প্রয়োজকদিগের উপদেশ ও চেষ্টাদি, শব্দরূপ বুদ্ধি অনুসারে হইয়া থাকে। 
সমানাকার অভিনিষ্পন্ন বস্তুসমূহের বিভাগও শব্দ বা বাকৃকৃত। প্রথমোৎপন্ন 
বালকের ইন্দ্রিয়-বিন্যাসাদি, শারীরযন্ত্র সকলের যথাযোগ্য ক্রিয়ানিষ্পাদন 
শব্দ হইতে হইয়া থাকে। * অতএব শব্দই যে অনুমান ও পরীক্ষার, শব্দই 
যে, জ্ঞান এবং শিল্পের কারণ, তাহা (শব্দ বা প্রতিভা বলিবার অধিকার 
দিলে) বলা যাইতে পারে। “বেদ' কোন্‌ পদার্থ, বেদকে কেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
বলা হইয়াছে, বেদ হইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এই শাস্ত্রোপদেশের 
মর্ম্ম কি, চিত্তাশীল পাঠক অস্তঃপর তাহা চিস্তা করিবেন। তাপ, তড়িৎ, 
আলোক, অণু, পরমাণু ইত্যাদি বাহ্য প্রাকৃতিক পদার্থসমুহ শব্দের পরিণাম, 
মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ইহারাও শব্দের পরিণাম, শব্দই প্রকৃতি, 


জেগে 








* ““সা সবর্ববিদ্যা-শিল্পানাং ক লানাং চোপবন্ধনী। 
তদ্বশাদভিনিস্পন্তৌ সবর্বং বস্তু বিভজ্যতে ।1”-- 
“আদ্যঃ করণ-বিন্যাসঃ প্রাণস্যোর্থং সমীরণম্। 
স্থানানামভিঘাতশ্চ ন বিনা শব্দভাবনাম্‌। 1” __ বাক্যপদীয়। 
পরীক্ষক যে, পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, পরীক্ষার্থ যে যে সামগ্রী ও বস্ত্রের প্রয়োজন হয়, 
, তিনি যে, সেই সেই সামগ্রী ও যন্ত্রের সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন,কউ হাদিগকে যথাযোগ্য ব্যবহার 
করিয়া থাকেন, ভাহাও শব্দের প্রসাদে, শব্দ-সংস্কারই পরীক্ষককে এই সকল বাপারনিষ্পাদনে 
সমর্থ করিয়া থাকে । কথাগুলি শ্রবণমাব্রেই বিস্মিত ইইবেন বটে, কিন্তু বিনা পরীক্ষায় অবশ্য 
যাহাদেব প্রতিভা প্রতিকূল নহেন) অসার মনে করিবেন না। 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩২৭ 


আবার শব্দই পুরুষ বা চিচ্ছক্তি। বেদ ও শব্দ এক পদার্থ, বেদসন্বন্ধে 
কোনরূপ চিত্তা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পৃবের্ব এই সকল কথা স্মরণ করা 
উচিত। “বাক বা শব্দই আদিভূত পদার্থ, বাক্‌ বা শব্দই ঈশ্বর” বাইবেলও 
এই বেদোপদেশের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কয়জন 
্রীষ্টান বাইবেলের এই উপদেশের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা জানিবার 
চেষ্টা করেন, কয়জন খ্রীষ্টান উক্ত বাক্যে আস্থাবান্‌ ? 

বেদে কি, ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, গণিত ইত্যাদি বিজ্ঞানের রূপ দেখিতে 
পাওয়া যায়? বেদ পাঠ করিলে কি, আমরা আধুনক বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় 
প্রকৃতির নিয়মসমূহ অবগত হইয়া, বর্তমান জীবনকে এমন সুখময় করিতে 
পারগ হই ? যীহারা এইরূপ প্রশ্ন করিবেন, আমরা বিনীতভাবে তীহাদিগকে 
এস্ুলে এইমাত্র বলিয়া রখিতেছি যে, “বেদ” কোন্‌ পদার্থ, অগ্রে তাহারা 
তাহা জানিবার চেষ্টা করুন, তৎপরে বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য যোগ্য 
হউন্‌, তদনস্তর আগমকাল, স্বাধ্যায়কাল, প্রবচন কাল ও ব্যবহারকাল, এই 
চতুবিব্ধ প্রকারে বেদবিদ্যাকে উপযুক্ত করুন, তৎপরে বেদে কি আছে, না 
আছে, তাহা! পরীক্ষা করুন। বেদদ্বারা কি হইতে পারে, না পারে, তবে তাহা 
যথাযথভাবে হদয়ঙ্গম হইবে । বৈজ্ঞানিক হইতে হইলে কি, এত কাণ্ড 
করিতে হয় £ প্রশ্নটর উত্তর দিবার পুরে প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞাসা করি, প্রকৃত 
বৈজ্ঞানিক কাহাকে বলে, তাহা কি, আপনি খখাখখভাবে চিত্তা করিয়াছেন? 
কিরূপে বৈজ্ঞানিক হওয়া যায়, তাহা কি, ভাবিয়াছেন £ দুই চারিখানা 
বিজ্ঞানগ্রন্থ পাঠ ও প্রয়োগকুশল অধ্যাপকের পরীক্ষা (5%950707210)- 
সন্দর্শন, বৈজ্ঞানিক হইবার এই দুইটা উপকরণ বা সাধন নহে। বৈজ্ঞানিক 
হইবার প্রতিভা লইয়া, যিনি পৃথিবীতে আসিয়াছেন, তিনিই বৈজ্ঞানিক 
হয়েন। দুই চারিখানা বিজ্ঞানগ্রস্থ পাঠ, ও প্রয়োগকুশল অধ্যাপকের পরীক্ষা 
সন্দর্শন, ইহারাই যদি বৈজ্ঞানিক হইবার পধ্যপ্তি সাধন হইত তাহা হইলে, 
পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিকের স্থান হইত না। নিউটনের ন্যায় প্রতিভাশালী 
পুরুষের সংখ্যা কি, স্বল্প নহে£ যতদিন হইতে পৃথিবীতে বৃক্ষের আবির্ভাব 


৩২৮ পরলোক । 


হইয়াছে, ততদিন হইতেই উহা ফল প্রসব করিতেছে, ততদিন হইতেই 
যথাসময়ে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি বৃক্ষের ফলসকলকে নিপাতিত, 
করিতেছে, বৃক্ষ হইতে পৃথিবীতে ফলের পতনব্যাপার নিউটনের পুর্বববস্তী 
বহুপুরুষেরই নয়নে পড়িয়াছিল। যাবৎ সভ্য মনুষ্যগণের অভিব্যক্তি 
হইয়াছে, তাবৎ তাহারা ক্ষুনিবৃত্তির জন্য অন্ন পাক করিতেছে, জলপূর্ণ 
স্থালীর মুখে শরা ঢাকা দিয়া জাল দিলে, শরাখানি যে উতলিয়া উঠে, তাহা 
কত লোকই না, প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, বৃক্ষ হইতে 
ফলের পতন বা শরার উলিয়া উঠা, এই ব্যাপারদ্বয় সন্দর্শনপুবর্বক 
সকলেই মাধ্যাকর্ষণ ও বাম্পীয়যন্ত্রের আবিষ্কার করিতে পারগ হয়েন নাই 
কেন£ অতএব বৈজ্ঞানিক কাহাকে বলে, কিরূপে বৈজ্ঞানিক হওয়া যায়, 
পরশ্নকর্তাী তাহা চিন্তা করিবেন। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বস্তত*ই অধিক 
নহে। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের উপদেশের প্রতিধ্বনি করিবার, তাহার কর্মের 
অনুকরণ লোকের সংখ্যা অধিক হইলেও, পৃথিবীতে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক 
অত্যল্পই আছেন বা হইয়াছেন। ইহার পর প্রশ্নকর্তা চিন্তা করুন, যাহারা 
প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তাহারা কিরূপ প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হইয়াছেন? তাহাদের 
মস্তি্ষ ভারী বা বৃহৎ, উহাতে বহুসংখ্যক শেল্‌্স (09115) আছে, এই 
জাতীয় উত্তর পাইয়' প্রশ্নকর্তী যেন নিশ্চিত্ত না হয়েন। জগদীশ বসু মহাশয় 
যে সকল বিজ্ঞান-্রস্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রশ্নকর্তা হয়ত ইচ্ছা করিলে, 
সেই সকল বিজ্ঞানগ্রন্থ পড়িতে পারেন, জগদীশ বাবুর মত তিনিও বিলাতে 
গিয়া, রীতিমত বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসিতে পারেন, তথাপি তিনি 
জগদীশ বাবুর মত মাতৃভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে পারিবৈন বলিয়া বোধ 
হয় না। তাই বলিতেছি, বৈদিক হইতে হইলে, অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয়, 
অনেক বিধি-নিষেধ পালন করিতে হয়, বহু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, 
এইজন্য যাহারা বৈদিক না হইয়া, বৈজ্ঞানিক হইতে ইচ্ছা করেন বৈগ্।নিক 
হইতে ইচ্ছা করেন, এই দুর্গত ভারতবর্ষে তাদৃশ লোকও যদি অধিক 
পরিমাণে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে, দেশের অনেক কল্যাণ হইত, 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মস্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩২৯ 


যদি কেহ বৈজ্ঞানিক হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা স্বতন্ত্র কথা) তাহাদিগকে, 
দার্শনিক, তাহারা কোন না, কোন কালে, বৈদিক হইবেন । “বৈদিক” বলিতে 
আমরা 'কাশীধামবাসী কোন আধুনিক বৈদিককে লক্ষ্য করি নাই, বৈদিক 
বলিতে আমরা দাক্ষিণাত্যবাসী কোন যাক্কিকের দিকেও দৃষ্টিপাত করি নাই, 
শব্দকে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-হেতু, শব্দকে প্রকৃতি, শব্দকে 
পরমাণু শব্দকে পুরুষ ও শব্দকে ব্রন্মা বলিয়া, বুঝিয়াছেন (২০৪115০), 
যাহারা মন্ত্রশক্তিদ্বারা সর্ব্বকার্্ সাধন করিতে পারগ, বেদাধ্যয়ন পূর্রকি 
যাহারা সব্রজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, এক কথায় যাহারা শাস্ত্রবর্ণিত ঝধষির 
করিয়াছি। বেদবিৎ মহষি শৌনক স্ব-প্রণীত, খগ্বিধানে বলিয়াছেন, 
“কলিকলুষনিবন্ধন বেদমন্ত্র সকলের নিষ্কৃতি হয় না, বেদমন্ত্র সকল 
যথাশক্তি ক্রিয়া করিতে পারেন না, অতএব কলি-দোষের নিবৃত্তির জন্য 
দ্বিজ প্রথমে গায়ত্রীর আশ্রয় করিবেন, গায়ন্রীমন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত তিন অযুত 
গায়ত্রী জপ (যথাবিধি জপ করিতে হইবে, যথাবিধি জপ না করিলে, তিন 
অযুত কেন, তিন কোটি গায়ত্রী জপ করিলেও, ফললাভ হইবে না, 
বর্তমানকালে লক্ষ লক্ষ গায়ন্ত্রী জপ করিয়াছেন, এইরূপ পুরুবও দুই চারি 
জন পাওয়া যায়, কিন্তু যত সংখ্যক গায়ত্রী জপ করিলে, শাস্ত্র যেফল 
হইবে, বলিয়াছেন, যিনি তাহা হইতে অধিকতর সংখ্যক জপ করিয়াও, সেই 
ফল প্রাপ্ত হয়েন নাই, আমরা বলিব, তাহার যথাযথভাবে জপ করা হয় 
নাই।) করিবেন, অপিচ সব্র্ব বেদমন্ত্রসিদ্ধির জন্য এক লক্ষ গায়ত্রী জপ 
করবেন। তিন অযুত গায়ত্রী জপপুর্রকক যাহার গায়ত্রী সিদ্ধি হইবে, সেই 
ভূদেবের সহিত ত্রিদিববাসী দেবগণের কোন অংশে পার্থক্য থাকিবে না। 
তাহার পর যিনি লক্ষ গায়ত্রী জপ করিবেন, তাহার সব্র্ববেদমন্ত্রের সিদ্ধি 


৩৩০ পরলোক । 


হইবে, বেদমন্ত্র সকল তাদৃশ পুরুষের সমীপে কামধেনুর ন্যায় হইবেন।” 
ইহার পর মহর্ষি শৌনক কোন্‌ বেদমন্ত্রের কিরূপ শক্তি, কোন্‌ মন্ত্রদ্ধারা 
কোন্‌ কার্ম্য সিদ্ধ হয়, বিস্তারপৃর্র্বক তাহা বুঝাইয়াছেন। মহর্ষি শৌনক 
কোন মন্ত্রের কি শক্তি তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমেই বলিয়াছেন, হে 
ভূসুরবৃন্দ হে ব্রাহ্মণগণ)। তোমরা বিশ্বাসদ্বারা সমাহিত-চিত্ত হইয়া আমি 
বেদমন্ত্রের শক্তিসম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।* মহর্ষি শৌনকের 
এই সকল কথাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন, এই ভারতবর্ষে 
(ব্রাহ্ণবংশধরদিগের মধ্যেও) কয়জন তাদৃশ পুরুষ আছেন? ব্রাহ্মণ ভিন্ন 
শৌনকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা অন্যের পক্ষে অসস্ভব। ব্রাহ্মণ বলিতে 
কাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছি? মহর্ষি শৌনক “ভুসুর" বলিতে যাহাদিগকে 
লক্ষ্য করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ” বলিতে আমরা তীাহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছি, 
যজ্ঞোপবীতধারী পুরুষমাত্রকেই লক্ষ্য করি নাই। শৌনকের কথায় যাহারা 
বিশ্বাস স্থাপন পরিতে পারিবেন না, শৌনকের উপদেশানুসারে যাহারা 
বেদমন্ত্র সকলকে কামধেনু করিবার জন্য যথাপ্রাণ চেষ্টা করিবেন না। 
ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিলেও, তাহারা ব্রান্মণোচিত প্রতিভা-বিহীন, 
তাহাদের গুণগত ব্রাহ্মণত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। এস্থলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করিতেছি, এই অকিঞ্চন গ্রস্থলেখকও আপনাকে অক্রা্মণ বলিয়াই বিশ্বাস 
করে। 

কম্মসমূহের স্বরূপ চিত্তা করিলে, প্রতিপন্ন হয় না কি, শব্দই 
বুদ্ধিপূর্্বক ও অবৃদ্ধিপৃবর্ক, এই দ্বিবিধ কর্মের নিম্পাদক? আমি যে, 
ইচ্ছামাত্র আমার হাত তুলিতে পারি, পা নাড়িতে পারি, একস্থান হইতে 
. * শনিছ্ৃতি্নহি বেদানাং মন্ত্াণাং কলিদোষতঃ। 

কলিদোষনি রথ গার 

প্রথমং লক্ষ গায়ন্ত্রীং বির 
ততঃ সবৈর্ব বেদমান্ত্েঃ সব্র্বাসিদ্ধিং চ বিন্দতি|। 


বেদমন্ত্ান্ততঃ সম্যগ্দ্বিজ্ঞানাং কামধেনবঃ।৮”- শৌনকোক্ত খগ্বিধান। 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মস্তবোর অনুবৃত্তি। ৩৩১ 


স্থানান্তরে গমন করিতে সমর্থ হই, তাহার কারণ কি? বুদ্ধিপূর্র্বক কর্ম্ম 
(৬০010170015 2001010) কিরূপে সম্পন্ন হয়ঃ যে সকল কর্ম সংকল্পপৃবর্বক, 
মানস কর্ম যাহাদের পৃরর্বভাব, অধ্যবসায়াদি সুন্ষ অবস্থাসমূহ 
অতিত্রমপৃবর্বক যাহারা স্থল অবস্থায় উপনীত হয়, যাহারা মনের 
শাসনাধীন, তাহাদিগকে বুদ্ধিপূবর্বক কর্ম বলা হয়, এবং যে সকল কর্ম 
সংকল্পপৃবর্বক নহে, মানসকর্ম্ম যাহাদের পূর্র্বভাব নহে, যে সকল কর্মের 
উপরি মনের প্রভূত্ব নাই, সেই সকল কর্্মকে অবুদ্ধিপুবর্ষক (0175010100019 
80010) বলা হইয়া থাকে । নরশরীর বিজ্ঞান ম00191) [0105510105%)। 
শারীর কর্ম্মসমূহের ব্যাখ্যা করিবার, এবং মনোবিজ্ঞান (2$৮০7০192%) 
মানস-কম্মসমূহের স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা করেন, আধুনিক মনোবিজ্ঞানকে 
শরীরবিজ্ঞান হইতে পৃথগ্রূপে অবধারণ করা কঠিন হইয়াছে, আধুনিক 
মনোবিজ্ঞান ক্রমশঃ শরীরবিজ্ঞানেরই আকার ধারণ করিতেছেন। তাহা না 
করিয়াই বা করেন কিঃ অবুদ্ধিপূক্বক কর্মকে নরশরীরবিজ্ঞান ও 
মনোবিজ্ঞান স্বয়ংসিদ্ধ (4১0/09107211০), প্রত্যাবৃত্ত (২০0০), সাহজিক বা 
যাদৃচ্ছিক (51990007০05) ইত্যাদি নামে লক্ষ্য করিয়াছেন। স্বয়ংসিদ্ধ 
(40001772119) কর্ম ও প্রত্যা বৃত্ত (২০016) কর্ম্ম, ইহারা ভিন্ন-জাতীয় কর্ম 
নহে। ডাক্তার ওয়ালার (&. //.121২, ১.7) বলিয়াছেন, বুদ্ধি পূর্বক 
কর্ম (৬০101)1019 9001097) এবং স্বয়ংসিদ্ধ ও প্রত্যাবৃত্ত কর্ম, 
আধিভৌতিক দৃষ্টিতে (09)০00৮০ 70017 01 ৮1৪৬) ইহাদের ভেদ 
(19776767744) কেবল কাল বা সংখ্যাকৃত- শুদ্ধ ক্রমজনিত। অব্যবহিত 
বা দ্রুত এক--অদ্বিতীয পরিস্পন্দ-প্রতিক্রিয়াই প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া; অব্যবহিত 
পরিস্পন্দ প্রতিক্রিয়ামালাই স্বতঃসিদ্ধ ক্রিয়া; এবং বিলম্বিত পরিস্পন্দ- 
প্রতিক্রিয়াই বুদ্ধিপৃবর্বক কর্ম্ম। * বুদ্ধিপৃরবর্ক কর্ম যে, অবুদ্ধিপূরর্বক কর্ম 
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হইতে ভিন্ন-জাতীয় নহে, আধুনিক নরশরীরবিভ্ঞন ও মনোবিজ্ঞান তাহা 
সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বুদ্ধিপৃরর্বক কন্মও অত্যন্ত গুঢ় এবং 
জটিল প্রত্যাবৃত্তক্রিয়াবিশেষ (4181719 015801590 0070. ০01171109100 
(00) 9116019% 9911011), ওয়ালার এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। পণ্ডিত 
হাব্ববাট স্পেন্সারও বলা বাহুল্য, এইরূপ মতাবলম্বী। যাহাই হউক, এখন 
বুদ্ধিপৃবর্বক কম্ম কিরূপে নিম্পন্ন হয়, তাহা চিস্তা করিতে হইবে। 
বুদ্ধিপৃবর্বক কর্মের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে, বুদ্ধি, মনঃ, ইচ্ছা ইত্যাদি 
পদার্থের তত্ব অনুসন্ধেয়। বুদ্ধি, মনঃ, ইচ্ছা, ইহারা চৈতন্য প্রতিবিশ্বিত 
সত্তাদি শুণত্রয়েরই পরিণাম। কাম, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, 
অধৃতি ইত্যাদিকে শ্রুতি মনেরই ভিন্ন-ভিন্ন বৃত্তি বলিয়াছেন। ন্যায়মতে 
জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ব, দ্বেষ ইত্যাদি আত্মার ধর্ম বা গুণ। একথাও শ্রুতি বা 
অন্যান্য দর্শনের বিসংবাদী নহে। শতপথ ব্রাহ্মণ এবং এতরেয় আরণ্যক 
প্রাণ, মনঃ ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে আত্মারই কর্মজ নাম বলিয়াছেন। আত্মা, 
শব্দটা এস্থলে জীবাত্মারই সচক বুবিতে হইবে । আত্মার কম্মরজ নাম” এই 
কথাটীর গর্ভে অনেক তথ্য আছে। আত্মা হইতে ইচ্ছার (৬৪110107) 
উৎপত্তি হয়, ইচ্ছা হইতে প্রযত্বের উৎপত্তি হয়, প্রযত্ব হইতে চেষ্টার উৎপত্তি 
হয়, এবং চেষ্টা হইতে বাহ্য কন্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহর্ষি কণাদ 
কম্মকে প্রযত্বনিষ্পাদ্য 0091910701110915 0% ৬০]111017) ও নোদনাদি- 
নিম্পাদ্য (21940090 05 17000150, 1101901, ০0০.), এই দুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন। যখন আমরা আমাদের হস্ত উত্তোলন করি, তখন হস্তে 
প্রযত্বনিষ্পাদ্য কর্ম হইয়া থাকে। হস্তের উত্তোলন, পদসঞ্চারণ ইত্যাদি 
পেশিক কর্মবিশেষ (79100019117 01 [005০8] 9০1107)। হস্তের 
উৎক্ষেপণরূপ কর্মের হস্ত সমবায়িকারণ, প্রযত্রবৎ আত্মসংযোগ 
অসমবায়িকারণ, এবং প্রযত্ব ডে০116197) নিমিত্তকারণ €“আত্মসংযোগ 
্রযত্বাভ্যাং হস্তো কর্ম্ম।”-বৈশেষিকদর্শন)। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, হস্তের 
উত্তোলন-ক্মের ব্যাখ্যাদ্বারা মনের কর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে ্হস্তকর্ম্মণ 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩৩৩ 


ননসঃ কর্ম্ম ব্যাখ্যাতম্‌।” __বৈশেষিকদর্শন)। কি জড় বিজ্ঞান, কি অধ্যাত্মবিজ্ঞান, 
সকলেই কর্মের স্বরূপ বর্ণন করেন। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কম্মেরই ভিন্ন- 
ভিন্ন রূপ।” জড়বিজ্ঞান কন্ম্ের স্বরূপ বর্ণন করিতে যাইয়া, ভূত বা 
পরমাণু এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই শক্তিদ্বয়, ইহাদিগকে কর্মের 
কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, অধ্যাত্মরাজ্যের কন্মতিত্ত ব্যাখ্যা করিতে 
যাইয়া, অধ্যাত্মতত্ত্ব-চিত্তকগণ আত্মা, বুদ্ধি, মনঃ ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও স্ুলশরীর, 
এই সকল পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। কি বাহ্যপদার্থ, কি 
আত্তরপদার্থ সকলেই যে, ব্রিগুণপরিণাম, শ্রুত্যাদি শান্তর পাঠে তাহা বিদিত 
হইয়াছি। বেদ ও বেদবাদী বৈয়াকরণেরা, পুবের্ব উক্ত হইয়াছে, শব্দকেই 
বিশ্বজগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ বলিয়াছেন, ইহাদের মতে 
পদার্থমাত্রেই শব্দ। বেদ ও বেদাঙ্গ ব্যাকরণশান্ত্র যে শব্দকে বিশ্বজগতের 
কারণ বলিয়াছেন, পিশকারণ সেই শব্দ কি, নৈয়ায়িকদিগের ঈশ্বর, আত্মা, 
পরমাণু কাল ও অদৃষ্ট £ সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ? বিজ্ঞানের পরমাণু এবং 
আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তি? ইহারা কি এক অবিশেষ শব্দনামক পদার্থ £ 
প্রশ্নটির সমাধান করিতে হইলে, বৈয়াকরণেরা শব্দ বলিতে কোন্‌ পদা্থকে 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করা উচিত। শব্দ বলিতে বিজ্ঞান বায়ুর 
ক্রিয়া বা গতি-বিশেষকেই 00007) | লক্ষ্য করিয়া থাকেন। 
ন্যায়বৈশেষিক মতে শব্দ শ্রোত্রোন্দ্িয়গ্রাহ্য গুণপদার্থ। , 
বৈয়াকরণ-শিরোমণি ভর্তৃহরি স্ব-প্রণীত বাক্যপদীয় নামক গ্রন্থে শব্দ 
বলিতে মায়াশবল ব্রহ্মকেই গ্রহণ করিয়াছেন অনাদিনিধনং ব্রন্মা শব্দতত্বং 
যদক্ষরম্‌ । বিবর্ততেহর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ 11” -_বাক্যপদীয়) শব্দই 
জ্তাতা, আবার শব্দই জ্ঞেয়, শব্দই গ্রাহক আবার শব্দই গ্রাহ্য । গ্রাহাত 
ও গ্রাহকত্ব, ইহারা যেমন এক তেজের দুই শক্তি, সেইরূপ প্রতিপাদাত্ব, 
ও প্রতিপাদকত্ব ইহারা এক শব্দেরই দুই শক্তি (গ্রাহ্যত্বং গ্রাহকত্বং চ দ্বে শক্তী 
তেজসো যথা । তখৈব সবকশিব্দানামেতে পৃথগবস্থিতে ।।৮-_ বাক্যপদীয়)। শব্দ 
হইতে কিরূপে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা জানিতে হইলে, ব্রহ্ম হইতে 


৩৩৪ পরলোক । 


যেরূপে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, অথবা পুরুষ বা চৈতন্যাধিঠিত ত্রিগুণময়ী 
প্রকৃতি হইতে যেরূপে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, অথবা ঈশ্বর, পরমাণু, অদৃষ্ট, 
কাল ও আত্মা হইতে যেরূপে জগতের আরম্ত হইয়াছে, অথবা ভূত, 
ভৌতিকশক্তি ও ভৌতিক শক্তিসাতত্য হইতে যেরূপে বিশ্বের পরিণাম 
হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হইবে। ভর্তৃহরি দেখাইয়াছেন, শব্দকেই 
পরমাণুবাদিরা পরমাণুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, প্রযত্রদ্বারা সমীরিত-__ 
প্রণোদিত শব্দাখ্য পরমাণুসমূহ অভিবজ্যমান স্বীয়শক্তিতে, বাষ্প যেমন 
মেঘরূপে প্রচিত- ঘনীভূত হয়, সেইরূপ-_প্রচিত হইয়া থাকে। ভেদ ও 
সংসর্গ (59199190159 2110 055765901৮6 [০৮০1 - বৃত্তিক, পরমাণুসমূহ 
শব্দ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। প্রযত্ব-সমীরিত আকাশ হইতে শব্দাখ্য 
পরমাণুসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। শব্দকে বায়ুর বিকার বা কার্য্য বলা হয় 
কেন £ অজস্ববৃত্তি ধবনি বা শব্দ সূন্ক্ন বায়ুর ন্যায় অখিল মূর্তদ্রব্যের অন্তরে 
ও বাহিরে অবস্থিত আছে। এই ধ্বনিকে কেহ কেহ “আকাশ' বলিয়া 
থাকেন। সুন্ষ্ম-বায়ুর যেমন স্বীয় স্পন্দন হইতেই অভিব্যক্তি স্কুলতাপপ্রাপ্তি 
হয়, সেইরূপ সৃল্ষ্ন শব্দ স্ব-নিমিত্দ্ধারা অভিব্যক্ত, প্রচিত ও বিক্রিয়ারূপ 
হইয়া, শ্রোত্রদেশ প্রাপ্ত হইলে, উপলব্ধ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত শব্দকে 
বায়ুর কার্ধয বলা হয়। বায়ু বস্তুতঃ স্পন্দন বা গতির (৬০০) বাচক।* 
শব্দের গ্রাহ্য (0৮)০০0%) রূপ দেখাইয়া, ভর্তৃহরি ইহার গ্রাহক 
(9০)০০০৮০)-রূপ দেখাইয়াছেন, জ্ঞান যে, শব্দ ভিন্ন পদার্থ নহে, তাহা 
বুঝাইয়াছেন। সুন্্পন বাগাত্মাতে অবস্থিত আত্তর জ্ঞান, স্বীয় অভিব্যক্তির 
নিমিত্ত শব্দরাপে বিবর্তিত হইয়া থাকেন। এই জ্ঞানাত্মক শব্দ মনোভাব প্রাপ্ত 
ও তেজদ্বারা পরিপক হইয়া প্রাণবায়ুতে প্রবেশ করে। তদনস্তর ইহার 
০ “অজ্বৃত্তি্্চ শদঃ সুনতচ্চোপলভ্যতে। 

ব্যগ্রনাদ্বায়ুরিব স স্বনিমিত্তাৎ প্রতীয়তে।।” 

“অণবঃ সকশিক্তিত্বাতেদসংসর্গবৃত্তিয়ঃ। 

ছায়াতপতমঃশব্দভাবেন পরিণামিনঃ || 


স্বশক্তৌ ব্যজ্যমানায়াং প্রযত্রেন সম্ীরিতাঃ। 
অভ্রাণীব প্রচীয়স্তে শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ।” -- বাক্যপদীয়া। 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩৩৫ 


স্কলরূপে অভিব্যক্তি হয়।* পাণিনীয় শিক্ষাতেও শব্দের অভিব্যক্তি-সন্বন্ধে 
এইরূপ উপদেশ আছে। ভর্তৃহরি শব্দের যে রূপ দেখাইয়াছেন, বৈজ্ঞানিক 
নিশ্চয়ই শব্দের সে রূপকে বিশ্বের কারণ বলিতে অসম্মত হইবেন না। 
রাসায়নিক পণ্ডিত শব্দকে তাহার হাইড্রোজেনাদি রূঢপদার্থরূপে গ্রহণ 
করিতে অনিচ্ছুক হইবেন না। সাংখ্যাচার্যগণের কি, যথোক্তলক্ষণ শব্দকে 
পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতি বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি হইতে পারে? 
আমাদের মনে হয়, কোনই আপত্তি হইতে পারে না। ভগবান্‌ বাদরায়ণ 
যখন শব্দকে দেবতাদি অখিল প্রপঞ্চের প্রভব-_উৎপত্তিকারণ 
বলিয়াছেন, তখন তিনি যে, যোক্ত-লক্ষণ শব্দকে বিনা বাধায় বিশ্বকারণ 
বলিবেন, তাহা বলা বাহুল্য। মহর্ষি জৈমিনিরও এই মত। নৈয়ায়িকগণ 
নেব্য নৈয়ায়িকগণকে লক্ষ্য করি নাই) শব্দ” এই নামের জন্য কিছু আপত্তি 
করিতে পারেন, কিন্তু “শব্দ, এই পদদ্ধারা যৎপদার্থ লক্ষিত হইয়াছে, 
তৎপদার্থ সম্বন্ধে তাহাদের কোনরূপ আপত্তি না হইবারই কথা। 
শব্দের পরিচিত রূপের তত্তচিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই, সর্ববাগ্রে 
বর্ণের কথা মনে পড়িয়া থাকে। বর্ণের সমূহ পদ, পদের সমূহ বাক্য । বর্ণ 
কোন্‌ পদার্থ? বর্ণ কোন্‌ পদার্থ, যথাযথভাবে তাহা জানিতে হইলে, শক্তি 
এবং শক্তির স্পন্দনতত্ত সম্যগ্রূপে অবগত হইতে হইবে। প্রতিশাখ্য 
(শৌনকমুনি-বিরচিত পার্ষদসূত্র বা ঝক্প্রাতিশাখ্য, শুরু ও কৃষ্ণযজুবের্বদীয় 
প্রাতিশাখ্য, সামবেদীয় প্রাতিশাখ্য ইত্যাদি), পাণিনি, বার্তিক ও মহাভাষ্য, 
শিক্ষাগ্রন্থসমূহ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই সকল বেদাঙ্গের সদগুরুর 
সকাশ হইতে অধ্যয়ন আবশ্যক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে বিশেষ 
ব্যুৎ্পন্ন হওয়া প্রয়োজনীয়। তাহার পর, যথোচিত জ্ঞানপিপাসা, 
সত্যানুসন্ধিসা, শ্রমশীলতা ইত্যাদি গুণ থাকা চাই, তাহার পর, হৃদয়কে 
বিগলিতাভিমান করিতে হইবে, সরল করিতে হইবে, যথাসম্ভব রাগ-দ্বেষ- 


* “অথেদমাত্তরং জ্ঞানং সৃশ্ষ্ব-বাগাত্মনা স্থিতম্‌। 
বামে স্বসা রাপস্য শব্দত্েন নিবর্ততে ।৮ --বাক্যপহীয়। 


৩৩৬ পরলোক । 


বিনিন্মুক্ত করিতে হইবে। এই সকল উপদেশ সাধারণতঃ হৃদয় গ্রাহী হইবে 
না জানিয়াও, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি বন্ধুভাবে তাহা নিবেদন 
করিতেছি। এইরূপ উপদেশমত কায্য করা, না করা তো শ্রোতার 
ইচ্ছাবীন। প্রাতিশাখ্য,পাণিনি, শিক্ষা ইত্যাদি অধ্যয়ন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
চচ্চাঁ না করিলে কি, মানুষের অভীষ্ট সিদ্ধির অন্য পথ নাই? ঝধিরা কি, 
পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের চচ্গা করিয়াছিলেন £ যাহারা এইরপ প্রশ্ন করিবেন, 
আমরা তাহাদিগকে কোন কথা বলিতেছি না, বুঝিতে হইবে। প্রকৃত 
বৈজ্ঞানিক না হইলে, বৈদিক হওয়া যায় না, দূরবগাহ শান্ত্রপারাবারে 
অবগাহন করা যায় না, ঝধিত্ব প্রাপ্তি হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না, ইহা 
জানানই আমাদের উদ্দেশ্য । ঝষিরা পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে 
যাইবেন কেন£ তাহারা বিজ্ঞানেরই অনুশীলন করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান 
বস্তৃতঃ প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য ইত্যাদি বিশেবণদ্বারা বিশেধিত হয়েন না। আমরা 
এক্ষণে বিজ্ঞান-বিহীন হইয়াছি, প্রতীচ্য-দেশবাসিগণ বিজ্ঞানের চর্চা 
করিতেছেন, তাস্ই “পাশ্চাত্য” শব্দ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হইয়াছে। 
যাউক এ সকল কথা। 

মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন, “প্রযোক্তার ঈহা- চেষ্টা বা প্রযত্ত 
গুণসন্নিপাতে গুণবিশেষযোগবশতঃ ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণের আকার ধারণ 
করিয়াছে (প্রযোক্ুরীহা গুণসন্গিপাতে বণভিবন্‌ শুণবিশেষযোগাৎ।”- 
ঝক্প্রাতিশাখ্য)। মহর্ষি শৌনকের এই অতীব গস্ভীরার্থক স্বল্লাক্ষর উপদেশের 
প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে, কিরূপ জ্ঞানের 
প্রয়োজন, ধীমান্‌ পাঠক তাহা চিত্তা করিবেন। মহর্ষি শৌনকের বর্ণের 
স্বরূপনিরূপক এই স্বল্পাক্ষর উ পদেশের তাৎপর্য পরিগ্রহ করিতে হইলে কি, 
ভূততন্ত্র রসায়নতন্ত্র ও গণিতের গেণিত বলিতে কেবল পাটিগণিতের 
হরণ-পূরণকে লক্ষ্য করি নাই। বীজগণিত, ক্ষেত্রমিতি, ত্রিকোণমিতি, 
বলবিজ্ঞান, স্থিতিবিজ্ঞান ইত্যাদি উচ্চগণিতকে লক্ষ্য করিয়াছি) সমীচীন 
জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না? শরীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সাহায্য-গ্রহণ 


ভীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মস্তাব্যের অনুবৃত্তি। ৩৩৭ 


আবশ্যক হয় না? শৌনকের উক্ত উপদেশের মন্মগ্রহণ কি, প্রকৃত দার্শনিক 
ভিন্ন অন্যের সাধ্য হইতে পারে? যোগী ভিন্ন ইহার প্রকৃত তাৎপর্য পরিগ্রহ 
করিতে কি, অন্য কেহ যোগা হইতে পারেনঃ বেদ ও বেদাশ্রিত শান্ত্রসমূহ 
বিশ্বের সৃষ্টিতত্ব বুঝাইতে যাইয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে 
বিশ্বের সৃষ্ছি সম্বন্ধে বেদাদি শান্তর হইতে যে সকল কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, 
আমাদের বিশ্বাস, তৎসমুদায়ের নির্গলিতার্থ মহর্ষি শৌনকের এই কতিপয় 
অক্ষরাত্মক উপদেশগর্ভে বিরাজ করিতেছে। কেবল তাহা নহে, ভূতত্ত্, 
রসায়নতন্ত্র, ও গণিত, ইহাদের বীজও উহার মধ্যে নিহিত আছে। বিশ্বজগৎ 
শব্দের পরিণাম, ছন্দঃ বা বেদ হইতে বিশ্বজগৎ প্রথম বিবর্তিত হইয়াছে 
(শব্দস্য,পরিণামোহয়মিত্যামায়বিদো বিদুঃ। ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্তত।৮- 
বাক্যপদীয়), বেদবাদিগের এই কথার মধ্যে কি, কোন সার আছে? যদি 
থাকে, তবে তাহা কিরূপে সমধিগত হইতে পারে£ বেদান্তের চর্চা 
আজকাল এ দেশে প্রবলবেগেই চলিতেছে, যেখানে সেখানে বেদাস্তের 
ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়, এ দেশের ইদানীং বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই 
বৈদাস্তিক। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, শারীরকসূত্রপ্রণেতা ভগবান 
বাদরায়ণের “দেবতাদি বিশ্বপ্রপঞ্চ শব্দ হইতে সম্ভৃত হইয়াছে”,নবীন 
বৈদাস্তিকগণ আমাদগকে দয়া 'কারয়া, এহ কথার আভপ্রায় কি তাহা 
বুঝাহয়া দিতে পারেন? ভগবান্‌ বাদরায়ণের এহ কথার কোনহ অর্থ নাহ, 
ইহা যুক্তি বা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা, অন্যে এইরূপ মত প্রকাশ করিতে 
পারিলেও, আমাদের ধারণা, বৈদার্তিকগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিবে না। 

বর্ণের উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, পিঙ্গলাচার্য্য 
বলিয়াছেন,আত্মা বুদ্ধিদ্বারা অর্থ বা প্রয়োজন নিশ্চয়পূরর্বক, মনকে তাহা 
বলিবার জনা-প্রকটিত করিবার নিমিত্ত প্রেরণ, করেন, মনঃ কায়াভ্তর্বতী 
অগ্নিকে, এবং অগ্নি বায়ুকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। বায়ু এইরূপ প্রেরিত 
হইয়া, উদীর্ণ-_ উর্দগত ও মূর্ধদেশে অভিগত হইয়া, মুখবিবরে 
প্রবেশপৃবর্বক স্বর, কাল, প্রযত্ব, স্থান ও অনুপ্রদান, ইহাদের ভেদানুসারে ক, 


৩৩৮ পরলোক । 


খ, গ, ইত্যাদি বর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকেন। * শব্দ বা বাকৃকে বেদ ও 
ব্যাকরণাদি শাস্ত্র, পশ্যত্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চারিভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। বৈখরী শব্দের সহিতই আমাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, শব্দের 
আর ত্রিবিধ অবস্থা গুহানিহিত, হৃদয়াত্তবর্বত্বী, আমাদের অতীক্ড্রিয়। 
ঝণ্ধেসংহিতার দ্বিতীয়া স্টকের ১৬৪ সুক্তে উক্ত হইয়াছে, লোকে যে বাক্‌ 
বিদ্যমান, তাহা চতুর্ধা বিভক্ত অখণ্ড-_অব্যাকৃত কৃত্ম্্ বাক চতুর্া__চারি 
প্রকারে ব্যাকৃত বা বিভক্ত হইয়া থাকেন। তৈত্তিরীয়সংহিতা বা কৃষ্ণ- 
যজুবের্দ বলিয়াছেন, বৈদিক মন্ত্ররূপা বাক পূরবে্র্ব (সৃষ্টির অগ্রে) 
সমুদ্রঘোষবৎ এক অখণ্ড বা অবিভক্তভাবে বিদ্যমান ছিলেন (“বাখৈ 
পরাচ্যব্যাকৃতাবদৎ * * * »”-_- তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৬1৪1৭) তৎপরে ইন্দ্র 
পরমেশ্বর দেবতাগণ-কর্তৃক 'ব্যাকৃত বাকৃকে ব্যাকৃত-__বিভক্ত করিয়া 
দিন্*, এইরূপ প্রার্থিত হইয়া, উহাকে চারি-ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন।* 
সায়ণাচার্্ বলিয়াছেন, এক নাদাত্ত্িকা বাক্‌ মূলাধার হইতে উদিতা হইয়া, 
“পরা” এই নামে অভিহিতা হয়েন। নাদের সূক্সত্ববশতঃ দুর্নিরূপণীয় 
বলিয়া, হৃদয়গামিনী সেই পরাবাক্‌ “পশ্যত্তী', এই নামে (যোগীগণের 
দ্রষ্টব্যা, তা*ই “পশ্যত্তী নাম হইয়াছে) উক্তা হয়েন। হৃদয়াখ্য মধ্যদেশে 
উদীয়মানা তিনিই বুদ্ধিগত বিবক্ষা (বলিবার ইচ্ছা) প্রাপ্ত হইলে, মধ্যমা” 
এই সংজ্ঞায় সংজ্ৰিত হইয়া থাকেন। এবং বক্তে অবস্থানপুবর্বক কণ্ঠ, তালু, 
ওষ্ঠ প্রভতি স্থানের ব্যাপারদ্বারা যখন বহির্গমন করেন, তখন “বৈখরী", এই 
“আত্মা বৃদ্ধা সমেত্যার্থান মনো যুঙ্ক্তে বিবক্ষয়া। 
মনঃ 1955 প্রেরয়তি মারু তম্ 11” 


চারা হর | 


বর্ণাপ্রনয়তে তেষাং বিভাগঃ পঞ্চধান্মৃতঃ। 

স্বরতঃ কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্বাসূপ্রদানতঃ।। __ পাণিনীয়-শিক্ষা। 

“চত্বারি বাকৃপরিমিতা পদানি তানি বিদুর্রান্মণা যে মণীধিণঃ।1 

গুহাত্্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়স্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।।”৮-_ 
খখেদসংহিতা। 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩৩৯ 


আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র বেদাস্ত ইত্যাদি শান্ত্রবর্ণিত 
সৃষ্টিতত্বের সহিত এই সকল বাক্যের কতদূর একতা আছে, জ্ঞানপিপাসুর 
তাহা চিত্তনীয়। সারদাতিলক প্রভৃতি তন্ত্রশান্ত্রে মহাভারতে, ভর্তৃহরি 
বিরচিত বাক্যপদীয় নামক গ্রন্থে শব্দের পরা, পশ্যস্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, 
এই চতুবির্বধ অবস্থার স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শবব্রন্মই 
“পরা__নামক শব্দাবস্থা, তিনিই চৈতন্যরূপিনী কুগুলী শক্তি। এই 
চৈতন্যরূপিণী কুগুলীশক্তি বা পরা শব্দাবস্থা হইতে পশ্যস্ত্যাদিরূপে 
(4বিশেষেণ খরত্বাদ্বৈবরী বিরাট্স্থানীয়া।”” -_ ধ্যান বিন্দুপনিষদের দীপিকা)। 
পরশক্তিরূপত্ববশতঃ “পরা” এবং জ্ঞানাত্মকত্ববশতঃ “পশ্যত্তী” এই নাম 
হইয়াছে। নারায়ণতীর্থ বলিয়াছেন, মধ্যমা হিরণ্যগর্ভস্থানীয়। শব্দসৃষ্টি ও 
অর্থসৃষ্টি, সৃষ্টিকে শাস্ত্র প্রকারাস্তরে এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 
স্ব্বসৃষ্টির মূলম্বরূপ, সৃষ্ট্যুম্ুখ অব্যক্ত বা বিন্দু হইতে মহতের ও মহৎ 
হইতে অহংকারের উৎপত্তি হয়। অহংকার সাত্তিক বা বৈকারিক, রাজস 
বা তৈজস, এবং ভূতাদি বা তামস, এই ত্রিবিধ। বৈকারিক অহংকার হইতে 
দেবগণের, তৈজস অহংকার হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের, এবং ভূতাদি বা তামস 
অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইতঃপর বিরাটের আবির্ভাব হয়। ইহার নাম 
'অর্থসৃষ্টিঃ। শব্দ ব্রহ্ম হইতে যে, পরা, পশ্যত্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই 
চতুবিরধ শব্দ বিভাগ, তাহা “শব্দসৃষ্টি'। 

পৃজ্যপাদ নাগেশভট্ট স্বপ্রণীত মঞ্জুষানামক উপাদেয় গ্রন্থে মেঞ্জুষা 
ব্যাকরণ-দর্শন) শব্দ হইতে কিরূপে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার 
জন্য বলিয়াছেন, “নিয়তকাল-পরিপক্ক' নিখিল প্রাণিকম্্ম উপভোগদ্ধারা 
প্রক্মীণ হইলে, জগৎ স্কুল অবস্থা ত্যাগ করিয়া স্বকারণ ঈশ্বরে প্রলীন-_ 
লয়প্রাপ্ত হয়। 'লয়প্রাপ্ত হয়” বলাতে ইহা একেবারে প্রধ্বস্ত হয়, বুঝিতে 
হইবে না। লয়" প্রাদুর্ভাবফলক প্রোদুভবি হইয়াছে ফল যাহার, তাহা 
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প্রাদুর্ভাব-কলক) ইহা আত্যস্তিক নাশার্থক নহে। প্রলয়াবস্থাতে কিছুকাল 
অবস্থান করিবার পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ান্যায়ে, প্রাণিদিগের সকামভাবে কৃত 
কর্ম সকল যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন সব্্বসাক্ষী, সব্র্বকর্ম্মফলপ্রাদ 
ভগবানের অবুদ্ধিপূরর্বক সৃষ্টি-_মায়া ও পুরুষের প্রাদুর্ভাব হয়, তৎপরে 
পরমেশ্বরের সিসৃক্ষাত্ত্িকা (সিসৃক্ষা-_সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইয়াছে আত্মা__ 
স্বরূপ যাহার) মায়ার বৃত্তি স্ফুরিত হইয়া থাকে। তদনস্তর বিন্দুরূপ 
ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আর্বিভাব হইয়া থাকে । ইহারই নাম শক্তিতত্ব । এই 
বিন্দুর অচিদংশ (জড়ভাগ) “বীজ” চিদচিৎ-মিশ্র অংশ “নাদ”, এবং চিদংশ 
“বিন্দু”। “অচিদংশ" কাহাকে বলে? “অচিৎ শব্দদ্বারা শব্দ ও অর্থ, এই 
উভয়ের সংস্কাররূপ “অবিদ্যা নামক পদার্থ লক্ষিত হইয়াছে। “শব্দ ও অর্থ, 
এই উভয়ের সংস্কাররূপ অবিদ্যা-নামক পদার্থই “অচিৎ শব্দদ্বারা লক্ষিত 
হইয়াছে', এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি? পৃবের্ধ উক্ত হইয়াছে, “অনাদি 
কর্মসংস্কারই অবিদ্যা” শুক্লযজুবের্দিসংহিতাতে “অবিদ্যা” শব্দের কর্ম 
বুঝাইতে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কর্ম শব্দ ও অর্থের সংস্কার ব্যতীত হয় না। 
কি জড় কি উত্ভিদ, কি জীব, সকলেই শব্দার্থের সংস্কার 01007555101 
[5150০50)- বংশ কর্ম্ম করিয়া থাকে। এই শব্দার্থের সংস্কারকে গ্রন্থাত্তরে 
“প্রতিভা” -নামেও উক্ত করা হইয়াছে। ভর্তৃহরি এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত 
বলিয়াছেন (পৃবের্ব উক্ত হইয়াছে), ইন্দ্রিয়গণের বিন্যাস, প্রাণবায়ুর উর্ছে 
গমন ইত্যাদি ব্যাপার শব্দ ভাবনা--শব্দ সংস্কার ব্যতীত হয় না। 
নরশরীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্র, ইহারাও যে, 
স্পষ্টভাবেই, হউক অস্পষ্টভাবেই হউক, এই কথা বলিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক 
একটু চিস্তা করিলে,তাহা বুঝিতে পারিবেন। তবে শব্দ”, এই পদ বেদাদি 
শাস্ত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, অগ্রে তাহা স্থির করিতে হইবে, “সাউগ্ু 
(90010), এই পদের সাধরণতঃ পরিচিত অর্থ উক্ত শাস্ত্রোপদেশের 
তাৎপর্যয-গ্রহণ-পথের বিশেষ সহায় হইবে না। আধিভৌতিক- দৃষ্টিতে 
শব্দ'-পদ শক্তি, কর্্ম বা মোশন্‌ 0০90০1)-মাত্রের বাচক। তাপ, তড়িৎ, 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩৪১ 


আলোক, চৌন্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, সংহতি (00195197), রাসায়নিক 
আকর্ষণ ইত্যাদি পদার্থ শব্দেরই ভিন্ন-ভিন্ন পরিণাম, এই কথা স্মরণ করিতে 
হইবে। 

যথোক্ত “বিন্দু” নামে লক্ষিত পদার্থ হইতে শব্দব্রন্মাপরনামধেয় শেব্দ 
ব্রহ্ম হইয়াছে অপর-_অন্য নাম বা সংজ্তা যাহার), বর্ণাদি বিশেষরহিত, 
জ্ঞান প্রধান, সৃষ্ট্যপযোগী অবস্থা-বিশেষ-রীপ, চেতন মিশ্র নাদমাত্র উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । জগতের উপাদান এই শব্দব্রন্ম বা নাদ-সংন্তেক পদার্থ পরা, 
পশ্যত্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চারি অবস্থায় বিভক্ত হয়েন। * 

সারদাতিলক নামক তন্ত্রগ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে, শক্তিময় পরমেশ্বর 
জগদাকার ধারণ করিবার সময় বিন্দু, নাদ ও বীজ, এই ত্রিধা ভিন্ন হয়েন, 
পুরুষ প্রকৃতি ও কাল, এই ত্রিবিধভাবে বিবর্তিত হয়েন। “বিন্দু” শিবাত্মক 
(চিদাত্মক), “বীজ" শক্তাত্মক, এবং “নাদ” উভয়াত্মক, “নাদ” শিব-শক্ত্যাত্মক 
বা চিদচিদাত্মক €বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজং শক্তিনদিস্তয়োন্টিথিঃ। সমবায় সমাখ্যাতঃ 
সবর্বাগমবিশারদৈঃ1।” -_সারদাতিলক)।। ধ্যানবিন্দুপনিষদের দীপিকাতে এই 
বিষয়টী বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নারায়ণতীর্৫থ বলিয়াছেন, “বিন্দু” শিব 
ও শক্তি, এই উভয়াত্মক, ইনি ক্ষোভা, ক্ষোভক ও সন্বন্ধরূপ, এই ত্রিবিধ। 
শিবাত্সাতে ইনি বিন্দু'-নামে, শক্ত্যাত্মাতে বীজ" নামে, এবং সন্গন্ধরাপে 
নাদ”, এই সংজ্ঞায় উক্ত হহয়া খাকেন। “নাদ? হইতে, সংস্থানাদি-ভেদে 
বর্ণকালের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে সে চ বিন্দুঃ শিব শক্ত্যভয়াত্মকঃ 
ক্ষোভ্যক্ষোভক-সম্বন্ধরূপশ্চেতি ত্রিবিধঃ। শিবাত্ময়া বিন্দুসংজ্ঞঃ শক্তাত্ময়া বীজসংজ্ঞঃ 
সম্বন্ধরূাপেণ নাদসংজ্ঞঃ1, __ ধ্যানবিন্দুপনিষদ্দীপিকা)। 

বর্ণের উৎপত্তি কিরূপে হয়, সংক্ষেপে তাহা জানান হইল, শব্দই যে 
স্ব্ববর্ণের প্রকৃতি__মূলকারণ, তাহা একরূপ হৃদয়ঙ্গম হইল। এক্ষণে 
বর্ণের ভেদসম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। তৈস্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে উক্ত 
হইয়াছে, শব্দই সবর্ববর্ণের প্রকৃতি -_ মুলকারণ” শব্দ প্রকৃতিঃ 


.. **প্রলয়ে নিয়তকালপরিপক্কানাং পরিপকানাং সবরবপাপিকম্কণামুপভোগেন প্রলয়াল্লীন সবর্ধজগৎকাম্যয়া চেতন 
ঈশ্বরেলীয়তে । লয়শ্চায়ং পুনংস্রাদুর্ভাবফলকো নাত্যন্তিকো নাশঃ উত্তরসর্গানুপপত্তেঃ।” __ অগ্জুষা। 
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সবর্ববর্ণানাম্।” -__ তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য, ২২শ অধ্যায়)। কারণের রূপভেদে 
কার্যের রূপভেদ হয়, অতএব বর্ণের যে, রূপভেদ হয়, বর্ণের প্রকৃতিভূত 
শব্দের রূপভেদই তাহার কারণ তস্য রূপান্যত্বে বর্ণান্যত্বম্।” __ তৈত্তিরীয় 
প্রাতিশাখ্য)। “অ+, “আ”, ই», কি” খি* গণ ইত্যাদি বর্ণের রূপভেদ। পূর্বে 
বিদিত হইয়াছি, স্বর, কাল, স্থান, প্রযত্ব ও অনুপ্রদান, এই পাঁচটা 
বর্ণবিশেষের হেতু । উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত-ভেদে স্বর ত্রিবিধ। 
মহাভাব্যকার ভগবান্‌ পতঞ্জলিদেব উদাত্তাদি ব্রিবিধ স্বরের স্বরূপসম্বন্ধে 
যাহা বলিয়াছেন। তাহা জ্বানপিপাসুর অবশ্য শ্রোতব্য। আয়াম-_গাত্রের 
দৈর্ঘ্য, দারুণ্য__স্বরের কঠিনতা, অণুতা-_গলবিবরের সংবৃততা, ইহারা 
শব্দের উদাত্ত-হেতু, উচ্চশব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে, এই সকল কর্তব্য। 
অন্ববসর্গ-_গাত্রের বিস্তৃততা, মার্দব-_স্বরের স্লিগ্ধতা, গলবিবরের 
উরুতা-স্থুলতা, ইহারা শব্দের অনুদাত্তহেতু। বর্ণসকলের যে, হুস্ব, দীর্ঘ 
ও প্রুত, এই ত্রিবিধ ভেদ, তাহা কালকৃত। কণ্ঠাদি উচ্চারণস্থানের 
ভেদনিবন্ধন বর্ণ সকলের মধ্যে যে ভেদ হইয়া থাকে। তাহাকেই স্থানতঃ 
ভেদ বলা হয়। বাহ্য ও আভ্যপ্তর ভেদে প্রযত্ব দ্বিবিধ, এই দ্বিবিধ প্রযত্তের 
মধ্যে পৃষ্ট, ঈষৎ পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত, ইহারা আভ্যস্তর প্রযত্ু, এবং বিবার, 
সংবার, শ্বীস, নাদ, ঘোষ, অমোঘ, অল্প প্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও 
স্বরিত, ইহারা বাহ্য-প্রযত্র। “অনুপ্রদান শব্দের অর্থ হইতেছে, “পশ্চাৎ- 
প্রদান”। স্ব-স্ব স্থান হইতে উচ্চারণ ভেদে যে, অন্য স্থান প্রদত্ত হয়, তাহা 
“অনুপ্রদান”। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য বলিয়াছেন, অনুপ্রদান+ “সংসর্গ, 
“স্থান”, করণ বিন্যয়” কেরণবিন্যাস), এবং পরিমাণ" মোত্রাকাল), এই 
পাঁচটা করণদ্বারা বর্ণবিশেষের উৎপত্তি হয়। * 


«* “'অথ-বর্ণ-বিশেযোতপততিও”” 1 
“অনুপ্রদানাৎ সংসর্গাৎ স্থানাৎ করণবিন্যয়াৎ। 
জায়তে বর্ণ বৈশেষ্যং পরিমাণাচ্চ পঞ্চমাৎ 11” __ তৈত্বিরীয়প্রতিশাখ্য। 

* “সা বৈ বাক্‌ সৃষ্টা চতুর্ধা বাভবদেছেব লোকেবু ত্রীণি পশুষু তুরীয়ং যা পৃথিব্যাং সাগ্লৌ সারথডরে 
সাস্তরিক্ষে সাবায়ৌ সা বামদেব্যে যা দিবি সাদিত্যে সাবৃহতি সা স্তনয়িতাবথ পশুধু ততো যা 
বাগত্যরিচ্যত তাং ব্রাহ্মাণে্বদধুস্তস্মাদ ব্রাহ্মাণা উভয়াং বাচং বদর্তি যা চ দেবানাং যা চ 


মনুষ্যাণামিত্যথৈষাক্ষরস্য।" -_ নিরুক্তধৃতব্রাঙ্গণ। 
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যাহারা বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক, তাহারা অতঃপর চিস্তা করুন, এই 
সকল শাস্ত্রোপদেশের মধ্যে ভূততন্ত্র রসায়নতন্ত্র ও গণিততন্ত্রের বীজ আছে 
কি না। রসারনতন্ত্র ভূত ও ভৌতিক পদার্থজাতের বৈশেষ্যসম্বন্ধে যে সকল 
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, ভূততন্ত্র তাপাদি ভৌতিক-শক্তিসমূহের 
ইতরেতরাশ্রয় সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বলবিজ্ঞান গতির 
(1400101) তারতম্যের যে সকল উপপত্তি করিয়াছেন, উক্ত স্বল্লাক্ষর 
শাপ্্রোপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিলে, সেই সকল উপদেশের 
মূলতত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিস্তারপৃরবর্বক ব্যাখ্যা না করিলে, এই সকল 
শান্ত্রোপদেশের গুরুত্ব কত, তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসম্ভব। তবে আশা হয়, 
যাহারা হৃদয়বান্‌ বৈজ্ঞানিক, তাহারা স্ব-স্ব প্রতিভাবলে, ইহাদের কথঞ্চিৎ 
মর্ম্ম-গ্রহণে সমর্থ হইবেন। 

পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অগ্নি, বায়ু, তড়িৎ বারি, গ্রহ, নক্ষত্র, তরু, 
করে। বেদ বলিয়াছেন, শব্দতত্তববিদ্‌ ব্রাহ্মণগণ সকলের ভাষাই বুঝিতে 
পারেন, দেবগণের ভাষাও ইহাদের সুখবোধ্য, পশু-পক্ষ্যাদির ভাষাও 
ইহাদের দুবেধ্যি নহে, আবার ভূত ও ভৌতিকশক্তির ভাষাও ইহারা 
অনায়াসে বুঝিতে সমর্থ । * শব্দ হইতে যখন বিশ্বজগৎ আবির্ভূত হইয়াছে, 
তখন সকলের ভাষা আছে, এই কথা বিস্ময়জনক হইবে কেন? বৈজ্ঞানিক- 
গণ ভূত ও ভৌতিকশক্তির ভাবা বুঝিবার চেষ্ঠা করিতেছেন, ইহারা এই 
জন্য ভূত ও ভৌতিকশক্তির ভাষা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারগ হইয়াছেন 
তাই ভূত ও ভৌতিকশক্তির সহিত ইহার আলাপ হয়, ভূত ও 
ভৌতিকশক্তিকে ইহারা যা বলেন, উহারা তাহা অবশ্য শব্দ প্রয়োগে যদি 
কোনরূপ ভ্রাত্তি না থাকে) শ্রবণ করে, তাহার উত্তর প্রদান করে। 
শব্দতত্তববিদ্‌ বা বেদজ্ঞ ব্রান্দণগণ ত্রিলোকের শব্দ বুঝিতেন, এইজন্য 
তাহারা ব্রিভুবনের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যে 
ছন্দে, যে স্বরে, যে কালে, যে মন্ত্রে যে দেবতাকে আবাহন করিলে, তাহার 


৩৪৪ পরলোক । 


এইজন্য তাহারা দেবতাগণকে আবাহন করিতে পারিতেন, এই জন্য 
দেবতাগণ তাহাদিগকে দেখা দিতেন, তাহাদের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিতেন, 
উভয়ে উভয়ের ভাষা বুঝিতেন। বিজ্ঞান-লব-দুর্দদ্ধি, ঈদৃশ ব্রাঙ্মাণদিগকেও 
ঈষৎ সভ্য বা বর্বর বলেন, অহো কালমাহাত্ম্য! অহো দৈববিড়ম্বনা! 
“সকলেরই ভাষা আছে”, এই কথা সাধারণের প্রত্যয়-বিরুদ্ধ হওয়াই 
সম্ভব। অধ্যাপক বেন্‌ (2797. 8/াঘ) বলিয়াছেন, “শব্দ বা ভাষাব্যতীত 
জ্ঞান থাকিতে পারে । এদেশের নৈয়ায়িকদিগের মধ্যেও অনেকে এই কথা 
বলিয়াছেন। যোগিশ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞানপারদর্শী ভগবান পতর্জলিদেবের 
উপদেশ-__ “শব্দ, অর্থ ও প্রতায় (জ্ঞান), ইহাদিগের ইতরেতর 
অধ্যাসবশতঃ তিনটিকেই এক বলিয়া বোধ হয়। বিভাগপুকব্ক ইহাদের 
প্রত্যেককে সংযম করিলে, সব্বভূতের- সকল প্রাণীর ভাষাজ্ঞান হইয়া 
থাকে। পশু-পক্ষিগণ কি উদ্দেশ্যে, কখন কি রূপ শব্দ করিয়া থাকে, তাহা 
বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক শিক্ষিতম্মন্য পুরুষবৃন্দের রুচিকর হইবে না 
জানিয়াও, সত্যনিষ্ত ঝষি ও আচার্য্যগণের বহুশঃ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ তথ্য বলিয়া, 
জানাইতেছি, জ্যোতিষশান্ত্রে পশু-পক্ষ্যাদির শব্দ দ্বারা শুভাশুভ লক্ষণ 
অবগত হইবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঝষিগণ কোন্‌ 
কোন্‌ বর্ণের সহিত কোন্‌ কোন্‌ রাশির, কোন্‌ গ্রহের, কোন্‌ কোন্‌ ভূত 
ও ভৌতিক শক্তির ছন্দোগত সাদৃশ্য আছে, স্পন্দনের সাম্য আছে, তাহা 
নির্ণয় করিয়াছিলেন, বহু পরীক্ষাদ্বারা এই সত্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 
যাহা হউক, শব্দের সহিত তত্প্রতিপাদ্য অর্থের সম্বন্ধ যে, নিত্য, ইহা 
যে, কাল্পনিক বা সাময়িক (002%51701017791) নহে, তাহাতে অবশ্য 
আমাদের ধারণা) সন্দেহলেশ নাই। বুদ্ধিপৃবর্বক, ও অবুদ্ধিপূর্বক এই দ্বিবিধ 
কর্মের সাধন্ম্য-বৈধন্ম্য বিচার করিতে বাইয়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগকে 
যেরূপ সঙ্কটাপন্ন হইতে হয়, বেদাদি শান্ত্র হইতে শব্দের স্বরূপ শ্রবণ 
করিলে, তাহাদিগকে উক্ত দ্বিবিধ কম্মেরি সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার করিতে 
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প্রবৃত্ত হইয়া, সেইরূপ সঙ্কটাপন্ন হইতে হইবে না, তাহা হইলে, বুদ্ধিপূর্র্বক 
কন্্ম ও অবুদ্ধিপুবর্বক কর্ম, এই উভয়ের কোন্‌ কোন্‌ অংশে পরস্পর 
সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা অনায়াসে বিনিশ্চিত হইবে। কি 
বুদ্ধিপৃকর্ক কর্ম, কি অবুদ্ধিপূরর্বক কর্ম, উভয়ই বেদ বা শব্দ দ্বারা 
নিম্পাদিত হইয়া থাকে, শব্দের ভাবনা বিনা পেশী আকুঞ্চিত বা প্রসারিত 
হয় না, শব্দের ভাবনাবাতীত স্নায়ু উত্তেজিত হয় না। কতিপয় পেশী 
আমাদের ইচ্ছাধীন হইল, এবং কতিপয় তদ্ধিপরীত হইল, ইহার কারণ কি? 
বৈজ্ঞানিকগণ আমাদিগকে আজিও এই প্রশ্নের সাস্তোষজনক উত্তর দান 
করেন নাই। 

'নরশরীর-বিজ্ঞান” (নঞাথ1) 17951091095) ও “মনোবিজ্ঞান, 
(755০1101095) উত্তেজন”, (2%010911017)-শব্দের বহুল ব্যবহার 
করিয়াছেন। “এএকসাইটেশন্‌, 02০1190107) শব্দের মূল অর্থ হইতেছে, 
“বাহির হইতে ডাকা”__ আহান করা (091] 01 ৬/101900)। শব্দ 
ব্যতিরেকে কেহ কাহাকেও আহান করিতে পারে না। হস্তাদি অঙ্গের 
সঞ্চালন দ্বারা আহৃঁন করাও কি, শব্দদ্বারা আহান করা £ নিশ্চয়, মানস- 
শব্দের প্রবাহ হস্তে না আসিলে, হস্তের পেশী ক্রিয়া করে না, আমরা শব্দ 
বলিতে যাহা বুঝি, তাহাও মানস শব্দের মুখাদি স্থানভেদে বিশেষ- 
বিশেষভাবে অভিব্যক্তরূপ, তাপের উত্তেজন, রাসায়নিক ক্রিয়ানিমিত্তক 
উত্তেজন, তাড়িতক্রিয়াহেতুক উত্তেজন ইত্যাদি ভিন্ন-ভিন্নরূপ শব্দে 
উত্তেজনেরই ভিন্ন-ভিন্ন সংজ্ঞা । তাপ, তড়িৎ, আলোক ইত্যাদি পদার্থজাত 
যদি শব্দ হইতে ভিন্ন পদার্থ না হইবে, তবে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইল 
কেন? তাপাদি তাহা হইলে, শব্দের ন্যায় শ্রবণেন্ড্িয় গ্রাহ্য না হইল কেন? 
যে শব্দের কথা হইতেছে, তাহা যোক্ত নাদের বাচক, অতএব এইরূপ প্রন্ন 
উত্থাপন করিবার কোন কারণ নাই। 

» চতুম্পার্মস্থ বস্তুজাত কর্তৃক শরীরের বিশেষতঃ উত্তেজনীয় বা 
সংক্ষোভ্য অঙ্গসমূহ উত্তেজিত হইলে, উহা উত্তেজক বস্তজাতের অভিমুখে 


৩৪৬ পরলোক । 


বা তদ্বিমুখে স্পন্দিত হয়, অথবা এইরূপ সংস্কার ধরিয়া রাখে, যাহা উহার 
ভবিষ্যৎ স্পন্দন বা গতির রূপ পরিবর্তন করিয়া থাকে । শরীরের বিশেষতঃ 
উত্তেজনীয় (:,01091015) অংশ সকল বহিভাগেই অবস্থান করে। স্নায়ু 
নামক পদার্থ বিশেষতঃ উত্তেজনীয় (57০০1911% ০%162916)। “ন্নাযু-নামক 
পদার্থ বিশেষতঃ উত্তেজনীয় হইল কেন? শাস্ত্র হইতে এই প্রশ্নের উত্তর 
পাওয়া যায়, কিন্তু প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ ইহার কোনরূপ সমাধান 
করিয়াছেন বলিয়া, বোধ হয় না। 'ল্নাযু” সকল উত্তেজিত হইবার ধর্ম বা 
যোগ্যতাবিশিষ্ট, নরশরীরবিজ্ঞান (71071) 1)5510195%) এই মাত্র 
বলিয়াছেন। * “প্রোটোপ্লাজম্* (01010101957) শেরীরের মূল উপাদানকে 
এই নামে উক্ত করা হইয়াছে) উত্তেজনীয়। “আমিবা” (/070992) শুদ্ধ 
প্রোটোপ্রাজমের সংঘাত (91171610171 ০1 707010191991)), ইহা এই 
নিমিত্ত উত্তেজনীয় ও সঙ্কোচারহ (250119015 2170 ০0170700119) । কারণের 
গুণ কার্যে থাকিবার কথা, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, আমিবার' 
উত্তেজনীয়ত্ব ও সঙ্কবোচারত্বধর্্ম যেমন সব্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান, সেইরূপ 
শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উক্ত ধন্মদ্বিয় সমভাবে বিদ্যমান থাকে না 
কেন ?? শান্ত্র সাদাকথায়, এই প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, আমাদের 
কাছে সেই উত্তরই সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাপক 
রজোগুণের সত্তশুণই তপ্য (2%০1081০), সত্তগুণের আধিক্যবশতঃ 
স্নায়ুগণ (২5195) বিশেষতঃ উত্তেজনীয় হইয়াছে। “পরিস্পন্দাত্মক 
কর্ম্মবিশিষ্ট হইবার যোগ্যতার নাম পরিস্পন্দনীয়তা (৬101811%1)। 
দ্রব্যের অবয়ব-সন্নিবেশের ভেদবশতঃ এই পরিস্পন্দনীয়তার তারতম্য 
হইয়া থাকে। তাপাদি বাহ্যশক্তির ক্রিয়া যে, সকল দ্রব্যে সমভাবে হয় না, 
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জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মস্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩৪৭ 


দ্রব্য সকলের আণবিক সন্নিবেশের ভেদই তাহার কারণ ।” অধ্যাপক 
বেমার এই সকল কথাকেও আমরা উক্ত শান্ত্রোপদেশের ন্যায় বিশুদ্ধ ও 
ব্যাপকার্থক বলিয়া বুঝিতে পারগ হই নাই। 

বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় কোন কর্ম্ম হয় না, ইচ্ছাশক্তি 
ক্রিয়োন্মুখ অবস্থা-প্রাপ্তি বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় হইতে পারে না। 
ডাক্তার ওয়ালার প্রযত্তের (৬০1111097) উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা বিচার 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন, পূর্রবসংবেদনের সংস্কার মস্তিকে লগ্ন হইয়া 
থাকে, প্রযত্ব (৬০1)0097) অতীত ও বর্তমান সংবেদনেরই ফল। অতএব 
বলিতে পারি, ডাক্তার ওয়ালার 'শব্দভাবনাই সব্ব্বপ্রকার কর্মের মূলকারণ*, 
ভর্তুহরির এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিবেন। * 

আমরা পৃবের্ব বলিয়াছি (২১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) যাহাদিগকে আমরা 
স্বাভাবিক বা স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম বলি, তাহারাও বুদ্ধিপুবর্বক। যে সকল কর্ম 
সাত্তিক অহংকার হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকেই আমরা সচরাচর 
'বুদ্ধিপূবর্বক কর্ম" বলিয়া বুঝিয়া থাকি, এবং যে সকল কর্ম্ম তামস 
অহংকারদ্বারা নিম্পাদিত হয়, অথবা যাহারা সমষ্টি বা ব্যষ্টি মহত্তত্বকর্তৃক, 
তাহারাই আমাদের সমীপে 'অবুদ্ধিপৃবর্বক কন্ম, এই নামে লক্ষিত হইয়া 
থাকে। কন্মমাত্রেই পৃর্র্বসংস্কারের মুখাপেক্ষা করে। সংস্কারের নৃতনত্ব- 
পুরাতনত্ব, বা সাদিত্ব, অনাদিত্বও কর্্মকে বুদ্ধিপৃরবর্বক ও অবুদ্ধিপুবর্ক, এই 
দুই ভাগে বিভক্ত করিবার হেত্বস্তর। জীববৃন্দ যে, স্ব-স্ব জাত্যুচিত 
সংস্কারবশে কর্ম করিয়া থাকে, তাহাকে অবুদ্ধিপূকর্ষক কর্ম বলা হয়। 
জীববৃন্দ যে, বিনা শিক্ষায়, স্ভাবতঃ জাতমাত্রেই স্ব-স্ব জাত্যুচিত কর্মে 
প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, পৃরর্বসংস্কারই তাহার কারণ। এই সংস্কার বা কর্ম্মবাসনা 
প্রকৃতির অংশরূপ মহত্তত্বে অবস্থান করে। কতিপয় বুদ্ধি পূর্বক কর্ম যে, 
অভ্যাসের গাটতাবশতঃ মনের অবধান ব্যতিরেকে, অবৃদ্ধিপৃবর্বক কর্ম্মের 
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৩৪৮ পরালোক। 


ন্যায় সম্পন্ন হহয়া থাকে; তাহা আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 

বুদ্ধিপূবর্বক ও অবুদ্ধিপৃবর্বক, এই দ্বিবিধ কম্মের তত্তনিরূপণের উপরি 
দর্শনশাস্ত্রের বহু বিবাদাস্পদ সমাধান নির্ভর করিতেছে। বিশ্বজগৎ অন্ধ 
জড়শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অচেতন প্রকৃতিই জগতের একমাত্র 
কারণ, অথবা জগতের সৃষ্টিতে চেতনেরও কর্তৃত্ব আছে, সঙ্কল্লের অপেক্ষা 
আছে, ইচ্ছা, প্রযত্ব (৮111, +০111101)), ইহারা শুদ্ধ ন্নায়ুর স্পন্দন বিশেষ, 
অথবা ইহাদের সহিত চিচ্ছক্তির কোন সম্বন্ধ আছে, ইচ্ছাদির অভিব্যক্তিতে 
চেতনপদার্থেরও কর্তৃত্ব আছে, স্বাধীন ইচ্ছা (21০৩ ৮111) নামক পদার্থের 
অস্তিত্ব প্রত্যক্ষাি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয় কি না, ইত্যাদি প্রশ্নসমূহের সমাধান 
করিতে যাইলে, বুদ্ধিপুবর্বক ও অবুদ্ধিপুব্র্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ- 
নিরূপণ আবশ্যক হয়, বুদ্ধিপূবর্বক ও অবুদ্ধিপৃরর্বক, এই দ্বিবিধ কর্মের 
স্বরূপ-নিরূপণ, এবং এই সকল প্রশ্নের সমাধান, অত্যল্পচিত্তাতেই হৃদয়ঙ্গম 
হয়, ভিন্নজাতীয় বিষয় নহে, ইহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে সম্বদ্ধ, একের 
সমাধানে অপরের সমাধান হয়, একের অপ্রতিপত্তিতে অন্যের অপ্রতিপন্তি 
হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও অধর্্ম বা পুণ্য ও পাপ, এই পদার্থদ্বয়ের তর্ত-বিনিশ্চয় 
করিতে যাইলেও, বুদ্ধিপুর্্বক এবং অবুদ্ধিপুর্র্বক, এই দ্বিবিধ কর্মের 
স্বরূপ-নিরূপণ আবশ্যক হয়, কারণ, ধর্ম ও অধন্ম বা পুণ্য ও পাপ, 
কম্মেরিই ভিন্ন-ভিন্ন রূপ; কর্ম্মের তত্তববিনিশ্চয় ব্যতিরেকে ধর্ম ও অধন্মেরি 
তন্ত নির্ণীত হওয়া অসম্ভব। বুদ্ধিপূর্র্বক কর্ন, এবং অবুদ্ধিপূর্ধক কর্ম, 
কর্মের যখন এই দুইটী প্রধানবিভাগ, তখন ধন্ম ও অধর্মের তত্বনির্ণয় যে, 
বুদ্ধিপৃবর্বক ও অবুদ্ধিপৃবর্বকি, এই দ্বিবিধ কর্মের স্বরূপাবধারণের উপরি 
নির্ভর করিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য । অতএব বুদ্ধি পূর্বক ও অবুদ্ধিপূরর্বক, 
এই দ্বিবিধ কর্মের তর্ব-নিরূপণ দার্শনিকগণের প্রধান কার্যয, সন্দেহ নাই। 
ন্যায-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতগ্জল, পুবর্ষমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা (বেদাস্ত), 
ব্যাকরণ, শিক্ষা, আয়ুবের্বদ, পুরাণ, তন্ত্র, ধন্মশান্ত্র, বেদ, সকলেই 
বুদ্ধিপৃবর্বক ও অবুদ্ধি পৃরর্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের তত্ত নিরূপণ করিয়াছেন। 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩১৯ 


প্রতীচ্য দাশীনিক এবং বেজ্ঞানকগণও হহাদের স্বরূপাবধারণের চেস্া 
করিয়াছেন, করিতেছেন। 

বুদ্ধিপুরর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বকি, এই দ্বিবিধকর্ম্মের তর্তনিরূপণে প্রবৃত্ত 
হইয়া, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ সাধারণতঃ কোন্‌ কোন্‌ কর্্মকে পরীক্ষার্থ 
গ্রহণ করিয়াছেন £ প্রশ্নটার উত্তর দিবার পূবের্ব “দর্শন” (07711950117) ও 
“বিজ্ঞানের” (9০161706) প্রয়োজন, বিষয় ও সম্বন্ধ কি, তাহা স্মরণ করা 
আবশ্যক। বেদাদি শান্ত্র পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, ইস্টপ্রাপ্তি ও 
অনিষ্ট-পরিহারই জীবের প্রয়োজন, ব্যক্তিগত প্রতিভাও বোধ হয়, জীবের 
উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্নের “ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারই জীবের উদ্দেশ্য", এই 
উত্তরই দিয়া থাকে। হই্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহার"', জীবমাত্রের সাধারণ 
উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন হইলেও, প্রকৃতিভেদে ইঠ্টানিষ্টবোধের ভিন্নতা হইবার 
কথা, অতএব সকলের ইই্প্রাপ্তির ও অনিষ্টপরিহারের একরূপ উপায় 
অবলম্বনীয় হইতে পারে না। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহার করিতে হইলে, 
প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর স্বরূপ-দর্শন, কার্য্ের কারণানুসন্ধান বা দৃশ্য ও দ্রষ্টা, 
এই পদার্থদ্য়ের তত্বাবধারণ অবশ্য কর্তব্য। “দর্শন” ও বিজ্ঞান" 
(17195010175 017 5191)0০) তাহাই করিয়া থাকেন। “দর্শন” ও “বিজ্ঞান' 
এই উভয়ের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে, পার্থক্য 
না থাকিলে, এক সঙ্গে “দর্শন” ও “বিজ্ঞান', এই শব্দদ্বধয়ের ব্যবহার হইবে 
কেন £ প্রতীচা দার্শনিকগণ দর্শন (01011950111) ও বিজ্ঞানের (90161106) 
যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিয়াছি, ইহাদের মধ্যে 
বিজাতীয়ভেদ না থাকিলেও, সজাতীয় ভেদ আছে, শাখী ও শাখার মধ্যে 
যেরূপ ভেদ লক্ষিত হয়, নদী ও সমুদ্রের যাদৃশ পার্থক্য উপলব্ধি হইয়া 
থাকে, সামান্য ও বিশেষের মধ্যে যে ভেদ বিদ্যমান আছে, দর্শন ও 
বিজ্ঞানের মধ্যেও সেইরূপ ভেদ আছে। দর্শন শাখি, বিজ্ঞান শাখা, দর্শন 
সমুদ্র, বিজ্ঞান নদী, দর্শন সামানা, বিজ্ঞান বিশেষ, দর্শন বিশ্বজগতের কারণ 
অনুসন্ধান করেন, পরমকারণকে জানিবার চেষ্টা করেন, বিশেষের মধ্যে 


৩৫০ পরলোক । 


পরসামান্যের আবিষ্কারার্থ দর্শন যত্বুশীল, বিজ্ঞান বিশেষ-বিশেষ ভাবপুষ্জ 
বা কার্যসমুহের কারণ অনুসন্ধান করেন, ইন্ড্রিয়গম্য পদার্থসকলের, 
ব্যষ্টিজগতের তর্বনিরূপণের চেষ্টা করেন, পরম কারণের স্বরূপাবধারণ, 
পরসামান্যভাবের আবিষ্কার বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নহে। পণ্ডিত যুবারওয়েগ্‌ 
(7058787২৮120) বলিয়াছেন, দর্শনকে (1)1195071)%) “বিশ্ববিজ্ঞান” (45 
016 9016106 01 0199 111816156), এই নামে লক্ষ্য করা যাইতে পারে, 
দর্শন প্রত্যেক ব্যষ্টিভাবের (01001৮10021 ০5150917০০) তত্ত্ব নির্ণয় করেন 
না, ব্যষ্টিভাব সকল যে আদি-কারণবশতঃ উৎপন্ন বা পরিচ্ছন্ন হয়, ইনি 
সেই আদি-কারণের স্বরূপ নিরূপণ, অথবা বিশেষ-বিশেষ বিজ্ঞান হইতে 
যে সকল তথ্য অবগত হওয়া যায়, সেই সকল তথ্যের মূল-তত্বাবধারণ 
করিয়া থাকেন। অতএব বলা যাইতে পারে, দর্শনের সহিত বিজ্ঞানের 
মূলতঃ ভেদ নাই, দর্শনের সহিত বিজ্ঞান ঘনিষ্টসন্বন্ধে সম্বদ্ধ। দর্শন অঙ্গী, 
বিজ্ঞান অঙ্গ । অঙ্গ শূন্য অঙ্গীও যাহা, বিজ্ঞান-বিরহিত দর্শনও তাহা অপিচ 
অঙ্গী-শুন্য অঙ্গও যাহা, দর্শন-বিচ্ছনন বিজ্ঞানও তাহা। ওয়েবার (4. 
৬4287) বলিয়াছেন, বিজ্ঞান-বিরহিত দর্শন, কাব্য ও উহার অমূলক 
চিস্তা বা কল্পনা হইতে কোন অংশে পৃথক্‌ পদার্থ নহে (07119500179, 
ড/1011081 0102 501917065, 15 & 50011 ৮/101)0011 & 00৫, 01106111)5 11) 
17010101175 টো] 19০92101% 2170 115 010217)5. _ 42151097)0 


777/050177))। কারণানুসন্ধায়িনী সহজ প্রতিভার (প্রতিভা এবং 
শব্দভাবনা_ শব্দ ও অর্থ এই উভয়ের সংস্কার এক পদার্থ ) প্রেরণায় মানব 
দৃশ্যমান কার্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, প্রথমে বিশেষ-বিশেষ 
ভাবসমূহের মধ্যে সামান্য ভাবের আবিষ্কারার্থ চেষ্টা করে, তৎপরে ক্রমশঃ 
কার্য্যমাত্রের পরমকারণ বা মূলতত্বকে ধরিবার যত করিয়া থাকে । ভূততন্ত 
ভিন্ন বিজ্ঞানশাখাদ্বারা বিশেষ, বিশেষ কার্য বা ভাববিকারের 
তত্বনিরূপণপূবর্কক, মানব সকল বিজ্ঞানশাখাকে একীভূত করিবার জন্য 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩৫১ 


সচেষ্ট হয়, পরমাস্ার দর্শন-লাভার্থ ব্যগ্র হয়। দর্শন মানবের এই 
মূলতত্ব জানিবার চেষ্টার ফল বটে, কিন্তু মানবগণ যাবৎ পদার্থসমূহের 
প্রকৃত তত্বজ্ঞানার্্জনে পারগ না হয়, তাবৎ ইহারা কল্পনা বা বালকোচিত 
বিচিত্র প্রতিভা-_সহজজ্ঞান ডে/072100] 10151110101 ০1911017090) 
প্রাচীনদিগের প্রাগ্ভবীয় সংস্কারবাদাত্মক, মনঃকল্পিত বা বিজ্ঞানবাদমূলক 
(4৯10110115010, [099115010 0170. 017005010) দর্শনমুহের যে, আবির্ভাব 
হইয়াছে, ইহাই তাহার কারণ। দর্শন ও পরীক্ষালন্ধ প্রমা বা সত্যজ্ঞানের 
সম্ভার (০০95101৮৪ 7070৬19059) যে মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যে মাত্রায় 
বিজ্ঞানশাখাসমূহের পরিপুষ্টি হয়, দর্শন (10119309017) সেই মাত্রায় কাব্য 
বা কল্পনার আবরণ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে! * 

পণ্ডিত ওয়েবারের ড্/2581) এই সকল কথাকে আমরা সব্র্বথা 
সত্য গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন পারি নাই, তাহা বিস্তারপুবর্বক ইহা 
উপযুক্ত স্থল নহে, পণ্ডিত ওয়েবারের সকল কথাকে যে জন্য আমরা সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, এস্থলে সংক্ষেপে তাহা জানাইতেছি। 

বিজ্ঞান বা যথোক্ত প্রকৃত দশন 0019 70171195015), ওয়েবার 
প্রভৃতি পণ্তিতগণের মতে ভূয়োদর্শন ও ব্যাপ্তিগ্রহ (05961৬৪0107 ০01 
[7:505617719100 21017104000) হইতে জন্মলাভ করে । ভূয়োদর্শন হইতে 
বিশুদ্ধ ব্যাপ্তিজ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, বিশুদ্ধ-ব্যাপ্তিজ্ঞানের বৃদ্ধি হইলেই, বিজ্ঞান 
ও ক্রমশঃ প্রকৃত দর্শনের আবির্ভাব হইয়া থাকে । কাব্য বা কল্পনার আবরণে 
আবৃত প্রাগ্ভবীয় সংস্কারবাদাত্মক, মনঃকল্পিত বা বিজ্ঞানবাদমূলক, 
অপ্রকৃত দর্শনসমূহের বিকাশ কিরূপে হইয়া থাকে? শুদ্ধ প্রাগ্‌ ভরতীয় 
সংস্কারমূলক তর্ক বা মননই (4 17707) 1585097105) উক্ত দর্শনমূহের 
৯ শি আএডেও 0০ 10 75 (লো 06 150019 03007 63 1703 ০6115 11808781700, 


00১ 0701 ৯/০017061101 10501006001 01761017000 2554 01 £0171905 ৮/178018 0551095 10102 01911 
৮/1010966 ১০210101715 170. 7821510 ৫) /111054)171)১, 09472025173. 





৩৫২ পরালোক। 


উৎপত্তি কারণ । বিজ্ঞানবাদের 046211571) সিদ্ধান্ত, বিজ্ঞানই (7779081) 
আদ্যতত্ত (071811)91 (900), বিজ্ঞানই সত্যপদার্থ বিজ্ঞানবাদ এইজন্য শুদ্ধ 
প্রাগ্ভবীয় সংস্কারমূলক তর্ককেই জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র কারণ বলিয়া 
থাকেন। প্রত্যক্ষ বাদের তে বাদ দর্শন পরীক্ষাকেই জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র 
কারণ বলিয়া থাকেন-_ (61710000151) সিদ্ধান্ত ঠিক ইহার বিপরীত, 
বিজ্ঞান (77709081)) আদ্য কারণ নহে, ইহা পুবর্ববত্তী বাহ্য সৎ হইতে 
জন্মলাভ করে (19911৮60 10171 & [016-2%15011)5 169111%) প্রত্যক্ষ বাদ 
এইরূপ সিদ্ধাত্তমূলক। এই প্রত্যক্ষবাদ যখন আদ্য-কারণকে অচেতন 
(00170015010), বিশ্বের সৃষ্টিকে অবুদ্ধিপূবর্বক (11159100819) বলিয়া 
স্থির করে, তখন ইহা জড়বাদে (৮0161191157 2100 10160101)1517)) 
পরিণত হয়, দ্বৈতবাদ ও একত্ববাদের কথা পুর্বে বহুবার বলা হইয়াছে। 
দ্বৈতবাদ দৃশ্য ও দ্রষ্টা, এই পদার্ঘদ্ধয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন, 
একত্ববাদ তাহা স্বীকার করেন না। একত্ববাদের মব্যেও জড়ৈকত্ববাদ, 
বিজ্ঞানৈকত্ববাদ, শক্তিবাদ, পরমাণুবাদ (%091015]], 0৫ 0107181), 
ইত্যাদি ভেদ আছে। 

এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে, “বিজ্ঞানবাদ” “জড় প্রত্যক্ষবাদ" ইত্যাদি 
পরস্পর-বিরুদ্ধ বাদসমূহের মধ্যে কোন্‌ বাদ সত্য ? অপিচ কোন্‌ বাদই বা 
সব্ব্বাগ্রে জন্মলাভ করিয়াছেঃ ওয়েবার, হাব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণ এই প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চয় বলিবেন, জড়পাতাক্ষবাদই সত্য, 
কারণ, ইহা দর্শন ও পরীক্ষা হহতে জন্মলাভ করিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 
যে বাদ সত্য, ইহাদের মতানুসারে তাহাই পরে আবির্ভূত হইয়াছে। 

ইন্ড্রিয়গম্য ধর্মই “বিজ্ঞান” (3০191709) ও প্রত্যক্ষবাদাত্মক দর্শনের 
(100171091  7/11950197%) প্রতিপাদ্য বিষয়, ইন্ড্রিয়গম্য ধর্ম 
(21/25001776179) ব্যতীত ইহারা কোন পদার্থের স্বরূপ বা তত্র ঘ২5৪110165) 
নির্ধারণের চেষ্টা করেন না. প্রাত্যক্ষিক সংবেদন ও তৎসমদ্িই (৮০১১)০1৩ 
59185010725 0170 010056675 01 59183910171) ইহাদের মতে জ্ঞাতা, অপিচ 

রে 


জীবের জম্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্ড্রবোর অনুবুভ্তি। ৩৫৩ 


ইহারাই জ্ঞেয়, প্রাত্যক্ষিক সংবেদনেই মনকে নির্মাণ করে, সম্বিৎ বা জ্ঞান 
(0011501091151)6১5) প্রাত্যক্ষিক সংবেদন (90175201917) হইতে ভিন্ন পদার্থ 
নহে। আমাদের বহিঃস্থিত বস্তসমূহের, অপিচ শরীরের যে জ্ঞান হয়, তাহা 
বিবয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত ক্রিয়ার মনে সংলগ্ন অথবা মস্তিক্বাসিত) 
উপরাগ (01955107) মুলক । ইন্দ্রিয়াথ-সনিকর্য-জনিত ক্রিয়ার 
চিত্তসংলগ্ন উপরাগসকল যখন প্রজ্ঞা (চ২০৪5০1॥) সাহায্যে ব্যাখ্যা বা 
প্রকটীভূত হয়, তখনই আমাদের বাহ্যার্থের জ্বান হইয়া থাকে। প্রাতাক্ষিব 
জ্ঞান-নিষ্পত্তিতে বিষয়, ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা, এই তিনটার প্রয়োজন । শান্ত্রের 
উপদেশ-_বিষয়, ইন্দ্রিয়, মনঃ, ও আত্মা, এই পদার্থ চতুষ্ঠয়ের সংযোগ 
মনের, এবং মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে, প্রাত্যক্ষিক প্রত্যয়ের 
উদয় হইয়া থাকে । আত্মা, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও অর্থ ইহাদের পরস্পর সংযোগ 
ব্যতিরেকে প্রাত্যক্ষিক প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয় না আত্মা মনসা সংযুজ্যতে মনঃ 
ইন্ড্রিয়েণেন্দ্রিয়মর্থে নেতি।”-___বাজসনেয়ি-সংহিতাভাষ্য)। মহর্ধা গোতম প্রত্যক্ষের 
লক্ষণ করিবার সময়ে, ইন্দ্রিয় ও অর্থ বা বিষয়ের সন্নিকর্ষকেই প্রত্যক্ষের 
কারণ বলিয়াছেন, আত্মী ও মনের সন্নিকর্ষের কথা বলেন নাই, অতএব 
জিজ্ঞাস্য হহতে পারে আত্মা ও মনঃ এই উভয়ের সন্নিকর্ষও যদি প্রত্যক্ষের 
কারণ হয়, তবে মহর্ষি গোতম প্রত্যক্ষ লক্ষণ সূত্রে ইহাদের নাম গ্রহণ করেন 
নাই কেন? কোন পদার্থের লক্ষণ করিতে হইলে তাহাতে যে সকল বিশেষ 
ধর্ম বিদ্যমান থাকে, তৎসমুদায়েরই উল্লেখ করিতে হয়। (411 176 
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512160 111 1776০ 02/9077711011.” _:3৮512))1 67 £4)010 - €/2/9০/26)। 
মহর্ষি গোতম প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিতে যাইয়া, এই নিমিত্ত জ্ঞানমাত্রের 
সাধারণকারণ আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষের লক্ষণরূপে নিবর্বাচন 
করেন নাই (আত্মমনসোস্ত সদপি জ্ঞানজনকত্বমিহ ন সুত্রিতং 


৩৫৪ পরলোক । 


সব্ব্বপ্রমাণসাধারণত্বাদিতি।” __ জয়স্তভট্টকৃতন্যায়মঞ্জরী)। যে কোনরূপ অনুভূতি 
হউক, আত্মা ও মনের সংযোগ তাহার সাধারণ কারণ। মহর্ষি গোতম 
জ্ঞানকে আত্মগ্ডণ বলিয়াছেন। যে কোনরূপ জ্ঞান হউক. তাহাই আত্মলিঙ্গ 
_-- আত্মার অনুমাপক। অতএব প্রত্যক্ষলক্ষণে আত্মা” শব্দের উল্লেখ না 
করাতে প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্র দূষিত হয় নাই (“্ঞানলিঙ্গত্বাদাত্মনো নানবরোধঃ।” 
__ ন্যায়দর্শন ২।১।২৩)। আত্মা” ইন্দ্রিয়” ও বিষয়”, ইহারাই যদি জ্ঞানের 
কারণ হইত, তাহা হইলে, সকল ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-জনিত ক্রিয়ার যুগপৎ 
উপলব্ধি হইত। কিন্তু তাহা হয় না, আমরা ঠিক এক সময়ে একাধিক 
এন্ড্রিয়ক ক্রিয়ার উপলব্ধি করিতে পারগ হই না।চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যুগপৎ 
ক্রিয়া করিলেও, চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়গণের স্ব-স্ববিষয়ের সহিত যুগপৎ সন্নিকর্ষ 
হইলেও, যাহার জন্য আমাদের যুগপৎ সকল এক্ড্রিয়ক ক্রিয়ার প্রতাক্ষ হয় 
না, তাহা ইন্দ্রিয় ও বিষয়-ব্যতিরিক্ত “মন2”, এই শব্দদ্বারা লক্ষিত স্বতস্ত 
জ্ঞাননিমিত্ত (যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তিনিসোলিঙ্গম্1”_ ন্যায়দর্শন,  ১1২1১৬)। 
বৃহদারণ্যক উপনিষৎও বলিয়াছেন, আত্মা, মন দ্বারাই দর্শনাদি কর্ম 
নিম্পাদন করিয়া থাকেন। আত্মা যে, মনদ্বারা দর্শনাদি কার্য্য নিম্পাদন 
করিয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ কি£ মনের অনবধানতাতে এন্দ্রিয়ক-ক্রিয়ার 
প্রত্যক্ষ হয় না, মনের অসন্নিধিতে এন্ড্রিয়ক জ্ঞানের অনুপলবি, এবং 
সন্নিধিতে ইহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, অতএব প্রত্যক্ষব্যাপার-নিম্পত্তিতে 
যে, মনের কার্যকরিতা আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। “আমি 
অন্যমনস্ক ছিলাম, তা*ই দেখিতে পাই নাই, অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই শুনিতে 
পাই নাই” লোকে এইরূপ কথা বলিয়া থাকে, অন্যমনস্ক হইলে যে, 
দেখাশুনা যায় না, ইহা হইতে তাহা সূচিত হইতেছে ঠঅন্যত্রমনা 
অভূবন্নাদর্শমন্যত্রমানা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসাহ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি ।”-_ 

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)। বেদাত্ত এবং বৈশেষিক-দর্শনও এই কথা বলিয়াছেন।* 


* “আত্েন্ডিয়ার্থসন্ত্িকর্ষজ্ঞানস্য ভাবোহভাবশ্চ মনসোলিঙ্গম্‌।” 
-- বৈশেধষিকদর্শন। 
বেদাম্তদর্শনের ২1৩।৩২ সূত্র ও উহার শারীরকভাষ্য দ্রষ্টব্য। 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মস্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩৫৫ 


যাহা উৎপন্তিশীল, তাহা কার্য্যপদার্থ। কার্্যমাত্রেই কর্তঁকরণাদি কারকদ্বারা 
নিম্পন্ন হইয়া থাকে। উৎপত্তিশীল জ্ঞান কার্য্যপদার্থ, অতএব জ্ঞান- 
কার্য্যনিষ্পত্তিও জ্ঞাতু, জ্ঞান (জ্ঞানকরণ) এবং জ্ঞেয় (বিষয়), এই ব্রিবিধ 
(0৮1০0, যিনি জানেন, জ্ঞানকার্য্য-নিম্পত্তিতে যৎপদার্থকে কর্তৃরূপে 
গ্রহণ করা হয়, তিনি “জ্ঞাতা” (990)০90), এবং জ্ঞাতা যদ্দ্রারা বিষয় গ্রহণ 
করেন, জ্ঞানক্রিয়ানিষ্পত্তির যাহা সাধকতম, তাহা জ্ঞানকরণ-_জ্ঞানেন্দ্রিয়। 

প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান-নিম্পত্তিতে যে, বিষয়, ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা (২০95০98), 
এই তিনটার প্রয়োজন, “হল্মন্, (5. ৬৬. [0174%) প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিকগণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। অধ্যাপক ল্যাড়্‌, তাহার 
“ফিজিয়োলজিক্যাল্‌ সাইকোলজী” (615109110০0 0175109198109] 
705%০1)09195%)-নামক গ্রন্থে মস্তিষ্ক ও মনের সমন্বন্ধশীর্ষক প্রস্তাবে, 
ভৌতিকবস্তজাত বা বিষয়সমূহ, এবং চিদাত্মক বিষয়ী, এতদুভয়ের 
সব্বপ্রকার সন্নিকর্ষকে বাহ্য ভৌতিকশক্তি কারণক (07551০21), ইন্ড্রিয়- 
নিমিত্তক 017%51910981091), এবং তৃতীয় মানস (০5৮০1)1০০1), এই 
ত্রিবিধ ব্যাপারাত্মক বলিয়াছেন। বিষয় বা বাহ্যশক্তির সহিত চক্ষুরাদি 
জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের অস্ত্যদেশের সন্বন্ধবশতঃ যে ক্রিয়া হয়, তাহাই বাহ্য 
ভৌতিকশক্তিকারণক (6175/981)। বিষয় বা বাহ্য ভৌতিকশক্তির সহিত 
চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়-যন্ত্র সমূহের অস্ত্যদেশের সম্বন্ধবশতঃ যে ক্রিয়া হয়, 
স্নায়ুযন্ত্রে ততক্রিয়াজনিত বিক্ষোভের সঞ্চারণ-ব্যাপারই ইন্দ্রির়নিমিত্তক 
(৮17%5101981021)। স্নায়ুযন্ত্র প্রবাহিত উন্মিসমূহ মানস বিশিষ্টশক্তিদ্বারা 
যে যে ভাবে গৃহীত হয়, বাহ্যার্থ সকল সেই সেই ভাবে জ্ঞাত হইয়া থাকে। 
অতএব এন্দ্িযকজ্ঞানের বাহ্যশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি এবং মানসশক্তি, এই 
তিনটাই কারণ। নরশরীরবিজ্ঞানবিদ অধ্যাপক ল্যাণ্ডোই 007. 4১. 
[.1ব9015) বলিয়াছেন, ইন্ড্রিয়সমূহ বাহ্যজগতের বিবিধ ক্রিয়ার 
উপরাগকে, মস্তিক্ষের যে স্থানে কেন্দ্রে ব্রেখাসম্ুহের ন্যায় সংজ্ঞাবাহী ও 


৬৩৫৬ পরলোক । 


সঞ্চালক ন্নায়ুবৃন্দ সম্মিলিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য নরশরীরবিজ্ঞানে যে স্থান 

ংবেদনক্ষেত্র (91750116017). এই নামে অভিহিত হইয়াছে, তৎস্থানে 
প্রবাহিত করে। ইন্দ্রিয়সমূহ বস্তৃতঃ এন্ট্রিয়কজ্ঞান নিষ্পত্তির অর্তবর্বত্তী যন্তব। 
এন্দ্রিয়ক জ্ঞান-নিম্পত্তিতে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় যন্ত্রের (উহার অস্ত্য প্রদেশের 
সহিত) সংস্থান ও ক্রিয়াগত অবিকল অবস্থায় অবস্থিতি প্রয়োজনীয়; 
দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়বন্্র সমূহের যথাস্ষ বিষয় বা উদ্দীপকের বিদ্যমানতা 
আবশ্যক; তৃতীয়তঃ স্নাযুদ্বারা মস্তিষ্কের বৃহত্তম ও উদ্ধতন প্রদেশের 
(001701007--অধিপতি) সহিত সংযোগ, অপিচ ইহার নোদন 
প্রবাহপথের অনবরোধ আবশ্যক /চতুর্থতঃ ইন্ড্রিয়যন্ত্রের মস্তিক্ষে উত্তেজনা- 
প্রবাহকালে মনের তাহাতে দন্তাবধান থাকা প্রয়োজনীয় (4১011001017 
1161510০ 01760090 (0 00 70190939)। ইহা হইলেই, আলোচন-জ্ঞানের 
(5০775811017) উৎপত্তি হইয়া থাকে । আলোচন-জ্ঞান হইবার পর, মানস 
ক্রিয়াবিশেষদ্ধারা বাহ্য কারণের সহিত উৎপন্ন আলোচন-জ্ঞানের সম্বন্ধ 
সংকল্পিত বা নিরূপিত হইলে, তবে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের (59175091% 
7০109100107) উদয় হয় (”],05101% ৬/1)01) 6৮ * & 75551021901 01) 
58105210101 15 19061790 (0 (1)6 2১012]101 000156. (1801) 017516 15 2 
0010750108১ 5617501% [09106191010 4 72621770774 07 22167714271 


19:)5191979, ৮91. 11., 1) /022)। প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান-নিম্পত্তিতে বিষয়, 
ইন্দ্রিয় ও মনঃ এই তিনের সংযোগ যে, আবশ্যক, বুঝিতে পারা গেল 
অধ্যাপক ল্যাণ্ডোই, এতদ্দ্রারা তাহাই বলিয়াছেন। 

যাহা জানে, জ্ঞান-কার্যের যাহা কর্তা, পাশ্চাত্য দর্শনে তাহা “মাইণু 
(7), সব্জেক্ট' (58)6০), ইগো" (28০) ইত্যাদি নামে লক্ষিত 
হয় এবং “ম্যাটার” (৮০091), “অবজেক্ট (01০০0), নন্-ইগো? 001)- 
চ৪০) ইত্যাদি শব্দ জ্ঞেয়পদার্থের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
বাহ্যার্থের প্রতাক্ষ-নিম্পত্তিতে জ্ঞাতা, জ্ঞানকরণ (আত্তর ও বাহ্য) ও জ্ঞেয়, 
এই তিনটী পদার্থের যে, প্রয়োজন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে 
হইয়াছে, তবে প্রতিভা বা প্রয়োজন-ভেদবশতঃ জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও ভ্রেয়. এই 


জীবের জম্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তবোর অনুবৃত্তি। ৩৫৭ 


জড়িকত্ববাদীদিগের অনুমান, ভূত বা ম্যাটারই (1৮80151) একমাত্র 
সৎপদার্থ, মনঃ বা আত্মা (জ্ঞাতা-1174) স্বতন্ত্বসত্তাক (স্বতন্ত্র বা ভূত 
বাতিরিক্ত সত্তা-_-99051017019] 16110 আছে যাহার, তাহা 
'স্বতন্ত্রসত্তাক' ) পদার্থ নহে, ইহা কেবল সচেতন অবস্থা সমূহের গ্রন্থ (071 
[110 501105 01 ০0715010985 5(8195), এবং এই সচেতন অবস্থাস্মূহ ভূত 
বা ম্যাটার হইতেই কোন না কোনরূপে উৎপন্ন হয়, অপিচ উহারা 
ম্যাটারেরই অধীন । প্রাচীন জঁড়ৈকত্ববাদীদিগের বিশ্বীস ছিল, ভৌতিক-_ 
ভূত হইতে নিশ্মিত আত্মা” (391) আছে। এই আত্মা সাধারণ পরমাণুসমূহ 
হইতে সুন্ষ্রতর পরমাণু-বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং কোনরূপে মস্তিক্ধে 
উপরাগের প্রতিবচন বা উত্তর প্রদান করে 0২550170178 ৮০% 
৮1101001075 01 ০5017101710 121)1016% 10 ০৮০1৮ 11110105510) [0] 
৬/101)001'), সম্বিত বা জ্ঞান (009177501091১1)০55), ইহারই স্পন্দনের ফল। 
আধুনিক জ়ৈকত্ববাদীদিগের অনুমান, মনঃ বা জ্ঞাতা (৮1770) মস্তিক্ষস্থ 
ব্যাপারের ফল। মস্তিক্ষ যখন কোনরূপ যান্ত্রিক (100172111091) বা 
রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা উত্তেজিত হয়, তখনই চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইয়া 
থাকে। মস্তিক্ধের আণবিক স্পন্দন মন্দীভূত হইলে, চৈতন্যের অস্তর্ধান হয়। 
নিদ্রাদি অবস্থার ইহাই কারণ । 

কোথা হইতে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়, অপিচ কোথায়ই বা ইহার লয় 
হইয়া থাকে, জড়েকত্ববাদদ্বারা তাহার কোনরূপ মীমাংসা হয় না। ভৌতিক 
শক্তিসমূহ পরস্পর পরস্পরের ভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে, তাপ 
আলোকের ভাবে পরিবর্তিত হয়, তাড়িৎ তাপের আকার ধারণ করে। 
মস্তিকস্থ ভৌতিকশক্তি কি এইরূপ চিচ্ছক্তিতে পরিণত হয় £ 

তাপ, তড়িৎ, আলোক, রাসায়নিকশক্তি ইত্যাদি প্রকৃত প্রস্তাবে ভিন্ন- 


৩৫৮ পরলোক । 


ভিন্নরূপ স্পন্দন ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নহে । অতএব শক্তির রূপাস্তর- 
প্রাপ্তি শ7275101777291107), এই শব্দের অর্থ হইতেছে, একরূপ আণবিক 
স্পন্দনের তিরোভাব হইয়া অন্য প্রকার আণবিক স্পন্দনের আবির্ভাব । 
সন্দিৎ বা জ্ঞান (0017750109851955) যদি তাড়িত, রাসায়নিক বা তাপাদি 
শক্তির রূপান্তর হইতে সম্ভূত পদার্থ হইত, তাহা হইলে, অণুসমূহের 
বিভিন্নরূপ গতি বা পরিস্পন্দনে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইত। “অণুসমূহের 
বিভিন্নরূপ গতি বা পরিস্পন্দন হইতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়”, ইহা কি 
দর্শন ও পরীক্ষালন্ধ সত্য? অথবা প্রত্যক্ষবাদীদিগের জড়প্রতিভা-প্রসূত, 
হেত্বাভাস (59119০১)-দৃষিত অনুমান? তাপাদি ভৌতিক শক্তিসমূহের 
মধ্যে কোন ভৌতিকশক্তি চিচ্ছক্তিরূপে পরিণত হয়, ইহা যদি সত্য হইত 
তাহা হইলে, চিচ্ছ্তির প্রাদুর্ভাবকালে, মস্তিষ্কের ভৌতিক শক্তি-বিশেষের 
মাত্রার হাস হইত, কিন্তু তাহা হয় কি? চিচ্ছক্তির প্রাদুর্ভাবকালে মস্তিষ্কের 
ভৌতিক শক্তি-বিশেষের মাত্রার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। 
অতএব ভৌতিকশক্তির রূপাস্তর হইতে চিচ্ছক্তির আবির্ভাব কোনমতেই 
সম্ভবপর হয় না। জড়ৈকত্ববাদ দ্বারা কি, আত্ম-চৈতন্যের একত্বের (0711 
06 5916 0005010919095$) উপপত্তি হয়? মস্তিষ্ক (19177) অসংখ্য 
পরমাণু ও অণুর সমষ্টি, ইহাতে লক্ষ লক্ষ কোষ বা শেলস্‌ (0০115) আছে, 
বহু স্নাযুগ্রন্থি (08:15118) আছে, সকলেই অবিরাম পরিবর্তিত হইতেছে, 
নিরস্তর উহাদের মধ্যে ভেদ ও সংসর্গ বা বিলয়ন ও সংঘাত (17055120100 
2180 01911055180192)-কর্ম্ম চলিতেছে। পরমাণু প্রভৃতির মধ্যে কেহই 
মুহূর্তের জন্য পরিণামশূন্য হইয়া, অবস্থান করে না। আত্ম-চৈতন্যের যে, 
পরিবর্তন হয় না, তাহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। মাস, পক্ষ, বৎসর, যুগ, 
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান প্রভৃতি সকল কালেই স্বয়ংপ্রভা-_স্বপ্রকাশস্বরূপ 
সমন্বিৎ একভাবে বিদ্যমান থাকেন, ইহার পরিবর্তন হয় না। * অতএব 
জিজ্ঞাস্য হইতেছে, নিয়ত পরিণামী পদার্থসমূহ কিরূপে এক চিরস্থায়িনী 
সমিদ্‌কে প্রসব করে? মহর্ষি গোতম চৈতন্য যে, শরীর বা ভূতের গুণ নহে, 


জীবের জম্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩৫৯ 


তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য যাহা বলিয়াছেন, আমরা যথাস্থানে তাহা 
জানাইব। 

ভূত বা ম্যাটারের (৬০০7) অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া 
থাকে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণদ্বারা আমরা ম্যাটারকে জানিয়া থাকি। চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয়গণদ্বারা আমরা যাহা জানিয়া থাকি, তাহার স্বরূপ কি? পণ্ডিত 
হাবর্বাী ম্পেন্সার বলিয়াছেন, “অতঃপর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছি যে, ম্যাটারের ধর্ম বা গুণ বলিয়া আমরা যাহা জানি, তাহা কেবল 
অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় বাহ্যার্থ সমুৎপাদিত আমাদের এক-এক প্রকার 
মানস-পরিণাম- আমাদের মানসবিকার। ম্যাটারের গুরুত্ব বা 
প্রতীঘাতধন্মও তদ্ধযতীত অন্য কিছু নহে।” + জন্‌ ষুয়ার্ট মিল (]. 5. 
৮11.) ফিক্স (516) প্রভৃতি পণ্ডিতগণও বলিয়াছেন, বাহ্যজগৎ, 
পরমাণু, শক্তি, গতি ইত্যাদি শব্দবোধ্য অর্থের প্রকৃত রূপ কি, তাহা আমরা 
জানিতে পারি না, আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহা আমাদের 
মানসভাবআমাদের মনের অবস্থা । তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে 
পদার্থের সহিত আমাদের ইন্ড্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে, আমাদের মনোমধ্যে 
ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়, আমাদের মানসিক ভাবের পরিবর্তন হয়, তৎ 
পদার্থই, সেই নিতাসংবেদন-শক্যতাই (70177811917 00953101110 ০? 
56115211017) ম্যাটার। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, তাহা হইলে, 
বিজ্ঞানবাদকে অপ্রকৃত দর্শন শ্রেণীভুক্ত করা হইতেছে কেন £ বিজ্ঞানবাদের 
অপরাধ কি? যিনি যাহাই বলুন, ইহা অবশ্য স্বীকার ফ্রিতে হইবে যে 
বিজ্ঞানবাদীদিগের “বাহ্যার্থ বস্তুতঃ সৎ নহে”, এই হঙ্কারে প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক 
ও প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণকে সদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়, “বাহ্যার্থ নাই, 





* 'মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগমোোদ্নেকধা। 
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্থিদেষা স্বয়ংপ্রভা।1” __ পঞ্চদশী। 
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৩৬০ পরলোক । 


বিজ্ঞানই সৎ» বিজ্ঞানবাদের এই ভয়সুচক ঘন্টানাদ শ্রবণে উদ্দিগ্ন হইয়াই 
টেট্‌, হক্স্লী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকশিরোমণিদিগকে সুদৃঢ় তর্কবম্মদবারা স্ব-স্ব 
মতকে আচ্ছাদিত করিতে হইয়াছে। অধ্যাপক হক্স্লী এসম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। * মন ব্যতিরেকে যখন ম্যাটারকে 
জানা যায় না, তখন এক অর্থে ম্যাটারকে মনের কার্য্য বলা যাইতে পারে। 
অতএব ম্যাটার দ্বারা যখন মনের তত্ব জানা সম্ভবপর হয় না. মন দ্বারাই 
ম্যাটার পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। জড়ৈকত্ববাদীরা একবার বলেন ম্যাটার 
বলেন, ম্যাটার কোন্‌ পদার্থ, আমরা নিশ্চয়পুবর্বক তাহা বলিতে পারি না, 
মনঃ আমাদিগকে ম্যাটারের যে রূপ দেখায়, ম্যাটারের সেই রূপের সহিতই 
আমাদের পরিচয় আছে। নৈয়ায়িকগণ ইহাকে "ক্রক তর্ক” (077016 11 
[99301117) বলিবেন না কি? যে দর্শনে ম্যাটার ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব 
প্রতিভাত হয় না, যে দর্শন দ্রষ্টা ও দৃশ্যের স্বরূপ দেখিতে পায় না, যে দর্শন 
পদে পদে প্রতিভা-সন্ন্যাস করে, স্ববচনবিরোধ যে দর্শনের দোষ বলিয়া 
বোধ হয় না, হেত্বাভাস যে দর্শনের অঙ্গের আভরণ, সে দর্শনকে আমরা 
প্রকৃতদর্শন বলিতে (দের্ভাগ্যবশত*ই হউক, আর সৌভাগ্যনিবন্ধনই হউক) 
অপারগ । ওয়েবার যে বিজ্ঞানবাদমূলক দর্শনকে অপ্রকৃত দর্শন বলিয়াছেন, 
জন্‌ স্টুয়ার্ট মিল্‌ কি, সেই বিজ্ঞানবাদেরই স্পেষ্ট, অস্পষ্ট, যে ভাবেই হউক) 
সমর্থন করেন নাই£ আধুনিক দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ কি, 
হেগেলের দর্শনকেই বিশেষতঃ আদর করেন না? ফলকথা, জড়বিজ্ঞান ও 
অধ্যাত্মবিজ্ঞান, এই উভয়ের একটীকে ছাড়িলেই দর্শন বিকলাঙ্গ হইবেন। 
জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান, ইহারা দর্শদের দুই অঙ্গ, সুতরাং একের 
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অভাবে দর্শন অর্দ হইবেন, একপক্ষ দ্বিজের পেক্ষীর) ন্যায় অকর্ম্মণ্য 
হইবেন। বেদাদি শান্তর পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, আধ্যাত্মিক, 
আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানের সমান প্রয়োজন, 
ইহাদের মিলনে দর্শনের পূর্ণরূপ প্রকটিত হয়। “বেদ” এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানের 
মিলিত রূপ। “জ্ঞানযজ্ঞ' ও 'দ্রব্যযজ্ঞ” বেদাদি শান্ত্র যে, প্রধানতঃ এই দ্বিবিধ 
যজ্ঞের তর্ত্বব্যাখ্যা করিয়াছেন, পৃবের্ব তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। 
'জ্ঞানবজ্ঞ” ও “দ্রব্যযজ্ঞ”, এই দ্বিবিধ যজ্ঞের (যজ্ঞ অসভ্যোচিত কন্ম্ম, এই 
বিশ্থীসের বশে) শাস্ত্রব্যাখ্যাত রূপের দিকে ইদানীং অত্যল্প ব্যক্তিই নয়ন 
প্রেরণ করেন। আমাদের ধারণা, “জ্ঞানযজ্ঞ' ও 'দ্রব্যযজ্ঞ”, এই দ্বিবিধ 
যজ্ঞের, শান্ত্বব্যাখ্যাত রূপের দিকে তত্ব জিজ্ঞাসু নয়ন প্রেরণ করিলে, 
বেদই যে, দর্শনের পূর্ণ ও বিশুদ্ধ রূপ, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে । সুশ্রতসংহিতা 
আধুনিক গ্রন্থ নহে, সুশ্রুতসংহিতা যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, গ্রীস্ও 
তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন, তখন নীহারাবস্থাতে বিদ্যমান ছিলেন। সুশ্রতসংহিতা 
পাঠ করিলে “অর্ধবেদধর” এই পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যিনি কেবল 
নহেন) অথবা ধিনি কেবল কর্মকুশল-_ব্যবহারনিপুণ, কিন্তু শান্ত্রজ্ঞ নহেন, 
সুশ্রতসংহিতা বলিয়াছেন, এই উভয়ের কেহই স্বীয় কর্ম নিষ্পাদনে সমর্থ 
হয়েন না, ইহারা একপক্ষ দ্বিজের ন্যায় “অর্ধবেদধর"। * জ্ঞান' ও কন্্ম 
ইহারা যে, বেদের দুইটী অঙ্গ, 'অর্ধবেদধর"' পদ দ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে, 
ঝষিদিগকে যাহারা শুদ্ধ কল্পনারাজ্যে বিচরণশীল (979০01911৮০) পুরুষ 
বলিয়া ঘৃণা করেন, তাহাদের গবেষণা নিতান্ত সংকীর্ণ, রাগ-দ্বেষমলীমস 
হৃদয় লইয়া, তাহারা তথ্যের অনুসন্ধান করেন। বেদাদি শাস্ত্রে ইষ্টপ্রাপ্তি ও 
অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায় সকলের উপদেশ আছে, আধুনিক 
সংকীর্ণ প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকগণ এইজন্য বেদাদি শান্ত্রসমূহকে 
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৩৬২ পরলোক । 


শুদ্ধ মনঃকল্পিত (97০০001901০) বলিয়া থাকেন, কাব্যজ্ঞানে অবজ্ঞা 
করেন। ইহা উন্নতির লক্ষণ বটে, স্থুলদর্শন ও পরীক্ষা্ধারা যে সকল 
পদার্থের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না, তাহাদের তত্ব জানিবার চেষ্টা অনর্থক, 
এইরূপ বিশ্বাস অভ্যুদয়শীল পুরুষ-ভিন্ন আর কাহার হইতে পারে £ বেদাদি 
শান্ত্রসমূৃহকে আপাততঃ মনঃকল্িত বলিতে পার, কাব্য বলিয়া উপেক্ষা 
তত্তানুসন্ধানকে পণুশ্রম-বোধে সম্প্রতি উহাদের স্বরূপ জানিতে বিরত 
থাকিতে পার, কিন্তু প্রকৃতির কশাঘাত একদিন মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য 
করিবে, অনুতাপানলে একদিন দগ্ধ হইতেই হইবে, বেদাদি শান্ত্রসমূহের 
চরণে একদিন লুষ্ঠিত-বিলুষ্ঠিত হইতেই হইবে, যাহারা ইদানীং অসভ্যজ্ঞানে 
উপেক্ষিত হইতেছেন, ববর্বর-বোধে অবগণিত হইতেছেন, একদিন নিশ্চয়ই 
তাহাদিগকে পরমারাধ্য দেবতা বলিতে হইবে, একদিন অহো শাস্ত্র! অহো 
শাস্ত্র! অহো শাস্ত্র বলিয়া কাদিতে হইবে। 

শান্ত্র পাঠ করিলে কি, ইহা জানিতে পারা যায় না যে ইহারা কাহাকেও 
শুকপক্ষীর ন্যায় শান্ত্রবচন সকলকে কেবল কণ্ঠে রাখিবার উপদেশ প্রদান 
করেন নাই? যেরূপে যে কন্্ম করিলে, যে ফললাভ হইবে, শান্ত্র তাহাই 
বলিয়াছেন, এবং সেইরূপে সেই কর্ম্ম করিতে উপদেশ কারয়াছেন। যাহারা 
শান্ত্রোপদিষ্ট কম্মসমূহকে অসম্ভব বলিয়া থাকেন, তাহারা কি, পরীক্ষাপুর্র্বক 
শান্ত্রোপদিষ্ট রীত্যনুসারে কন্ম্ম করিলে, ফল পাওয়া যায় না, এইরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন? যাহা হউক, যাহাতে স্থুল-প্রত্যক্ষের অবিষয় 
পদার্থের তত্তবোপদেশ আছে, তাহাই মনঃকল্লিত, তাহাই কাব্য, তাহাই 
অগ্রাহ্য, এবল্প্রকার সিদ্ধান্ত করা উন্নতিপ্রার্থী মানবের কর্তব্য কি না, 
চিন্তাশীল তাহা বিচার করিবেন। 

বুদ্ধিপূরর্বক ও অবুদ্ধিপূবর্বক, এই দ্বিবিধ কর্মের তও্রনিরাপণে প্রবৃত্ত 
হইয়া দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ সাধারণতঃ কোন্‌ কোন্‌ কর্্মকে পরীক্ষার্থ 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইলে, দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রয়োজন, বিষয় 
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ও সম্বন্ধ কি, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক, আমরা এইজন্য দর্শন ও বিজ্ঞানের 
প্রয়োজন, বিষয় ও সম্বন্ধ কি, তাহা স্মরণ করিতেছি । ইন্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট 
পরিহারই যে. দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রয়োজন, আমাদের তাহা হৃদয়ঙ্গম 
হইয়াছে। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহার, লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে 
দ্বিবিধ। বেদাদি শাস্ত্রসমূহ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের লৌকিক ও 
অলৌকিক, এই দ্বিবিধ উপায়েরই উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতি বিদ্যাকে 
“পরা” ও “অপরা”, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে বিদ্যাদ্বারা 
পরব্রদ্দকে জানা বা পাওয়া যায়, তাহা পরাবিদ্যা” এবং যে বিদ্যাদ্ধারা 
অপরব্রহ্ম বা বিশ্বজগতের সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবের স্বরূপ অবধারিত হয়, 
তাহা “অপরাবিদ্যা”। “অপরাবিদ্যা' পরাবিদ্যারই অঙ্গ । ব্যাকরণ, শিক্ষা, 
কল্প, জ্যোতিষ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ইত্যাদি ইহারা 'অপরাবিদ্যা”। ব্যাকরণাদি যে, 
বেদের অঙ্গ, তাহা অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন, সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানের 
দর্শন অঙ্গী, বিজ্ঞান অঙ্গ, দর্শন সমুদ্র, বিজ্ঞান নদী, দর্শন শাখী, বিজ্ঞান শাখা, 
দর্শন সামান্য, বিজ্ঞান বিশেষ । অতএব এক্ষণে বলিতে পারি, “বেদ” দর্শন, 
ব্যাকরণাদি বিজ্ঞান। দর্শনাদি নামে প্রসিদ্ধ শান্ত্রসমূহকেও, শান্তর পাঠ 
করিলে, জানা যায়, বেদেরই উপাঙ্গ বলা হইয়াছে। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, 
বেদাখ্য ব্রন্দের অঙ্গ হইতে সম্যগ্জ্ঞান-হেতু, অপিচ পুরুষ-সংস্কারহেতু 
জ্যোতিষাদি, এবং উপাঙ্গ ইইতে চিকিৎসাদি বিদ্যাভেদের আবির্ভাব হইয়া 
থাকে ্বিধাতুস্তস্য লোকানামঙ্গোপাঙ্গ-নিবন্ধনা। বিদ্যাভেদাঃ প্রতীয়স্তে 
ভ্রানসংস্কারহেতবঃ1”-__বাক্যপদীয়)। ভর্তৃহরি “সম্যগ্জ্ঞান-হেতু” ও 
'পুরুষসংস্কারহেতু* ক্জ্োনসংক্কারহেতবঃ), এই দুইটা পদের প্রয়োগ 
করিয়াছেন কেন£ দ্বৈতবাদ, একত্ববাদাদি যত প্রকার ভিন্ন-ভিন্ন বাদের 
আবির্ভাব হইয়াছে, পুরুষদের বুদ্ধি, প্রতিভা বা সংস্কারভেদই তাহাদের 
আবির্ভাব কারণ, বেদের উপদেশই প্রতিভাভেদে পৃথক, পৃথকভাবে গৃহীত 
হওয়ায়, পৃথক পৃথক বাদের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রতিভা” কোন্‌ পদার্থ? 


৩৬৪ পরলোক । 


ভর্তুহরির উত্তর, শব্দের অভ্যাসই প্রতিভার হেতু, জড় ও চেতন, এই 
উভয়বিধ পদার্থের শব্দই প্রতিভার কারণ । “এই শব্দের, এই অর্থ”, লোকে 
এইরূপ সময় (00179170101) বা সংকেত বিদিত হইয়া, তবে উচ্চারিত 
শব্দের অর্থ-পরিগ্রহে সমর্থ হয়, অতএব শব্দকে প্রতিভার হেতু বলা যাইবে 
কিরূপে? অবিদিত-সংকেত (এই শব্দের, এই অর্থ, যে এইরূপ সংকেত 
বিদিত নহে) পুরুষের কি, পদার্থ প্রতীতি হয় ? জড় প্রায় বালক, অথবা পশু, 
পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ইহারা যে, প্রতিভা ([1/50701)-বশে কর্ম করিয়া থাকে, 
পদ্মিনী যে, সূর্য্যোদয়ে প্রফুল্ল এবং তাহার অস্তময়ে লানমুখ হয়, অয়স্কাত্ত 
যে লৌহকে আকর্ষণ করে, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন্‌ প্রভৃতি ভৌতিকপদার্থ 
জাত যে, পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহার কারণ 
কি? সদাস্ক শিশু যে, স্তনের সহিত মুখের সংযোগ হইলে, স্তন হইতে দুপ্ধকে 
আকর্ষণ করে, তাহাও শব্দ-নিমিত্ব, সকল ব্যবহারের মূলভূত প্রতিভাবশতঃ 
করিয়া থাকে। পশু, পক্ষী ও কীট, পতঙ্গেরাও যে, জাতমাত্রেই স্ব-স্ব 
জাত্যুচিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, অনাদি বাসনা, শব্দসংস্কার বা প্রতিভাই 
তাহার কারণ। কি বুদ্ধিপৃবর্বক কর্ম কি অবুদ্ধিপূরর্বক কর্ম্ম, প্রতিভাই 
তৎসমুদায়ের নিম্পাদক। প্রতিভার কারণ কি? অভ্যাসই প্রতিভার কারণ। 
প্রতিভা বা সংস্কারের কারণ, এই অভ্যাস কি, ইদানীস্তভন, অথবা 
জন্মাস্তরভাবী £ 

সংস্কার বা বাসনার অস্তিত্ব যে, সকলেই স্বীকার করেন, এবং অভ্যাসই 
(২০101011101 17) £077012)1, 1০0০90এ 191200102 01 ০১০1০।১০) যে, 
সংস্কার বা বাসনার পূর্বভাব, তাহাও সম্ভবতঃ সব্ব্ববাদিসম্মত। যাহারা 
পূর্বজন্মের অস্তিত্ব অভ্যুপগম করেন না, তাহারা বলেন, ইদানীস্তন বা 
বর্তমান জন্মের অভ্যাসই ব্যক্তিগত ভিন্ন-ভিন্ন সংস্কারের হেতু । যাহারা 
জাতি বা ব্যক্তিগত প্রতিভার কারণ নহে, জন্মান্তরভাবী অভ্যাসও ইহার 
কারণ। ভর্তৃহরি তাই বলিয়াছেন, “অভ্যাস অনাগম- _জন্মাত্তরভাবী, ইহা 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তবোর অনুবৃত্তি। ৩৬৫ 


ইদানীত্তুন নহে।' কশাভিঘাতমাত্রে বাজিগণ যেরূপ গন্তব্য দেশাভিমুখে 
ধাবমান হয়, অঙ্কুশাঘাতমাত্রে গজসমূহ যে প্রকার চলিতে আরম্ত করে, 
সেইরূপ অনাদি বাসনাভ্যাস-বশতঃ প্রবোধিত হইয়া, প্রাণীগণ যথাস্ব 
সমুচিত বাবহার নিম্পাদনপৃবর্বক লোকযাত্রা নিবর্বাহ করে। * 

লোকে যে, এই শব্দের, এই অর্থ, এইরূপ সময় বা সঙ্কেত করিয়া 
থাকে, প্রতিভাই তাহার কারণ। স্ুল দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা যে সকল 
বিষয়ের সত্যতা সপ্রমাণ হয়, তাহাদিগকেই সত্য বলিয়া মানিব, তদতিরিক্ত 
কোন বিষয়কে সত্য বলিয়া স্বীকার করিব না, যাহাদের এইরূপ পণ, 
তাহারা কি, কাহাকেও নৃতন শব্দ সৃষ্টি করিতে দেখিয়াছেন, মানুষ 
অপশব্দের সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা আমরাও জানি, কিন্তু মানুষ কোন 
হইয়াছেঃ বক্তার অভিপ্রায় ভাল করিয়া না বুঝিয়া, ঝটিতি কোন উত্তর 
প্রদান করা, সত্যানুসন্ধিৎসু তার্কিকের কর্তব্য নহে। কত কথা পৃবের্ব ছিল 
না, এক্ষণে হইয়াছে, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতেছে, এই সকল কথা আমাদের বহুশ্রুত, তথাপি যে, আমরা বলিতেছি, 
কোন ব্যক্তি কোন নৃতন শব্দ সৃষ্টি করেন নাই, ইহার অবশ্য কোন গুঢ 
অভিপ্রায় আছে, বুঝিতে হইবে । এই শব্দের, এই অর্থ, মানুষ সাধারণতঃ 
সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। শব্দের জ্ঞান যে মাত্রায় পরিবদ্ধিত 
হইবে, সেই মাত্রায় 'অপশব্দ সকলও যে, সাধুশব্দেরই বিকৃতরূপ, ইহারাও 
যে, মূলতঃ সৃষ্ট নহে”, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। 

'এই পদ, এই অর্থের বোধক হউক, এই শব্দ হইতে, এই অর্থ বোদ্ধব্য”, 
গদাধর বলিয়াছেন, এবম্প্রকার ঈশ্বর-সঙ্কেতই (িম্বরেচ্ছাই) শব্দশক্তি 


(“ইদং পদমমুমর্থং বোধয়তু, অস্মাৎ পদাদয়মর্থো বোদ্ধবাঃ।” _ শক্তিবাদ)। 
* --অভ্যাসাৎ শ্রতিভাহেতৃঃ শব্দ সব্র্বোহপরৈঃ বড 
বালানাং চ তিরশ্চাং চ যবার্থ প্রতিপাদানে |” 
“অনগমশ্ড সোহভাসঃ সময়ঃ কৈশ্চিদিবালত। 
অনস্তুরমিদং কার্যামন্মাদিতাপদর্শনম্‌ 10 7 বাকাপদীয়। 





৩৬৬ পরলোক । 


লৌগাক্ষি ভাঙ্কর “এই শব্দ হইতে এই অর্থ বোদ্ধব্য', এইরূপ অনাদি 
সঙ্কেতকেই শব্দশক্তি” বলিয়াছেন। যাহারা অর্থ ও স্মৃতির অনুকূল পদ- 
পদার্থ-সম্বন্ধরূপ শক্তিকে ঈশ্বরেচ্ছা বা ঈশ্বরসক্কেত বলিয়াছেন, তাহারা, 
বলা বাহুল্য, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ মানুষকৃত, এইরূপ মতাবলম্বী 
নহেন। আমরা এইজন্যই পূর্বে বলিয়াছি, নৈয়ায়িকদিগের শব্দার্থসম্বন্ধের 
সাময়িকবাদ (0০90৬6201010179] 0)০091%) ও আধুনিক দার্শনিকদিগের 
সাময়িকবাদ সর্রথা একরূপ নহে। 

পুরুষের প্রতিভাও যে. শব্দ বা বেদ হইতেই জন্মলাভ করে, তাহা 
শ্রবণ করিয়াছি। পুরুষের প্রতিভা যে, শব্দ বা বেদ হইতেই জন্মলাভ করে, 
এই কথার তাৎপর্য হইতেছে, যে কোনরূপ কন্্ম হউক, তাহাই নাদ হইতে 
উৎপন্ন হয়। “নাদ” শব্দ চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতির স্পন্দমান অবস্থার বাচক। 
বেদ বা শব্দও চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি বুঝাইতে শাস্ত্রে বাবহৃত হইয়াছে। 
সংস্কার কর্মেরই হইয়া থাকে । অতএব শব্দ বা বেদই জ্ঞান এবং সংস্কারের 
হেতু । বেদকে যে জনা জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়াত্মক বলা হইয়াছে, তাহা 
এই স্থলে চিত্তা করিবেন। শক্তি তামস, রাজস ও সাত্তিকভেদে ত্রিবিধ। এই 
ত্রিবিধশক্তির অঙ্কপাশ বা ভাগ বৈষম্য হইতে বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে, কন্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ। দেশ, কাল, ভূত ও 
ভৌতিকপদার্থ, ভৌতিকশক্তি, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি ইত্যাদি সকলেই 
শব্দ বা শক্তিভেদে ভিন্ন-ভিন্ন আকার ধারণ করে। ভর্তৃহরি এইজন্যই শব্দ 
বা বেদকে জ্ঞান ও সংস্কারের হেতু বলিয়াছেন। 

ভর্তৃহরির এই সকল কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করা সাধারণ প্রতিভাতে 
দুঃসাধ্য, সন্দেহ নাই। শব্দকে আমরা সাধারণতঃ বাস্তব সৎপদার্থ বলিয়া 
মনে করিতে পারি না, নাম বা শব্দ আমাদের দৃষ্টিতে অর্থ হইতে ভিন্ন 
জাতীয় পদার্থ। “তাপ” এই পদ-বোধ অর্থকে সৎপদার্থ বলিয়া বুঝিতে 
পারি, কারণ, ইহার অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব সকলেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ, 
তাপ-সংযোগে যে, দ্রব্যের অণুসকল পরস্পর দূরবর্তী হয়, তাহা প্রত্যক্ষ 
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করা যায়, কিন্তু তাপ” এই শব্দের কি, তাদৃশ কোন শক্তির অস্তিত্ব 
পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে£ শব্দকে আমারা এক এক রূপ 
অনুভূতির কল্পিত বাচকরূপেই দেখিয়া থাকি। যাহারা শব্দকে বিশ্বজগতের 
কারণ বলিয়াছেন, শব্দ হইতে দেবতাদির উৎপত্তি হইয়াছে, খাহাদের 
এইরপ সিদ্ধান্ত, তাহারা যে, "শব্দ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া 
থাকি, তংপদার্থকে গ্রহণ করেন নাই, তাহাও কি, বুঝাইতে হইবে £ তামস- 
শক্তি, রাজস-শক্তি, সাত্তিক-শক্তি এবং চিচ্ছক্তি, অথবা সেংক্ষেপে বলিতে 
হইলে) ভোগ্য ও ভোত্তৃশক্তি শব্দ” এই পদদ্বারা লক্ষিত হইয়াছে, পাঠক 
যেন, তাহা বিস্মৃত না হয়েন। ভর্তৃহরি বছ্প্রকারেই শব্দের স্বরূপ 
বুঝাইয়াছেন। বৈয়াকরণেরা যাহা হইতে অর্থের বোধ হয়, তাহাকে 
“স্ফোট”, এই নামে উক্ত করিয়াছেন। শাব্দিকগণ বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য, এই 
ত্রিবিধ অর্থ-প্রতিপাদক বাচক, লাক্ষণিক ও ব্যঞ্জক শব্দসমূহের, অথবা 
তন্নিষ্ঠ জাতির বোধকরূপে “স্ফোট” শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। 
মানবতত্বের “বাগ্বিজ্ঞান” নামক প্রস্তাবে আমরা “স্ফোট” কাহাকে বলে 
যথাজ্ঞান, তাহা জানাইব। 

“বেদ হইতে সব্রবপ্রকার বিদ্যার প্রার্দুভাব হইয়াছে, এই কথার 
অভিপ্রায় কি, যথাবুদ্ধি তাহা জানাইবার একটু চেষ্টা করিলাম। “বেদ হইতে 
সর্বপ্রকার বিদ্যার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে” এই গম্তীরার্থক শান্ত্রোপদেশের মন্ম 
কি, যথাযথভাবে তাহা বুঝাইবার শক্তি যে আমাদের নাই, তাহা বলা 
বাহুল্য। তবে অহংকার প্রকাশ হইবে, জানিয়াও বলিতে বাধা হইলাম, যে 
মহাপুরুষ “বেদ হইতে সব্র্বপ্রকার বিদ্যার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে", এই 
গম্ভীরার্থক শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত মন্ত্ম কি, তাহা বুঝাইতে (অবশ্য আমার 
বিশ্বাস) সমর্থ, এই অধমাধম অত্যন্পদিন তাহার চরণসেবা করিয়াছে, 
শ্রীগুরুদেব যে রীতিতে “বেদ হইতে সর্বপ্রকার বিদ্যার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে”, 
এই শান্ত্রোপদেশের তাৎপর্য বুঝাইতেন, কিছুদিন তাহা শ্রবণ করিয়াছি, 
কিন্তু প্রতিভার জড়তাবশতঃ তাহার সকল কথা বুঝিতে পারি নাই, ও 


৩৬৮ পরলোক । 
মলিনমত্তিঞ্ণে তাহার অনল) উপদেশের সংস্কার থথাবথভ।বে পতিত হর 
নাই। না হইলেও, যাহা বুঝিয়াছিলাম, তাহাই জানাইবার ইচ্ছা হয়, তবে 
৪খের সহিত বলিতেছি, অদ্যাপি সমানধন্মা পাই নাই। শ্রাগুরুদেব বেদকে 
যে দৃষ্টিতে দেখিতে উপদেশ করিয়াছেন, যিনি বেদকে সেই দৃষ্ভিতে 
দেখিবার প্রতিভা লইয়া, এই সংসারে আসিয়াছেন, ভাগ্যক্রমে তাদৃশ কোন 
পুরুষের হস্তে যদি এই অকিঞ্চনের গ্রন্থ পতিত হয়, তাহা হইলে কৃতার্থ 
হইলাম মনে করিব। 
আমরা আজকাল “বিজ্ঞান” (9০19106) বলিতে যাহাদিগকে লক্ষ্য 
করিয়া থাকি, তাহারা প্রধানতঃ বেদ বা শব্দের তামস ও রাজস অর্থেরই 
পরমাণু ও অণুনিষ্ঠ প্রতিভারই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন। ভূততন্ত্ব 
(21795105) ও রসায়নতন্ধধ (017079150) যে, অণু ও পরমাণুনিষ্ঠ 
প্রতিভারই অথবা শব্দ এবং শব্দ ও অর্থ, এই উভয়ের সংস্কারেরই ব্যাখ্যা 
করেন, বৈজ্ঞানিকগণ বোধ হয়, তাহা অস্বীকার করিবেন না। অণু ও 
পরমাণুর স্পন্দন অবুদ্ধিপবর্বক কর্ম্মেরই ব্যাখ্যা করেন বা করিবার চেষ্টা 
করেন। অণু ও পরমাণু সকল (0৬1০9150155 010 91015) কি কি কর্ম 
করিয়া থাকে? ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্র পাঠ করিলে, অণু ও পরমাণু 
সকলের প্রধানতঃ কত প্রকার কর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায়? আমাদের বোধ 
হয়, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, অণু ও পরমাণু সকল প্রধানতঃ এই দ্বিবিধ কম্মহি 
করিয়া থাকে। কর্মমভেদানূসারে দ্রব্যের নাম ও জাতিভেদ হইয়া থাকে । অণু 
ও পরমাণু সকল যখন সামান্যতঃ দ্বিবিধ কর্ম্ম করে, তখন ইহাদিগকে দুইটা 
প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে৷ ভূততন্ত্রবিদ্‌ সুধীগণের মধ্যে কেহ 
কেহ আকর্ষণাত্মক (/00800০) ও বিপ্রকর্ষণাত্মরক (২০001১$৬০), অণু বা 
পরমাণুপুঞ্জকে এই দুই নামে লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহাদিগকে এই দুই জাতিতে 
বিভক্ত করিয়াছেন। সাংখ্যাদি শাস্ত্রের উপদেশ, অণু বা পরমাণু সকলও 
ত্রিগুণ-পরিণাম--ত্রিগুণের কার্য; অতএব ইহারা ত্রিগুণাত্মক। অণুসমূহ 
ব্রিগুণাত্মক বটে, তবে সকল অণুতে গুণত্রয়ের ভাগ সমান নহে বলিয়া, 
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ইহাদিগকে (গুণের আধিক্যানুসারে) সাত্বিক, রাজস ও তামস, এই তিনটা 
প্রধানশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ রাজস ও তামস 
অণুসমুহকেই আকর্ষণাত্মক ও বিপ্রকর্ষণাত্মক বলিয়া থাকেন। আমরা 
এইজন্য বলিয়াছি, বিজ্ঞান শব্দ বা বেদের তামস ও রাজস প্রতিভারই, 
আধিভৌতিক কম্মেরিই ব্যাখ্যা করেন। আকর্ষণাত্মক অণু স্বীয় ধর্ম বা 
প্রতিভাবশতঃ সব্্বদা আকর্ষণ করিয়া থাকে, এবং বিপ্রকর্ষণাত্মক অণু 
নিয়ত বিপ্রকর্ষণ করে। দুইটা সজাতীয় অণুর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের 
ক্রিয়াবশতঃ কিরূপ পরিবর্তন হয় অপিচ বিজাতীয় অণুদ্ধয়েরই বা অন্যোন্য 
ক্রিয়ানিবন্ধন কিরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকে, ভূততন্ত্র ও 
রসায়নতন্ত্র তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করেন। অণু সকলের পরস্পরের প্রতি 
পরস্পরের ক্রিয়া (৮001 000097)-বশতঃ কিরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা 
স্থির করিতে হইলে, উপাদান ও নিমিত্ত বা সহকারী, এই, দ্বিবিধ কারণেরই 
স্বরূপ জানা আবশ্যক। অণুর শক্তি এবং কাল, দেশ বা দুরত্ব (00০ 217৫ 
50906 07 015091109) ও দিকৃ (01150101017), ইহাদের স্বরূপনির্ণয় না 
হইলে, অণুসকলের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্রিয়াবশতঃ যে যে রূপ 
পরিবর্তন হয়, তাহা জানা যাইতে পারে না। নিস্ক্রিয় অবস্থাতে অবস্থিত, 
আকর্ষণাত্মক সমবল “ক' ও “খ* এই দুইটী অণু অন্যোন্য ক্রিয়াবশতঃ যে 
সকল স্পন্দন (৬%1০()975) আরম্ত করে, সেই সকল স্পন্দনের ক্রম ও 
আয়াম (4১171011089) সতত সমান হইয়া থাকে । ক” অণু খ' অণুকে যে 
বলে আকর্ষণ করিবে, খ” অণুও “ক' অণুকে সেই বলেই ডেভয়ে সমবল 
বলিয়া) আকর্ষণ করিবে। পরস্পর আকৃষ্ট অণুদ্ধয় পরস্পরের অভিমুখে 
সমবেগে চলিতে চলিতে উভয়ের কে" ও খ" এর) মধ্যবর্তী “গ' নামক 
বিন্দুতে আসিয়া মিলিত হইবে । দুইটী আকর্ষণাত্মক অণু যদি সমবল না হয়, 
তাহা হইলে, উহাদের অন্যোন্য আকর্ষণবশতঃ স্পন্দনের আয়াম বিষম 
হইবে, অপিচ যাহার বল অধিক , হীনবল তাহারই নিকটে গমন করিবে। 
বৈশেষিকদর্শন প্রথম্োক্ত আণবিক সংযোগকে “উভয়কন্মজ", এবং 


৩৭০ পরলোক । 


শেষোক্ত আণবিক সংযোগকে অন্যতরকর্মজ সংযোগ বলিয়াছেন 
(অন্যতরকম্মজি উভয়কম্মজঃ সংযোগজশ্চ সংযোগঃ1 -__-বৈশেষিকদর্শন 
৭1২।৯)। দুইটী সমবল আকর্ষণাত্সক ও বিপ্রকর্ষণাত্মরক অণু যদি পরস্পরের 
প্রতি ক্রিয়া করে, তাহা হইলে, উভয়ে পরম্পর সমদুরবর্তী হইয়া থাকে। 
বৈশেষিকদর্শন কর্্মকে সংযোগবিভাগাত্মক বলিয়াছেন। কন্্মকে সংযোগ- 
বিভাগাত্মক বলাতেই সকল কথা বলা হইয়াছে। সংযোগ ও বিভাগ, 
উভয়েই অন্যতর-কম্মজ, উভয়-কন্মজ ও সংযোগজ-ভেদে ত্রিবিধ 
(এতেন বিভাগো ব্যাখ্যাতঃ।”- _বৈশেষিকদর্শন)। অণুসকলের অন্যোন্য- 
ক্রিয়াবশতঃ স্পন্দন (৬1078007) হইতে বিবিধ আকার (6০12)১), বর্ণ, 
রস, ইত্যাদি ধর্মমসমূহের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। জ্যামিতিক মূর্তি বা 
অবয়ব সংস্থানের (06077760108] 512০5) আণবিক স্পন্দনই কারণ । 
আণবিক স্পন্দন হইতে অণুসমূহের সংযোগ ও বিভাগ, এই দ্বিবিধ কম্মই 
সাধিত হইয়া থাকে। স্পন্দন কোন পদার্থ? অত্যল্প চিস্তাতেই উপলব্ধি 
হইবে, শব্দ ও স্পন্দন এক পদার্থ (4৯11 ৮1001) 016 090021706100911% 
$00170).| ভর্তৃহরি এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, “ প্রযত্ব- 
প্রেরিত আকাশ হইতে শব্দাখ্য পরমাণুসমুহের উৎপত্তি হইয়াছে», 
“অণুসকল ভেদ-সংসর্গবৃত্তিক বিন্দু ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে।” শব্দ হইতে 
যে, আকারের উৎপত্তি হয়, স্পন্দনের ভেদই যে, জ্যামিতিক সূর্তিভেদের 
হেতু, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, পরীক্ষাদ্বারা এই 
বিষয়ের যথার্থ্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করিতেছেন। “আধিভৌতিক দৃষ্টিতে 
“শব্দ” শক্তি, কর্ম বা মোশন্‌ 0%০90০7) মাত্রের বাচক, তাপ, তড়িৎ, 
আলোক, চৌন্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি শব্দেরই ভিন্ন-ভিন্ন পরিণাম», 
পৃবেরবোক্ত এই শান্ত্রীয় উপদেশ যে, কাব্য নহে, অতঃপর তাহা বলা যায় না 
কিঃ শব্রব্রদ্দ হইতে বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে” ্বাগেব বিশ্বা ভুবনানি 
জজের”), এই বেদবাক্যে যে, কল্পনার বিজ্ম্ভণ নহে, তাহা অঙ্গীকার করা 
উচিত নহে কি? 
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প্রত্যক্ষবাদাত্বক দর্শন (27/01002] 10119501917) ভূত, 
ভৌতিকশক্তি বা কর্ম (৮9067 270 17৬০00017), শক্তিসাতত্য 
(0:01759152010], 06 20615 01 [৯91515661702 ০01 101০9), এই 
পদার্থত্রয়ের ইন্দড্রিয়গম্য রূপ (455 0১5৮ 87981 0০9 ০১9115009), অথবা 
জড়বিজ্ঞান ইহাদের যে প্রকার স্বরূপ অবধারণ করিয়াছেন, তন্দ্রা বিশ্বের 
সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্বের ব্যাখ্যানের চেষ্টা করেন। পণ্ডিত হার্বার্ 
স্পেন্সার সূর্য্য, পৃথিবী, সোম, অন্যান্য গ্রহ ইত্যাদি পদার্থের বিকাশ ও 
বিনাশ -_ তিরোভাব কিরূপে হয়, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, বিশ্বের 
নৈহারিকী বা বাম্পময়ী অবস্থা, এবং মাধ্যাকর্ষণশক্তি, এই দুইটাকে আশ্রয় 
করিয়াছেন, ভূত বা পরমাণু, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধশক্তি, এবং 
শক্তিসাতত্য, ইহারাই ইহার মতে সব্র্প্রকার পরিণামের কারণ। 
আকর্ষণশক্তির প্রবলতাবশতঃ জড় বা অচেতন অণুসকল পরস্পর সমাকৃষ্ট 
হইয়া, যখন কঠিনাকার ধারণ করে, শীতল হয়, অর্থাৎ যখন জীবের 
বাসযোগ্য পৃথিবীরূপে পরিণত হয়, তখন সজীব পদার্থের আবির্ভাব হইয়া 
থাকে। জড় বা অপ্রাণ পদার্থ হইতে কিরূপ প্রথমে সজীব পদার্থের 
অভিব্যক্তি হইল, স্পেনসার সে সম্বন্ধে কোন কথা (লোকে পাছে তাহাকে 
কল্পনার রাজ্যে বিচরণশীল পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করে, পাছে প্রত্যক্ষপ্রমাণের 
অবিষয় পদার্থের কথা বলিতে হয়, এইজন্য, অথবা জীবের প্রথমাভিব্যক্তি- 
তত্ব স্কুল প্রত্যক্ষ-প্রমাণদ্বারা নির্ণেয় নহে, এই হেতু) বলেন নাই, 
প্রথমাভিব্যক্ত সজীব পদার্থসমূহ প্রোটোপ্রাজমের সুন্ষ্ম গোলকাত্মক। এই 
সূম্ম্ন গোলকাকার পদার্থসমূহ কালে অবিশ্রাম সংবিভাগ ও সংযোগদ্ধারা 
পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ উচ্চতর, উচ্চতম জীবরূপে পরিণত হইয়া থাকে। 
সজীব পদার্থের সুখ-দুঃখের অনুভবশক্তির (56911755 ০0: 70917 270 
01585816) অভিব্যক্তি হইতেই ক্রমশঃ মনের বিকাশ হয়, মানস 
বৃত্তিসমূহের স্ফুরণ হইয়া থাকে। মানস বৃত্তিসমূহের সমধিক স্ফুরণ হইলে, 
মানবীয় মনের (70109. 10170) বিকাশ হয়। সুখ-দুঃখের অনুভব, 


৩৭২ পরলোক । 


বিজ্ঞান, ইচ্ছা ইত্যাদি মনোবৃত্তিসমূহ পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক মনেই পূর্ণ ভাবে 
স্কুরিত হয়। ইহার পর মনুষ্য-সমাজ-শরীরের গঠন হইয়া থাকে। ধর্ম, 
নীতি, আচার, রাজ্য (501775 0£ 00৮51710501), শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদির 
অভিব্যক্তি ও ব্রমোন্নতি হয়। পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সারের দর্শনে ইহাই 
প্রতিপাদিত হইয়াছে। পণ্ডিত স্পেন্সার জগতের ইতিহাস বলিতে প্রবৃত্ত 
হইয়া, মানুষ স্থুল-প্রত্যক্ষদ্বারা যাহা জানিতে পারে, যে সকল প্রাকৃতিক 
নিয়ম দর্শন ও পরীক্ষার বিষয়ীভূত হয়, তাহদিগদ্বারাই যে বিশ্বের 
আদ্যস্তের স্বরূপ-বর্ণন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার দর্শন-গ্রন্থ পাঠ 
করিলে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। পূর্ণদর্শন (ছ২911912] [71109501017%) প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণদ্বারা পরিজ্ঞাত বিষয় সকলের তর্ক বা মানস পরীক্ষাদ্বারা ন্যুনতা 
নিরাকরণের, বা তাহাদের যাথার্ঘ্যের উপপত্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করেন, 
বিকার বা কার্য্যসমূহের মূলতত্তের অনুসন্ধান করেন, স্বতঃবিদ্যমান (9911 
2%150670), অনন্যাপেক্ষ বা পূর্ণ তত্বের আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। 
প্রত্যক্ষবাদমূলক (27019171021) ও পূর্ণ (0২81101791), এই উভয়বিধ 
দর্শনের স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। আমাদের বিশ্বাস, পূর্বেই 
জানাইয়াছি, প্রত্যক্ষবাদমূলক ও আন্বীক্ষিক, এই দ্বিবিধ দর্শন যাবৎ 
একীভূত না হইতেছে, তাবৎ দর্শনের পূর্ণরূপের বিকাশ হইবে না। “বেদ 
বা বেদমূলক দর্শনসমূহই প্রকৃত পূর্ণ দর্শন কি না, পাঠক পক্ষপাত-বিরহিত 
হৃদয় লইয়া, তাহা বিচার করুন। 

অণু ও পরমাণুর স্পন্দন হইতে মনুষ্যের অভিব্যক্তি পর্য্যস্ত যে সকল 
কর্ম সংঘটিত হয়, তৎসমুদায়ই প্রত্যক্ষবাদমূলক দর্শনের পরীক্ষণীয়। 
ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্ব অণু ও পরমাণুর স্পন্দন-কম্মেরি তত্ানুসন্ধান 
করেন। জীববিজ্ঞান উেত্ডিদ্‌ বিদ্যা, শারীরসংস্থান ও শারীরকর্ন্ম বিদ্যা) 
জৈবশরীরের জন্মাদি যড়্ুভাব-বিকারের স্বরূপ জানিবার চেষ্টা করেন। 
মনোবিজ্ঞান মনের উৎপত্তি ও ক্রিয়া-তত্তের গবেষণা করিয়া থাকেন। 
জীব-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান, প্রত্যক্ষবাদীর দৃষ্টিতে ভূততন্ত্র ও 
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রসায়নতন্ত্রেরই রূপাস্তর, কারণ, প্রাণ ও মনঃ ইহার মতে ভূত ও 
ভৌতিকশক্তিরই পরিণাম। প্রাণ ও মনঃ যখন ভূত ও ভৌতিকশক্তিরই 
পরিণাম, তখন বলা বাহুল্য, আণবিক পরিস্পন্দনের নিয়মদ্বারাই প্রাণ ও 
মনের পরিস্পন্দনের স্বরূপ নির্ণীত হইবে। প্রত্যক্ষবাদীরা আণবিক 
পরিস্পন্দনের যে সকল নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারগ হইয়াছেন, তদ্দ্ারা 
প্রাণ ও মনের স্বরূপ নিরূপিত হয় কি না, তাহা ত্াহারাই বলিতে পারেন। 
আমাদের ধারণা, হয় না, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও অনেকে এইরূপ মত 
পোষণ করেন। এক্ষণে প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকগণ “বুদ্ধিপৃরর্বক" 
ও “অবৃদ্ধিপৃবর্বক', এই দ্বিবিধ কর্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, 
কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিতে হইবে। 

লক 0.09015) বলিয়াছেন, -__ “বিবিধ মানস ও দৈহিক কর্মের 
আরম্ভ ও নিবৃত্তি, আমরা যে, শুদ্ধ আমাদের মনের সংকল্প দ্বারা করিতে 
সমর্থ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি।” বুদ্ধিপূবর্বক কর্ম্ম ও অবুদ্ধিপূরর্বক 
কম্ম, এই দ্বিবিধ কর্মের রূপ লকের চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি 
হহাদের স্বরূপাবধারণের চেষ্টা করেন নাই। হিয়ুম (012) বলিয়াছেন, 
আমাদের শরীরের চেষ্টা যে, আমাদের ইচ্ছাশক্তির আদেশানুসারে হইয়া 
থাকে €৮1176 177090017 0 01 009৫125, 101109/5 1110011 010 
০01)100110 01001 ৮111), তাহা আমরা প্রতিক্ষণেই উ পলব্ধি করিতেছি, 
কিন্তু কিরূপে ইহা হয়, কোন্‌ ধর্ম বা শক্তিবশতঃ আমাদের ইচ্ছা এই প্রকার 
অসামান্য ব্যাপার নিম্পাদন করিয়া থাকে, তাহা আমরা অদ্যাপি জানিতে 
পারি নাই। হার্টলে নে/া.£ছ) অনুমান করিয়াছিলেন, স্বয়ংনিষ্পন্ন 
(১0101058010) ও সংকল্পপৃবর্বক (৬০11021%), এই দ্বিবিধ কন্মেরি মধ্যে 
স্বয়ংনিষ্পন্ন কন্ম্মসমূহ, এন্ড্রিয়ক ক্রিয়া-জ্ঞান-নিমিত্তক, এবং বুদ্ধি বা 
সংকল্পমূলক কন্মসকল চিত্তের ভাবনাখ্য সংস্কারাধীন ("7175 9751 
00195002517 0000 92175810100) 01) 185 01901. [0685")। হার্টলের 
এইরূপ অনুমান দোষমুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ, হৃৎপিণ্ড, অস্ত্র এবং 


৩৭৪ পরালোক। 


অন্যান্য আভ্যস্তর শারারযন্ত্রসমূহের ক্রিয়া যে, এান্দ্রয়ক-ক্রিয়া-নিমিত্তক 
নহে, তাহা স্থির। অপিচ চিত্তের ভাবনাখ্য সংস্কারও কখন কখন স্বয়ংনিষ্পন্ন 
কম্মের উদ্দীপক কারণ হইয়া থাকে। হাস্যমজনক ঘটনার সংক্কার যখন 
জাগিয়া উঠে, তখন আমরা হাস্যসম্বরণ করিতে পারি না। এইরূপ বহু কন 
আমরা দেখিতে পাই, যাহারা প্রথমতঃ সংকল্প বা মনের অবধানতা 
ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না, কিন্তু অভ্যস্ত হইলে, মনের অবধানতা অপেক্ষা 
না করিয়া, নিম্পন্ন হইয়া থাকে। * জেমস্‌ মিল্‌ (0465 11.) 
বলিয়াছেন, বুদ্ধিপৃবর্ধক কর্মে ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে, এতদ্যতীত অন্য কোন 
কারণ দেখা যায় না, যাহার জন্য বুদ্ধিপূর্র্বক কর্ম্মকে অবুদ্ধিপৃবর্বক কর্ম 
হইতে পৃথকরূপে নিবর্বাচিত করা যাইতে পারে। + বুদ্ধিপৃরর্বক ও 
অবুদ্ধিপৃবর্বক, এই দ্বিবিধ কম্মেরি সাধন্ম্য-বৈধর্ম্য বিচার করিতে হইলে, 
ইহাদের উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণের তত্তানুসন্ধান আবশ্যক। 
যে সকল কর্ম্মে আমাদের মনের প্রভুত্ব আছে, যে সকল কর্ম্ম ইষ্টপ্রাপ্তি ও 
অনিষ্টপরিহারার্থ ইচ্ছাপুবর্বক নিম্পাদিত হয়, সেই সকল কর্মের নিষ্পত্তিতে 
কিরূপ স্ায়ু ও পেশীর কার্যকারিতার প্রয়োজন হয়, ইচ্ছাশক্তি 
ভৌতিকশক্তি হইতে ভিন্ন-জাতীয় পদার্থ কি না, ইচ্ছার আদ্যুৎপত্তিস্থান 
কোথায়, অপিচ যে সকল কর্ম্মকে অবুদ্ধিপূর্ককি বলিয়া পরিগণিত করা 
হয়, তাহাদের নিষ্পত্তিতেই বা কিরূপ স্নায়ু ও পেশীর কার্যযকরিতার 
আবশ্যক হইয়া থাকে, কিরূপ শক্তিদ্বারা অবুদ্ধিপুকর্বক কর্ম সম্পাদিত হইয়া 
মীমাংসা না হইলে, বুদ্ধিপুবর্বক ও অবুদ্ধিপূবর্বক, এই দ্বিবিধ ক্মেরি সাধর্মম্য 
ও বৈধন্ম্য-বিচার যথাযথভাবে নিম্পন্ন হইবে না। 
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জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩৭৫ 

আধুনিক প্রত্যক্ষবাদাত্মক দর্শন খুদ্ধিপৃ্র্বক ও অবৃদ্ধিপূবর্ণক, এই 
দ্বিবিধ কম্মের সাধন্্ম-বৈধর্ময বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রধানতঃ 
শারীরবিজ্ঞানকেই (71755101985) আশ্রয় করিয়াছেন। বৃদ্ধিপূর্বক ও 
অবুদ্ধি পূর্বক, এই দ্বিবিধ কর্মের স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইলে, কৈল্দ্রিক 
ও পারিধ (090001 17 [১০01)176191) াযুবিধানের সংস্থান ও ক্রিয়ার 
তত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্তব্য, সন্দেহ নাই। তথাপি ইহাও বলিতে হইবে যে 
বুদ্ধিপৃবর্বক ও অবুদ্ধিপূবর্বক, এই দ্বিবিধ কর্মের প্রকৃত দার্শনিক-রীতিতে 
তত্বনির্ধারণ করিতে হইলে, কেবল স্নায়ুবিধানের সংস্থান ও ক্রিয়ার 
ইন্দ্রিয়গম্য স্বরূপদর্শনের উপরি নির্ভর করিলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না। 
বিশ্বজগতের সৃষ্টি বুদ্ধি পৃবর্বক, কি অবুদ্ধিপৃবর্বক, যাহারা তাহা স্থির করিতে 
ইচ্ছুক, ন্নায়ুবিধানের নির্মাণে সংকল্পের কার্যকারিতা আছে কিনা, যীহাদের 
মনে এইরূপ প্রশ্ম উদিত হয়, স্্ায়ুযন্ত্রের আকারাদি ধন্মগিত ভেদই 
উহার্দিগকে বিশেষ, বিশেষরূপ ক্রিয়াকারী করিয়াছে, অথবা বিশেষ, 
বিশেষরূপ ক্রিয়ানিম্পাদনের প্রয়োজন, বিশেষ, বিশেষ প্রতিভা বা পূর্র্ব 
কম্মসিংক্কার উহাদের আকারাদি ধর্মগত ভেদের কারণ, যাহারা এই সকল 
বিষয়ের তত্বানুসন্ধান করেন, সমুদায় শরীরের মধ্যে মস্তিক্কই (31917) 
ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্, জ্ঞান ইত্যাদির অভিব্যক্তি ও ক্রিয়াক্ষেত্র হইল কেন, যে 
শেল্‌ (0911) নামক - পদার্থ শ্লায়ু বিধানের উপাদান, তাহাই পেশা, শরা, 
ধমনী, অস্থি, যকৃৎ, ফুসফুস ইত্যাদিরও উপাদান, শেলস্‌ (02115) সমূহের 
পরস্পরের মধ্যে যে, কোনরূপ পার্থক্য আছে, রাসায়নিক, ভৌতিক বা 
আণুবীক্ষণিক পরীক্ষাদ্বারা তাহা নির্ণীত হয় নাই, তথাপি ইহারা কিরূপে 
ভিন্ন-ভিন্ন আকারাদি ধন্মবিশিষ্ট, পৃথক্‌ পৃথক্‌ ক্রিয়াকারী যন্ত্রকলের নির্মাণ 
করিল, যাহাদের এইরূপ জিজ্ঞাসা হয়, বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না, 
কোন কার্য্যই নির্নিমিত্ত বা আকনম্মিক (7২০5$011 01 01)0106) নহে, যাহাদের 
এইরূপ ধারণা, এবং এই প্রকার ধারণাবশতঃ ফাঁহারা মনুষ্যাদি জীবের 
শারীরযন্্রসমূহের সংখ্যাবিশেষের, সংস্থান বা অবয়বসন্নিবেশের কারণ কি, 
তাহা জানিতে চাহেন, নরদেহে দ্বাদশযুগ্ম কারোট স্নায়ু (0োথা01থ1 
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0915), এবং একত্রিংশৎযুগ্ম কাশেরুক-মাজ্জেয় শ্লায় (১1011211515) 
হইল কেন, পৃশ্ঠবংশের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের শ্নাযুযুগ্মের সংখ্যা তত্রত্য 
কশেরুকা সকলের সংখ্যার অনুরূপ হইল, কিন্তু গ্রীবাদেশীয় (001%1081) 
ও ত্রিকাস্থির (পৃষ্ঠমূলাস্থি-_-0০০০৮৪০1) স্নায়ু সকলের সংখ্যা তদনুরূপ 
হইল না, ইহার হেতু কি, ফাঁহারা বিশিষ্ট প্রতিভার প্রেরণায় এই সকল 
প্রশ্নের সমাধান করিতে ইচ্ছা করেন নরশরীরবিজ্ঞানের (অবশ্য এপর্যাস্ত 
ইহার যতদূর উন্নতি হইয়াছে) আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহারা চরিতার্থ হইতে 
পারিবেন না, নরশরীরবিজ্ঞানের আজিও তাহাদের অভাব মিটাইবার 
যোগ্যতা হয় নাই। এপর্যস্ত কোন দেশের কোন ব্যক্তি কি, এই সকল 
প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দানে সমর্থ হইয়াছেন£ কোন দেশের কোন গ্রন্থ পাঠ 
করিলে কি, এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়ঃ বেদ কি, 
এই সকল প্রশ্নের সমাধান (বৈজ্ঞানিকের হৃদয় যেরূপ সমাধানে পরিতৃপ্ত 
হয়) করিতে পারিয়াছেন? সত্যানুসন্ধিৎসু হৃদয় লইয়া, চিত্ত হইতে রাগ- 
দ্বেষের দুরপনেয় মলকে প্রোৎসারিত করিয়া, এন্ড্রিয়ক সুখভোগের 
লালসাকে শম ও দম-গুণদ্বারা বন্ধনপূর্বক, প্রকৃত জ্ঞানই প্রাণ, প্রকৃত জ্ঞানই 
আনন্দ, এই বোধকে দৃঢ় করিয়া, আলস্যাদি তমোগুণের শৃঙ্খলসমূহকে 
সত্তৃগুণানুপ্রাণিত রজোগুণময় শাণিত অসিদ্ধারা ছেদনপূৃবর্বক; মানবোচিত 
হৃদয়বান, বিশাল-প্রাণ ধনীর সাহায্য পাইয়া, পরিশেষে সত্যময়, জ্ঞানময়, 
পরম-কারুণিক পরম-পিতা শ্রীভগবান ও তাহারই রূপাস্তর কোন বেদজ্ঞ 
শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণের অনন্যগতি বালক সন্তানের ন্যায় শরণ- 
গ্রহণপৃকর্ষক, “বেদ” এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিবার যোগ্য কি না, যিনি 
তাহা জানিতে চেষ্টা করিবেন, আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের বিশ্বাস, তাহারই 
চেষ্টা ফলবতী হইবে। বেদমুখে শুনিয়াছি, “বেদ অনস্ত', * অতএব বেদে 
কি আছে কি নাই, তাহা কেমন করিয়া বলিব£ যাহারা বেদকে ঈষৎসভ্য 
কবিহৃদয়প্রসৃত পদার্থ বলিয়া বুঝিয়াছেন, খণ্েদাদির লিখিত না মুদ্রিত 
অংশসমূহই যাহাদের বিশ্বাস, বেদের পূর্ণরূপ, যীহাদের প্রতিভা বেদের 
বয়ঃ পাঁচ হাজার বৎসরের অধিক নহে, এইরূপ সিদ্ধান্তকে অন্রাস্ত বলিয়া 
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যোগ্য পাত্র নহেন। বেদপ্রাণ খধিরা বেদের যে রূপ দেখিয়াছিলেন, 
ভগবান্‌ যাক্ষের উপদেশানুসারে বলিতেছি, বেদের সে রূপ দর্শনপূর্র্বক 
কৃতকৃত্য হইতে হইলে তপস্যা করিতে হইবে ঠেতেপসা পারমীন্সিতব্যম্‌।” __ 
নিরুক্ত), ব্রন্মচর্য্য পালন করিতে হইবে, বিগলিতাভিমান হইতে হইবে, 
মনকে বাহ্যবিষয় হইতে, প্রত্যাহার করিতে হইবে, বেদজ্ঞ গুরুচরণের সেবা 
করিতে হইবে। + ভগবান্‌ যাক্ক বলিয়াছেন, জগতে যত প্রকার বিদ্যা 
আছে, তৎসমুদায়ই মন্ত্রার্থমূলক'। ভগবান্‌ যাস্ক কি উদ্দেশ্যে এইরূপ মত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা চিস্তা করা উচিত। ঝষিরা সরলহদয়ের লোক 
ছিলেন (অসভ্য লোক স্বভাবতঃ সরল হইয়া থাকে), কুপ-মন্ডুক ছিলেন, 
বিজ্ঞান-পারাবারের অনস্তরূপ তাহাদের সংকীর্ণচিত্তে পতিত হয় নাই, 
তাই তাহারা বেদকে সব্র্ববিদ্যার আকর বলিয়াছেন, বেদের অবিষয় 
বিজ্ঞান নাই, এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছেন। আজকাল অনেকেই যে, এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা আমরা জানি, তথাপি বলিতেছি, যদি কোন 
আর্ধ্যবংশধরের হৃদয় এইরূপ সিদ্ধান্ত শ্রবণে তৃপ্ত হইতে না পারে, তাহা 
হইলে, তিনি যেন ভগবান্‌ যাক্ষের উক্ত বাক্যের মধ্যে কোন সার আছে 
কিনা, তাহা চিস্তা করেন। 

শরীরের জঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভাগ, অস্থি প্রভৃতির সংখ্যা, অবয়ব- 

* ভরদ্বাজ সংকল্প করিয়াছিলেন, আমি সমগ্র বেদ অধায়ন করিব। সমগ্র বেদ অধায়ন করিতে 
হইলে, তদুপযুক্ত আয়ুঃ চাই, পরিমিত আয়ুক্ষ হইয়া সমগ্র বেদাধায়ন সম্ভব নহে, তাই তিনি আরাধনান্ারা 
ইন্্কে প্রসন্ন করিয়া, তাহার সকাশ হইতে তিন শত বৎসর ব্যাপক আয়ুঃ লাভপুবর্বক, এই দীর্ঘকাল 
যথানিয়মে ব্রহ্মাচর্যাপালন ও বেদাধায়নে অতিবাহিত করেন । তিন শত বৎসর পরিমাণ আয়ুঃ যখন প্রায় 
নিঃশেষ হইয়া আসিল. যখন তিনি স্থবিরাবস্থায় উপনীত হইলেন, তখন এক দিন শয়ান 'আছেন, এমন 
সময়, ইন্দ্র তাহার সম্রীপে আগমনপুক্বকি বলিলেন, ভরঘ্বান্ড! যদি তোমাকে আর এক শত বৎসরবাপী 
আয়ুঃ প্রদান করি, তাহা হইলে, তুমি কি কর ? ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন, ব্রক্মাচর্য্যপানলন ও বেদাধ্যয়ন করি। 
ইন ভরদ্বাত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া, বলি াছিলেন, ভরদ্বাজ্জ! 'বেদ' অনস্তূ, সমগ্র বেদ অধায়ন করিব, 


এইরূপ সংকল্প ত্যাগ কর। --সহোবাচ। ভরত্বাজেতামস্ত্া। বেদ বা ঞ্াত। অনস্তা টৈ বেদাও। - 
টতভ্তিরীয়ব্রাহ্মণ, ৩।১০।১১। 


+ শর্খেদের অষ্টমা্টকের ৭১ সুক্তে কিরূপ ব্যক্তি বেদের প্রকৃত অর্থ জানিষার অধিকারী, বেদ 
কোন্‌ পুরুষকে নিজরূপ প্রদর্শন করেন, তাহা উক্ত হইয়াছে। 


৩৭৮ পরলোক । 


সন্নিবেশের নিয়ম, ইত্যাদি বিষয়ের বেদে বু উপদেশ আছে। বেদ 
বলিয়াছেন, বর্ণের বৈশেষ্য যে কারণে হইয়াছে, সেই কারণেই শরীরের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈশেষ্য হইয়াছে। অকারাদি বর্ণতত্্ব এবং ছন্দের স্বরূপ 
যথাযথভাবে বিদিত হইলে, দিক্‌, কাল ও ত্রমের প্রকৃতরূপ চিত্তদর্পণে 
প্রতিফলিত হইলে, বিশ্বজগতের শরীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান (41101017)9, 
11751091098 200 ৮১১০1)০1০৪৮) ও আত্মবিজ্ঞানের প্রকৃতরূপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এতরেয় আরণ্যকশ্রতি পাঠ করিলে, পাঠক জানিতে 
পারিবেন, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহার মূলে কিছু সত্য আছে কি না। 
এতরেয় আরণ্যক পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইবার পুরবের্ব যেদি কাহারও পাঠ 
করিবার প্রবৃত্তি হয়) কতিপয় কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথম কথা, “বেদ? 
পাশ্চাত্য দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় বহুভাষী নহেন, অল্প কথায় 
তত্বোপদেশ বেদের রীতি; খষিগণও এই রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। 
দ্বিতীয় কথা, বেদ বিশ্বদর্শন, প্রত্যেক বেদমন্ত্রের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক 
ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ অর্থ আছে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও 
আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ অর্থেরই বেদ সমষ্টি ও ব্যপ্তিভাবের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। তৃতীয় কথা, বেদে রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার আছে বটে, 
কিন্তু ইনি অসত্যকে সত্য বলিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে অলঙ্কারের ব্যবহার 
করেন নাই, সত্যের রূপ বিশদভাবে প্রকটিত করিবার নিমিত্ত অলঙ্কারের 
অলঙ্কার ব্যান্তি-জ্ঞানেরই প্রসারণ করে। বেদের কোথাও অতিপ্রাকৃতিক 
কথা নাই। প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সংকীর্ণ তাবশতঃ অনেক সময়ে বেদের 
উপদেশ অতিপ্রাকৃতিক বলিয়া বোধ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উহা তাহা নহে। 
বেদই বলিয়াছেন, “এন্ড্রিয়ক বা পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের আবরণ ভেদ করিতে 
না পারিলে, অতীন্দ্রিয়-_অচিস্ত্য-_সুল্ম্ন আধ্যাস্মিকাদি ভাবসমূহের জপ 
দেখিতে পাওয়া যায় না।” যাহারা ইন্ড্রিয়গণের কথা ছাড়া আর কাহারও 
কথাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাহারা যে, বেদে বু 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মত্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩৭৯ 


অতিপ্রাকৃতিক কথা দেখিতে পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? চতুর্থ কথা, 
বেদের প্রকৃত অর্থ-পরিগ্রহ করিতে হইলে, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, নিরুক্ত, 
জ্যোতিষ, শিক্ষা ও কল্প, এই ছয়টা বেদের অঙ্গের সহিত প্রকৃত পরিচয় 
থাকা আবশ্যক। পঞ্চম কথা, আপাতদৃষ্টিতে বেদের কথার মধ্যে বিশেষ 
সার আছে বলিয়া বোধ না হইলে, উহাকে বালকোচিত কথা জ্ঞানে ত্যাগ 
করিবেন না,উহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন সার আছে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া, 
সার নিক্কাশনের চেষ্টা করিবেন। চরম কথা, বেদার্থ পরিগ্রহ করিবার জন্য 
চিত্তের সংস্কার আবশাক। এঁতরেয়-ব্রা্গণ এই কথা বলিয়াছেন, ইহা 
আমাদের কথা নহে। 

বেদ বলিয়াছেন, সিসৃক্ষু প্রজাপতির মুখ হইতে গায়ন্ত্রীর উৎপত্তি 
হইয়াছে, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী অগ্র, অঙ্গের মধ্যে শিরঃ অগ্র। আগ্ন বা সূর্য 
শিরঃ ও গায়ত্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (অথাতঃ শিরঃ তদ্গায়ন্ত্রীধু ভবত্যাগির্বা 
অর্কঃ। * * *” __ এতরেয় আরণাক)। প্রাণ সূত্রাত্মা, সূত্রদ্বারা যেমন পরস্পর 
বিছিন্ন বা দূরবর্তী বস্তসকলকে গ্রথিত __ একীভূত করা হয়, সেইরূপ প্রাণ 
অণুসমূহকে গ্রথিত করিয়া, শরীর নির্মাণ করে। প্রাণ শরীরাবয়ব সমূহের 
সন্ধাতা (“প্রাণো বৈ সুদদোহাঃ্ প্রাণেন পবর্বাণি সন্দধাতি।”--- এতরেয় আরণ্যক) 
| প্রজাপতি নবসংখ্যক কপাল একত্র সংযোজনপুর্র্ক মনুষ্যের শির 
নির্মাণ করিয়াছেন (“তা নব ভবস্তি নম কপালং বৈ শিরোদশমীং শংসতি।” __ 
এতরেয় আরণ্যক)। শিরের 'শিরঃ, এই নাম হইল কেন? চক্ষুঃ শ্রোত্র, মনঃ 
বাক্‌, প্রাণ ইহারা শির”কে আশ্রয়পূর্বক কার্য্য নিম্পাদন করে, চক্ষুরাদির 
'শির'ই ব্যবহার-নিষ্পত্তির স্থান -_ যন্ত্র আত্মা সব্্বব্যাপক হইলেও, 
শির”কে অভিব্যক্তি ক্ষেত্রজ্ঞানে আশ্রয় করেন, এই জন্য শিরের “শির, 
এই. নাম হইয়াছে ঠ্উর্ঘং তেবোদসর্পন্ুচ্ছিরোহশ্রয়ত যচ্ছিরোহশ্রয়ত 
তচ্ছিরোহভবন্তচ্ছিরসঃ শিরক্তং তা এতাঃ শীর্ষঞ্চ্ছিয়ঃ শ্রিতাশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাক্‌ 
প্রাণ শ্রয়স্তেহস্মিঞ্চ্ছিয়ো য এবমেতচ্ছিরসঃ শিরস্বং বেদ।” --এতরেয় 
আরণাক)। প্রজার সার হৃদয়, হৃদয়ের সার মনঃ। শ্রুতি হৃদয়কে যে, প্রজার 


৩৮০ পরলোক । 


সার বলিয়াছেন, তাহার কারণ হৃদয় জীবাত্মার স্থান। মনকে যে, হৃদয়ের 
সার বলা হইয়াছে, তাহার কারণ, “মন; জ্ঞানশক্তিযুক্ত । মাংসময় অষ্টদলের 
জ্ঞানশক্তি নাই প্প্রেজানাং রেতো হৃদয়ং হৃদয়স্য রেতো মনো * * *" __ এতরেয় 
আরণ্যক। “হৃদয়স্য সারং মনঃ জ্ঞানশক্তিযুক্তত্বাৎ। ন তু মাংসময়ানামষ্টদলানাং 
তচ্ছক্তিরস্তি।” __ এতরেয় আরণ্যকভাষ্য)। প্রাণ শরীরের বংশ __ আধার 
স্বরূপ, কারণ চক্ষুঃ শ্রোত্র, মনঃ ইত্যাদি সকলেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া 
বিদ্যমান থাকে। প্রাণ আত্মার উম্মরূপ, অস্থি সকল স্পর্শরূপ, মজ্জা 
স্বররূপ, এবং মাংস, লোহিত (শোণিত), প্রভৃতি অস্তস্থরূপ। অস্থি, মজ্জা 
ও পব্র্ এই তিনের সংখ্যা-নির্ণয় করিবার সময়ে এতরেয় আরণ্যক 
বলিয়াছেন, অস্ছি, মজ্জা ও পবর্ব, এই তিনের প্রত্যেকে ষষ্টি অধিক শতত্রয় 
(৩৬০)। অতএব তিনের মিলিত সংখ্যা অশীত্যুত্তর সহস্র ১০৮০)। ইহারা 
শরীরের দুই পার্স অস্থ্যাদির সংখ্যা, সুতরাং এক এক পার্থর সংখ্যা ৫৪০। 
আদিত্যের রশ্মি-সংখ্যার সহিত শরীরের অস্থ্যাদির সংখ্যার সাম্য আছে 
বলিয়া, শ্রুতি শরীরকে আদিত্যরূপ বলিয়াছেন। অস্থ্যাদির প্রত্যেকের ৩৬০ 
খখ্যা হইল কেন £ ইহারা বৃহতীছন্দক্ক; এক বৃহতী যট্ত্রিংশৎ অক্ষরাত্মিকা 
দশ বৃহতীয় অক্ষর সংখ্যা ৩৬০। ত্রিগুণিত ৩৬০ - ১০৮০।* 
এতরেয় আরণ্যকের এই সকল কথা শ্রবণানভ্তর, যিনি ঝটিতি 
ইহাদের মধ্যে কোন সার নাই, ইহারা কল্পনাপ্রবণ মস্তিক্ষপ্রসৃত, এইরূপ 
হইতে দূরে থাকিবেন ততই মঙ্গল। আর যাঁহাদিগের মনে হইবে, আমরা 
আপাতদৃষ্টিতে বুঝিতে না পারিলেও, ইহাদের মধ্যে অনেক তথ্য আছে, 
তাহারা আমাদের প্রাগুক্ত কথাগুলি স্মরণপূবর্বক এই শ্র্তিবচন সমূহ 
* “প্রাণো বংশ ইতি স্থবিরঃ শাকল্যস্তদ্যথা শালাবংশে সবেহিন্যে বংশাঃ সমাহিতাঃ স্মরেবমশ্থিন 
প্রাণে চক্ষঃ শ্রোত্রং মনো বাগিন্দ্রিয়াণি শরীরং সব্র্ব আত্মা সমাহিতঃ। তস্যৈতস্যাম্মনঃ প্রাণ উদ্মরূপ 
অস্থীনিম্পর্শরূপং মজ্জানঃ স্বররাপং মাংসং লোহিতমিত্যেতদন্যচ্চতুর্থমন্তস্থারূপমিতি | * * * তস্যৈতস্য 


্রয়স্যাস্থাং মজ্জাং পর্ষণামিতি পঞ্চেতশ্চত্বারিংশচ্ছতানি পঞ্চেতস্তদশীতি সহ্ম্রং ভব অশীতিসহত্রং বা 
অর্কলিনো বৃহতীরহরভিসম্পাদয়ন্তি * * *।” _-এতরেয় আরণ্যক। 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি! ৩৮১ 


হইতে সার নিষ্কাসনের চেষ্টা করিবেন। প্রতীচ্য শরীরবিজ্ঞান অধ্যয়ন 
করিলে, যে লাভ হয়, বেদাদি শান্ত্র পাঠ করিলে, তাহা হইতে অধিকতর 
প্রতীচ্য শারীরবিজ্ঞান যে, অবশ্য পাঠ্য, তাহা সহস্রবার বলিব। 

প্রত্যক্ষবাদাত্মরক দর্শন, পৃবের্ব বিদিত হইয়াছি, পদার্থসকলের 
ইন্দ্রিয়গম্য রূপেরই তত্তানুসন্ধান করেন। প্রত্যক্ষবাদাত্মক মনোবিজ্ঞান 
(1000101021 55011091095) এই জন্য আত্মা (5901) ও শরীরের 
(9০) চরম-সন্বন্ধ ([010179159 15190108) কি, তাহা জানিবার চেষ্টা 
করেন না। প্রতাক্ষবাদাত্মক মনোবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান (চ11%9381989) 
ভিন্ন পদার্থ নহে, শরীরবিজ্ঞানের সিদ্ধাত্ত জানিলেই যথোক্ত মনোবিজ্ঞানের 
সিদ্ধাত্ত জানা হয়। 

উপর্যপরি সন্নিবেশিত ২৬ খানি কাশেরুকাস্থির (৬৯০1০1৪৪) দ্বারা 
পৃষ্ঠবংশ ডে51512] ০০1017)0) নির্মিত হইয়াছে। মস্তক মেরুদণ্ডের 
উপরি অবস্থিত। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে স্থুলরজ্জুর ন্যায় কাশেরুকমজ্জ- 
নামক এক প্রকার স্নায়ব-পদার্থ আছে, এই কাশেরুকমজ্জাই যেন স্ফীত 
হইয়া মস্তিক্ষ হইয়াছে। কাশেরুকমজ্জার যে অংশ করোটি-মধ্য-স্থিত, তাহা 
মস্তিক (1917), এবং যে অংশে কশেরুকা বা পৃষ্টাস্তিগর্ভধৃত, তাহা 
কাশেরুকমজ্জা” এই নামে উক্ত হয়। বৃহত্তম ও উর্ধতন অংশ -_ অধিপতি 
(0০160117) ক্ুপ্রাংশ (0216102118117)), শৃঙ্গাটক (050179015 2001821910, 
[১7090655115 21010010115, 10006] 21010011976, 2100 10106101111] 
01071001912 __ %77011/ 77075) ও কাশেরুক-মজ্জার উর্ধ বিতান 
(1৮1০00119 09010175912 01 901191 ০0০10), মস্তিক্ষ, এই চারিভাগে 
বিভক্ত, এবং দৃঢ়মাতৃকা 00018. 17957) মৃদুমাতৃকা (512-09197), ও 
ওর্ণনাভ-বিল্লি বা মধ্যাবরণী (41201770910) এই তিনটা আবরণীদ্বারা ইহা 
আবৃত। অগ্র বা পূবর্ব মস্তিষ্ক (76 1০1০-1811)), মধ্য-মস্তিক্ক (776 
10-019111), প্রতীচ্য-মস্তিক্ক ([71104-079117), এবং উত্তর বা অস্ত্য মস্তিষ্ক 


৩৮২ পরলোক । 


(451-07817) মস্তিষ্ককে এই চারি ভাগেও বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
অগ্র-মত্তিক্ক (5016-6191) 01 021601017) (১১ পার্িক অগ্র-মস্তিষ্ক বা 
মস্তিষ্কীয় গোলকার্দদ্বয় (0175 181218]1 075 - 01010 01061760121] 16- 
[015001)9195) ও (২) অগ্রিশ্নায়ুমূল 007)91910)0165101) 011101517 01011, 
এই দুইটী বিভাগাত্মক। ক্ষুত্রিতমস্তিক্ষ ও শূঙ্গাঘটক (061591187 010 
৬৪101110 7৯015), প্রতীচ্য মস্তিষ্ক (71110 01917) এই অংশছয়াতমক। 
কাশেরুকমজ্জার উর্ধবিতানই (775 ?16091]19 010918919) উত্তর বা 
অস্ত্য-মক্তিক্ক (4,291: 0191) )মস্তিষ্ষের তলদেশে অনেকগুলি গ্রন্থি আছে। 
মস্তিষ্কের বিশেষ বিবরণ প্রদান এ গ্রন্থের বিষয় নহে, মস্তিষ্কের কোন অংশ 
ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তির বিকাশস্থান, বুদ্ধি পূর্বক, স্য়ংনিষ্পন্ন ও প্রত্যাবৃত্ত, এই 
ত্রিবিধ ক্রিয়ার নিষ্পত্তি বোথায় হইয়া থাকে, তাহা জানানই আমাদের 
বর্তমান প্রয়োজন। এতরেয় আরণাক বলিয়াছেন, মুর্ধার মধ্যস্কিত গহুর-_ 
বিদৃতিই জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি-বিকাশের প্রধান ক্ষেত্র, মূর্ধদেশই জ্ঞানেন্দ্রিয়- 
বহুল, এবং কঠ্ঠাধোভাগ ক্রিয়াশক্তির বিশেষ ক্রীড়াভূমি, ক্ঠাধোভাগ 
কর্মেন্দ্রিয়বহুল। * প্রতীচ্য নরশরীরবিজ্ঞান (01700) [)9519192) 
বলেন, বৃহত্তম মস্তিষ্ক বা অধিপতি (00160101) জ্ঞানোপত্তির, ইচ্ছার 
এবং অন্যোন্য মনোবৃত্তিসমূহের ক্ষেত্র 07) 5620 0£ 00150190057555, 
[)617)019, 11)05115501109, 2100 ৮৬০91101017) বিশুদ্ধ স্বয়ংনিষ্পন্ন ও 
প্রত্যাবৃত্ত কর্্মসমূহ (0২526 270 001515 210/124/0 20720775) অথার্থ 
যে সকল কর্মে মনের প্রভুত্ব নাই, যাহাদিগকে প্রাণনব্যাপার (৬1021 
8০0015) বলা যায়, তাহারা কাশেরুক স্নায়ুজ্জুদ্ারা নিম্পাদিতহইয়! থাকে। 
যে সকল কর্ম্ম প্রথমতঃ বুদ্ধি পুর্র্বক থাকিয়া, পরে অভ্যাসবশতঃ অনেকতঃ 


* “স এতমেব সীমানং বিদ্যার্যেৈতয়া ছারা প্রাপদ্যত সৈষা বিদৃতিনাম * * *” __ এতরেয় 
আরশ্যক। 

“যুস্মাৎ জ্ঞানোপাধিকসয মুগ্ধমধ্যে প্রবেশ, তস্মাৎ মুগ্ধ ন জ্ঞানেন্দ্রিয়েবাহুল্য মুপলভ্যতে। 
ত্রিয়াশক্যুপাধিকস্য পদাগ্রে প্রবেশাৎ কষ্ঠাদধোভাগে জর্েন্্রিয় বাছুল্যমুপলভ্যতে ।”- এঁতরের 
আরণ্যকভাষ্য। 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩৮৩ 


অবুদ্ধিপৃবর্বকের ন্যায় হয়, তাহারা ক্ষুদ্র- মস্তিষ্ক (07565111777) দ্বারা 
সাধিত হয়। বাহ্য-ত্বশুৎপন্ন 00০190191) গভীর বা কগুরা 
সমুৎপন(17)92]0 ০01 05100017), এবং যান্ত্রিক (01591)10), প্রত্যাবৃত্ত- 
ক্রিয়াকে (7২511০5% 50010105), এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। বেদাদি 
শান্ত্র প্রাণ বা ক্রিয়াশক্তির কর্ম বলিতে যে জাতীয় কম্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াছেন, 
নরশরীরবিজ্ঞান তজ্জাতীয় কর্ম্মকেই যে প্রত্যাবৃত্ত কর্ম বলিয়াছেন তাহা 
বিশ্বাস হয়। 

ক্রিয়া ভেদানুসারে স্নায়ুসকলকে পরাটীন- কেন্দ্রাতিগ (2:61010- 
05100700591), প্রতীচীন-_ কে্দ্রাভিগ (4,6761)1-000101199121), এই 
দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। পরাটীন শ্নাযুসমূহকে 
গতিবিধায়ক-__সঞ্চালক (৮০107), এই নামে উক্ত করা হয়। যে সকল 
এবং তা*ই উহাদিগকে প্রতীটীন_ কেন্দ্রাভিগ (/১051910) বলা হইয়া 
থাকে। প্রতীচীন স্নায়ুসকলই সুতরাং সংজ্ঞা (561591107)-বাহী। অতএব 
দেখা যাইতেছে, মস্তিষ্ক বা ইতর কেন্দ্রসমূহ হইতে নিয়োগ বহনপূর্র্বক 
পেশীগণকে, এবং তক হইতে নোদন-বহনপুব্্বক মস্তিষ্ক বা ইতর 
কেন্দ্রসমূহকে প্রদান, স্নায়ুগণ এই দ্বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। প্রত্যাবৃত্ত 
কর্ম্মনিম্পত্তিতে (১) প্রতীটীন স্ায়ু (40161) 17615), ৫২) স্সায়ু- 
কেন্দ্র পরস্পর মিলিতভাবে ক্রিয়াকারী স্নাযু-কোষশ্রেণী (, ৪০৪ ০1 
1121৮6-০6115 2001176 10590)01), €৩) পরাটান স্নায়ু (20161) 
0০1০), এই ত্রিবিধ যন্ত্রের প্রয়োজন। 

বৃহত্তম মস্তিক বা অধিপতি (061910]7) যে, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি 
বিকাশের প্রধান ক্ষেত্র, অপিচ প্রত্যাবৃত্ত অভ্যত্ত কর্ম সকল যে, 
কাশেরুকমজ্জা ও ক্ষুদ্রমস্তিক (51091 001 8170 0916611)00)) দ্বারা 
নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে, 
কাশেরুকমজ্জা প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়াসমূহের, এবং ক্ষুদ্র-মস্তিক্ক (06750611010) 


৩৮৪ পরলোক । 


ও বৃহত্তম-মস্তিষ্ক বা অধিপতি (09150:017) যথাক্রমে অভ্যন্ত-ক্রিয়া 
(4০001760, 17910100291 01 005101091% 800015) ও বুদ্ধিপূর্র্বক 
কম্মসমূহের ক্ষেত্র হইল কেন? যে সকল কর্্ম অভ্যস্ত হইবার পৃবের্ব যে 
স্থানে আরব হয়, অভ্যস্ত হইবার পর তাহারাই যে, অন্যত্র আরন্ধ হইয়া 
থাকে, ইহার হেতু কি? 

এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে, প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়া (২565 
/১00101) স্বয়ংনিস্পম বা যাদৃচ্ছিক ক্রিয়া (410780০2০00), অভ্যাস 
(17801601 56001)09111%-2116017)2010 2000010), সহজ জ্ঞান (]17501700), 
এবং ইচ্ছাপুবর্বকি কর্ম, প্রণিধান (৯0500190), এই সকল পদার্থের তত্ব 
নিরূপণ কর্তব্য। 

প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়া (২০০,-20001)) সহসা-প্রবৃত্ত পরিস্পন্দ 
(1700151৮৩ 100%০12217715), ইহা বাহ্য প্রণোদন কর্তৃক উত্তেজিত শক্তির 
উদ্বেক ও পেশীসমূহের আকুঞ্ণন হইতে আরব হইয়া থাকে। কোন 
বাহ্যশক্তি, অথবা দেহাভ্যত্তরের কোনরূপ আকস্মিক পরিবর্তন, সংজ্ঞাবাহী 
শ্নাযুসমূহের (950501% 17675$) অস্ত্যদেশে ক্রিয়া করিয়া, কেন্দ্রাভিমুখ 
আস্তর-প্রবাহ উৎপাদন করে। এই কেন্দ্রাভিমুখ আত্তর- প্রবাহ (7015 
117/200 00111618010 010০ ০91055) হইতে আকস্মিক ক্ষোভের সংবেদন 
হয় (4 51090 01 52175810077), এবং তাহার অব্যবহিত পরেই সঞ্চালক 
্নাযুদ্বারা বহি প্রবাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই বহি্মু্খ প্রবাহ অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গকে সঞ্চালিত করে। ইহারই নাম প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া (২০065% 
৪0610119)। প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া উত্তেজিত বা বাধাপ্রাপ্ত ত্বকের রক্ষার্থে প্রবর্তিত 
হয়। বৈশেষিকদর্শন ইহাকে জীবন যোনি-প্রযত্ব-নিম্পাদিত কর্ম 
বলিয়াছেন। বেন্‌ (৮191. ৪41) প্রভৃতি দার্শনিকগণ “আত্ম-সংরক্ষণ' 
(5911-191559752007), এই শব্দদ্বারা বৈশেষিকদর্শনের জীবনযোনি- 
প্রতুকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া, বোধ হয় । ভগবান্‌ বেদব্যাস পাতঞ্জল- 
যোগসুত্রের ভাষ্যে চিত্তের সংস্কারকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত 
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করিয়াছেন। জ্ঞানজ বা অনুভব-জন্য সংস্কার স্মৃতির কারণ, এবং 
অবিদ্যাদির সংস্কার অবিদ্যাদি ক্লেশের অেবিদ্যা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও 
অভিনিবেশ- মরণত্রাস) হেতু । ধর্্মাধন্মরীপ সংস্কার জাতি, আয়ুঃ ও 
ভোগরূপ বিপাকের কারণ । স্মৃতি ও ক্রেশহেতু বাসনারূপ সংস্কার এবং 
বিপাকহেতু ধর্মাধন্মরীপ সংস্কার, এই দ্বিবিধ সংস্কারই, স্ব-স্ব কারণদ্বারা 
পৃর্বজন্মে নিম্পাদিত, চিত্তে বিদ্যমান, পরিণাম, চেষ্টা, নিরোধ, শক্তি ও 
জীবনরপ চিত্তধর্মসমূহের ন্যায় অতীন্দ্রিয়, পরিণাম-চেষ্টাদি চিত্তধর্ম্ম সকল 
যেমন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, সেইপ্রকার বাসনারূপ ও ধর্ম্মাধর্মরিপ 
চিত্তধন্মসিমূহও প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না। * প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়াও যে, 
চিন্তের সংস্কারদ্াারা নিম্পাদিত হয়, ভগবান্‌ বেদব্যাসের উক্ত উপদেশ 
হইতে তাহাই সূচিত হইতেছে। বৈশেষিক-দর্শন সংস্কারকে “বেগ”, “স্থিতি 
স্থাপক” ও “ভাবনা” এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পৃথিবী, অপ্‌, 
তেজঃ, বায়ু ও মনঃ, এই পঞ্চদ্রব্যে, নোদনাদি নিমিত্ত-বিশেষাপেক্ষ কর্ম্ম 
হইতে “বেগ”-নামক সংস্কারের উৎপত্তি হয়। “স্থিতিস্থাপক'-সংস্কার সম্বন্ধে 
এস্থলে কোন কথা বলা হইল না, মানবতত্তের সৃত্রস্থান নামক প্রথমখণ্ডে 
'স্থিতিস্থাপক'-সংস্কার সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। “ভাবনাখ্য সংস্কার' 
বৈশেষিকদর্শনের মতে আত্মগুণ, ইহা দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুভূত অর্থসমুহের 
স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞানের (চ২5০০50101097) হেতু । পটু প্রত্যয়, অভ্যাসপ্রত্যয় 
ও আদরপ্রত্যয় হইতে সংস্কারের আতিশয্য দৃঢ়তা হইয়া থাকে। কোন 
আশ্চর্য্য পদার্থ নয়নপথে সমাগত হইলে, লোকে তাহাকে 
মনোনিবেশপৃবর্কক দর্শন করে, এবং তজ্জন্য তাহার মনে তৎপদার্থের 
সংস্কার দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়। প্রশত্তপাদ ইহাকে পটুপ্রত্যয়জ-সংস্কার 
বলিয়াছেন! বিদ্যা, শিল্প, ব্যায়াম ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ অভ্যস্যমান হইলে, 
ইহাদের যে, সংস্কারাতিশয্য হইয়া থাকে, তাহাকে অভ্যাস-প্রত্যয়জ সংস্কার 


* “দ্বয়ে খন্বমী সংস্কারাঃ স্মৃতিক্রেশহেতকো বাসনারূপাঃ বিপাকহেতবো ধর্ষাধন্র্াপাঃ তে 
পৃর্ভিবাভিসংস্কৃতাঃ পরিণামচেষ্টানিরোধশক্তি-জীবনধ্ম্ববদপরিদৃষ্টাশ্চিততধন্্পাঃ।” __- যোগসুত্রভাষ্য। 


৩৮৬ পরলোক । 


বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তির ব্যাকরণাদি শান্তর কণ্ঠস্থ হইয়াছে, সে ব্যক্তি 
অন্যমনস্ক হইয়াও যে, কণ্ঠস্থ সৃত্রাদির আবৃত্তি করিতে পারে, অভ্যাস 
প্রত্যয়জ-সংস্কারই তাহার হেতু । ভাবনাখ্য সংস্কারের আত্মা ও মনের 
সংযোগ প্রধান বা প্রথম কারণ । 

প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া যে, সংস্কারমূলক, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বাহ্য 
প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়ার (5019919010] [6016% 9011017) নিষ্পত্তিতে প্রথমতঃ 
বাহ্য উত্তেজনের আবশ্যক । বাহ্য উত্তেজন অস্তমুখ প্রবাহ উৎপাদন করে 
এবং অন্তর প্রবাহ হইতে সংবেদন জন্মে; সংবেদন উৎপন্ন হইবার 
অব্যবহিত পরেইে বহিুখ প্রবাহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিস্পন্দনের আরম্ত 
হইয়া থাকে। প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়া সকলেরও অনিষ্ট-পরিহার এবং ইষ্ট প্রাপ্তিই 
উদ্দেশ্য বটে, তবে ইহারা বুদ্ধিপৃরর্বক কম্মের ন্যায়, প্রতীয়মান সংকল্পমূলক 
নহে, প্রত্যাবৃত্তত্রিয়া সকল যে, সন্দর্শন -_ পদার্থের স্বরূপাবধারণ, প্রার্থনা 
ও অধ্যবসায়, এই ত্রিবিধ মানসব্যাপার পুরঃসর আরব্ধ হয়, তাহা উপলবি 
হয় না। শ্বাসক্রিয়া, শোণিত-সথগলন, ক্ষতসংরোহণ, পরিপাক ইত্যাদি 
প্রাণন-ব্যাপার সমূহকে যাস্ত্রিক প্রত্যাবৃত্ত বা স্বয়ংনিষ্পন্ন ক্রিয়া (091521%0 
[9016 07 21000108010 2০11011) বলা হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে (পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে), ইচ্ছা ডে$111), দ্বেষ, প্রযত্ব, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান, ইহারা 
আত্মার ধর্ম । স্বার্থ বা পরার্থ ইহা আমার হউক, আমি ইহা পাই, ইহা স্বার্থ, 
এবং অমুকের ইহা হউক, ইহা পরার্থ) অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রার্থনার নাম 
“ইচছা”। কাম, অভিলাব, রাগ, সংকল্প, কারুণ্য ইত্যাদি ইচ্ছারই প্রকারভেদ । 
ইচ্ছা কিরূপে ও কি নিমিত্ত উৎপন্ন হয়? আত্মা ও মনের সংযোগ হইতে 
সুখাদি বা স্মৃতি অপেক্ষাপুবর্বক ইচ্ছার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অপ্রাপ্ত বিষয়ে 
যে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়সাধ্য সুখ অনাগত হইলেও, বুদ্ধিসিদ্ধ বলিয়া, 
তাহা ইচ্ছোৎপত্তির নিমিত্তকারণ। অনুভূত সুখ-হেতুতে যে ইচ্ছা হয়, 
স্মৃতিই তাহার কারণ, অপ্রাপ্ত, অথচ প্রাপ্তব্যরূপে বিনিশ্চিত পদার্থকে 
পাইবার নিমিত্ত, কিন্বা ত্যক্তব্যরূপে অবধারিত পদার্থের ত্যাগের জন্য 
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প্রযত্বাদির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। প্রশস্তপাদ প্রযত্বকে জীবনপূর্র্বক 
(জীবন-যোনি) ও ইচ্ছা-দ্বেষপূক্ষকি, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 
ভাষা-পরিচ্ছেদে প্রযত্ুকে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ও জীবন-যোনি, এই তিন ভাগে 
বিভক্ত করা হইয়াছে, ফুস্ফুস্, হৃৎপিগু প্রভৃতি শারীরযন্ত্র সমূহের যে, 
অবিরাম আকুঞ্ণন-প্রসারণ হইতেছে, জীবনপূর্র্বক প্রযত্ুই, তাহার কারণ। 
ইচ্ছা-দ্বেষপুর্র্বক প্রযত্ব, হিতপ্রাপ্তি ও অহিত-পরিহার সমর্থ ব্যাপারের 
কারণ। ধর্ম্মাধর্মাপেক্ষ আত্মা ও মনঃ, এই উভয়ের সংযোগের নাম 
“জীবন”। “জীবন” হইতে যাহার উৎপত্তি হয়। তাহা জীবনপৃবর্ক, -- 
“জীবনযোনি"। ইচ্ছা-দ্বেষপূর্র্বক প্রযত্ের কারণ কি? ইচ্ছা ও দ্বেষাপেক্ষ 
আত্মা ও মনের সংযোগ হইতে ইচ্ছা-দ্বেষপৃবর্ষক প্রযত্বের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে। জীবনযোনি প্রযত্ব হইতে যে সকল কর্ম সম্পন্ন হয়, তাহাদিগকে 
স্বয়ংনিষ্পন্ন (4১10017790০) কর্্ম বলা হইয়া থাকে। 

সহজজ্ঞান 01/50000) কোন্‌ পদার্থ ঃ যে জ্ঞান লইয়া জীব জন্মগ্রহণ 
করে, “সহজজ্ঞান”, এই শব্দের তাহাই মূল অর্থ । সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্মের 
স্বরূপ কি? সহজ জ্ঞান কৃত কর্ম্মসমূহকে প্রসিদ্ধ বুদ্ধিপুবর্বক কর্ম বলা যায় 
অর্জিত জ্ঞান ইহাদের প্রবর্তক নহে। প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া হইতে সহজ জ্ঞান-কৃত 
ক্রিয়ার পার্থক্য কি? আদর্শভূত বাহ্য (01091) প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া অমিশ্র 
ক্ষণিকক্রিয়া (১1701)10 17)0177611091% 28০০), সহজ-জ্ঞান-কৃত ক্রিয়া 
ব্যামিশ্র ক্রিয়া-পরম্পরা (0077)]9155 567155)। বাহ্য বর্তমান উপরাগ 
(11710165510) যথোক্ত প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার উদ্দীপক, সহজ-জ্ঞান কৃত 
কর্মের আত্মার বাধানুভবই উদ্দীপক কারণ। ব্যক্তিগত উপস্থিত বাধার 
অপসারণ প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার উদ্দেশ্য, সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম কেবল বর্তমান 
ও ব্যক্তিবিশেষের উপকারার্থ অনুষ্ঠিত হয় না, সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্মের ফল 
কালাত্তরেও প্রসূত হয়, ইহা অপরেরও ভোগ্য হইয়া থাকে, অনেক সময়ে 
কর্মকর্তা স্বীয় অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ করিবার পুবের্বই জীবন লীলা 


৩৮৮ পরলোক । 


পরিসমাপ্ত করে। জাতমাত্র পশু-পক্ষ্যাদির স্তন্যপান, আহার-সংগ্রহ ইত্যাদি 
পার্থক্য উপলব্ধি না হইলেও, উৎকৃষ্টপবের্বর সহজ-জ্ঞান-কৃত কন্মমসমূহের 
সহিত প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ 
পার্থক্য আছে? 

সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম (01750117000 2001017) ও প্রসিদ্ধ বুদ্ধিপূর্র্বক 
কর্ম্ম, অভাব বা বাধা বোধ উভয়েরই প্রবর্তক, তবে বুদ্ধিপৃবর্বক কর্মের 
অনুষ্ঠানে কর্ম্মকর্তী অভাব বা বাধা অনুভবপূর্রকি কোন্‌ উপায় অবলম্বন 
করেন, তৎপরে তাহাকে পাইবার জন্য তাহার ইচ্ছা হয়, তদনস্তর ক্রিয়ার 
আরম্ভ হইয়া থাকে। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যে বাংস্যায়ন মুনি, অপিচ 
পাণিনিব্যাকরণের মহাভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভগবান্‌ পতঞ্জলিদেব, 
বুদ্ধিপূবর্বক কর্মের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন। “জ্ঞাতা বা প্রমাতা 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা কোন বিষয়ের উপলব্ধি করিবার পর, উপলভ্যমান 
অর্থকে গ্রহণ বা ত্যাগ করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষাি প্রমাণদ্বারা উপলভ্যমান 
অর্থ যদি তাহার অভীঙ্ষিত হয়, যদি তিনি তদ্দারা কোনরূপ প্রয়োজন 
সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে মনে করেন, তবে তাহাকে গ্রহণ করেন, আর যদি 
তাহা না হয়, তাহা হইলে, তিনি তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। সন্দৃষ্ট-_ 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা প্রমিত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ, প্রার্থিত বা জিহাসিত 
হইলে পর, জ্ঞাতার তদধিগমের বা তৎপরিত্যাগের সমীহা -- প্রবৃত্তি হইয়া 
থাকে। তদনস্তর কর্ম্মারস্ত হয়। বুদ্ধি পৃরর্বক কর্ম্ম, সুতরাং সন্দর্শনাদিপুবর্বক, 
সহজজ্ঞানের প্রেরণায় জীব অবশভাবেই কর্ম করে, এইরূপ কর্ম করিলে, 
ঈদৃশ ফল লাভ হইবে, অতএব ইহা করা উচিত, এবম্প্রকার পৃর্রেক্ষিণ 
(75$15101) বা বিবেচনাপুক্্বক সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম অনুষ্ঠিত হয় না 
বুদ্ধিপুবর্বক কন্ম্ম ও সহজজ্ঞান-কৃত কর্ম্ম, এই উভয়ের যে, পার্থক্য আে 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩৮৯ 


তাহা বুঝিতে পারা গেল, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, জীব যে সহজ জ্ঞানের 
প্রেরণায় কর্্ম করে, সেই সহজ জ্ঞীন কোথা হইতে কিরূপ উৎপন্ন হয়? 
প্রতীচ্য দার্শানকগণ এই প্রশ্নের সমাধানার্থ নানাবিধ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। সহজজ্ঞান জন্মাস্তরের 
প্রতিভা বা সংস্কারমূলক, এই সিদ্ধান্তই সৎসিদ্ধাত্ত বলিয়া বোধ হয়। 
ফলকথা সহজজ্ঞানের তত্ব যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে, জীবন ও 
মনের প্রথমাভিব্যক্তিকালের প্রত্যক্ষ আবশ্যক, অনুমান।রা ইহার স্বরূপ 
নিরূপণ কখনই সম্ভবপর নহে। 

অভ্যত্ত বা গৌণ স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম (99001090111/-2111017900 
2০01017), এবং মুখ্য স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম, এই উভয়ের সাধর্মম্য-বৈধর্ম্য বিচার 
করিলে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? অভ্যস্ত বা গৌণ স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম অভ্যস্ত 
হইবার পৃবের্ব, জ্ঞান ও ইচ্ছাপূব্র্বক নিম্পন্ন হয়। এই কর্ম করিলে, এই ফল 
পাওয়া যাইবে, এবম্প্রকার বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া, লোকে প্রথমে কর্মে 
প্রবৃত্ত হয়, এবং পুনঃ পুনঃ কর্ম করিতে করিতে যখন অভ্যস্ত হয়, তখন 
মনের প্রণিধান ব্যতিরেকে সংস্কারদ্বারাই উহা নিম্পন্ন হইয়া থাকে! 
আমাদের মনে হয়, সে সকল কর্ম্ম বর্তমান জীবনে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত 
হওয়ায়, অভিব্যক্ত জ্ঞান বা ইচ্ছার মুখাপেক্ষা না করিয়াই নিষ্পন্ন হইয়া 
থাকে, তাহাদিগকে গৌণ স্বয়ংনিষ্পন্ন, এবং যে সকল কর্ম জন্মাত্তরের 
অভ্যাসবশতঃ মনের প্রণিধান ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয়, তাহাদিগকে মুখ্য 
স্বয়ংসিদ্ধ বলা হইয়া থাকে। শান্ত্র এই উভয়বিধ কর্ম্মকেই প্রাতিভ” _- 
প্রতিভা-হেতুক বলিয়াছেন । সূন্ক্মভাবে অবস্থিত শক্তি, যেরূপ পরিপাক-_ 
কালকৃত পরিণাম ভিন্ন যত্তাস্তরের অপেক্ষা না করিয়া অভিব্যক্ত হয়, সেই 
প্রকার জন্মাত্তরের অভ্যাসনিমিত্তক প্রত্যেক ব্যক্তিগত প্রতিভা, 
নিমিত্তকারণ-সহযোগে প্রকটিত হইয়া থাকে। প্রাণিমাত্রই স্ব-স্ব 
প্রতিভানুসারে ইতি কর্তব্যতা নির্ণয় করে, ইহা এইরূপ বা এইরূপ নহে, 
পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বালক, বৃদ্ধ, শ্রৌটি, যুবা, সকলেই স্ব-স্ব 
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প্রতিভানুসারে তাহা অবধারণ করে। পুংস্কোকিল মধুমাসে যে, পঞ্চম স্বরে 
গান করে, মধুকরগণ যে, স্ব-স্ব কুলায়াদি নির্মাণ করে, বানর, কুকুর প্রভৃতি 
ইতর জীবসমূহ যে, কি হিতকর, কি অহিতকর, তাহা নিব্্বাচন করে, 
প্রতিভাই তাহার কারণ। অনাদি প্রতিভাবশত*ই ভিন্ন-ভিন্ন জাতীয় মৃগ ও 
পক্ষিগণ স্ব-স্ব জাতি- প্রসিদ্ধ আহারাদি ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়। ভর্তৃহরি (১) 
স্বভাবজ, (২) চরণজ, (৩) অভ্যাসজ, (৪) যোগজ, (৫) অদৃষ্টোপপাদিত, 
এবং €৬) বিশিষ্টোপহিত-__বিশিষ্টসূত্র হইতে প্রাপ্ত, প্রতিভাকে এই ছয় 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। * অভ্যাসজ বের্তমান জন্মের) প্রতিভা কৃত 
কন্মই গৌণ স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম, অপিচ স্বভাবজ-প্রতিভাসিদ্ধ কর্ম্ম মুখ্য 
স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্্ম। অভ্যাসবশতঃ কন্মসকল যখন মনের প্রণিধান 
ব্যতিরেকে, স্বয়ং নিম্পন্ন হইতে থাকে, তখন আর বুদ্ধি বা মনের স্থান বা 
অধিপতিতে (0675)70107) উহাদের প্রারভ্ত হয় না, এইরূপ বিশ্বাস 
করিবার যুক্তি আছে। যে সকল কন্ম্ম অধঃস্তন কন্মচারীদিগদ্ধারা সম্পন্ন 
হইতে পারে, সেই সকল কর্ম্ম-নিম্পাদনের জন্য মনকে আর ব্যস্ত হইতে 
হইবে কেন? রাজা যে সকল ব্যক্তিতে যোগ্য জ্ঞানে স্বয়ং-_তীহার মত 
না লইয়াই, যে যে কন্্ম করিবার অধিকার প্রদান করেন, তাহারা রাজার 
অনুমতি ব্যতিরেকে সেই সকল কর্ম নিম্পাদন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক 
কার্যের ব্যবস্থাপন বা প্রবর্তন এক জনকে করিতে হইলে, কোন কার্য্যই 
সুঘটিত হয় না, শ্রমবিভাগ উন্নতির'মূল। 

প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়া মুখ্য স্বয়ংনিষ্পন্ন ক্রিয়া (4১010179010 201100), 
অভ্যত্ত বা গৌণ স্বয়ং নিষ্পনন ক্রিয়া (078916 ০07 9০০07091119 
81100108010 2001017), সহজ-জ্ঞান-কৃত ক্রিয়া (75017000০ ৪০), এবং 
প্রসিদ্ধ বুদ্ধিপৃরর্বক ক্রিয়া ড৬০1017021 8০007), এই সকল কর্মের স্বরূপ 
যথাপ্রয়োজন দর্শন হইল, এখন জানিতে হইবে, বুদ্ধিপূকর্ষক ও 


* “স্বভাবচরণাভ্যাস যোগাদৃষ্টোপপাছিতা। 
বিশিষ্টোপহিতা চেতি প্রতিভাং ড় বিধাং বিদুঃ।1” -__বাক্যপদীয়। 
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অবুদ্ধিপৃক্ক, এই দ্বিবিধ কর্মের মধ্যে কোন প্রকার কর্ম্ম প্রাথমিক, প্রথমে 
বুদ্ধিপূবর্কক কর্মের আরম্ভ হয়, তদনস্তর ভেভ্যস্ত হইবার পর), 
অবুদ্ধিপৃরর্বক কর্মের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, অথবা প্রথমে অবুদ্ধিপূরর্বক 
কর্মের আরম্ত হয়, তৎপরে ক্রমশঃ বুদ্ধিপৃরর্বক কর্ম সম্পন্ন হয়? গৌণ 
স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্্মসমূহের দিকে দৃষ্টিপ্রেরণ করিলে, বুদ্ধিপৃবর্বক কর্মেরিই 
প্রথমতঃ আরম্ভ হইয়া থাকে, এবম্প্রকার সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। 
আবার যখন মুখ্য স্বয়ংসিদ্ধ বা প্রত্যাবৃত্ত কন্মসমূহকে পরীক্ষার্থ গ্রহণ করা 
যায়, তখন বুদ্ধিপুবর্ককি কর্ম্ম যে সর্বপ্রকার কর্মের আদ্যবিস্থা, তাহা প্রত্যক্ষ 
প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার বুদ্ধিপৃরর্বক ও 
অবুদ্ধিপৃর্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপাবধারণ করিতে যাইয়া, যেরূপ 
অনুমান করিয়াছেন, অগ্রে তাহা জানাইব, পরে শান্তর এ সম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন, পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সারের অনুমানের সহিত তাহার সাদৃশ্য- 
বৈসাদৃশ্য বিচার করিব। 

পণ্ডিত স্পেন্সারের অনুমান, স্মৃতি (৮5701), প্রজ্ঞা বা 
বিবেকশক্তি (52507), এবং অনুভব (7০611106), ইহারা স্বয়ংনিষ্পন্ন 
কর্ম্মেরই (4৯009109110 2000115) ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, স্বয়ংনিস্পন্ন কম্মসমূহ 
যখন ব্যামিশ্র (00177001655), অসতত-_অনিরস্তর (80060119171), এবং 
বিলম্বিত (79516901175) হয়, তখনই স্মৃতি, প্রজ্ঞা ও অনুভবশক্তির যুগপৎ 
আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইচ্ছাশক্তিও (৬৬111), স্মৃত্যাদির ন্যায় স্বয়ংনিষ্পন্ন 
কর্ম্ম হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়, যে নিয়মে, যেরূপ অবস্থায় স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম 
সেইরূপ অবস্থায় জন্মলাভ করিয়া থাকে। চিন্তের পরিণাম বা বৃত্তি সকল 
(65551021 0178185) যখন অমিশ্র অবস্থা (911)015) হইতে ব্যামিশ্র বা 
জটিল (]77৬০1৩৫) অবস্থাতে উন্নীত হয়, সুদৃঢ় বা দুর্ভেদ্য সংসক্তভাব 
(1107015501601-001061610) হইতে বিদ্রাব্য বা বিলয়নশীল সংসক্তভাবে 
(17৮০1৮০ ৪000. 0155010019-০01)0152) উপনীত হয়, তখনই স্মৃতি, 
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প্রজ্ঞা, অনুভব, এবং ইচ্ছার আপনা হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। মিশ্র 
প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়ার অবস্থা অতিক্রমপূর্র্বক (0017) [0055118 017) 
০0101900010 15093 2001015) চিত্তবৃত্তি সকল যখন এইরূপ অতিমাত্র 
সংমিশ্র বা জটিল অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, উহাদিগকে তখন আর সম্পূর্ণতঃ 
প্রত্যাবৃত্ত (0২০০৯) ক্রিয়া বলিতে পারা যায় না, দ্রুত বা অতর্কিতভাবে 
নিম্পদ্যমান, দৈহিক যন্ত্দ্ধারা সংকল্পিত অবস্থা হইতে যখন উহারা এইরূপ 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যদবস্থাতে উহারা আর দৈহিক যন্ত্রসমূহদ্বারা সংকল্লিত 
(01521710911 06121177116) হয় না, সুতরাং যদবস্থাতে উহাদের 
নিষ্পত্তি পৃবর্ধবৎ দ্রুত বা অতর্কিতভাবে না হইয়া, বিলম্িতভাবে, অতএব 
বুদ্ধিপূবর্বক (00750109051) হইয়া থাকে, তখনই স্মৃতি, প্রজ্ঞা, অনুভব 
ও ইচ্ছা, এই সকল মনোবৃত্তির স্ুরণ হয়। * সব্ব্বপ্রকার সম্বিৎ বা জ্ঞানই 
(411 1700095 01 0011501001510955), হৃক্দ্রিয় ও হহার বষয় বা অথ, এহ 
উভয়ের অন্যোন্য সঙ্গতি বা সম্বন্ধমূলক ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু নহে; 
ইন্দ্রিয় ও তদর্থ, এই উভয়ের সন্নিকর্ষমূলক উক্ত ব্যাপারসমূহ নিশ্চয়ই 
পরস্পর সঙ্গত পরিবর্তন নিবহের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ইন্দ্রিয় ও তদর্থ বা বিষয়, 
এই উভয়ের পরস্পর সন্নিকর্ষজ ক্রিয়াদ্বারা আস্তর সন্বন্ধসমূহকে বাহ্য 
সম্বন্ধসমূহের সহিত একীভূত করা হয়। উপরাগ বা বাহ্য নোদন-গ্রহণ ও 
যথাযোগ্য পরিস্পন্দাত্মক কন্মের নিষ্পত্তি, এতদুভয়ের মধ্যে কোন আত্তর 
সম্বন্ধ আছে। এই আত্তর-সমন্বন্ধ যদি ব্যবস্থিত বা সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, 
আস্তর ও বাহ্যের সন্নিকর্ষমূলক ব্যাপার সকল অমিশ্র বা ব্যামিশ্র প্রত্যাবৃত্ত 
ক্রিয়াতক (২০9০৮ 01061, ০1001 5111110 01 00111000170) হইয়া 
থাকে, এবং এই জাতীয় ক্রিয়ার নিষ্পত্তিতে, যাহাকে প্রকৃত সম্থিৎ 


ক ৮1০1701%, 53501), 01801750111, 5071781021৩95)519 01356 25 1175 08)1017101)0 500101)$ 
1১০০017৩ 6011191৩5, 111100051)0, 010 15558101115: 20101 ৬৮111, 25552] 21196 ওযা 111, ৪৭ 
10055613000 0১ 0186 907৩ ০01)01010115. 45 1175 30016 ঠিটো। (1৩ 9117091৩ 010 1710855018001- 
০018৩161)0 05১01১/601 ০15987055, (0 101১৩ 759 088101 01101055 11151 01৩ 117৮01৬৩৫ 2170 ৫1550910001) 
00108৩1)6, 15 |) 11011 11৩ 0011)1)0070171 01 7157011৫050. 010 1:051815 : 5০, (00. 5 
11 1 105০) 1৩ ০01110180217571 01 ৮৮111. পি সঙ 
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(0:017150100151)655) বলে, তাহা বিদ্যমান থাকে না, আর যদি উক্ত আত্তর 
সম্বন্ধ সমাগরূপে ব্যবস্থিত হইয়া না থাকে, তাহা হইলে, বাহ্য উপরাগ ও 
পরিস্পন্দাত্মক কন্ম, এই উভয়ের মধ্যে যে সকল মানস পরিণাম হয়, 
তাহাদিগকে বৃদ্ধিপূবর্বক (009750195) বলিতে হইবে । বাহ্য উপরাগ ও 
তজ্জনিত ক্রিয়ার অনুষঙ্গী মানস বৃত্তি বা অবস্থাসমূহ যখন এরাপে পরস্পর 
সংসক্ত হয় যে, উহাদের ক্রম- _পরবর্বাপরীভাবের প্রবাহ নিরস্তরভাবে বিনা 
বিলম্বে চলিয়া যায়, তাহা হইলে অবৃদ্ধিপূরর্ব্ কর্ম সম্পন্ন হয়; মানস বৃত্তি 
বা অবস্থা সকলের বিনা বিলম্বে উত্তরোস্তর অনুক্রমণই অবুদ্ধিপূর্ককি 
কর্মের লক্ষণ । বুদ্ধিপৃবর্বক কর্ম্মনিষ্পত্তিতে ষ্বানস অবস্থাসমূহের অসম্পূর্ণ 
ভাবের সংসক্তিনিবন্ধন) পূর্রবাপরীভাবের প্রবাহ বিলম্বিতভাবে হইয়া 
থাকে, ইহাদের পূর্ণভাবে স্ফুরিত হইন্ডে বিলম্ব হয়। এই জাতীয় 
কনম্মীনম্পাত্ততে সুতরাং, অনুভবনীয় কালেরুজন্য বৌদ্ধব্যাপার অপোক্ষত 
হহয়া থাকে। অতএব বলা যাহতে পারে, স্বয়ধনস্পন্ন কম্মের নিবৃত্তি ও 
বুদ্ধিপৃরবর্বক কর্ম্মের আরম্ভ, এক কথা । * বালক যখন প্রথমে হাটিতে শিক্ষা 
করে, তখন তাহার প্রতোক পাদ-বিক্ষেপে মনের প্রণিধান আবশ্যক হয়, 
কিন্তু হাটা অভ্ান্ত হইয়া গেলে, সে অনামনক্ষ হইয়াই চলিতে পারে, তখন 
আর তাহার প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে মনের . প্রণিধান আবশ্যক হয় না। 
অতঃপর জিজ্ঞাস্য হইবে, সকল কম্মহ কি, তাহা হইলে, প্রথমতঃ 
বুদ্ধিপূর্বক থাকিয়া, পরে অভ্যাসের গাঢ় নিবন্ধন অবুদ্ধিপূর্র্বক হয় £ 
শিশুর প্রাথমিক কর্ম্ম সকল যে, যাদৃচ্ছিক (37017027905), প্রত্যাবৃত্ত বা 
ও গ "11108111701 00116500101) 15 সো০17৩0, 116 8070 1 91016 16155 গোটা, ৩111101, 
৯1111110 01 0601106980170 ১ 01161 1017 01 1010 10711016010012 01 001196:104517045 [90121 ৩১1১1, 1 
10 11711 ১1501011 1517600 01217017৬61, (161) 00৩ 0১০1851 0110086১ ৬1101 001758 ০৩1৬/৩৫1 
110৩ 1111011601৬ 0110] (116 17101101)5 01৮ 0017508008১ ঠোন্ি১$ : রী 
“17০01001121 1180৬671771 1781109176১ 101708 010 075০11001 912155 000017001৮1 025 
11) 01061110901, ঠা ৯) 06061101100 017৬ 11105 (1৩ 11৯1 17118115 - ৬1819 
৮৫১10010101 1100)1000170 11811010655 1101 0120% 01৬ ০1111116011 0০116176112 176 05%০12102) 
৯1316 0000111173175115 10110061701 61025 15১1 191810৬৮ 81৯8917119 25 (0162119 2108%৫1 ১৩169 
11 1৯ 18111৬0169৯ 3 27901 এ 1%0080165 005010৯155 [0 01701281৩ (1178. 77005 109 


০০৯৫70115১1 20107188100 89166 010 00৬৮1) 01 ৮০1111387 2৬ 5) 01101 176 ১০৮৩ 01811,” 
1১717101171 ৫2 /৯5%61115117168 694. 8..11. 49677. 
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সহজ-জ্ঞান কৃত (17501570015), ইহা যে, প্রসিদ্ধ বুদ্ধিপূৃর্র্বক কর্ম হইতে 
ভিন্ন-জাতীয়, তাহাই তো বোধ হয়। শিশু-জীবনের কন্মসমুহকে পরীক্ষা 
করিলে, বুদ্ধিপূর্্বক কন্টম সকলের আরম্ভ যে, পরে হইয়া থাকে, তাহাই 
প্রতিপন্ন হয়। কেহ কেহ বলেন, শিশুর প্রাথমিক পরিস্পন্দ যাদৃচ্ছিক এবং 
প্রাতিক্ষেপিক (9701718060985 0700 16098 10170)1 এই স্বয়ংনিষ্পন্ন 
পরিস্পন্দনসমূহ, সুখ বা দুঃখের (অনুকূল-বেদনীয় বা প্রতিকূল- 
বেদনীয়ের) জনক হইয়া থাকে। যে জাতীয় পরিস্পন্দ অনুকূল-বেদন বা 
সুখের জনক হয়, তজ্জাতীয় পরিস্পন্দের স্বভাবতঃ বিস্তার ও পুনঃ পুনঃ 
আবৃত্তি (7/091017590101. 0170 19191101017) হইয়া থাকে, অপিচ তাদৃশ 
কর্ম ও তাহার ফল, এই উভয়ের সংস্কার চিন্তে সংলগ্ন হয় । কালান্তরে যখন 
পূর্রবানুভৃত সুখের স্মৃতি জাগিয়া উঠে, তখন তৎসঙ্গে সঙ্গে তজ্জাতীয় 
ক্রিয়ার স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়। 

মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, সুখভোগানস্তর তজ্জাতীয় সুখে ও 
তৎসাধনে-_সুখের হেতুভূত পদার্থে রাগ- আসক্তি, এবং দুঃখ 
ভোগানস্তর তজ্জাতীয় দুঃখ ও তৎসাধনে বিরাগ বা দ্বেষ জন্মিয়া থাকে। 
সুখভোগ কালে সুখ ও তৎসাধনের প্রতি রাগ, ও দুঃখভোগকালে দুঃখ ও 
তৎ-হেতুভূত পদার্থের প্রতি দ্বেষ বা বিরাগের আবির্ভাব কেন হয়, তাহা 
বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু কথা হইতেছে, সুখ বা দুঃখভোগের উত্তরকালেও 
তত্তৎপদার্থের প্রতি যথাসম্ভব রাগ-দ্বেষ থাকিবার কারণ কি£ মহর্ষি কণাদ 
এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, “বিষয়াভ্যাসনিমিত্ত সংস্কারই তাহার কারণ” 
(তম্ময়ত্বাচ্চ।”__বৈশেষিকদর্শন ৬।১1১১)। দেখিতে পাওয়া পায়, 
বর্তমানদেহে যে সকল বিষয়ের উপভোগ হয় নাই, ইন্ড্রিয়ের সহিত 
রাগ বা দ্বেষ হইয়া থাকে। যাহা দেখি নাই, শুনি নাই, এ জীবনে যে যে 
বিষয় কখনও প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় নাই, তত্তৎবিষয়ে যে, রাগ-দ্বেষের 
উৎপত্তি হয়, তাহার হেতু কি£ বৈশেষিকদর্শনের উত্তর, “অদৃষ্ট বা 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩৯৫ 


জন্মাত্তরকৃত সংস্কারবিশেষই, ইহার কারণ+। (“অদৃষ্টাচ্চ।”-__ বৈশেধষিকদর্শন 
৬।১।১২)। জাতি বা জন্মবিশেষ হইতেও স্বাভাবিক রাগ-দ্বেষের বৈশিষ্ট্য 
হইতে দেখা গিয়া থাকে ঠজাতিবিশেষাচচ।”__বৈশেষিক দর্শন ৬।১।১৩)। 
মনুষ্য প্রকৃতিতে যে সকল পদার্থের প্রতি সাধারণতঃ অনুরাগ বা বিরাগ হয়, 
পশ্থাদি ইতর জীব -প্রকৃতিতে তাহা হয় না। মনুষ্যের মধ্যেও আবার সত্বাদি 
গুণের ন্যুনাধিক্যানুসারে রাগ-দ্বেষের ভিন্নতা হইয়া থাকে। মাতা-পিতা 
সমান হইলেও, অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, সোদরগণের রুচি 
একরপ হয় না। বিশুদ্ধান্তঃকরণ মাতা-পিতা হইতে জাত সম্ভানের অনেক 
সময়ে বিশুদ্ধবিবয়ে অনুরাগ ও তদ্ধিপরীতে বিরাগ হইয়া থাকে, অপিচ 
মলিনচিত্ত জনক-জননী পাপপ্রবণ কুরুচি সস্তান উৎপাদন করিয়া থাকে। 
পতর্জলিদেবও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন (“সুখানুশয়ী রাগঃ।"। “দুঃখানুশয়ী 
দ্বেষও। _পাং দং)। 

কি বুদ্ধিপৃর্বক কর্ম কি অবুদ্ধিপূবর্বক কর্ম, একটু চিস্তা করিলে, 
বুঝিতে পারা যায়, ডভয়াবধ কম্মের হচ্চপ্রাপ্ত ও আনন্ছপরিহারহ 
প্রয়োজন। কি অনিষ্ট, কি ইষ্ট; যাহা অনিষ্ট, তাহাকে কোন উপায়ে ত্যাগ 
করিতে পারা যাইবে; অপিচ যাহা ইষ্ট, তাহা কিরূপে সমধিগত হইবে, ষে 
সকল কর্ম্ম এইরূপ জ্ঞান ও বিচারপৃবর্ধক অনুষ্ঠিত হয়, তাহারাই সচরাচর 
'বুদ্ধিপূর্বক কন্্ম', এই নামে এবং যে জাতীয় কম্্সমূহ এবন্প্রকার জ্ঞান 
ও বিচারপূর্র্বক অনুষ্ঠিত হয়না, তাহারা “অবুদ্ধিপৃরর্বক কর্ম্ম, এই নামে 
লক্ষিত হইয়া থাকে । অণু ও পরমাণুসমুহ যে, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ 
ও বিপ্রকর্ষণ করে, তাহা নিশ্চয়ই অবুদ্ধিপূবর্বক কর্মের দৃষ্টাস্ত। অণুসমুহ 
যে, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহার কারণ 
কিঃ পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করা, উহাদের স্বভাব। পরস্পরকে 
আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করা, উহাদের স্বভাব', এই কথার অর্থ কি? “অণুসমূহ 
যে, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রক্ষণ করে, তাহার কোন কারণ 
নাই, তাহা নির্নিমিত্ত। পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করা, অণুসমূহের 


৩৯৬ পরলোক । 


স্বভাব”, এই কথার কি, ইহাই অর্থ? এইরূপ স্বভাববাদীদিগকে উদয়নাচার্য্য 
প্রশ্ন করিয়াছেন (১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), যাহা নির্নিমিত্ত, যাহা বিনা কারণে, 
বিনা নিয়মে উৎপন্ন হয়, তাহা সবর্ধদা সব্ব্ব্র--_সকল কালে ও সকল দেশে 
উৎপন্ন না হইবে কেন? হাব্বার্থ স্পেন্সার প্রভৃতি জড়েকত্ববাদী পণ্ডিতগণ 
বুদ্ধিপৃবর্বক ও অবুদ্ধিপূকর্বক, এই দ্বিবিধ কর্মের সাধন্ম্য-বৈধম্ম্য বিচার 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমরা সেই সকল কথার 
অভিপ্রায় কি, তাহা সম্যগ্রূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই, আমাদের মনে 
হইয়াছে, হাব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অনুমান দোষ-মুক্ত নহে। 
বুদ্ধিপুবর্বক কম্মসমূহও, অভ্যাসের গাটতাবশতঃ অবুদ্ধিপূবর্বক হয়। শিশুর 
প্রথমাবস্থায় কতিপয় কর্ম যে, ক্রমশঃ বুদ্ধিপুবর্বক হয়, তাহা দেখিতে 
পাওয়া যায়, আবার অভ্যাসের গাঢ়তানিবন্ধন বহু বুদ্ধিপৃরর্বক কর্ম্ম যে, 
অবৃদ্ধিপূব্্বক কর্মের আকার ধারণ করিয়া থাকে, তাহাও প্রতাক্ষসিদ্ধ। 
অতএব কোন্‌ জাতীয় কর্ম্ম প্রাথমিক, তাহা কিরূপ নিশ্চয় করা যাইবে? 
ইহাদের অবুদ্ধিপৃবর্কক কর্ম যে কদাচ বুদ্ধিপুবর্বক কর্ম্মের আকার ধারণ 
করে, তাহা সপ্রমাণ হয় না। আমাদের দেহ ও মনে যে সকল কর্ম হইয়া 
থাকে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কতিপয় জীবনের 
প্রথম হইতে শেষ পর্যযস্ত অবুদ্ধিপৃরর্বক পবের্বই থাকে, কদাচ বুদ্ধিপৃবর্বক 
পবের্ব উন্নীত হয় না। বুদ্ধিপূবর্বক কর্মের অবুদ্ধিপূর্বক-কর্ম্মে পরিণতি 
হাবর্বাট স্পেন্সার প্রভাতি পাণ্ডতগণের গ্রস্থ পাঠপৃব্্বক, আমরা তাহাও 
স্থির করিতে পারগ হই নাই। শিশুগণ যখন ক্রমশঃ বালক ও যুবা হয়, তখন 
তাহাদের অভ্যাসবশতঃ বহু বুদ্ধিপূর্বক কর্ম অবুদ্ধিপূর্বক কর্মে 
পরিবর্তিত হইয়া থাকে, অতএব বুদ্ধিপূর্বক কর্মের অবুদ্ধিপৃবর্কক কর্মে 
পরিণতিকে উন্নতি বলিতে হইবে। তবেই সংশয় হয়, কন্মের অভ্যাস কি, 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মস্তাবোর অনুবৃত্তি। ৩৯৭ 


জড়ত্তব প্রাপ্তির কারণ£ কর্মের অভ্যাসে কি, ক্রমশঃ বুদ্ধির বিলোপ হয়? 
জড় ও চৈতন্য, এই পদার্থদ্ধয় হাব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের 
দৃষ্টিতে দুইটী বিভিন্ন জাতীয় পৃথক পদার্থ নহে, অতএব ইহাদের সমদৃদ্চিতে 
উভয়ের মূল্য সমান, জড়ত্ব-প্রাপ্তিকে ইহারা উন্নতি বলিতে পারেন। জড় 
ও চৈতন্য, ইহারা দুইটা ভিন্নজাতীয় পৃথক পদার্থ না হইতে পারে, কিন্তু 
পাষাণ, উত্তিদ, ইতর-জীব, মনুষ্য, ইহাদের মধ্যে যে, পার্থক্য আছে, তাহা 
স্থির। অণুসমূহের সন্নিবেশ ও সংখ্যাদির ভেদবশতঃ যে, পাষাণাদির ভেদ 
হইয়াছে, তাহা শুনিয়াছি, কিন্তু কথা হইতেছে, ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রযত্ব, প্রজ্ঞা, 
অনুভব, স্মৃতি ইত্যাদির স্বয়ংনিষ্পন্ন কম্মসমূহ যখন জটিল-_ব্যামিশ্র, 
অসতত ও বিলম্বিত হয়, তখনই আবির্ভাব হইয়া থাকে, হাব্বার্ট স্পেন্সার 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কি, সন্দর্শন ও পরীক্ষাপৃবর্বক, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন? কতিপয় স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম যে, কোন কালেও বুদ্ধি পুকর্বক হয় 
না, তাহার কারণ কিঃ সংজ্ঞাবাহী ক্রায়ুসকল প্রথমাবস্থা হইতেই সংজ্ঞাবাহী, 
অথবা কম্মবিশতঃ সংজ্ঞাবাহী হইয়াছে £ ইচ্ছাধীন ও অনিচ্ছাধীন, এই দ্বিবিধ 
পেশীর মধ্যে ইচ্ছাধীন পেশীসমূহ কোন্‌ ধর্ম্ম বা অধর্মবশতঃ কোন্‌ সুকৃতি 
বা দুক্ধৃতির ফলে, ইচ্ছাধীন হইল, অপিচ অনিচ্ছাধীন পেশীসকলই বা কি 
কারণে অনিচ্ছাধীন হইল? প্রত্যাবৃত্তকর্্ম অবস্থাবিশেষ যদি বুদ্ধিপূর্র্বক 
কন্্ম হইতে পারে, তবে সঞ্চালক নায়ুর অবস্থাবিশেষে সংজ্ঞাবাহী হওয়া, 
অনিচ্ছাধীন পেশীর অবস্থাবিশেষে ইচ্ছাধীন হওয়া, অসম্ভব হইবে কেন? 
হয় না কেন? কি নিমিত্ত ইহাকে বৃদ্ধিপৃবর্বক কর্ম করিবার অধিকার দেওয়া 
হয় না? প্রত্যাবৃত্তাক্রয়া কারতে কারতেই যে, ইহার জীবনলালা পরিসমাপ্ত 
হয়, তাহার কারণ কি£ কতিপয় বুদ্ধিপূর্্বক কর্ম অভ্যাসবশতঃ 
অবুদ্ধিপূর্্বক কর্মের ন্যায়, মনের প্রণিধান ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হইডে পারে 
বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া, তাদৃশ অভ্যস্থ কর্মমসমূহে কি, মনের আর প্রভূত 
থাকে না? প্রাণনব্যাপার যে, যান্ত্রিক প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া, পৃবের্ব তাহা উক্ত 


৩৯৮ " পরলোক। 


হইয়াছে। প্রাণনব্যাপার চিরদিনই প্রত্যাবৃত্ত বা স্বয়ংসিদ্ধ, ইহা যে, কখনও 
বুদ্ধিপৃকর্ষক কর্ম্ম-পবের্ব ছিল বা আসিবে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় 
নাই? নিকৃষ্টতম এক-কোবাত্মক (77919298) প্রাণির প্রাণনব্যাপারও 
স্বয়ঃসিদ্ধ বা প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া, আবার মর্তাধামের উৎকৃষ্টতম জীব মনুষোর 
প্রাণনকায)ও স্বয়ং সিদ্ধ বা প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া। রিজোপোডা (ছ২112097942) 
হইতে মনুষ্য পর্য্যস্ত প্রাণনরূপ প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার কত আবৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু 
তথাপি ইহার স্বভাবের পরিবর্তন হইল না কেন? প্রত্যাবৃত্ত বা স্বয়ংনিষ্পন্ন 
ক্রিয়া যাদৃশ শক্তিদ্বারা নিস্পন্ন হইয়া থাকে, বুদ্ধিপৃবর্বক ক্রিয়া তাদৃশ 
শক্তিদ্বারা সম্পন্ন হয় না। প্রআবৃত্তত্রিয়ার তমঃ ও রজোগুণ, অপিচ তামস 
ও রাজস কম্প্সিংস্কার, ইহারই কারণ। সত্ত্গুণ, এবং সাত্তিক কম্মসংস্কার, 
সত্বৃণণ ও সাত্তিক কর্মসংক্কারই কারণ। রাজস বা ক্রিয়াশক্তিই প্রাণনব্যাপার 
নিষ্পত্তির কারণ। গুণত্রয় যে, অন্যোন্য-মিথুনবৃত্তিক, অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তিক, 
এবং অন্যোন্যজননবৃত্তিক, তাহা বলা হইয়াছে। মনঃ সত্ৃগুণপ্রধান পরিণাম, 
সত্বগুণের আধিক্যবশতঃ মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রাণ রজোগুণপ্রধান 
পরিণাম। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি এই ব্রিবিধ শক্তি “নাদ' বা 
শব্দব্রন্মা (নাদ” চিৎ ও অচিৎ, এই দ্বিবিধ শক্তির সম্বন্ধরূপ-_ইহা চিদ- 
চিদাত্মক, পূর্বোক্ত, এই কথা স্মরণ করিবেন) হইতে অভিব্যক্ত হইয়া 
থাকেন। চিচ্ছক্তি সব্বব্যাপক হইলেও, সকল পদার্থের অন্তরে বিদ্যমান 
থাকিলেও সত্তাদি গুণত্রয়ের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যবশতঃ ইহার সবর 
সমভাবে অভিব্যক্তি হয় না। রজঃ ও তমোগুণপ্রধান উপাধিতে ইহার 
অভিব্যক্তি নিতাস্ত সংকীর্ণ বা মলিনভাবেই হইয়া থাকে। তামস ও রাজস 
বস্তজাত এই নিমিত্ত বুদ্ধিপূক্কি কর্ম করিতে পারে না, তামস ও রাজস 
ক্রিয়াসম্হকে এইজন্য বুদ্ধিপুধ্র্বক বলা হয় না। পণ্ড-পক্ষ্যাদি ইতর জীবগণ 
তামস-তমোগুণপ্রধান, এই নিমিত্ত ইহারাও, চিরদিন অবুদ্ধিপুবর্বক কর্ম 
করিয়াই জীবলীলা পরিসঙ্কপ্ত করে। বুদ্ধিপুবর্বক কর্ম্মসমূহের মধ্যে 


জীবের জম্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৩৯৯ 


কতিপয় কম্ম্ম যে, অভ্যাসের গাঢতাবশতঃ মনের প্রণিধান ব্যতিরেকে সিদ্ধ 
হইয়া থাকে, সংস্কারই তাহার কারণ । পুরুষের প্রযত্ুদ্ধারা আকৃষ্ট ইযু বা 
শরে (/7০৬/) আদ্যকন্ম্ম উৎপন্ন হয়, নোদনাদি কারণ হইতে সমুৎপন্ন 
আদ্যকম্মদ্বারা সমানাধিকরণ সেমান হইয়াছে অধিকরণ যাহার) বেগাখ্য 
সংস্কার জন্মিয়া থাকে, এই নিমিত্ত নূতন নোদন না পাইলেও, ইফুটা আপনা 
হইতে কিয়দ্দুরে গমন করিতে পারে। বুদ্ধিপৃর্্বক কর্মসমূহও এইরূপ 
অভ্যস্ত হইলে, ভাবনাখ্য সংস্কারবশতঃ মনের নোদন বা প্রণিধানের 
অপেক্ষা না করিয়াই, নিস্পন্ন হইয়া থাকে। ূ 

সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, নিশ্চয়-_অধ্যবসায় বুদ্ধির বৃত্তি, বুদ্ধি দ্বারা 
নিশ্চিত পদার্থেই লোকের আমি”, আমার”, অহংকারের বৃত্তিরূপ 
এবন্প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে । অহংকার সাত্তিক, রাজস ও তামস 
ভেদে ত্রিবিধ, সাত্বিক অহংকার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের, রাজস 
অহংকার হইতে প্রাণের, এবং তামস অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চ 
সূম্ল্নভূতের পরিণাম হয়। “যে সকল কর্ম্ম সান্তিক অহংকার হইতে উৎপন্ন, 
যাহারা ইন্দ্রিয় ও মনের সাক্ষাৎ ত্রিয়াধীন, তাহারদদিগকেই আমরা সচরাচর 
বুদ্ধিপূক্কি কর্ম বলিয়া থাকি, এবং যে সকল কর্ম তামস অহংকারদ্বারা 
নিম্পাদিত হয়, অথবা যাহারা সমষ্টি বা ব্যষ্টি মহত্তত্তকর্তৃক, তাহারাই 
আমাদিগদ্বারা “অবুদ্ধিপৃকর্ষক কন, এই নামে লক্ষিত হইয়া থাকে ।” 
পৃবের্বান্ত (২১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা এই 
স্থলে চিত্তা করিবেন। কম্মতিত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' শীর্ষকপ্রস্তাবে আমরা 
এই বিষয় অবলম্বনপৃবর্ক আরও কিছু বলিব। 

সন্দর্শন- পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়, এই ত্রিবিধ 
মানসব্যাপার সর্বপ্রকার বাহ্য ক্রিয়া-প্রবৃত্তির আদ্যপবর্ব _আদ্যাবস্থা। 
মনুসংহিতা বলিয়াছেন, সংকল্প সর্ববক্রিয়ার মূল। কাম সংকল্পপূর্র্বক, 
যজ্ঞসকল সংকল্প-সম্ভব, ব্রত-নিয়মাদি সংকল্পজ। "সংকল্প কোন্‌ পদার্থ? 
সন্দর্শন, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়, এই ত্রিবিধ মানস-ব্যাপারকেই “সংকল্প” 
শব্দদ্ধারা লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। “এই পদার্ঁদবারা এইরূপ কার্য্যের সিদ্ধি 


৪০০ পরলোক । 


হইবে”, মেধাতিথি বলিয়াছেন, এতাদৃশী বুদ্ধির “সংকল্প'-নামে অভিহিত 
হয়। * ছান্দোগ্যোপনিষৎ পাঠ করিলেও, অবগত হওয়া যায়, বিশ্বজগৎ 
সংকল্পমূলক, সংকল্পে জগৎ উৎপন্ন হয়, সংকল্প জগৎ বিলীন হয়, সংকল্ে 
জগৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভৌতিক জগতে যে সকল ক্রিয়া নিম্পন্ন 
হইয়া থাকে, তাহারাও সংকল্পপৃবর্বক, তবে ভৌতিকজগতে সংকল্পশক্তি 
অন্ধবৎ প্রকৃতির নিয়ম পালন করিয়া থাকে, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে 
(মানবতত্তের সূত্রস্থানের ১৭২ হইতে ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রন্টঝ)। 

ইচ্ছা (৬111) পদার্থ সম্বন্ধে পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সারের মত কি: তাহা 
সংক্ষেপে জানাইয়াছি। পণ্ডিত হাব্র্বার্ট স্পেনসার ইচ্ছাকে যে দৃষ্টিতে 
দেখিয়াছেন, ক্যান্ট্‌, মার্টিনিউ, গ্রীন, ওয়ালেস্‌ ইনি ব্রমবিকাশবাদের 
একজন প্রধান সমর্থক) ইত্যাদি পণ্ডিতগণ, বলা বাহুল্য, ইচ্ছাকে তদ্দৃষ্টিতে 
দেখেন নাই। ওয়ালেস বলিয়াছেন, 'ইচ্ছাশক্তিই সকল শক্তির আদিভূত, 
বিশ্বজগৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তিস্বরূপ'। অধ্যাপক শ্রীন্‌ (08551) 
বলিয়াছেন, “ইচ্ছা ড৮/111) মনুষ্যের কোন পৃথক অংশ নহে, বুদ্ধি, কাম, 
ইহাদিগকে ইচ্ছাশক্তি হইতে পৃথগ্রূপে বিবেচনা করা যায় না। মনুষ্য 
ইচ্ছাশক্তিরূপ, ইচ্ছাই সব্র্বশক্তির মূল” । ক্যান্টও বলিয়াছেন, “মানবের 
ইচ্ছাই তাহার আত্মা” । পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ 
জ্ঞানশক্তিকে বুদ্ধি, এবং সংযমশক্তিকে ইচ্ছাশক্তি বলিয়াছেন। * ওয়ালেস্‌ 


* “সংকল্পমুলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসম্ভবাঃ। 
ব্রতনিয়মধর্ম্মাশচ সব্র্বে সংকল্পজা$ স্মতাঃ 11” মনুসংহিতা । মেধাতিথির ভাষ্য ড্রষ্টর্য। 
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প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে, ইচ্ছাশক্তিকে সবর্ধশক্তির বা সবর্বকর্ম্ের মূল 
বলিয়াছেন, বিশ্বজগৎকে যে, পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি স্বরূপ বলিয়াছেন, 
মানবের ইচ্ছাই তাহার আত্মা, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার 
কারণ কি? হাব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি জড়েকত্ববাদী দার্শনিকদিগের দৃষ্টিতে 
যাহা স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম হইতে প্রাদুর্ভূত পদার্থরূপে পতিত হইয়াছে, যাহাকে 
ইহারা প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার সংস্কার গ্রন্থবিশেষ বলিয়াই বুঝিয়াছেন, ওয়ালেস্‌ 
কি, তাহাকেই সব্ধশক্তির মূল বলিয়াছেন? গ্রীন কি, তংপদার্থকেই 
সবর্বকর্ম্মের মূলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন? কান্ট কি, তাহাকেই মানবের 
প্রকৃত আত্মা" (591) বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন £ 
হইয়া, শক্তি (5010) -কেই (বহুবার উক্ত হইয়াছে), ইহার মূলতত্ত্ব বলিয়া 
অবধারণ করিয়াছেন। ওয়ালেস্‌ (4. ৮/ 71505) বলিয়াছেন, “ভূত' 
ও ভৌতিক-শক্তি” 0৬৪: 210 01০), ইহারা বস্ততঃ দুইটী পৃথক্‌ 
পদার্থ নহে, ভূত, প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তি হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, শক্তিই ভূত 
(৮1৬12010115 ০5559101012119 10106, 2170 180(101175 001 10106 ক % 
-1014701 5612011017, 19. 210) “ভূত (1০197) বলিতে সাধারণতঃ 
যাহা বুঝা হয়, তাহা বস্তৃতঃ সৎপদার্থ নহে, দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে, 
তাদৃশ পদার্থের অস্তিত্ব বুদ্ধিগোচর হয় না (470 15, 1 900 
[710110950101)10011%  117001)09152016”)1 যখন আমরা কোন 
ভৌতিকবস্তূকে স্পর্শ করি, তখন আমাদের প্রতীঘাত বা প্রতিবন্ধকতারই 
সংবেদন হইয়া থাকে, সংস্ত্যান বা বিপ্রকর্ষণ-শক্তিরই (55159110915 9৫ 
1951510109) অনুভব হয়। অতএব ইহন্দ্রিয়দ্ধারা আমরা ভূত বা. 
ভৌতিকবস্তুর যে রূপ জানিতে পারি, তাহা “সংস্ত্যান-শক্তি” (7২০10001516 
007০০) ভিন্ন অন্য কিছু নহে। মহাভাব্যকার ভগবান্‌ পতঞ্জলিদেবের 
“বিশ্বজগতের দৃশ্যমান রূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাত্ুক, শব্দ-স্পর্শাদি 
আবার প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্ত্যান ও প্রসব প্রেবৃত্তি), এই শক্তিদ্বয়াত্বক” 
(“গুণানাম্‌। কেবাম্‌£ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ানাম্‌। সবর্বাশ্চ পুনর্মৃতিয় এবমাত্সিকাঃ। 
ব্ত্যান-প্রসবগুণাঃ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গদ্ধবত্যঃ।”-_ মহাভাষ্য) এই সকল কথা, 


৪০২ পরালোক। 


অথবা "“বিশ্বজগৎ সতত, রজঃ ও তমঃ , এই গুণত্রয়ের কার্য”, এই 
শান্ত্রোপদেশ স্মরণ করিবেন। 

ভৌতিক-জগতে (117 07917720178] 0171৩15০) শক্তি বা শক্তিসমূহই 
বিদ্যমান, শক্তি বা শক্তিসমূহ ব্যতীত ভৌতিকজগতে অন্য কোন পদার্থের 
অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত হয় না, যদি এই কথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, 
তত্তবজিজ্ঞাসুর হৃদয় নিশ্চয়ই অতঃপর শক্তি” (60109) কোন্‌ পদার্থ, 
তদবধারণে প্রবৃত্ত হইবে । মাধ্যাকর্ষণ, আণবিক আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ, তাপ, 
তড়িৎ ইত্যাদি প্রাথমিক (717919) প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ, এবং আমাদের 
ইচ্ছাশক্তি (৬/111-10706) পরস্পর ভিন্ন বেস্তুতঃ ভিন্ন হউক, অথবা 
আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন হউক), এই দ্বিবিধ শক্তির সহিত আমাদের পরিচয় 
আছে। মাধ্যাকর্ষণ (019৮1090108), আণবিক আকর্ষণ (00170251017), 
বিপ্রকর্ষণ (7২০10151017) ইত্যাদি শক্তিসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
অনেকেই প্রস্তুত, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির (৬/111-007০9) অস্তিত্ব বহু বিবাদাস্পদ, 
ইচ্ছাশক্তি নামে কোন শক্তি যে. বিদ্যমান আছে, বহু ব্যক্তি তাহা স্বীকার 
করেন না, ইচ্ছাশক্তি যথোক্ত মাধ্যাকর্ষণাদি শক্তিসমূহেরই রূপান্তর মাত্র 
(1015 &. 10676 00105101200] 01 1196 00111001% 10105), ইহা 
মস্তিষ্ষের আণবিক স্পন্দনেরই ফল, অনেকে এইরূপ মত পোষণ করিয়া 
থাকেন। পণ্ডিত ওয়ালেস্‌ বলিয়াছেন, ইচ্ছা মস্তিষ্কের আণবিক স্পন্দনের 
ফল মাত্র, এই প্রতিজ্ঞা যে অদ্যাপি অসিদ্ধ আছে, এইরূপ মত যে, আজিও 
প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হয় নাই, অপিচ ইহার সিদ্ধিও যে, সম্ভবপর নহে, আমার 
বিশ্বাস, তাহা প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। ইতর জন্ত বা মনুষাদিগের 
পেশী বল 04৮5০167106) যে, প্রকৃতির যথোক্ত প্রাথমিক শক্তিসমূহ 
হইতে সমধিগত বলেরই পরিবর্তিত ভাব যেদ্যপি ইহাও দৃঢ় প্রমাণদ্বারা 
স্থাপিত হয় নাই, তথাপি অনেকতঃ সম্ভব বলিয়া) তাহা স্বীকার করা যাইতে 
পারে। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি মস্তিষ্কের আণবিক স্পন্দনের ফল”, এই কথা বলা, 
এবং সম্পূর্ণরূপে উক্ত পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিষেধ করা (4591161 
10001৬01176 ০515101100 01 ৬111) সমান কথা । ইচ্ছাশক্তি” নামে যদি 
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কোন পদার্থ থাকে, তবে যে শক্তি, দেহাভ্যত্তরে সঞ্চিত- শরীর মধ্যে 
বিদ্যমান অবান্তর শক্তিসমূহের ক্রিয়ার প্রবর্তক বা নিয়ামক, উহা তৎপদার্থ 
ব্যতীত আর কিছু নহে। শরীরাভ্যন্তরে যে সকল অবান্তর শক্তি বিদ্যমান 
পারে না। শরীরাভ্যত্তরে যে সকল অবাস্তর শক্তি বিদ্যমান আছে, তাহাদের 
প্রবৃত্তি যে, স্বতঃ হইতে পারে না, তাহাদের প্রবৃত্তি যে, কোন স্বতন্ত্রশক্তির 
প্রেরণাপেক্ষ, তাহার প্রমাণ কিঃ কোন বাহ্য যন্ত্র যন্ত্র যতই সৃল্্রভাবে যতই 
কৌশলের সহিত নিন্ম্িতি হউক, দেখিতে পাওয়া যায় উহার ক্রিয়া- 
প্রবৃত্তিতে- কম্মেরি আরম্তে সবর্ধদা বাহ্যশক্তির নোদন আবশ্যক হয়, 
অতএব অনুমান করিতে হইবে জীবের শরীরযন্ত্রের কোষ (0০115) বা স্নায়ু 
রজ্জুসমুহের (06115 01 ঠি0165 ০ 010 01817) পরিস্পন্দন-ক্বের 
প্রবৃত্তিতে (সুল্স্রভাবের হইলেও) কোন শক্তিবিশেষের প্রেরণার প্রয়োজন 
আছে। “কোষ (0611১) বা ন্নাযুরজ্কু সকলের স্পন্দন স্বয়ংসিদ্ধ 
(40100170110), বাহ্য কারণসমূহদ্বারা ইহাদের পরিস্পন্দ-কর্্ম আরন্ধ 
হইয়া থাকে,” যদি এই কথা বলা যায়, তাহা হইলে, আমাদের সম্থিৎ বা 
আত্ম-চৈতন্যের সারভূত অংশের, স্বাধীন ইচ্ছারূপ ধর্মের একেবারে 
উচ্ছেদ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, যথোক্ত শুদ্ধ স্বয়ংসিদ্ধ যন্ত্রে সম্বিৎ 
(0:01)50199517055) বা প্রতীয়মান ইচ্ছাশক্তির অভিবাক্তির কোনরূপেই 
উপপন্তি হয় না, তাহা হইলে, অনুভবসিদ্ধ ইচ্ছাশক্তিকে মায়ার বিজজ্তণ 
বা অলীকপদার্থ বলিয়া নিশ্চয় করিতে হয়। * অতএব সমন্থিৎ বা ইচ্ছা যে, 
কেবল মস্তিষ্কের আণবিক স্পন্দনের ফল নহে, তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে। 


*10৬/৩৬০1 ৫6৩1৩০5161৬ 01758018190 770 ০৩ 0012501885150.৬1618 07৩ 1709১ ৫১50৩।১11৩।) 
€010017৮64 0616115 00 7210956 & ৯৮৩৪] 001 ১0181760৮01 ৮০/1060)6) 01 1106 91710811551 0)১৯৪1০%, 
21110011001 10106, ১৫১771৮ ৮।৩701 076০5 ৬1] 210১5 ১৬৩1৩001159 5 ৬০, 118 আয়া] 17001111৩, 
1৯/৩৬০1, 07870161780 ১৩08৩ 018510855 1৩991754 118 019৩ ০৩11৯ খে ঠি)৩5 01 118৩ 01581, (0) ৯০ 
11) 7800101) 0116 70616 ৫17110১ ৬৮101011001) 01550805115 (181-010 (5 01 0%:11011) 
18800১551৩১, 515/716 11976 1176151 0০ 159981৩4 (0 80651 019১5 61)915ও5, 81 5005 ৯8181 81050 17৮5১ 
৩1৩ 51601178010, 20110 এডি ১০৫ 01117800108 09 ৬1০1701 ০০//৩১৬, 018৩1 01৩ ০৬০11 [যা 01 0৫ 
০0৫8১০৪০৩১৩১৬, ও ০০৫1011 007018700 01 ৩6017 (7 ৯/101176. 1১ 10110811086. 280 10 1৬ 
175008601৬0010 10৮৮ 01৬৮1 11761৩ ১0910 15%৩ 71561) 91১ ০01550100588555 01 218৮ 2100001৩111 
৬৮111. 118 5২১০]) [0891 99101788110 01801185177, -1%61118181 561018811, 17, 211-12. 
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ইচ্ছাশক্তিই সকল শক্তির আদ্যাবস্থা', এইরূপ অনুমান ন্যায়বিগহিতি নহে। 
বিশ্বজগৎ যে, কেবল বিশিষ্ট-চেতন পুরুষবর্গের, অথবা এক পুরুষ- 
প্রধানের ইচ্ছাধীন, তাহা নহে, পরস্ত ইহা তঙিচ্ছাস্বরূপ। 

গ্রীন, ক্যান্টু, শোপেন্হার, মার্টিনিউ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইচ্ছাশক্তি 
সম্বন্ধে যে-যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে বিস্তারপূর্বকি তাহা 
জানান আবশ্যক মনে করিলাম না। টমাস্‌ সোলী 17019 901.1%) 
ইচ্ছাশক্তিকে প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ারও মুল বলিয়াছেন, ইচ্ছাশক্তিই যে, 
সব্র্ককন্ম্ের মূল, ইনিও তাহাই বিশ্বাস করিয়াছেন। পণ্ডিত মার্টিনিউ তাহার 
ধন্মতত্ (4, 9000 ০1 তি০1151017)-নামক গ্রন্থে, ইচ্ছা" (৬111) কোন্‌ 
পদার্থ, তাহা বিচার করিবার সময়ে উক্ত পদার্থসম্বন্ধে বিবিধ মতের সংগ্রহ 
করিয়াছেন, আবশ্যক বোধ করিলে, পাঠক এ গ্রন্থ পড়িতে পারেন। 
মার্টিনিউ (৬/ঘ্যযাবচ0)- প্রণীত ধম্মতত্ব' হইতে নিম ইচ্ছাপদার্থ 
সম্বন্ধে কতিপয় মত উদ্ধৃত হইল। 

পন্ডিত মার্টিনিউ “ইচ্ছা” (৬111) পদার্থ সম্বন্ধীয় যে সকল মত সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহাদের স্বরূপ চিস্তা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পুবের্ব পাঠকগণকে 
আমরা “সন্দৃষ্ট __ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা প্রমিত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ, 
প্রার্থিত বা জিহাসিত (ত্যাগ করিবার ইচ্ছার নাম জিহাসা) হইলে পর, 
ভ্রাতা বা কর্তার তদধিগমের প্রোর্থিত পদার্থকে পাইবার) বা 
তৎপরিত্যাগের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তদস্তর কর্মের আরম্ত হয়,” পুবের্বাক্ত 
(৫২৫পৃন্ঠা দ্রষ্টব্য) বাৎস্যায়ন মুনি ও ভগবান্‌ পতর্জলিদেবের 
(মহাভাষ্যকার) এই সকল কথা একবার স্মরণ করিতে অনুরোধ 
করিতেছি। “কি কর্তব্য, কি অকর্তব্য, কি গ্রাহ্য, কি ত্যজ্য, তাহা স্থির করাই, 
বুদ্ধিপৃক্কি কর্মের আদ্যাবস্থা” 071019] 5856) মার্টিনিউ বলিয়াছেন, 
পক্ষ নিবর্ধাচনই ইচ্ছার স্বরূপ (77675 15 70177672725) 27 52)2178 
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11141 71111710 007151515 171 40167/111711710 477 2112771011)16- 17 4 
51144) ০0161819), ৮1. 11). 198) “পক্ষ নিব্র্বাচন ইচ্ছার স্বরূপ", ইহা 
ইচ্ছার নিতান্ত সংকীর্ণ অর্থ 001705/5 55059), অনেকে ইহার 
ব্যাপকার্থ প্রদর্শনের জন্য সংকল্প বা উদ্দেশ্যমূলক কর্্মকে ইচ্ছার স্বরূপ 
বলিয়াছেন (4১০(101) 00001) 00175010815 1770911৬৪) অধ্যাপক লরী (7201, 
1.১001২16) ইচ্ছা" - পদার্থের আরও ব্যাপকতর রূপের বর্ণন করিয়াছেন, 
তিনি আত্মার জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, এই দ্বিবিধ শস্তির অভিব্যক্ত 
অবস্থাকে ইচ্ছা'(৬/।11) ) বলিয়াছেন (11765100156 010575% 0 0175 
960 11 [১০10101510709, ৮/17901101 009510111৮0 01 2001৮6.)। টমাস্‌ 
সোলী যে, ইচ্ছাশক্তিকে প্রত্যাবৃত্ত -ক্রিয়ারও (০1০ 20007) ) মূল 
বলিয়াছেন, পৃবের্ব তাহা জানাইয়াছি।* শোপেন্হার (90৮0৮5বচ/আ্যাং) 
সবর্বপ্রকার শক্তিকেই, ইচ্ছা (৬/111)) বলিয়াছেন, সংকল্পই যে, কার্যের 
কারণ (7170 ১৪1০৩০৫1৮০৪ 201 15 010 ০0159), শোপেন্হারের ইহাই মত। 

প্রজ্ঞা বা বিবেকশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি (২০75017 2110 ৬/111),.) এই 
উভয়ের সন্বন্ধ নির্ণয় করিতে যাইয়া, পণ্ডিত ক্যান্ট (বায) বলিয়াছেন, 
এশ বা প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের প্রতিরূপ কর্ম করিবার বিশেষ অপিকার 
(০91095901৬০)) আছে, চেতনপুরুষই ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট। প্রাকৃতিক নিয়ম 
দূর্শনপৃক্ষকি কর্তবোর অনুমান করিতে হইলে, প্রজ্ঞা বা বিবেকশক্তির 
প্রয়োজন, অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, ইচ্ছা (৬/111)) প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির 
ব্যবহারিকী অবস্থা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। * অতএব বলা যাইতে পারে, 


*19015৯01 17208180 0181010৯ [টিও ১০011004705 900] 10711801550 0৯ 1001801000৩ (৩ 
৮৮170016 01501 01 0150 ০0 118 (৯5101175510, ৯৮1011%৩1 001)860৬0 পো 2080৯৩ + ্ রি 
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৪০৬ পরালোক। 


পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেনসার ইচ্ছা (৮111) ) বলিতে যৎপদার্থকে গ্রহণ 
করিয়াছেন, ওয়ালেস্‌, গ্রীন্‌, মা্টিনিউ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইচ্ছা (৮৬111) 
বলিতে তৎপদার্থকে গ্রহণ করেন নাই। 

বুদ্ধিপূরর্বক ও অবুদ্ধিপৃবর্বক, এই দ্বিবিধ কর্মের স্বরূপ - সম্বন্ধে 
যতদূর চিন্তা করা হইল, আমাদের বর্তমান প্রয়োজনানুসারে, তাহাই যথেষ্ট 
মনে করিলাম। বুদ্ধিপৃর্র্বক ও অবুদ্ধিপূরবর্বক, এই দ্বিবিধ কর্মের স্বরূপ 
চিত্তাপৃবর্বকি আমর! কি বুঝিয়াছি, অপিচ আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের 
সহিত, এই দ্বিবিধ কর্মের স্বরূপ চিত্তার সম্বন্ধ কি, জীবের জন্মতত্ব বিচার 
করিতে যাইয়া, আমরা বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপৃব্্বক, এই দ্বিবিধ মর্ম্মের 
স্বরূপ চিস্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম কেন, অতঃপর্‌ তাহা জানাইব। 

সংসার কর্মের মূর্তি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণদ্বারা আমরা যাহা প্রত্যক্ষ 
করি, তাহা ভিন্ন ভিন্ন-রূপ কর্ম্ম। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও মনদ্বারা আমরা যে 
সকল কর্ম্মের উপলব্ধি করি, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণদ্বারা যতপ্রকার 
কর্মের রূপ আমাদের বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বুদ্ধিপূবর্বক ও 
অবুদ্ধি পূর্বক, প্রধানতঃ এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মহর্ষি 
কণাদ কর্ম্মকে প্রযত্বনিষ্পাদ্য ও নোদনাদি -নিষ্পাদ্য, এই দুই শ্রেণীতে ভাগ 
করিয়াছেন। কতিপয় কন্মমকে আমরা স্পষ্টতঃ প্রযত্বনিষ্পাদ্য বলিয়া বুঝিতে 
পারি, কতিপয় কর্ম নোদনাদি-নিষ্পাদ্যরূপে বিনিশ্চিত হইয়া থাকে। 
প্রযত্বনিষ্পাদ্য ও নোদনাদি-নিম্পাদ্য, এই দুই শ্রেণীর কম্মম ব্যতীত আর এক 
জাতীয় কর্ম ও আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। ভূকম্প, জলপ্লাবন ইত্যাদি 
নোদনাদি-নিষ্পাদ্য, তাহা সাধারণজ্ঞানে নিশ্চিত হয় না। মহর্ষি কণাদ এই 
জাত্রীয় কর্ম্মসমূহকে “অদৃষ্টকারিত” বলিয়াছেন। যাহা দৃষ্ট __ স্থুল প্রত্যক্ষের 
বিষয়ীভূত হয় না, তাহাকে “অদৃষ্ট” বলে। “অদৃষ্টকারিত' শব্দের সুতরাং, 
অর্থ হইতেছে, সুন্ত্ন কারণ-বিশেষদ্ধারা নিম্পাদিত। 

যাহারা জড়েকত্ববাদী, তাহারা বলেন, যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, 
কতিপয় কর্ম বিনা প্রযত্রে, চেতনের মুখাপেক্ষা না করিয়া, শুদ্ধ 
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জড়শক্তিদ্বারা নিম্পন্ন হইয়া থাকে, তখন “কর্ম্মমাত্রেই জড়-শক্তি-নিষ্পাদ্য,। 
এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত। অন্যপক্ষ বলেন, কতিপয় কর্ম যে, 
বিনাপ্রযত্বে চেতনের প্রেরণা ব্যতিরেকে শুদ্ধ জড়শক্তিদ্বারা সাধিত হয় না, 
তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; কতিপয় কর্ম যখন চেতনের প্রবর্তনাপেক্ষ, তখন 
কম্মমাত্রেই চেতনের প্রেরণা ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না, এবস্প্রকার 
সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত । কাহারও মতে কতিপয় কর্্ম চেতনের মুখাপেক্ষা না 
করিয়া নিম্পন্ন হয়, এবং কতিপয় কর্মের নিম্পর্তিত্ে ঢেতনের প্রবর্তন 
অপেক্ষিত হইয়া থাকে । জঁড়েকত্ববাদীগণ জড়ব্যতাত চৈতন্য-নামক স্বতস্ত 
পদার্থের অস্তিত্বই যখন স্বীকার করেন না, তখন বলা বাহুল্য, বিশ্বজগতে 
যতপ্রকার কর্ম নিষ্পন্ন হয়, তৎসমুদায়ই যে, জড়শক্তিদ্বারা হইয়া থাকে, 
ইহারা যথাশক্তি তাহাই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবেন। “চেতনের 
অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অচেতন স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া, কোন কর্্ম করিতে পারে 
না, কম্মমাত্রেই সংকল্পপুর্বকি, যাহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাহাদিগকে 
সপ্রমাণ করিতে হইবে, যাহাদিগকে সাধারণতঃ অবুদ্ধিপূবর্বক কম্মরিপে 
নিশ্চয় করা হয়,তাহারাও প্রকৃত প্রস্তাবে মূলতঃ চিচ্ছক্তির প্রেরণাপেক্ষ। 

জ়ৈকত্ববাদীরা জড়শক্তিই যে, সর্বপ্রকার কর্মের একমাত্র কারণ, 
কোন কম্ম্মই যে, চেতনের প্রবর্তনাপেক্ষ নহে, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য 
ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তনসমূহকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। অচেতন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি 
চেতনের প্রেরণা বিনা কত কা্য সম্পাদন করিতেছ, তাড়িত শক্তিদ্বারা 
কত অদ্ভুত কার্য সংঘটিত হইতেছে, অতএব অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান 
বাতিরেকে কোন কর্ম করিতে পারে না, এইরূপ মত যুক্তিসিদ্ধ নহে। 
চৌনম্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, আণবিক আকর্ষণ, ইত্যাদি মূলতঃ চেতনের 
প্রেরণাপেক্ষ কি না, তাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণদ্বারা নিঃসন্দি্ধরূশে 
প্রতিপন্ন হয় না। আপ্তোপদেশই প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই প্রমাণদ্বয়ের 
অবিষয় পদার্থসমূহের তত্তনির্ণয়ের একমাত্র উপায় । কোন কন্মই চেতনের 
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মুখাপেক্ষা করে না, যাহারা এইরূপ প্রতিভা লইয়া সংসারে আগমন 
করিয়াছেন, লোকে সাধারণতঃ যে সকল কন্ম্মকে প্রসিদ্ধ বা প্রতিপন্নচেতন 
কর্তৃক বলিয়া মনে করে, তাহারাও যে. প্রকৃতপ্রস্তাবে জড়শক্তিদ্বারাই 
নিষ্পন্ন হয়, তাহারাও যে, বস্তুতঃ চেতনকর্তৃক নহে, তাহা প্রতিপাদন 
আণবিক-স্পন্দনের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে, এই কথা বলিয়াছেন। 
সংবাদ (17911090) সকলেরই প্রিয়, বিসম্বাদ কাহারই হৃদ্য নহে। 
বিজ্ঞান এইজন্য বিশেষের মধ্যে সামান্যের, বৈষম্যের মধ্যে সামাভাবের 
আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। সঙ্গীত (৮৪৩1০) এই জন্য আসন্নচেতন পশু- 
পক্ষ্যাদিরও চিত্তকে আকর্ষণ করে, জড়প্রায় শিশুহৃদয়ও সঙ্গীত শ্রবণে 
আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে । তালের একতা, স্বরের একতা, চিত্তের একতা, 
স্পন্দনের সমতাভিন্ন আর কিছু নহে, সংবাদী স্পন্দনই (7121770171905 
৮1000010115) “মধুর, এই নামে উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু হইলে কি হয়, 
যাহা চাই, এই বৈষম্যময় সংসারে তাহা পাওয়া যাইবে কেন? মরুভূমি কি, 
কখনও পিপাসিতের আকাঙ্ক্ষিত-পদার্থ দান করিতে পারগ হয়£ 
সংসারের যে রূপ আমাদের নয়নে পড়ে, তাহা প্রকৃতির বৈষম্যভাবাত্মক, 
সংসারে এইজন্য এইরূপ দুইটী পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহারা 
সব্র্বাংশে সমান । অনেক বস্তু আপাতদৃষ্টিতে সমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, 
কিন্তু পরীক্ষা করিলে, জানিতে পারা যায়, উহাদের মধ্যেও বহুবিষয়ে 
দুরাশা। প্রত্যেক মনুষ্যের জ্ঞান-বিশ্বাসাদিই যে, কেবল সব্র্বাংশে অসমান, 
তাহা নহে, এইরূপ দুইটী নরদেহ দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, যাহাদের প্রত্যেক 
শারীর-বিধান পরস্পর সব্র্বাংশে একরূপ।* সংসার যখন বৈষম্যের রাজ্য, 
* শারীরসংস্থানবিদ্‌ পণ্ডিত ম্যাকালিক্টর (/৯.14-7815115-11.2. 00. 17.8.5) বলিয়াছেন_ 
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তখন এখানে যে, মতভেদ থাকিবে, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। সংবাদ 
(779177017%), পৃবের্ব উক্ত হইয়াছে, সকলের প্রিয়, বিসংবাদ কাহারও হদ্য 
নহে। জিজ্ঞাস্য হইবে বৈষম্যময় সংসারের প্রজা হইয়া, আমরা সাম্যভাবকে 
ভালবাসি কেন? কোলাহলময় সংসারে বাস করিয়া, আমাদের সঙ্গীত 
শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা হয় কেন? সংসারের অন্তরতম প্রদেশে সাম্যভাব 
বিরাজ করিতেছে, তিক্ত পদার্থেও মধুর রস বিদ্যমান থাকে। সংসারের 
অস্তরে যদি সাম্যভাব বিরাজ না করিত, তিক্ত পদার্থেও যদি মধুর রস না 
থাকিত, তাহা হইলে, লোকের সাধারণতঃ সংসারে এত আসক্তি হইত না. 
তিক্ত পদার্থের আস্বাদ গ্রহণে কেহ ইচ্ছুক হইত না। সংসারে চিরস্থায়ী 
অপরিচ্ছিন্ন সামাভাবের কমনীয় রূপ দেখিতে না পাইলেও, লোকে ইহার 
অস্থায়া অপারচ্ছিন্ন জপ দেখিতে পায়, কোলাহলের মধ্যে মেঘের ক্রোড়ে 
চপলার প্রকাশের নায় সঙ্গীতের ক্ষণিক বিকাশ হইয়া থাকে । বৈষম্যময় 
সংসারে বাস করিয়াও, তাই আমাদের সাম্যভাবের হৃদয়রমণ রূপ 
দেখিবার ইচ্ছা হয়, কোলাহলের মধো সঙ্গীত শ্রবণের প্রবৃত্তি হয়। 
তত্তুজিজ্ঞাসা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম । তত্তুজিজ্ঞাসা ও বিশেষের মধ্যে 
সামান্যের দর্শন-লালসা, কোলাহলের মধ্যে সঙ্গীত-শ্রবণেচ্ছা, তিক্তের 
মধ্যে মধুর-রসাকর্ষণের আকাঙ্ক্ষা, সমান পদার্থ। মানুষ সঙ্গীত শ্রবণ 
মধ্যে সাম্যকে দেখিবার, তিক্তের মধ্যে মধুররস পান করিবার ইচ্ছা করে, 
ইহাও সত্য। প্রকৃতি বা শাক্তভেদে রুচিভেদ হয় বটে, প্রাতিভার 
পার্থক্যবশতঃ লোকে ভিন্ন-ভিন্নরূপ কম্ম্ম করিয়া থাকে সত্য, তথাপি একটু 
নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, প্রতিপন্ন হয়, জীবমাত্রের চরম বা মুখ্য 
আকাঙ্ডিক্ষত পদার্থ এক ভিন্ন দুই নহে, মূল দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতব্য বা প্রাপ্তব্য পদার্থ 
সকলেরহ এক। নিদাঘকালে, গভার রজনাতে চার, পাটা বন্ধু পাবত্র- 
সলিলা ভাগীরথীর তটে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দূর হইতে চিন্তোন্মাদী, 
সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, কোন্‌ দিক্‌ হইতে 
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এই ধ্বনি প্রবাহিত হইতেছে, সকলেই তাহা স্থির করিতে সচেষ্ট হইলেন, 
কিন্ত মতের এক্য হইল না, কেহ নিশ্চয় করিলেন, উত্তর দিক্‌ হইতে ইহা 
প্রবাহিত হইতেছে, কাহারও বিশ্বাস হইল, পৃর্ধদিক হইতে, কেহ স্থির 
প্রবাহ কেন্দ্র। যাহার যেরূপ বিশ্বাস হইল, তিনি তদনুরূপ কার্য করিলেন, 
কেহ উত্তরদিকে, কেহ পৃব্বদিকে, কেহ দক্ষিণদিকে, এবং কেহ পশ্চিমদিকে 
যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য সকলেরই একরূপ, সকলেই এক প্রকার 
আকর্ষণশক্তিদ্বারা সমাকৃষ্ট হইলেন, কিন্তু বুদ্ধিভেদ-নিবন্ধন ভিন্ন-ভিন্ন দিক্‌ 
অবলম্বিত হইল। যিনি যে দিকৃকে উক্ত সঙ্গীতধ্বনির প্রবাহকেন্দ্র বলিয়া 
বুঝিলেন, তিনি যে, অন্যকেও সেই দিক্‌ই প্রকৃত দিক বলিয়া বুঝাইবার, 
অন্যকেও সেই দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন, তাহা বলা বাহুল্য । 
প্রথম বিশ্বাসের প্রেরণায় যিনি যে দিক্‌ অবলম্বন করিলেন, কিয়দ্দুর 
গমনের পর, তাহার সেই অবলম্বিত দিকের কিছু কিছু পরিবর্তন হওয়া, 
অসম্ভব নহে, এমন কি, পরিশেষে (যদি প্রকৃত দিক্‌ নিীত না হইয়া 
থাকে__ তাহাকে সম্পূর্ণ তঃ বিভিন্ন দিক অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হয়। 
আকর্ষণ ও উদ্দেশ্য সমান হইলেও, যে কারণে গতির দিক্‌ ভিন্ন হয়, 
এতদ্দ্রারা তাহা সূচিত হইল। তত্তজিজ্ঞাসা, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের 
দর্শনলালসা কোলাহলের মধ্যে সঙ্গীত- শ্রবণেচ্ছা বা তিক্তের মধ্যে মধুর 
রসের আস্বাদন-বাঞ্চাই যে, কন্মপ্রবৃত্তির কারণ, তাহা নিঃসন্দেহ, তথাপি 
ব্যক্তিগত প্রতিভাভেদবশতঃ সকল কর্মকর্তীই একদিকে যাত্রা করিতে 
পারেন না, এক পদার্থের অন্বেষণার্থ বহির্গত হইয়া ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন- 
ভিন্ন দিক অবলম্বন করিয়া থাকেন। বেদ বা এশ-জ্ঞানেচ্ছাই বিশ্বজগতের, 
সর্বপ্রকার যজ্ঞ বা কর্মের মূলপ্রবর্ত্ক, বেদের প্রবর্তনায় পরমাণুসমূহ 
পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে, বেদের প্রেরণায় জীব 
তাজ্য কি, গ্রাহা কি, তাহা স্থির করে, মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীববৃন্দ বেদের 
উপদেশেই বৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কারার্থ সচেষ্ট হইয়া থাকে, 
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দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, সংকার্যবাদ, অসংকার্য্যবাদ, সৎকারণবাদ, 
অসংকারণবাদ, সকলই বেদপ্রসৃত। বেদ বলিয়াছেন, “ক্রহ্গই মধু-_ 
পরমানন্দলক্ষণ মাধুর্যোপেত বস্তু, অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই সকলের 
রস-__সারভূত, তিনিই পরসামান্য, প্রকৃত সঙ্গীত শ্রবণপুর্বক কৃতার্থ 
হইতে হইলে, যথোক্ত ব্রন্মের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে; বিধুণ্র পরমপদেই 
নিতা প্রকৃত সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে: ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই; সংসারে 
আর ব্লেশভোগ করিও না, দুর্র্বসিহ সংসারক্রেশের উচ্ছেদার্থ আমাকে 
ভজনা কর, আমাকে ভজনা কর, * বেদের এই হদয়রঞ্জন ধ্বনি, এই 
চিন্তোন্মাদী স্বর পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সুর, নর, সকলেরই শ্রবণগোচর 
হইতেছে, বেদের আকর্ষণ আকৃষ্ট হইয়া, সকলেই কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, 
বৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কারার্থ সচেষ্ট হইতেছে, কোলাহলের 
মধ্যে সঙ্গীত-শ্রবণের জন্য ব্যগ্র হইতেছে, কিন্তু প্রতিভাভেদবশতঃ সকলে 
একদিক্‌ অবলম্বন করিতে, একরূপ কর্ম্ম করিতে, বা একরূপ মতাবলম্বী 
হইতে সমর্থ হন না, বেদের অভিপ্রায় সকলে যথাযথভাবে বুঝিতে পারগ 
হয় না। “এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, '্রন্মই মধু” ইত্যাদি 
বেদোপদেশ শ্রবণপুর্ধক কেহ জড়শক্তিকেই ব্রন্মা, জড়শক্তিকেই মধু 
বলিয়া বুঝিয়াছেন, জড়শক্তি ভিন্ন পদার্থাত্তরের অস্তিত্ব নাই, এইরূপ 
বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াছেন, জড়শক্তিরই উপাসনা করিতেছেন, সকলেই 
যাহাতে এইরূপ মতাবলম্বী হয় তজ্জন্য প্রাণপণে যত্ব করিতেছেন, কেহ 
চিচ্ছক্তিকেই যথোক্ত ব্রল্মাপদার্থ মনে করিয়া, তাহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত 
হইতেছেন, চিচ্ছক্তি ভিন্ন অন্য পদার্থ নাই, এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান 
দিয়াছেন, অন্যেও যাহাতে এবন্প্রকার মতের অনুবর্তন করে, তন্নিমিত্ 
সাধ্যমতে চেষ্টা করিতেছেন, কেহ দ্বৈতবাদকে শ্রেষ্ঠবাদ মনে করিয়াছেন, 


* “'ব্রন্মামেতৃমাং। মধুমেতুমাং। ব্রন্মামেব মধুমেতুমাং।” __তৈভভিরীয় আরণ্যক। 
“মধুং পরমানন্দলক্ষণ-মাধূর্যযোশেতং বস্তু * * *।” -__ তৈত্িরীয়-আরগ্যক-ভাষ্য। 
“গায়ত্রী' শব্দের নিরুক্তি করিবার সময় দৈবতব্রাক্মাণ বলিয়াছেন, বেদশানকাবী, প্রজ্ঞাপতির মুখ 
হইতে বেদ-সারভৃতা, গায়ন্ত্রীর আবির্ভাব হইয়াছে, এই জন্য ইহার “গারত্্রী' নাম হইয়াছে (“গায়তো 


৪১২. পরলোক । 


এবং স্বমত-স্থাপনের জন্য যথাশক্তি যত্ব করিতেছেন। যে কোন পদার্থ 
হউক, প্রতিভাভেদে তাহার ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ গৃহীত হইবেই। তাই বলিয়াছি, 
বৈষম্যময় সংসারে যে, মতভেদ থাকিবে, তাহা বিম্ময়াবহ নহে। 

থাকেন। কোন কার্য্যের কারণানুসন্ধান ও তাহার স্বরূপাবধারণের চেষ্টা, 
ভিন্ন-পদার্থ নহে। কারিত হয় যদ্দ্রারা, অথবা যাহা করে-__যাহা 
ক্রিয়ানিষ্পাদক, তাহাকে কারণ” বলা হয় কার্যতেহনেন, করোতীতি”)। 
কারণের ইহাই মূল অর্থ বটে, কিন্তু প্রতিভাভেদে লোকে ইহার বিবিধ অর্থে 
প্রয়োগ করিয়া থাকে। উপাদান ও নিমিত্ত, কারণকে প্রধানতঃ এই দুইভাগে 
বিভক্ত করা হয়। উপাদান ও নিমিত্ত, কারণকে, এই দুইভাগে বিভক্ত করা 
হয় কেন? কুস্তকারকে মৃত্তিকা, এবং দণ্ু-চক্রাদিদ্বারা ঘটনি্্মাণ করিতে 
দেখিয়াছি। “ঘট্‌”-কার্্য মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, সলিল ও কুস্তকার, ইহাদিগদ্ধারা 
নিম্পাদিত হইয়া থাকে । ঘটকায্যেরি নিষ্পত্তিতে যখন কুম্তকার, মৃত্তিকা এবং 
দণ্ড-চক্রাদির প্রয়োজন হয়, তখন ইহাদিগের সকলকেই ঘটকার্য্যের 
(কারিত হয় যদ্দ্রারা, অথবা যাহা ক্রিয়ানিম্পাদন করে» কারণের এই 
লক্ষণানুসারে') কারণ বলিতে হইবে । কুস্তকার প্রভৃতি সকলেই ঘটকার্য্যের 
কারণ বটে, কিন্তু সকলের কার্যকারিতা যে, একরূপ নহে, তাহা 
অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় । যাবৎ ঘট থাকে, তাবৎ মৃত্তিকা ঘটকে ত্যাগ 
করে না, মৃত্তিকাকে বাদ দিলে ঘটের বাস্তব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। কুস্তকার 
বা দণ্ড চতক্রাদি, ঘটের উৎপত্তির পর স্থানাত্তরে থাকিলেও, ঘটের কোন 
ক্ষতি হয় না। কুস্তকার যে কার্য করে, দণু-চক্রাদি বা মৃত্তিকা তৎকার্ধ্য 
করিতে পারে না, মৃত্তিকা যে কার্যা করে, কুস্তকার বা দণুচক্রাদিদ্বারা 
প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃথা সংসারে আর ক্রেশভোগ করিও না, সংসারক্রেশের উচ্ছেদার্থ আমার ভজনা 
কর, আমার ভঞ্জনা কর, যিনি অহর্ণিশ স্বয়ং এইরাপ গান বা শব্দ করিয়া ক্রেশসঙ্কুল সংসার-সাগর-মগ্ন 


জীব সকলকে ত্রাণ করেন, তিনি গায়ন্ত্রী” €“গায়ল্লেষ ত্রায়তি পালরতি চ সা গায়ত্রী! যা বৈ খলু গায়তি 
চ-_বৃথা সংসারে মা ক্রিশ্যত। তদুচ্ছিজ্তয়ে মামেব ভজধবমিতি স্বয়ং শব্দয়তি চ।”__দৈবত্বরাক্মাণ-ভাব্)। 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪১৩ 


তৎকার্ধ্য সাধিত হয় না। মৃত্তিকাই ঘটকার্য্যরূপে পরিণত হয়, এই নিমিত্ত 
মৃত্তিকাকে ঘটকার্যের উপাদান বা সমবায়ি-কারণ বলা হয়। যাহা সমবেত 
হইয়া কার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়, যাহা কার্য্য-শক্তি, তাহা সমবায়ী বা উপাদানকারণ। 
উপাদান বা সমবায়ি-কারণে অনভিব্যক্তভাবে বিদ্যমান শক্তি যদ্দ্ারা 
অভিব্যক্ত হয়, কার্যের উৎপত্তির পরে যাহার সহিত কার্যের কোন সম্বন্ধ 
থাকে না, অতএব যাহাকে স্থুলতঃ বাহ্যকারণ বলা যাইতে পারেন, তাহা 
নিমিত্তকারণ। যদ্যতিরেকে যাহা সিদ্ধ হয় না, যাহা যাহার নিয়ত পৃবর্ববর্তী 
(1701 ৮510101) 17010780015 71502999), তাহা তাহার কারণ । মৃত্তিকা 
ব্যতিরেকে ঘট উৎপন্ন হয় না, আবার কুস্তকার এবং দগ্ু-চক্রাদি না 
থাকিলেও, ঘটকার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব হয়, অতএব ঘটকার্যের মৃত্তিকাদি 
সকল পদার্থকেই কারণ বলিতে হইবে। * কারণের লক্ষণ ও প্রকারভেদ 
সম্বন্ধে যে, মতভেদ আছে, প্রেত্যেক পদার্থসম্বন্ধে মতভেদ থাকা যে, 
প্রাকৃতিক, পৃবের্ব তাহা জানাইয়াছি), এক্ষণে তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা 
বলিব। 

বেদ পাঠ করিলে, উপাদান- আরম্তণ (পৃবের্ব উক্ত হইয়াছে, উপাদান 
কারণ বুঝাইতে কারণ বুঝাইতে বেদে, আরম্ভণ” শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়) 
ও নিমিত্ত (790151). 200 2961)0), এই দ্বিবিধ কারণের সংবাদ পাওয়া 
যায়। শাস্ত্াত্তরে কারণকে “মুখ্য” ও “অমুখ্য”, এই দুই প্রধান ভাগে বিভাগ 
করিয়া, পরে মুখ্য কারণকে আবার সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত, এই তিন 
ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ন্যায়মতে মুখ্যকারণ সমবায়ী, অসমবায়ী ও 
নিমিত্তভেদ ত্রিবিধ। অমুখ্যকারণকে “সহকারিকারণ্‌”, এই নামে উক্ত করা 
হইয়া থাকে। 

পণ্ডিত জন স্টুয়ার্ট মিল্‌ (5. 5. 1৮7া.[.) বলিয়াছেন, নিমিত্ত কারণই 
কারণ, উপাদান-কারণকে (91972) স্বতন্ত্র কারণ বলিয়া স্বীকার করিবার 


শন, সা, 


* হবস্‌ (708075) উপাদান ও নিমিত, এই দ্বিবিধ কারণ স্বীকার করিয়াছেন ("4 ০০856 15 (10 
5০17) 01 260165010 01 011 58১01) 20০08061905, 0001) 17 11১ 86115 010 0115 1056161013, 25 0018০81 
10) 1970080875 01 01১0 ০০০1 191019001805৫”.) ৃ 





৪১৪ পরলোক ! 


কোন যুক্তি নাই, 'কারণ” (0845৪) বলিতে নিমিত্ত-কারণকেই বুঝাইয়া 
থাকে। * মিলের অভিপ্রায়, উপাদান-কারণকে কারণাস্তর বলিয়া স্বীকার 
করিলে কর্্ম-কর্তদোষ ঘটে, তাহা হইলে, কর্ম স্বয়ংই কম্মরিপে পরিণত 
হয়, এই কথা অঙ্গীকার করিতে হয়। স্বমত-স্বাপনার্থ পণ্ডিত মিল্‌ কতিপয় 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্রব্যের অধঃপতনব্যাপার ত্প্রদর্শিত প্রথম 
দৃষ্টান্ত । একটা প্রস্তরখণ্ডের অধঃপতন কর্মের কারণ কি. জিজ্ঞাসা করিলে, 
উপলখণ্ডই ইহার কারণ, যদি এইরূপ উত্তর দেওয়া যায়, তাহা হইলে, 
কারণ' শব্দের অর্থবিরোধ- কারণ-লক্ষণ দূষিত হয় । যীহারা কার্য্য মাত্রের 
উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ পৃথক কারণ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, 
প্রস্তরখণ্ডের অধঃপতন কর্মে, তাহারা নিশ্চয়ই প্রস্তরখগ্ুকে উপাদান 
(চ901210)-কারণ, এবং পৃথিবীকে (অথবা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ সাধারণ- 
বিশ্বাসানুসারে বলিতে হইলে পৃথিবীর অদৃষ্ট ধর্মকে) নিমিত্ত কারণরূপে 
গ্রহণ করেন। একটু চিস্তা করিলে, প্রতীতি হয়, প্রস্তরখণ্ড স্বয়ংই স্বীয় 
পতনকর্ম্রে কারণ, এতদ্বাক্যের সহিত, প্রস্তরখণ্ডের পতনকার্য্যের উহা 
উপাদান-কারণ, এই কথার অর্থগত পার্থক্য নাই। আমরা বলিতে পারি, 
প্রস্তরখণ্ড স্বীয় ধর্ম (গুরুত্ব)-বশতঃ স্বয়ংই পৃথিবীর অভিমুখে গমন 
করিতেছে, প্রস্তরখানির পতনব্যাপার যদি এইভাবে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, 
উহাকেই উহার অধঃপতন কর্মের নিমিত্ত-কারণ (48917) বলিয়া স্বীকার 
করিবার কোন আপত্তি হইতে পারে না। জড়বস্ত স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া, কোন 
কর্ম করিতে পারে না, এই মতের রক্ষণার্থ লোকে, প্রস্তরখণ্ডের অধঃপতন- 
ব্যাপারে উহাকে নিমিত্ত-কারণ বলিতে চাহে না, কিন্তু সকল বস্তুই সকলকে 
আকর্ষণ করে, এই কথা ম্মরণ করিলে, প্রস্তরখণ্ডের পতনকার্যে পৃথিবীর 
ন্যায় ইহারাও যে, কর্তৃত্ব আছে, পৃথিবীর ন্যায় এ কার্যে উপলখগ্ডেরও যে, 
নিমিত্তত্ব আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পৃথিবীই কেবল অন্যান্য 
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বস্তুকে আকর্ষণ করে না, অন্যান্য বস্তু কর্তৃক ইহাও আকৃষ্ট হয়। পণ্ডি 
মিলের স্বমতসমর্থক দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এন্ড্রিকক্রিয়া (99159101) 1[970901০90 
1) 001 01591)5)। এন্ড্রিয়কক্রিয়াতে বিষয় (01০15), ইন্দ্রিয় (01591)5) 
ও মন (৮1770), এই তিনেরই যে ক্রিয়ানিম্পাদকত্ব (4১861)০%) আছে, 
তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন; দর্শনকার্যের আলোকই কর্তা নহে, 
আলোক, নয়নেন্ড্িয়, মস্তিষ্ক, এবং দ্রষ্টব্যবস্তু, দর্শনকার্য্য এই সমুদায়ের 
কর্তৃত্বকল-সমঞ্ডি। * 

উপাদান ও “পেশেন্ট' (90500), এই শব্দদ্ধয় সবর্থা সমানার্থক 
নহে। উপাদান-কারণ শাস্ত্রে কোথাও ক্রিয়া-নিষ্পাদনধর্ম্ম বা কর্তৃত্ববিরহিত 
বলিয়া নিবর্বাচিত হয় নাই। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন,কারক 
ক্রিয়া-নিবর্বক্রকত্বের সামান্য সংজ্ঞা, কর্ত-করণাদি, ইহারা বিশেষ-বিশেষ 
ক্রিয়া নিম্পাদকত্বের বাচক। কর্তৃ-করণার্দি সকল কারকেই ক্রিয়া নিম্পাদন 
করে সত্য, কিন্তু সকলেই একর প ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে না, প্রত্যেক কারণেই 
ভিন্ন-ভিন্ন রূপ ক্রিয়ার নিবর্বস্তক। “ক্রিয়া” বলিতে আমরা সাধারণতঃ 
মূর্তক্রিয়া বা ক্রিয়ার স্কুলরূপ বুঝিয়া থাকি। মূর্ত-ক্রিয়া সকল কারকেরই 
কর্তৃত্বফল সমষ্টি। 

প্রত্যেক কারকের কর্তৃত্ব (890০) থাকিলেও, সকল কারককে যে, 
কর্তা বলা হয় না, তাহার কারণ হইতেছে, প্রধান কর্তার বা “কর্ত -কারকের 
কর্তৃত্ব ও অন্যান্য কারকের কর্তৃত্ব একরূপ নহে। প্রধান কর্তা স্বতন্ত্র, অন্যান্য 
কারক ইহার নিদেশবর্তী, ইহার নিয়াম্য (11511), প্রধান কর্তার আদেশ 
না পাইলে, স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া, ইহারা কোন কর্ম করিতে পারে না। 
পরমাণুকে বিশ্লেষ করিবার শক্তি তাপের আছে বটে, কিন্তু ইহা স্বয়ংপ্রেরিত 








* পণ্ডিত মিল্‌ বলিয়াছেন, 'কারণ' শব্দটা যে অর্থে ব্যবহাত হইয়া থাকে, তাহাতে উপাদানকে পৃথক্‌ 
কার্য্য বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। পরীক্ষা করিলেই, উপাদান ও নিমিগ্ত, এই কারণদ্বয়ের 
পার্থক্যবোধ তিরোহিত হয়, অন্ততঃ বুঝিতে পারা যায়, ইহা বৈকল্পিক (00015 ৮০/০৫), শুদ্ধ 
বচনভুঙ্গী হইতে এইরূপ প্রতায়ের উত্পন্তি হইয়াছে (/৯11511)% (01) হো) 11161060170 01 [7৩1৬ 
৬৩]/৩551018) 1 মিলের লজিক (101) ত্রষ্ঠব্য। 


৪১৬ পরলোক! 


হইয়া, পাককার্য সম্পাদন করিতে পারে না, ইহা অন্ধ, ইহা জড়শক্তি। 
পাকক্রিয়া শেষ হইয়াছে, তগ্ডুল সকল বির্িন্ন হইয়াছে গেলিয়া 
গিয়াছে), কিন্তু পাককর্তী যদি তৎকালে উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে, 
অগ্নি স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া, পাককার্ধ্য স্থগিত করিবে না;ঃতাহাকে যাহা করিতে 
বলা হইয়াছে যাবৎ প্রাণ থাকিবে, তাবৎ সে তাহাই করিবে, তত্তিন্ন তাহার 
অন্য কিছু করিবার শক্তি নাই। অন্ন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তথাপি অগ্নি 
স্বকার্ধয করিতে বিরত হইবে না । অন্ন দগ্ধ হউক, আর যাহাই হউক, অগ্নির 
পরতন্ত্র। রাজা স্বীয় কর্্মচারীদিগের স্কন্ধে যে সকল কর্ম্মভার ন্যস্ত করেন, 
কন্মচারিগণ, যথানিদ্দেশ সেই সমস্ত কম্মহি সম্পাদন করিয়া থাকেন, 
রাজনিয়ম পরিবর্তন করিতে পারেন না, নিয়ম পরিবর্তন করিবার শক্তি 
ইহাদের নাই, এইজন্য ইহারা পরতন্ত্র। “অগ্নি পাক করিতেছে”, “স্থালী পাক 
করিতেছে”, ইত্যাদি বাক্যে যে, অগ্রযাদির স্বাতন্ত্য বা প্রধান-কর্তৃত্ব অঙ্গীকার 
করা হইয়া থাকে, তাহার কারণ কিঃ জড় বা পরতন্ত্রকে স্বতন্ত্র বলিয়া 
অঙ্গীকার করা হয় কেন£ পতগ্জলিদেব এতদুত্তরে বলিয়াছেন, প্রধান কর্তা 
যে স্থলে পরোক্ষ-_দৃষ্টির বহির্ভূত, অথবা পরোক্ষ না হইলেও, অবাস্তর 
কর্তৃত্ব যেখানে প্রধানরূপে বিবক্ষিত হয়, তথায় এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ 
হইয়া থাকে। অন্যান্য কারক যতক্ষণ প্রধান প্রধানকর্তার সমভিব্যাহারে 
থাকে, ততক্ষণ ইহাদের পারতন্তথ্য স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু 
প্রধানকর্তী হইতে যখন উহারা দূরে বা পৃথগ্ভাবে অবস্থান করে, তখন 
উহারাই প্রধান কর্তরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। অমাত্যগণ যাবৎ রাজার 
সমীপে অবস্থান করেন, তাবৎ তাহাদের পারতন্ত্য অনায়াসেই বুঝিতে পারা 
যায়, কিন্তু যেখানে রাজা উপস্থিত থাকেন না, অমাত্যগণই তথায় 
দেখিবার যোগ্যতা ফাহাদের নাই, রাজদর্শনের প্রয়োজন যাহারা বুঝেন না, 
সুতরাং যাহারা রাজাকে দেখিতে চাহেন না, অমাত্যগণকেই তাহারা 
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প্রধানকর্তা মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রশক্তির পার্থক্য 
যথাযথরূপে উপলব্ধি করিতে তাহারা অক্ষম। * ভট্টোজিদীক্ষিত 
বলিয়াছেন, করণাদি কারকসমূহের সৌকর্য্যাতিশয়ের দ্যোতনার্থ যখন 
প্রধান কর্তার ব্যাপার বিবক্ষিত হয় না, তখন অন্যান্য কারকও স্বে-স্ব 
ব্যাপারে ইহাদের স্বাতন্ত্য আছে বলিয়া), 'কর্তৃ-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
“অসি খেড়গ) সুন্দর ছেদন করিতেছে", 'কান্ঠ পাক করিতেছে, “স্থালী পাক 
করিতেছে", ইত্যাদি বাক্যে অসি প্রভৃতির কর্তৃসংজ্ঞা পাইবার ইহাই কারণ । 
প্রস্তরখণ্ড ভূমিতে পতিত হইতেছে”, এখানেও যে স্বতন্ত্রশক্তির আদেশে 
প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুকে আকর্ষণ করে, যাহার নিয়োগানুসারে 
উপলখণ্ড পৃথিবীর অঙ্কে পতিত হয়, উপলখণ্ড বা পৃথিবী যাঁহাকে জানে 
না, উপলখণ্ড বা পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি ইহাদের অস্তর্ধামী, ইহাদের 
অন্তরে থাকিয়া যিনি ইহাদিগকে নিয়ামিত করেন, তিনি লক্ষিত বা বিবক্ষিত 
হয়েন না।* পতরঞ্জলিদেবতা*ই বলিয়াছেন, প্রধানকর্তা যে স্থলে পরোক্ষ-_ 
দৃষ্টির বহির্ভূত, অথবা পরোক্ষ বা দৃষ্টির বহির্ভূত না হইলেও, যেস্থলে তিনি 
বিবক্ষিত হয়েন না, তৎস্থলে অন্যান্য কারক, কর্তৃসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
উপাদান” (29115170), তখন নিমিত্ত ও উপাদান, এই উভয় রূপেই পরিদৃষ্ট 
হয়। পাঠক কর্্ম-কর্তৃবাচ্যের কথা স্মরণ করিবেন। যেখানে কর্ম ক্রিয়া) 
দৃষ্ট হয়, কিন্তু তৎকর্ম্ম বা ক্রিয়ানিব্ব্তক কর্তা দৃষ্ট হয় না, সেখানে তাদৃশ 
কর্ম্ম প্রাকৃত বা স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ন চান্যঃ কর্তা 
দৃশ্যতে ক্রিয়া চোপলভ্যতে ।”- মহাভাষ্য)। ? 





* “কেদানীং পরতস্ত্রা স্যাৎ। যত্তৎ প্রক্ষালনং পরিবর্তনং বা। ন বা এবমর্থং স্থাল্যুপাদীয়তে প্রক্ষালনং 
পরিবর্তনং করিষ্যামীতি। কিং তরি সংভবনক্রিয়াং ধারণক্রিয়াং চ করিষ্যতীতি তত্র যাসৌ স্বত্ত্রা।” 
__ মহাভাষ্য 
* “যদাঁ সৌকর্য্যাতিশয়ং দ্যোতয়িতুং কর্তৃব্যাপারো ন বিকক্ষ্যতে তদা কারকাস্তরাণ্যপি 
কর্তৃসংজ্ঞাং লভন্তে। স্বব্যাপারে স্বতত্তত্বাৎ। তেন পূবর্বকরণত্বাদিসত্তহপি সংপ্রতি কর্তৃত্বাৎ কর্তার লকারঃ | 
সাধ্বসিশ্ছনত্তি। কাষ্ঠানি পচস্তি। স্থালী পাচতি।”-_সিদ্ধাস্তকৌমুদী। 
+ ক্রিয়ামাণস্ত যৎ্কর্ম্ম স্য়মেব প্রসিদ্ধ্যতি। 
সুকরৈঃ স্বৈপুণৈঃ কর্তৃঃ কন্ম্মকির্তোতি তদ্বিদুঃ।1” 


৪১৮ পরলোক । 


পণ্ডিত মিল্‌ (3. 9. ৮111.) উপাদান-কারণকে কারণ বলিয়া স্বীকার 
করিতে যে জন্য অনিচ্ছুক, পৃবের্ব তাহা জানাইয়াছি, এক্ষণে ব্যাকরণ- 
সাহায্যে ইহার উপাদান-কারণকে পৃথক কারণরূপে অঙ্গীকার করিবার 
আপত্তি সংক্ষেপে নিরাকৃত হইল । 

উপাদান ও নিমিত্ত, এই কারণদ্বয়ের যে, অনেক বিষয়ে বৈধন্ম্য আছে, 
পৃবের্ব তাহা বিজ্ঞপিত হইয়াছে। যাহা সমবেত হইয়া, কার্য উৎপাদন করে, 
তাহা সমবায়ী বা উপাদান কারণ । মৃত্তিকা ঘটের, তস্ত পটের, সমবায়ী 
কারণ ঠ্যৎ সমবেতং কার্যযমুৎপদ্যতে, তৎ”)। সাংখ্যদর্শন কার্য্যশক্তিকেই 
উপাদান-কারণ বলিয়াছেন। “কার্যশক্তি” কোন্‌ পদার্থ? কার্য্ের 
অনাগত অবস্থা বা ধন্মীয় অব্যপদেশ্য ধম্মহ কার্য্যশক্তি' 
(কার্যশক্তিমত্ত্মেবোপাদানকারণত্বম্‌।” __ সা, প্র. ভা.)। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য 
বলিয়াছেন, কারণের আত্মভূতা শক্তি, এবং শক্তির আত্মভূত কার্য; 
(কোরণস্যত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্যাম্‌।”-__শারীরক ভাষ্য)। 

প্রত্যেক পরিবর্তনই (00976) নিয়ত পৌর্ববাপর্যয-সন্বন্ধে সশ্বদ্ধ, 
প্রত্যেক পরিবর্তনেই পৃর্র্ববর্তি-ভাবের সহিত অপর ভাবের নিয়ত সম্বন্ধ 
উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই পৌব্র্বাপর্য্-সন্বন্ধই কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নামে 
প্রসিদ্ধ। যাহা কার্য্য সংঘটন করে, মাহা কার্যের প্রভব-- প্রসূতি (৬/1)81 
0171125520০ 2) ০০0), তাহা কারণ, এবং কারণ হইতে যাহা প্রসৃত 
হয় (৮/1781 001195/5 ঠি0ঘা) 2 021156), তাহা কার্য্য। 

অপবাদ বা নিষেধের (959171915) বর্ণনদ্বারা বিধির (1.9) রূপ 
স্ফুটতরভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে । অধ্যাপক বেন্‌ (৪41৭) এই নিমিত্ত 
কার্যযকারণ-সম্বন্ধ বিধির অপবাদ বা নিষেধের বর্ণন করিয়াছেন । কার্য্য- 
কারণ-সম্বন্ধ-বিধির, অধ্যাপক “বেন্‌* বলিয়াছেন, দুইটা অপবাদ। (১) 
কোন ঘটনা বা কার্য্যই স্তঃপ্রবৃত্ত, বা যদ্দচ্ছামূলক নহে, কোন ঘটনা বা 
কার্ধ্যই স্বতন্ত্রভাবে, নোদন বা প্রেরণ ব্যতিরেকে আরব্ধ হয় না। নির্নিমিত্ত 
বা অকস্মাৎ উৎপত্তিবাদ কার্য-কারণ-সম্বন্ধ-বিধির প্রথম অপবাদ। (২) 
কোন ঘটনা বা কার্ধ্য অনিয়মিতভাবে, যদ্দচ্ছাক্রমে অন্যের অনুবর্তন করে 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪১৯ 


না। ঘটনা বা কার্য্ের অনিয়মিতভাবে যদ্দৃচ্ছাক্রমে অনুবর্তন কার্যয-কারণ- 
সম্বন্ধ-বিধির দ্বিতীয় অপবাদ। কারণ-তত্তের স্বরূপবর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া, 
অধ্যাপক বেন্‌ ইহার তিনটী রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। (১) ব্যবহারিক-_ 
সাধারণতঃ পরিচিত বা অপূর্ণ রূপ; €২) বৈজ্ঞানিক বা পূর্ণরূপ; ৫৩) 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-ভাগ্ডারের নবসঞ্চিত শক্তি-সাতত্য বা শক্তিসমূহের 
হতরেতর সন্বন্ধতত্বমূলক (610190176005  :1770061া) 
6017612112901017 21001(160 (1)6 0015০190101) 0 00179190101 01 
20109,)। 
কোন ঘটনা বা কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে যাইয়া লোকে, 
কারণচক্রের মধ্যে অব্যবহিত, সুদৃশ্য বা সুব্যক্ত কারণটাকেই সচরাচর লক্ষ্য 
করিয়া থাকে, ব্যবহিত বা সহকারী কারণচক্রের দিকে সাধারণের দৃষ্টি 
পতিত হয় না। অধ্যাপক “বেন্” এইজন্য অব্যবহিত, সুব্যক্ত কারণকে 
কারণতত্তের অসম্পূর্ণ আংশিকরূপ বলিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি সিঁড়ী 
(7,091) হইতে স্বলিতপদ হইয়া, ভূমিতে নিপতিত ও পঞ্ত্ব প্রাপ্ত হয়, 
তাহা হহলে, সাধারণতঃ শুদ্ধ পদস্থলনকেহ উহার প্রাণবিয়োগের 
কারণরূপে নিব্্বাচন করা হইয়া থাকে, যে হেতু, পদস্থলন ব্যাপার যদি 
নিবারিত হইত, তাহা হইলে, উহার মৃত্যু হইত না। কিন্তু পদস্বলন ব্যতীত 
উক্ত ব্যক্তির শরীরের ভার বা গুরুত্ব (11)0 ৮/০181)0 01 0০ ৮০৫১- 
82৮15), স্থানের উচ্চতা, মনুষ্যদেহের ভঙ্গুরতা, ইহারাও, উহার মৃত্যুর 
কারণ, সন্দেহ নাই। ব্যবহারিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য আমরা ইহাদিগকে 
কারণরূপে লক্ষ্য করি না। * একটা কার্যের সিদ্ধিতে যে সকল পৃরবর্বভাবের 
ংঘাত-_ পরস্পর সম্মিলন অবশ্য প্রয়োজন, যাহাদের সমবায় ব্যতিরেকে 


* এক ব্যাক্তির শরীরের ভার অন্য এক বাক্তির শরীরের ভার হইতে লঘুতর পতন-স্থানের উচ্চতা, 
অনা এক ব্যক্তি পতন-স্থানের উচ্চতা হইতে অল্পতর, শরীরের দৃঢ়তা, অন্য এক বাক্ির শরীরের দৃঢ়তা 
হইাতে অধিকতর, উভয়েই পদস্থলন-নিবন্ধন ভূমিতে নিপতিত হইল, শ্রথমোক্ত বাক্তি 'পপাত চ মমার 
চ" হইল, শেযোক্ত ব্যক্তি অক্ষত-শরীরে, কোনরাপ ক্ষতি গ্রত্ত না হইয়া চলিয়া গেল, এইবাপ ঘটনা বিরল 
নহে। অনেক সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়, দৃষ্ট-কারণের সবর্বাংশে সমানতা থাকিলেও, কার্যা সব্বদা 
সবর সমান হয় না। ইহার কারণ কিঃ 'অধ্যাপক বেন্‌ ইহার কি উত্তর দিষেন£ অদৃষ্ট-কারণ স্বীকার না 
করিলে কি, ইহার মীমাংসা হয় £ 


৪২০ পরালোক। 


যৎকার্যের উৎপত্তি হয় না, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কারণ” বলিতে 
তৎসমুদায় গৃহীত হইয়া থাকে। কথা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু কার্যযতঃ 
(71906010211) তাহা হয় কি? যদি কার্যাতঃ তাহা হইত. তাহা হইলে. 
বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞানতঃ অদৃষ্টবাদী হইতেন, তাহা হইলে, ইহারা কেবল 
আণবিক স্পন্দনকেই সম্থিৎ, ইচ্ছা, অনুভব, প্রজ্ঞা ইত্যাদির কারণ বলিয়া, 
নিশ্চিন্তে থাকিতে পারিতেন না। 

কারণতত্বের তৃতীয় মূর্তির স্বরূপ-বর্ণনার্থ অধ্যাপক “বেন্* যাহা 
বলিয়াছেন, তাহার সার হইতেছে, ধন্মী বা বস্ত্রমাত্রেই নিষ্দিষ্টি ধর্ম, শক্তি 
বা যোগ্যতাবচ্ছিন্ন; ধন্মীর ধন্মগত পরিবর্তন হয়, শক্তিসমূহ এক অবস্থা 
ত্যাগপৃবর্বক অবস্থাত্তর গ্রহণ করে, ধর্্ম বা শক্তিসমূহ একভাব বা একরূপ 
অবস্থা ত্যাগপূর্র্বক অন্যভাব-__অন্যরূপ অবস্থা গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু 
ইহারা তত্বতঃ অপেত বা বর্ধিত হয় না। সমষ্টিভূত শক্তির মানের হাস- 
বৃদ্ধি নাই, ইহা সতত সমান থাকে; কি যাস্ত্রিকশক্তি (৬০০1)1102] 
(0109), কি রাসায়নিক শক্তি (07917)1091 101০6), কি তাড়িতশক্তি 
(6150010 0109), কি জীবনীশক্তি (৬112] 10106), সকলেই ইতরেতর- 
সন্বদ্ধ, সকলেই প্রত্যেকের আকার গ্রহণ করিতে পারে সকলেই প্রত্যেকের 
ভাবে ভাবিত হইবার যোগ্যতাবাশ্ট; শাক্তসমূহের তত্ততঃ ধবংসরাহত্য, 
স্থিতিশীলত্ব (00175120107), ইহাদের সম্ভতত (১5151510106), ইহাদের 
ভাবাস্তর-প্রাপ্তিশীলত্ব বা রূপাস্তর-গ্রহণ-যোগ্যত্ব (0017৮০1111115), 
এবং ইহাদের তুল্যবৃত্তিকত্বই (60015815705) কারণতত্ত। 

কারণতত্তের তৃতীয় মূর্তির স্বরূপ-বর্ণনার্থ অধ্যাপক বেন্‌ যাহা 
বলিয়াছেন, কারণতন্তের স্বরূপ জিজ্ঞাসুর হাদয় তাহা শ্রবণ করিয়া কি, 
পরিতৃপ্ত হয়? ধন্মী বা বস্ত্ুসমূহ নির্দিষ্ট ধর্ম শক্তি বা যোগ্যতাবিশিষ্ট, 
অপিচ একটী ধন্মী বা বস্তুনিষ্ঠ শক্তি অপর একটী ধর্মী বা বস্তুতে গমন 
করিতে পারে, শক্তিসমূহের ভাবাস্তরপ্রাপ্তিযোগাত্ব আছে, শাক্ত সকলের 
তত্তুতঃ অপায় বা বৃদ্ধি হয় না, এই সকল জানিলেই কি, আমরা বিবিধ, 
বিচিত্র কার্যজাতের স্বরূপ অবধারণ করিতে সমর্থ হই? বৈচিত্র্যময় 
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সংসারের বৈচিত্র্যকারণানুসন্ধিৎসু মানব কারণতন্তের এই কয়েকটা 
সাধারণসূত্র পাইয়াই কি, চরিতার্থ হইলাম মনে করিতে পারেন £ ফলতঃ 
কারণতত্তের প্রাগুক্ত কয়েকটা সাধারণসূত্র অবগত হইলেই কারণতত্তের 
স্বরূপাবগতি পূর্ণভাবে হয় না, বৈচিত্র্যময় সংসারের বৈচিত্র্য-কারণাসন্ধিৎসু 
মানব, এতদ্বারা চরিতার্থ হইলাম, কারণতন্তের রহস্য পূর্ণ ভাবে উত্তিমন 
হইল, ইহা মনে করিতে পারেন না, অধ্যাপক বেন্‌ (94), বা মিলও 
তাহা মনে করিতে পারেন নাই, কারণতত্তের কতিপয় সাধারণ সূত্রদ্ধারা যে, 
বিবিধ বিচিত্র কার্য্যজাতের বৈচিত্র্যকারণ-রুহস ডীত্তন্ন হওয়া অসম্ভব, 
ইহারাও তাহা বুঝিয়াছেন। অধ্যাপক বেন্ই 084]খ) বলিয়াছেন, 
“কারণতত্তের স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া, বুঝিয়াছি, কোন কার্য্যের 
কারণানুসন্ধান করিতে হইলে, কেবল তাহার সাধারণ শক্তি বা যোগ্যতাকে 
ধরিলে, কারণানুসন্ধান যথাযথভাবে সম্পন্ন হইবে না, শক্তি একভাব বা 
একরূপ অবস্থা ত্যাগপূব্র্বক, অন্য ভাব বা অন্যরূপ অবস্থা গ্রহণ করিতে 
পারে, কেবল এই কথা জানিলেই, কারণানুসন্ধান-চেষ্টা ফলবতী হইবে না। 
কেবল উপাদান-কারণই কার্য্য-প্রসবিতা নহে, প্রত্যেক কার্য্োৎপত্তিতে 
উপাদান ও সহকারী, এই দ্বিবিধ কারণের প্রয়োজন, সহকারিকারণের 
(091109০91101))১ 1বচিত্রতাহ বিচিত্র কায্যোৎপাত্তর হেতু । * 

অধ্যাপক বেন্‌ (519£ 84) বুঝিতে পারা গেল, কার্য্যশক্তি বা 
উপাদানকারণ সোংখ্যদর্শন যে, কার্য্যশক্তিকেই উপাদান কারণ বলিয়াছেন, 
তাহা স্মরণ করিবেন) ও সহকারী বা নিমিত্ত কারণ, সকল-কার্য্যই যে, এই 
দ্বিবিধ কারণ হইতে সংঘটিত হইয়া থাকে, বহু বিচারের পর, এইরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। 

অধ্যাপক বেন্‌ বলিয়াছেন, অখিল প্রাকৃতিক পরিণামই যে, মূলতঃ 
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৪২২ পরলোক । 


তাপ, তড়িৎ, প্রভৃতি মূল শক্তিসমূহ হইতে সংঘটিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; 
সৌরজগতের ক্রমবিকাশ-পদ্ধতির স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা কর, 
ভূততত্ববিদদিগের মুখে পৃথিবীর ইতিহাস শ্রবণ কর, উপলব্ধি হইবে, 
ক্রিয়াশীল তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি শক্তিসমূহই মূলতঃ নিখিল প্রাকৃতিক 
পরিণামের কারণ। প্রাকৃতিক পরিণামসমূহের মূল কারণ কি, তাহা আর 
আমাদের সমীপে অজ্ঞেয় নহে, তবে তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
পরিণামহেতু ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের কিরূপ অবস্থা, সংস্থান বা সন্নিবেশ 
ভেদবশতঃ জগতে বিবিধ বিচিত্র কার্য্ের, উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়পরিণাম 
সংঘটিত হইয়া থাকে, কিরূপ সহকারী বা নিমিত্তকারণদ্বারা প্রণোদিত 
হইয়া, ইহারা ভূধরশ্রেণী প্রসব করিয়াছে ও করিতেছে, মহাদেশ, দেশ, 
সাগর, উপসাগর, নদ, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে, কিরূপ 
সহকারী বা নিমিত্তকারণের ভেদ প্রযুক্ত সাগর দেশে, দেশ সাগরে পরিণত 
হয়, দেশের অভ্যুদয় ও পতন হয়, দেশের জল-বায়ুর পরিবর্তন সংঘটিত 
অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই, এ রহস্য আজিও দুর্ভেদ্য আছে। * 

বেন্‌ মিল্‌ প্রভৃতি জড়বাদী পপ্ডিতগণ কারণতত্তের স্বরূপ নিরূপণে 
প্রবৃত্ত হইয়া, যাহা বলিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা জানান হইল । পাঠক এক্ষণে 
নিবিষ্টচিত্তে চিত্তা করুন, বেন্‌ মিল্‌ প্রভৃতি পণ্ডততগণ কারণতত্তের স্বরূপ 
বর্ণন করিতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ইহার স্বরূপ বস্তুতঃ 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কি না। তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি ভৌতিক শক্তিসমূহকেই 
ইহারা বিশ্বকার্যের মূল-কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন। যাহারা তাপ, 
তড়িৎ প্রভৃতি জড়শক্তিসমূহকে বিশ্বকার্যের মূলকারণরূপে অবধারণ 
করিয়াছেন, তাঁহারা যে, মূল-কারণ, এই শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেন 
নাই, তাহারা যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে কারণতন্তের কোনরূপ ব্যাখ্যাই করেন নাই, 
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তাহা নিঃসন্দেহ। তাপ, তড়িৎ, ইহারা আণবিক স্পন্দন ভিন্ন অন্য পদার্থ 
নহে, যাহারা স্বয়ং কার্যাপদার্থ, তাহারা বিশ্বকার্ষের মূলকারণ হইবে 
কিরূপে£ “যাহা কার্য্য সংঘটন করে, যাহা কার্যের প্রভব বা প্রসূতি (৬/781 
001795 91১০. 217 ০০), তাহা কারণ” । “একটা কার্যের সিদ্ধিতে যে 
সকল পূরব্র্বভাবের সংঘাত-_-পরস্পর সম্মিলন আবশ্যক, যাহাদের সমবায় 
ব্যতিরেকে উহার উৎপত্তি হয় না”, কারণ” বলিতে তৎ সমুদায়কে গ্রহণ 
করিতে হইবে। ভূত ও ভৌতিকশক্তি সব্র্্র বিদ্যমান আছে, তথাপি যে, 
সবর্বত্র সব্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত হয় না, তাহার কারণ কি? অধ্যাপক 
বেন্‌ ও মিল্‌ সহকারি কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সহকারি-কারণ 
ব্যতিরেকে যে, কার্য্য নিম্পন্ন হয় না, তাহা মানিয়াছেন, কিন্তু জিজ্ঞাস্য 
করিয়াছেন£ “সহকারি-কারণ” যথোক্ত তাপাদি মূলকারণ হইতে 
ভিন্নজাতীয় পদার্থ কিনা£ তাপাদি মূলকারণ হইতে ভিন্ন-জাতীয় পদার্থের 
অস্তিত্ব ইহারা নিশ্চয়ই জেড়েকত্ববাদের ভিত্তি বিচলিত হইবে বলিয়া) 
স্বীকার করিবেন না। শাস্ত্র যেমন ধন্ম্মাধন্ম বা পৃব্র্বকন্মসংস্কার স্বীকার 
করিয়াছেন, ইহারা সেই সেইরূপ ধন্মাধর্ম্ম বা পূ্র্বকম্মসংস্কারের অস্তিত্ব 
(জেন্মাস্তরভাবী প্রতিভা বা সংস্কার স্বীকার করিলে, ইহাদের নাস্তিকবাদ 
ব্যাহত হইবে এইজন্য) মানিতে পারিবেন না। নৈহারিকী অবস্থার 
বিক্ষোভকাল হইতে এপর্য্যস্ত যেসকল কর্ম হইয়াছে, সেই সকল কর্মের 
সংস্কারকেই কি, তবে ইহারা সহকানি-কার্ণ বলিয়াছেনঃ তাহাও তো 
স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায় না। ভূত ও ভৌতিকশক্তির নৈহারিকী অবস্থাতে 
যে, উহারা সংস্কারবিশিষ্ট থাকে ইহারা তাহা অঙ্গীকার করেন নাই। ভূত 
ও ভৌতিকশক্তির যথোক্ত নৈহারিকী অবস্থার বিক্ষোভের কারণ কি? 
তাপাদিকেই যখন ইহারা বিশ্বকার্য্যের মূলকারণ বলিয়াছেন, তখন বুঝিতে 
হইবে, তাপাদিই ইহাদের মতে ভূত ও ভৌতিকশক্তির নৈহারিকী অবস্থার 
বিক্ষোভের কারণ। তাপাদি আণবিক স্পন্দন ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নহে। 
নৈহারিকী অবস্থার বিক্ষোভও আণবিক স্পন্দন, অতএব বলিতে হইবে 
আণবিক স্পন্দনই আণবিক স্পন্দনের কারণ, বৈজ্ঞানিক কারণতত্তের ইহাই 
প্রকৃতরূপ। পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার এইজন্য স্মৃতি, ইচ্ছা, প্রজ্ঞা 


৪২৪ পরালোক। 


ইত্যাদিকে আণবিক স্পন্দনেরই ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থা বলিয়াছেন। 

শান্ত্র পাঠপুবর্বক বিদিত হইয়াছি, যাহা অমূল-__মূলশূন্য, অর্থাৎ, 
যাহার অন্য মূল বা কারণ নাই, তাহাই মূলকারণ (“মুলে সুলাভাবাদ মূলং 
মূলম্‌।”__সাং দং ১1৬৭)। সাংখ্যদর্শন মূলকারণ বুঝাইতেই “প্রকৃতি' এই 
শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন (*প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রমিতার্থঃ।” __ 
সাং, প্র, ভা)। ন্যায়দর্শনেও উক্ত হইয়াছে, “যাহার অস্তঃ ও বহিঃ, এই দ্বিবিধ 
অবস্থা আছে, যাহা পৌব্ব্বাপর্য্ভাবাত্মক, তাহা কার্ষা, যাহা অকার্ধ্য, যাহা 
কাহারও কার্য্য নহে, তাহার অস্তঃ ও বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা নাই 
(“অন্তর্বহিশ্চ কার্য্দ্রবাস্য কারণাস্তরবচনাদকার্য্যে তদভাবঃ1”-_ন্যায়দর্শন)। 
অতএব তাপাদিকে বিশ্বজগতের মূলকারণ বলা যাইতে পারে না। 
উদয়নাচার্ষ্য স্বপ্রণীত ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে বলিয়াছেন, পরমেম্বরের 
অদৃষ্টরূপা “সহকারিশক্তি” মায়া", প্রকৃতি, “অবিদ্যা” ইত্যাদি শব্দে উক্ত 
হইয়া থাকেন। প্রকৃতিশব্দ যে, মূলকারণের বাচক, উদয়নাচার্য্যও তাহা 
স্বীকার করিয়াছেন এইত্যেষা সহকারিশক্তিরসমা মায়া দুরুন্লীতিতো মৃলত্বাৎ প্রকৃতিঃ 
প্রবোধভয়তোহবিদ্যেতি যস্যোদিতা।” -_ন্যায়কুসুমাঞ্জলি)। 

পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার যে শক্তিসাতত্যকে (69151500109 ০0 
007০০) বিশ্বকার্যোর কারণ বলিয়াছেন, তাহাকে সাংখ্যপাতঞ্জলের প্রকৃতির 
সমানার্থক বলা যায় কিঃ সাংখ্যাচার্ধ্য বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, সাক্ষাৎ বা 
পরম্পরারপে ব্রিশুণময়ী প্রকৃতি বিশ্বজগতের উপাদান-কারণ। প্রকৃষ্টরূপে 
পদার্থসমূহের পরিণাম সাধন করেন, এইজন্য ইহার “প্রকৃতি” এই আখ্যা 
হইয়াছে, “প্রকৃতি”, “শক্তি”, “অজা”, প্রধান”, “অব্যক্ত'“তমঃ* মায়া” 
“অবিদ্যা” ইত্যাদি ইহারা প্রকৃতির পর্য্যায়।* 'প্রকৃতি”-শব্দ উপাদান কারণের 
বাচকরূপেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনিদেব বলিয়াছেন, 
“জায়মানের যাহা প্রকৃতি, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয় (জনিকর্তুঃ 
প্রকৃতিঃ।”-_-পা)। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব ও কৈয়টের মতে “প্রকৃতি” 
শব্দ এস্থলে উপাদান কারণবাটী। পপ্রকৃতি'-শব্দ যে, উপাদান-কারণবাচী 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যাও স্বপ্রণীত শারীরকভাষ্যে €প্রকাতশ্চ প্রতিজ্রা 
দৃষ্টাত্তানুপরোধাৎ।'--বেদাস্তদর্শন ১৪1২৩, এই সূত্রের ভাব্য দ্রষ্টব্য) তাহা 


* সাংখাসার দ্রঠব্য। 


জীবের জম্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪২৫ 


বলিয়াছেন। অতএব পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সারের শক্তি সাতত্যকে “প্রকৃতি” 
বলা যাইতে পারে।, তবে এস্থলে বলিয়া রাখিতেছি, পণ্ডিত হাব্ববাট 
স্পেন্সার সাংখ্য-পাতঞ্জলের ন্যায় গুণ বা শক্তিত্রয়ের স্বরূপ বিশদ ও 
ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারগ হয়েন নাই। পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার 
যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তিত্রয়ের স্বরূপ যথাযথভাবে দর্শন 
সাধনে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে, প্রজ্ঞা, মনঃ, ইচ্ছা, স্মৃতি ইত্যাদি 
পদার্থসমূহের জড় বা অচিদংশের তত্ব সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করিতে, 
ভৌতিক, গপ্তিদ, আসন্নচেতন ও বিশিষ্টচেতন, এই চতুবির্ধধ প্রাকৃতিক 
পবের্ধর শান্ত্রের ন্যায় বিশুদ্ধরূপে সাধন্ম্য-বৈধর্ম্য বিচার করিতে ক্ষমবান্‌ 
হইতেন। ত্রিগুণ-তত্তের স্বরূপ দর্শন হইলে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও 
আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানের অবিকল রূপ, নয়নপথে পতিত হয়। 
জঁড়েকত্তবাদিগণের বুদ্ধি, মনঃ, ইচ্ছা, প্রযত্ব, অহংকার ইত্যাদি 
পদার্থসমূহকে জড়শক্তির পরিণাম বলিয়া সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা, বোধ 
হয়, সাংখ্যদর্শন-ব্যাখ্যাত ত্রিগুণ তত্তের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অনেকতঃ 
সফল হইতে পারে। বেদপাদ-প্রসূত সাংখ্যদর্শনেই বিজ্ঞানের পূর্ণরূপ 
চিত্রিত হইয়াছে। 

কার্ধোর কারণানুসন্ধান প্রকৃষ্টভাবে করিতে হইলে, প্বের্বই 
জানাইয়াছি) উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণেরই স্বরূপাবধারণের 
চেষ্টা কর্তব্য। স্থল প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকগণ কোন কার্যোর মূল কারণের 
অনুসন্ধান করেন না, পরতন্ত্র শক্তিকেই ইহারা মূল-কারণরূপে নিশ্চয় 
করিয়া নিশ্চিত্ত হয়েন। পরতন্ত্র শক্তি যেস্থলে স্বতন্ত্রূপে পরিদৃষ্ট হয়, 
প্রয়োজক বা প্রধান কর্তা যেস্থলে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত থাকেন, তৎস্থলেই 
উপাদান কারণই পূর্ণকারণরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। দৃকৃশক্তি ও 
দৃশ্যশক্তি (250 011 17097-6£0), অথবা ভোক্তু ও ভোগা শক্তি (94৮10 
810 01901), এই উভয়ের স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতিরেকে কারণতত্তের পূর্ণ 
রূপদর্শন কখন সম্ভব হয় না। পুরুষ ও প্রকৃতি বা চিৎ ও অচিৎ ইহাদের 
₹যোগ না হইলে কোন কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, বিশ্বজগৎ কেবল চিৎ বা 
অচিতের কার্য নহে, ইহা পুরুষ ও প্রধানের সংযোগ হইতে প্রসৃত হইয়াছে, 


৪২৬ পরলোক। 


ইহা নাদ বা শব্দব্রন্মের কার্য্য। অণুর স্পন্দন নাদ বা শব্দব্রন্মের লীলা, 
বেদবিদ্গণ এইজ্য বিশ্বব্রন্গাণ্তকে শব্দ বা বেদের পরিণাম বলিয়াছেন, 
ভগবান্‌ বাদরায়ণ এইজন্য দেবতাদি অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চকে শব্দপ্রসৃত বলিয়া 
বুঝাইয়াছেন। জগৎ ভোক্ত-ভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক। ভোক্তৃ-ভোগ্যের স্বরূপ- 
সম্বন্ধে শ্রুতি হইতে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, পূর্ব তাহার নির্গলিতার্থ 
বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তথাপি যথারীতি স্মরণ করিয়া দিতেছি । মৈক্র্যপনিষৎ 
বলিয়াছেন, “প্রকৃতি”, “জগদ্বীজ', “অব্যাকৃত' ইত্যাদি শব্দবাচ্য প্রধানই 
ভোগ্য (970-৪০ 01 0০1০0, এই প্রধানের যিনি অস্তঃস্থ, যিনি প্রধান 
বা প্রকৃতির অস্তরে ইহার সস্তাপ্রদরূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই 
চেতনপুরুষই ভোক্তা । প্রধান বা প্রকৃতি ও তৎকার্য্য (ত্রিগুণ-বিকার)__ 
মহদাদি বিশেষাস্ত, এই সকলই ভোগা । “মহদাদি বিশেষাস্ত” এই শব্দদ্বারা 
শ্রুতি মহত্তত্ু, অহংকারতত্ত, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ স্থলভূত, 
এই ত্রয়োবিংশতি তত্বকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই ত্রয়োবিশংতি তত্ত্‌ 
ব্রিগুণভেদে উৎপন্ন হইয়া থাকে। “মহত্ত্ব জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির 
সম্মূচ্ছিত রূপ। উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণের স্কুল বা সাধারণতঃ 
পরিচিত রূপের পুর্র্বে সংক্ষেপে বর্ণন করা হইয়াছে! উপাদান-কারণ 
প্রকৃত প্রস্তাবে ভোগ্য-শক্তির এবং নিমিত্ত কারণ ভোক্তৃশক্তির বাচক। 
উপাদান-কারণও শক্তি, অতএব ইহার ক্রিয়ানিষ্পাদকত্ব আছে, সন্দেহ 
নাই। কিন্তু ইহা অন্ধ-_ প্রজ্ঞানেত্র-বিহীন, ইহার দিঙ্নিরূপণের বা 
যাইবে, তাহা জানে না, ইহা চালিত হইলে চলে, স্থির করিলে স্থির হয়। 
উপাদান-শক্তি প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির প্রভু নহে, অতএব ইহাকে পূর্ণ কারণ বলা 
যায় না। উপাদান-কারণকে বা অন্ধ শক্তিকে (31170 70০৬/1) যাহারা 
পূর্ণ কারণ বলিয়া থাকেন, তাহারা করণের অদ্ধাংশ দেখিয়াই, ইহার পূর্ণরূপ 
দেখা হইয়াছে মনে করেন। আমরা এই জন্যই পৃবের্ব বলিয়াছি, যাহারা 
জড়শক্তিকে বিশ্বজগতের মূল কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, তাহারা 
প্রকৃতপ্রস্তাবে কারণতত্তের ব্যাখ্যা করেন না, কারণ-পদার্থের প্রকৃত রূপ 
তাঁহাদের নয়নে পতিত হয় নাই। অন্ধশক্তি যাবৎ পুরুষের সকাশ হইতে 
দৃষ্টিশক্তি না পায়, তাবৎ ইহা কারণ-পদবাচ্য হয়না । কোন কর্মে প্রবৃত্ত 


জীবের জন্ম সম্বন্দে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪২৭ 


হইবার পৃবের্ব তৎকর্ম্ের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন-বোধ থাকা আবশ্যক, যে 
দিকে, যে ভাবে, গতি পরিবর্তিত করিলে, ঈগ্সিতের সমাগম হইবে, 
কম্মকির্তার তাহা বিদিত থাকা প্রয়োজনীয়। কন্মমাত্রেই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক; 
কি ত্যজ্য, কি গ্রাহ্য, তাহা জানা না থাকিলে, যাহা ত্যজ্য, তাহাকে কিরূপে 
ত্যাগ করিতে হইবে, অপিচ যাহা গ্রাহ্য; তাহাকেই বা কোন্‌ উপায়ে গ্রহণ 
করিতে পারা যাইবে, তাহা বিদিত না হইলে, কখনও কর্মের আরম্ভ হইতে 
পারে না। অতএব বলিতে পারা যায়, কর্ম্মমাত্রেই সংকল্পমূলক সকল-কম্মি 
বুদ্ধিপৃবর্বক, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, শতপৎব্রাহ্মণ, বেদাস্তদর্শন, ভগবান মনু, 
এককথায় বেদ ও তদাশ্রিত, তত্প্রসৃত শান্ত্রমাত্রেই এইজন্য বলিয়াছেন, 
ভৌতিক জগতে যে সকল কর্ম হইয়া থাকে, তাহারাও সংকল্পমূলক, 
তাহারাও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না। সংকল্পই সেন্দর্শন, 
প্রার্থনা ও অধ্যবসাই) বস্তুতঃ সব্র্বকার্যযের কারণ । ক্রিয়াশক্তি (07091901৬5 
7১০০1) কদাচ জ্ঞানশক্তি বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, মহত্তত্বকে যে, 
'জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সম্মুচ্ছিতরূপ বলা হইয়াছে, ইহাই তাহার কারণ, 
গুণত্রয়কে যে, অন্যোন্য মিথুনবৃত্তিক বলা হইয়াছে, ঈশ্বরকে যে, ব্রন্গা, 
বিধুঃ ও মহেশ্বর, এই ত্রিমূর্তি বলা হইয়াছে, বেদকে যে, ত্রয়ী__খাক্‌, যজুঃ 
ও সাম, এই অবয়বত্রয়াত্মক বলা হইয়াছে, বেদ বা শব্দতত্ববিদগণ যে, 
তাহার হেতু । উদ্দেশ্যবিহীন অন্ধশক্তি (4১1171555 01170 091০5), যাহা 
গম্তব্যপথ নির্ণয় করিতে অসমর্থ, তাহা যে, কোন কার্ধ্যের মুখ্যকারণ হইতে 
পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ। * জিজ্ঞাস্য হইবে, কম্ম্মমাত্রেই যদি বৃদ্ধিপৃবর্বক 
বা সংকল্গমূলক হয়, তবে আমাদের বুদ্ধিপৃবর্বক ও অবুদ্ধিপূককি, এই 
দ্বিবিধ বিভিন্ন কম্মের রূপ স্পষ্টতঃ উপল হয় কেন? তাহা হইলে, শাস্ত্ 
বুদ্ধিপৃরর্বক-সৃষ্টি ও অবুদ্ধিপুর্র্বক-সৃষ্টি, সৃষ্টিকে এই দুই ভাগে বিভক্ত 


* পণ্ডিত মার্টিনিউ (0. 11/17:80) এসম্বছে যাহা বলিয়াছেন, নিশ্ে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত 
হইল। 
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৪ ২৮ পরলোক। 


করিয়াছেন কেন£ কেবল সাংখ্যদর্শনই যে সৃষ্টিকে বুদ্ধিপূবর্বক ও 
অবুদ্ধিপৃকর্বক, এই দুই ভাগে বিভক্ত কবিয়াছেন, তাহা নহে, 
মার্কগেয়পুরাণও বলিয়াছেন, ক্ষেত্রজ্রাধিষ্ঠিত অব্যক্ত বা ক্ষেত্র হইতে 
প্রাকৃতসর্গ প্রথমতঃ তড়িতের বিকাশের ন্যায় অবুদ্ধিপৃবর্বক আবির্ভূত হয় 
(“ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতস্ত সঃ। অবুদ্ধিপূরর্বং প্রথমঃ 
্রাদুর্ভৃতস্তড়িদ্যথা ||” --মার্কগেয় পুরাণ, ৪৫শ অধ্যায়)। নাগেশ ভষ্টও 
বলিয়াছেন (৪৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), প্রলয়াবস্থাতে কিছু কাল অবস্থানের পর, 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ন্যায়ে, প্রাণিদিগের সকামভাবে কৃত কন্মসকল যখন 
ফলোম্মুখ হয়, তখন সব্র্বসাক্ষী, সব্ব্বকর্্মফলপ্রদ ভগবানের অবুদ্ধিপূর্র্বক 
সৃষ্টি-_মায়া ও পুরুষের প্রাদুভবি হইয়া থাকে। যে জন্য আমাদের 
বুদ্ধিপৃবর্বক ও অবুদ্ধিপৃবর্ধক, এই দ্বিবিধ বিভিন্ন কর্ম্মের রূপ উপলব্্‌ হইয়া 
থাকে, আমরা প্রথমতঃ তাহা জানাইব, তৎপরে যে কারণে শাস্ত্র সৃষ্টিকে 
বুদ্ধিপূবর্বক ও অবুদ্ধিপৃবর্বক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথাজ্ঞান 
তারা নিবেদন করিব। 

যে সকল কর্মের সন্দর্শনাদি ত্রিবিধ ব্যাপার (সন্দর্শন- পদার্থের 
স্বরূপাবধারণ, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়) আমাদের জ্ঞানগোচর হয় না, সেই 
সকল কর্মকে আমরা স্বয়ংসিদ্ধ (490077911০) বলিয়া থাকি। 
মহাভাষ্যকার পতগঞ্জলিদেব এই কথা বুঝাইবার নিমিত্তই বলিয়াছেন, 
যেখানে কর্ম্ঘ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তৎকর্ম্ম বা ক্রিয়া নিক্ব্তক কর্তা দৃষ্ট হয় না, 
সেখানে তাদৃশ কর্ম প্রাকৃত বা স্বভাবসিদ্ধরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। 
স্বভাবসিদ্ধ বা স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম, এবং বুদ্ধিপৃবর্বক বা সংকল্পমূলক কর্ম, এই 
দ্বিবিধ কর্মের সাধম্ম্য-বৈধন্ম্য বিচার করিতে হইলে, শরীরাত্মা ও 
অন্তরাত্মা, আত্মার এই দ্বৈবিধ্যের তত্ব-চিস্তা অবশ্য কর্তব্য, প্রাণ ও মনঃ 
বা ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপাবধারণ আবশ্যক, 
আত্তর ও বাহ্য, এই ভাবদ্বয়ের সন্বন্ধনিরূপণ প্রয়োজনীয়। 

সংসারে এইরূপ কতিপয় বস্তু আমাদের নয়নে পতিত হয়, যাহাদের 
প্রাণ ও মনঃ প্রোণ ও মনঃ বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি) নাই। মৃত্তিকা, 
পাষাণ প্রভৃতি জড়বস্তজাত যে প্রাণ ও মনবিহীন, আমাদের ইহাই বিশ্বাস। 
উত্তিদের প্রাণ আছে, কিস্তু মনঃ নাই মনের বিকাশ জীবেই হইয়া থাকে। 


জীবের জম্ম সন্বন্ধে আমাদের মন্রবোর অনবতি। ৪২৯ 


হয় না। এতরেয় আরণ্যক বলিয়াছেন, বিশ্বজগৎ সচ্চিদানন্দময় আত্মার 
কার্ধ্য; কার্ধ্য,, কারণের অনুরূপ হইয়া থাকে, অতএব সচ্চিদানন্দমময় আত্মার 
কার্ধাভূত জগৎ বে, সত্তাদি ব্রিবিধ ব্রন্মস্বভাববিশিষ্ট হইবে, তাহা নিশ্চিত। 
জাগতিক পদার্থসমূহ সম্ভাদি ত্রিবিধ ব্রহ্মাস্ভাববিশিষ্ট বটে, কিন্তু সকল 
জাগতিক পদার্থে সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্মস্বভাবের অভিব্যক্তি হয় না। অচেতন 
মৃৎ-পাষাণাদিতে আত্মার সম্তামাত্র আবির্ভূত হয়, ইতর স্বভাবদ্ধয়ের 
অভিব্যক্তি হয় না। ওষধি, বনম্পতি, ইহারা স্থাবরজীব, এবং শ্বাসরূপ 
প্রাণধারিগণ জঙ্গমজীব। ওষধি-বনস্পতিতে জীবাত্মার কিঞ্চিৎ বিকাশ 
দেখিতে পাওয়া যায়, অচেতন মৃৎ-পাষাণাদিতে তাহা দৃষ্ট হয় না। প্রাণভূৎ 
জঙ্গমজীবসমূহে চিত্ত আছে, ওষধি-বনস্পতিতে তাহা নাই। জঙ্গমজীব- 
সমূহের মধ্যেও যাহারা প্রজ্ঞানসম্পন্ন, যাহারা লোকালোকদর্শী, ইহলোক 
ও পরলোক, এই দ্বিবিধ লোকই অবলোকন করিতে সমর্থ, মর্ত্য বা 
মরণশীল শরীরে অবস্থান করিয়াও, যাহারা অমৃতত্বলাভের ইচ্ছা করেন, 
মর্ত্যধামে তাহারাই আত্মার সমধিক বিকাশ-স্থান। মনুষ্যেতর জীবসমূহের 
জ্ঞান কেবল বুভুক্ষু পিপাসাত্মক, ইহারা যেরূপ জ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করে, 
সহজ-জ্ঞানকে অতিক্রম করিবার সামর্থ্য ইহাদের নাই।”” * 
পরিদৃশ্যমান জগতে যে, বিশিষ্ট বা ব্যাপক-চেতন পদার্থ, সংকীর্ণ বা 
আসন্ন-চেতন পদার্থ, সপ্রাণ স্থাবর বা উত্তিদ্‌, এবং অপ্রাণ স্থাবর, এই 
চতুবিরব্ধি পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হইয়া থাকে তাহা সকলেই স্বীকার 
করিবেন, কিন্তু জ্ঞাতব্য হইতেছে, কি কারণে এই চতুবির্বধ পদার্থের ভেদ 
হইয়াছে? এক রূপ কারণ হইতে পরস্পর-বিভিন্ন বিবিধ কার্য্যের উৎপত্তি 
কখনও সম্ভব হয় না। অপ্রাণ স্থাবর পদার্থসমূহের স্বরূপ জানিবার চেষ্টা 
* “পুরুষেত্ে বাবিস্তরাত্মা সহি প্রজ্ঞানেন সম্পননতমো বিজ্ঞাতং বদতি বিজ্ঞাতং পশ্তি বেদ শ্বস্তনং 
বেদ লোকালোকেৌ * * * অথেতরেষাং পশুনামশনাপিপাসে এবাভিবিজ্ঞানং ন বিজ্ঞাতং বদস্তি ন বিজ্ঞাতং 


পশান্তি ন বিলুত ম্বস্তনং ন লোকালোকৌ ত এতাবাস্তো ভবস্তি যথাপ্রজ্রং সম্ভবাঃ 1” 
- এ্তরেয় আরণ্যক। 


5৩০ পরলোক । 


করিয়া, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ, অপ্রাণ স্থাবর পদার্থজাত অণুর সমষ্টি, 
এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অণু, এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই 
দ্বিবিধ শক্তি, এই তিনটা পদার্থের তত্বজ্ঞানদ্বারা অপ্রাণ পদার্থসমূহের স্বরূপ 
অবধারিত হইয়া থাকে । অণু, এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ শক্তি, 
এই তিনটা পদার্থের তত্ৃজ্ঞানদ্বারা অপ্রাণ স্থাবর-পদার্থ-জাতের স্বরূপ 
সম্পূর্ণরূপে জানা যায় কি না, এস্থলে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না, 
আপাততঃ মানিয়া লইলাম, অণু ও উক্ত, শক্তিদ্ধয়ের তত্তজ্ঞানদ্বারাই অপ্রাণ 
স্থাবর-পদার্থ সমূহের স্বরূপ অবধারিত হইয়া থাকে। সপ্রাণ স্থাবর বা 
উত্তিদের তত্তৃচিত্তা করিয়া, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ কিরূপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন? 'প্রাণ-নামক পদার্থের স্বরূপ কি? ইহা কিরূপে 
অভিব্যক্ত বা উৎপন্ন হয়ঃ 

উত্তিদের শরীর পরীক্ষাপুবর্বক বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, উহা 
অক্সিজেন, হাইড্রোজেন্‌, নাইট্রোজেন্‌ ও কাবর্বন্‌, প্রধানতঃ এই চারটা 
ভৌতিক পদার্থদ্বারা নি্মিত হইয়াছে। অপ্রাণ স্থাবর ও সপ্রাণ স্থাবর, এই 
উভয়ের শারীর উপাদান ভিন্ন-জাতীয় পদার্থ নহে। অপ্রাণ স্থাবর-শরীরের 
যে নিয়মে উৎপত্তি ও বৃদ্ধি (01907) হইয়া থাকে, পণ্ডিত হাব্বা্‌ 
স্পেনসার বলিয়াছেন, সপ্রাণ স্থাবর-শরীরের উৎপত্তি এবং বৃদ্ধিও 
অনেকতঃ তন্নিয়মেই হইয়া থাকে ৮৮176 52559170101 00917117001109 01 
19010 ০০৬/০০1/ 01521110 5109৮/01 2710 17101501910 570৬0, 15, 
10৬/০০17 [051 016911% 5০০] 0) 9০১০1৮115 [1021 01০5 00101) 
16501 17 (170 501700 ৮/০৬. -_ /271710119125 01 819102৮7115 17. 


135) অণু সম্মুচ্ছনই-(177521801901) ০1790097) শরীরের বৃদ্ধির কারণ। 
অপ্রাণ স্থাবর ও সপ্রাণ স্থাবর, এই দ্বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি যে এক 
নিয়মে হয়, তাহা শুনিলাম, এখন অক্সিজেন্‌, হাইড্রোজেন্‌ প্রভৃতি 
ভৌতিক পদার্থজাতের অণু-সংঘাতে কিরূপ প্রাণ-নামক পদার্থের 
অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তাহা শুনিতে হইবে। 

জীবনের (16) লক্ষণ করিবার সময়ে পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার 


জীবন (1) 00101011000905 90100510061) 01 11105102] 15190109175 60 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তাবোর অনুবৃত্তি। ৪৩১ 


95%191170] 19120010115." 7727770117165_০%8109108৮)। কাপেন্টার 
বলিয়াছেন, উপক্রম হইতে (210) 006 00111)010061170100) অপবর্গ 
পর্যাস্ত 0০ 07০ 00179105101) একটা শরীরি-কার্যযাত্মভাব (79 
0159171290 ০11৪) দ্বারা যে সকল ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে, সেই সকল 
ক্রিয়া-সমষ্টিই জীবন (116) পদার্থ। পণ্ডিত হেন্রী ডুমণ্ড (7. 
[)1২04014) বলিয়াছেন, যে সকল ক্রিয়াদ্ারা মৃত্যু নিবারিত হয়, 
তৎক্রিয়া-সমষ্টিই জীবন ("17165 50100091201 01079 011001015 ৮৮1010 
[95150 6901)”) | “জীবন” (1.1) যৎপদাথই হউক আমাদের জ্ঞাতব্য 
হইতেছে। ইহার অভিব্যক্তি কিরূপে হয়, অপিচ যে শক্তিদ্বারা আস্তর ও 
বাহ্য, এই উভয়বিধ সম্বন্ধসমূহের একীকরণ হইয়া থাকে, যে শক্তিদ্বারা 
মৃত্যু অবশ্য কিছুকালের জন্য) নিবারিত হয়, ফ্কাহা কি, ভৌতিকশক্তি? 
তাহা কি, আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ-স্বরূপিণী£ অথবা তদ্বিজাতীয় £ অপিচ 
“আস্তর”' ও “বাহ্য', এই শব্দদ্ধয়েরই বা অর্থ কি? 

জীবনের কিরূপে অভিব্যক্তি হয়, পণ্ডিত হাব্বার্ড স্পেন্সার পূর্বেই 
জানাইয়াছি)__ তৎসন্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই, তবে জীবনীশক্তি যে, 
যথোক্ত আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণশক্তি হইতে ভিন্ন-জাতীয় নহে, ইনি তাহা 
বুঝাইবার জন্য অনেক শ্রম করিয়াছেন। 

প্রাণ'-পদার্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রের মত কি, আমরা “আয়ুত্তত্নামক গ্রে 
বিস্তারপূর্বক তাহা জানাইয়াছি। স্ুলশরীরের সহিত জীবাত্মার বা 
লিঙ্গদেহের সম্বন্ধ হইলেই, জীবনের কার্য্যারস্ত হয়, এবং জীবাত্মা বা লিঙ্গ 
দেহ যখন স্থুলশরীর ত্যাগ করে, তখন মৃত্যু হইয়া থাকে। মহর্ষি কপিল 
বলিয়াছেন, সামান্য ও অসামান্যভেদে অস্তঃকরণের দ্বিবিধ বৃত্তি; তন্মধ্যে 
সাধারণী অস্তঃকরণবৃত্তিই “প্রাণ” এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 
প্রশ্নোপনিষদের উপদেশ, “প্রাণ” কোন্‌ পদার্থ, তাহা সম্যগ্রূপে অবগত 
হইতে হইলে, ইহার উৎপত্তি (পরমাত্মা হইতে প্রাণ-নামক পদার্থের 
আবির্ভাব), আয়তি (প্রাণের আগমন- দেহে প্রবেশ), স্থান (17510194০55 
01 [021810552901019), বিভুত্ব স্বোমিত্ব-সম্রাটের ন্যায় প্রাণাপানাদি 
বৃত্তিভেদে পঞ্চধা স্থাপন), এবং বাহ্য ও অধ্যাত্ (0716 17)9019095771০ 
210 11)6 17)101090951710 01)10990101)065 01/27/2714), এই সকল বিষয় 


৪৩২ পরলোক । 


অবশ্য জ্ঞাতব্য। * প্রাণ” আত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে! প্রাণ ছায়ার 
ন্যায় মনোকৃত নিবন্ধন- সংকল্প ও ইচ্ছাদিদ্বারা নিম্পন্ন পুণ্যাপুণ্য 
কম্মবশতঃ স্থলশরীরে আগমন করে, অর্থাৎ কন্মীর মনঃ যে ফলাকাঙক্ষা 
করিয়া, কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে, প্রাণ তৎফলের ভোগায়তন শরীর গ্রহণ করিয়া 
থাকে। লিঙ্গ বা সৃন্ষ্ম শরীরের সহিত পাঞ্চভৌতিক শরীরের সম্বন্ধ ও 
বিচ্ছেদই যথাক্রমে জীবন ও মরণরূপ বিকার। শুভাশুভ কর্ম্মবশতঃ 
লিঙগদেহের যেমন যেমন অধিবাস বা সংস্কারাধান হয়, ইহা তদুপযুক্ত 
স্থলশরীর গ্রহণ করে। যে কন্্মবশতঃ যাদৃশ শরীর আরব্ধ হইয়াছে, 
উপভোগদ্ধারা তৎ্কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই, তদ্দেহের পতন হয়। বিদেশীয় 
পণ্ডিতগণ জীবন কি, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
শান্ত্রোপদেশেরই ছায়া। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, এই 
ত্রিবিধ দৃষ্টিদ্বারা পদার্থতত্ত বিচার করিলে, তবে প্রকৃত তত্ৃজ্ঞানের উদয় 
হয়। আদিত্য বা সূর্য্যই বাহ্য প্রাণ ঠআদিত্যোহবৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ” * * * 
প্রশ্নোপনিষৎ)। এতরেরয় ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, আদিত্য সকল ভূতকে প্রেরণ 
করেন, ক্রিয়াশক্তি (2176175% 01177001017) প্রদান করেন, এই জন্য ইহার 
প্রাণ”, এই সংজ্ঞা হইয়াছে €আদিত্যঃ সর্্বণি ভূতানি প্রণয়তি তস্মাদেনং প্রাণ 
ইত্যাচক্ষতে।”-_এতরেয় ব্রান্মাণ)। মেত্রুপনিষদে উক্ত হইয়াছে, “আত্মা 
আপনাকে-_স্বীয় রূপকে দুই প্রকারে ধারণ করিয়া থাকেন । দেহ-মধ্যে 
প্রাণ মুখ্য প্রাণ) যে, আপনাকে প্রাণাপানাদি পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া, 
অবস্থান করিতেছেন, তাহা আত্মার একরূপ স্থিতি, এবং বাহিরে, 
ব্রন্মাণুকরণ্ড মধ্যে এই যে, আদিত্য জগতের অবভাসকরূপে বিদ্যমান 
আছেন, তাহা ইহার-_ আত্মার অন্যরূপ স্থিতি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যাহা 
প্রাণ, আধিদৈবিক দৃষ্টিতে তাহা আদিত্য। চিদাত্মার দুইটী পন্থা__দুইটা 
বিশেষ অভিব্যক্তি-মার্গ। একটী দেহাভ্যন্তর; অন্যটী বাহ্যদেশ। 
প্রধান রূপ বা লিঙ্গ “প্রাণ”, এই নামে, এবং ইহার শরীরের বহির্দেশে 


* "সউত্পত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্ীঞ্চব পঞ্চধা। 
'অধ্যাত্মখব প্রাণস্য বিজ্রায়ানৃতমন্খুতে || 
বিজ্ঞায়ানৃতমশুত ইতি 1৮7 প্রশ্মোপনিষৎ। 
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অবস্থিত, চিদাভাস হইতে অভিন্ন, ক্রিয়াশক্তি প্রদান রূপ বা লিঙ্গ “আদিত্য” 
এই নামে উক্ত হইয়া থাকে। * 
প্রাণলক্ষণের তুলনা করিলে, পাঠক বুঝিতে পারিবেন, শ্রত্যুপদিষ্ট 
প্রাণলক্ষণানুসারে যাহার প্রাণপদার্থের স্বরূপদার্থের স্বরূপ-দর্শন হইবে, 
তিনি চিরস্থায়ী প্রাণ পাইবেন, কাল তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারিবে না, 
তিনি অমৃতত্ব (206179] 116) লাভপুর্ষক কৃতকৃত্য হইবেন, কিন্তু 
জঁড়ৈকত্ববাদী পণ্ডিত হাব্বার্ট স্পেন্সার প্রাণের যে রূপ দেখাইয়াছেন, 
প্রাণের সে রূপ নিরীক্ষণপুবর্বক চিরদিন কালের শাসনাধীন হইয়া থাকিতে 
হইবে, ভবসাগরে পুনঃ পুনঃ অবশভাবে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইতে 
হইবে। 

অতএব বুঝিতে পারা গেল, চিদাত্সার চিদাভাসবিশিষ্ট ক্রিয়াশক্তি প্রধান 
রূপই, চৈতন্যাধিন্ঠিত রজোগুণই 'প্রাণ”-পদার্থ। এখন জানিতে হইবে, বাহ্য 
ও আস্তর, এই ভাবদ্বয়ের স্বরূপ কি। 

অন্তঃ ও বহিঃ এই শব্দদ্ধয়ের আমরা বহুল ব্যবহার করিয়া থাকি, 
সুতরাং ইহারা সাধারণতঃ পরিচিত শব্দ, সন্দেহ নাই। “অন্ত, ও “বহিঃ, 
ইহারা সাধারণতঃ পরিচিত হইলেও শাস্ত্রে ইহাদের স্বরূপ ষেরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। “বাহ্যপদার্থ নাই, মন*ই এক মাত্র সৎ; না, 
বাহ্যপদার্থই সৎ, মননামে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই”, “তোমরা উভয়েই ভ্রমে 
পতিত হইয়াছ, বাহ্য ও আত্তর, এই দ্বিবিধ পদার্থই, সৎ, অস্তঃ ও বহিঃ, 
এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ গৃহীত হইলে, আমাদের বিশ্বাস আস্তর ও বাহ্য 
পদার্থঘটিত, এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ বিবিধ মতের সমাধান হয়। 
প্রাপণার্থক “বহ" ধাতুর উত্তর ইস; প্রত্যয় করিয়া, “বহিঃ পদ সিদ্ধ 
হইয়াছে। যাহা প্রাপ্য-__যাহা ইন্ডদ্রিয়গম্য, অতএব যাহা ও আমি, এক 
অধিকরণে নাই, যাহাকে আমি আমা হইতে ভিন্ন দেশে বিদ্যমান বলিয়া 
বুঝি, তাহাই “বাহ্য”। দেশ বা দিক্‌ ও কালকৃত পরিচ্ছেদই, আত্তর ও বাহ্য, 


» “দ্বিধা বা এষ আত্মানং বিভর্তীয়ং যঃ প্রাপা যশ্চাসা আক্ত্যিঃ। 
অথ দ্বৌ বা এতা অসা পদ্থানা অস্তুর্বহিশ্চগাহোরাব্রেণৈতৌ বাবর্তেতে 1” _ মৈজ্রঞাপনিষত। 
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এই দ্বিবিধ পদার্থের উৎপত্তিহেতু । ভ্রম (90006355101) কালের, এবং 
সহবর্তিতা (0০-০%150০1)০9) দিকের (91990) ধন্ম! পণ্ডিত ক্যান্ট দিক্‌ 
ও কালকে এন্দ্রিয়ক বলেন নাই, ইহার মতে ইন্দ্রিয়গণ দিক ও কালের জ্ঞান 
উৎপাদন করিতে পারে না। দিকৃই আমাদের বাহ্যার্থ-জ্ঞানের উৎপত্তি- 
হেতু । আমরা যাহাকে জানিব, তাহা যদি আমাদিগ হইতে দেশতঃ ভিন্ন 
না হয়, তাহা (জ্ঞেয় পদার্থ) ও আমরা (জ্ঞাত), যদি এক দেশে-_ 
একাধিকরণে অবস্থান করি, তাহা হইলে, আমরা তাহাকে কিরূপে জানিতে 
পারিবঃ জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয় যদি দেশতঃ ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে, 
জ্বেয়পদার্থের জ্ঞেয়ত্বই সিদ্ধ হয় না। যাহা প্রাপ্য-_ইন্দ্রিয়গম্য, তাহা বাহ্য। 
অতএব বাহ্য, প্রাপ্য ও জ্ঞেয়, সমানার্থক। দিকৃকৃত পরিচ্ছেদই বহিষ্ট্র বা 
জ্ঞেয়ত্ব-বোধের কারণ। ইন্দ্রিয়গণের সহিত স্ব-স্ব বিষয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ 
যে যে ক্রিয়া হয়, আমরা তাহাই জানিয়া থাকি। গতি বা ক্রিয়া দিক্‌ ভিন্ন 
হইতে পারে না। একদেশ হইতে অনাদেশে গমনের (৮001017) স্বরূপ চিত্তা 
করিতে যুইলে, দিকের রূপ সব্বাগ্রে বুদ্ধিদর্পণে পতিত হইয়া থাকে। 
বাহ্যার্থ সন্বন্ধীয় জ্ঞানের সৃতরাং দিকুই আকার (9077)। কালও, পণ্ডিত 
ক্যান্টের মতে দিকের ন্যায় এন্ড্রিয়ক নহে। কাল ও দিক্‌, এই দুইটা 
সব্ব্বপ্রকার সংশ্লেষাত্মক জ্ঞানের (১৮101001091 00৪11101017) প্রভব। দিক্‌ 
বাহ্যজ্ঞানের, এবং কাল আস্তর-জ্ঞানের আকৃতি (01171) 1 * মিল্‌, হাববার্ট 
স্পেন্সার প্রভৃতি প্রত্যক্ষবাদী পণ্ডিতগণ ক্যান্টের মতাবলম্বী হইতে পারেন 
নাই। মিল্‌ (]. 5. ৯৮]][.) এন্দ্রিরক বিজ্ঞানবাদী (019171091 10691150), 
ইনি প্রাগ্ভবীয় সংস্কার (4 17797274245) স্বীকার করেন নাই। 
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জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মস্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪৩৫ 


শোপেন্হার (50109279051) কাল, দিক্‌ ও কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ 
(7111০, 90909 010 090591169) এই তিনটা তত্বৃদ্বারা অন্তর্্জগৎ ও 
বহিজ্জগিৎ, এই উভয়ের স্বরূপ বুঝাইয়াছেন। দিক্‌ ও কালের জ্ঞান, ইহারও 
মতে এন্দ্রিয়ক নহে, ইহারা সহজ (801৮৩ 1016-50100951010175 ০৫ 
5015০), কালের সংস্কার হইতে অন্তরের এবং দিকের সংস্কার হইতে 
বাহিরের বোধ জন্মগ্রহণ করে। আত্তর ও বাহ্যের জ্ঞান, কার্য্য-কারণ- 
সম্বন্ধরূপ নিয়ম রজ্জুদ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ হইলেই, অন্তর্জগৎ ও 
বহি্জগতের ইতরেতরসন্বন্ধাত্মক জ্ঞানর্ূপে পরিণত হইয়া থাকে। 
প্রত্যক্ষবাদিগণ শুদ্ধ কার্যয-কারণ-সন্বন্ধ-তত্্ব দ্বারাই অন্তর্জগৎ ও 
বহিজ্জগতের স্বরূপ-নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। “প্রত্যেক পরিবর্তন বা 
কার্যের কারণ আছে", এই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান হইতে অস্তর্ভজগতের ও 
বহির্জগতের অনুমান হইয়া থাকে, ইহাদের ইহাই সিদ্ধান্ত । যে সকলবকার্্য 
কারণ বলিয়া বুঝিতে পারি। বুদ্ধিপূবর্বক কার্যের কারণজ্ঞান হইতে 
অর্তর্জগতের, এবং অবুদ্ধি-পূর্র্বক কার্যের কারণজ্ঞান হইতে বহিজ্জগতের 
বোধ জন্মলাভ করে। কার্য হইতে কারণের অনুমানদ্বারা বাহ্যজগতের 
আবিষ্কার হইয়া থাকে; যে সকল কার্য্য আমরা করিতে পারি না, সেই সকল 
কার্যের আমরা বাহ্য জগৎকে কারণ বলিয়া অবধারণ করি। 

জগৎকে পুবের্ব অস্তঃ ও বহিঃ, এই দুই ভাগে বিভক্ত না করিয়া কি, 
আমরা বুদ্ধিপুরর্বক কর্ম্মের কারণ অন্তরে, এবং অবুদ্ধিপুরর্বক কর্মের কারণ 
বাহিরে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারগ হই £ বাহিরের জ্ঞান না থাকিলে 
কি, অবুদ্ধিপৃবর্বক কর্ম্মের কারণ বাহিরে, এবম্প্রকার বোধ হইতে পারে? 
অতএব স্বীকার করিতে হইবে, বহিষ্টের জ্ঞান পূর্ব হইতে বিদ্যমান থাকে, 
তা*ই অবুদ্ধিপৃবর্ধক কর্ম্মের কারণ বাহিরে, আমরা এইরূপ অনুমান করিতে 
পারগ হই। 

শাস্ত্রের উপদেশ, মায়া বা অনাদি কম্মমসংস্কারই আমাদের অস্তঃ ও 
বহিঃ, এই দ্বিবিধ জ্ঞানের প্রসূতি । শ্রুতি বলিয়াছেন, “যাহা আস্তর, তাহা 
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বাহ্য, যাহা বাহ্য, তাহাই আত্তর” ঠ্যেদস্তরং তদ্‌ বাহ্য যদ্‌ বাহ্য তদভ্তরম্।”__ 
অথবর্ববেদসংহিতা)। মৈক্র্যপনিষদে উক্ত হইয়াছে, আত্মই অস্তঃ, আবার 
আত্মাই বহিঃ “্আত্মওস্তর্বহিশ্চান্তর্বহিশ্চ।”__মৈক্র্যপনিষৎ)। পরমাত্মা, জীবাত্মা, 
ঈশ্বর ও সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ, এই সকল পদার্থের স্বরূপ চিস্তা করিবার সময়ে, 
আমরা এই বিষয় অবলম্বনপূৃবর্বক কিছু বলিব। কারণ কার্য হইতে বস্তুত 
ভিন্ন নহে, ভগ্বান্‌ শঙ্করাচার্য্য এই কথা বুঝাইবার জন্যই বলিয়াছেন, 
(পৃবের্ব উক্ত হইয়াছে) “কারণের আত্মভূতা শক্তি, এবং শক্তির আত্মভূত 
কার্ধ্য”। জার্মমন্‌্-দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শানক পণ্ডিত হেগেলও অনেকতঃ 
এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন (২৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বিমল স্ফটিকে 
নানাবিধ পদার্থের প্রতিবিশ্ব পতিত হইলে, ইহা যে প্রকার নানারূপে রঞ্জিত 
ৃষ্ট হয়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দলক্ষণ পরমাত্সাও সেইরূপ মায়াদ্বারা নানাবিধ 
নামরূপে পরিচ্ছিন্ন হইয়া (ব্রন্মের পরিচ্ছেদ বাস্তব নহে), বিচিত্র বিশ্বরূপ 
ধারণ করেন। একই ব্যক্তি কর্মভেদে যেমন ভিন্ন-ভিন্ন নামে অভিহিত 
হয়েন, পরমাত্মাও সেইরূপ কর্্মভেদে বিবিধ নাম-রূপে উক্ত হইয়া 
থাকেন। মায়ার মনোমুগ্ধকর নৃত্যবিমোহিত চিত্তেই ভেদজ্ঞান আধিপত্য 
করিয়া থাকে, মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিই কার্য্যকে কারণ হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্‌ 
সামগ্রী ভাবিয়া থাকেন। * আত্মবিদের নয়নে জগৎ আত্মময়, আত্মবিদ্‌ 
আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ দেখিতে পান না। প্রাণ, বাক্‌, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ 
ইত্যাদি সকলেই আত্মবাটী, আত্মাই সকলের বাচ্য। বৃহদারণ্যক শ্রুতি 
বলিয়াছেন, আত্মা যখন প্রাণনক্রিয়া সম্পাদন করেন, তখন তিনি “প্রাণ' 
নামে, যখন বাক্যোচ্চারণ করেন, তখন “বাগিক্ড্রিয় নামে, যখন দর্শনাদি 
এন্দ্রিয়ককার্য্য সম্পাদন করেন, তখন “চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়” নামে, এবং যখন 
মননকার্ধ্য নিম্পাদন করেন, তখন “মনঃ, নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 


* “সাংখ্যসারে উক্ত হইয়াছে__“মায়ৈবৈকাহি নৃত্যন্তী মোহবত্যখিলা ধিয়ঃ, পুংসাং ভেদো 
বুদ্ধিভেদাদন্থুভেদাদ্‌ যথা রবেঃ।” 
“অকৃন্নোহিস প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি। বদন্বক পশ্যংস্চক্ষুঃ শৃন্শ্রোত্রং মন্বানো 
মনস্তান্যস্যৈতানি কর্ম্মনামান্যেব।” __বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মস্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪৩৭ 


প্রাণ, বাক্‌ চক্ষু, শ্রোত্র, মনঃ ইহারা আত্মার কন্মজি নাম মাত্র। + ভগবান্‌ 
শঙ্করাচার্ধয বলিয়াছেন, প্রাণ” ও “বাক”, এই শব্দদ্বয়দ্ারা শ্রুতি 
ক্রি়াশক্তিবিকার, এবং চক্ষুঃ” ও “শ্রোত্র”, এই শব্দদ্বয়দ্ধারা বিজ্ঞানশক্তি- 
বিকারকে লক্ষ্য করিয়াছেন। “মন জ্ঞানশক্তি বিকাশের সাধারণ কারণ । 
কাম, সংকল্প, শ্রদ্ধা ইত্যাদি মনেরই বৃত্তি। * 

শুর্ুযজুব্র্বদ-সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, আত্মতত্ব সক্রিয় 
পরিস্পন্দকর্ম্মবিশিষ্ট, আবার নিক্ক্রিয়-_নিশ্চল, আত্মতত্ত্র জঙ্গম, অপিচ 
স্থাবর। আত্মাই সব্র্বজন্তরূপে বিদ্যমান আছেন, আত্মাই অখিল স্থাবর- 
বর্তমান। আদিত্য-নক্ষত্রাদিরূপে ইনি দূরে বিদ্যমান আছেন, পৃথিব্যাদিরূপে 
ইনি সমীপে অবস্থান করিতেছেন। আত্মাই নিখিল প্রাণিজাতের অন্তরে 
বিজ্ঞান ঘনরূপে বিদ্যমান, আবার তিনিই বাহিরে জড়শক্তির আকারে 
বর্তমান, আত্মাই চেতনা চেতন সর্বপ্রকার সদ্বস্তর স্বরূপ আত্মা অনস্ত, 
অপরিচ্ছন্ন, আত্মাই কারণ, আত্মাই কার্য্য, আত্মা উপাদান কারণ, আত্মাই 
নিমিত্তকারণ, অর্থাৎ, আত্মা অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান কারণস্বরূপ ্তেদেজতি 
তন্নিজতি তদ্দূরে তদ্বদস্তিকে। তদস্তরসা সর্বর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।1”৮-_- 
শুক্ুষজুব্রদিসংহিতা ৪০1৫)। খাণেদও বলিয়াছেন, ইন্দ্র বা আত্মা খ্বীয় 
মায়াদ্বারা পুরুরূপ-বহুবিচিত্র আকার ধারণ করেন €ইন্দ্রো মায়াভিঃ 
পুরুরূপ ঈয়তে” * **9৪18৭1১৮)। 

“অন্তঃ” ও “বহিঃ” যে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, এতদ্দ্রারা তাহা সপ্রমাণ 
হইল। বেদ অস্তঃ” ও “বহিঃ, এই পদার্থদ্ধয়কে স্বরূপতঃ অভিন্ন 
বলিয়াছেন, ব্রন্মকে অভিন্ন নিমিত্রোপাদান-কারণস্বরূপ বলিয়াছেন, 





শষ 





ণ “প্রাণন্লেব প্রাণো বদম্বাগিত্যাভ্যাং ক্রিয়াশকুযুত্ুবঃ প্রদর্শিতো ভবতি পশ্যংশ্চক্ষ শৃখন্‌ 
শ্রোত্রমিত্যাভ্যাং বিজ্ঞানশত্যুত্তবঃ প্রদর্শাতে। মন্বানো মনো মনুত ইতি জ্ঞানশক্তিবিকাশানাং সাধারণং 
করণং মনঃ মনুতেহনেনেতি পুরুষস্ত কর্তা স্ম্মান্ধালো মন ইত্যুচ)ত1” -- শাঙ্করভাষ্য। 

“কাম সংকল্লো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাগশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিহ্রী'ধীর্ভীরিত্যেতৎ সবর্বং মন এব।” 
-__ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। 


৪৩৮ পরলোক । 


এইজন্যই কি, স্বীকার করিতে হইবে যে, “অস্তঃ, ও “বহিঃ” স্বরূপতঃ ভিন্ন 
নহে, এইজন্যই কি, প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হইলেও, এক পদার্থকেই উপাদান ও 
নিমিত্তকারণ বলিয়া মানিতে হইবে£ এক ব্রক্মকেই উপাদান ও 
নিমিত্তকারণস্বরূপ বলা ও এক জড় শক্তিকে সব্ককারণরূপে অবধারণ করা 
কি এক কথা নহে? প্রজ্ঞা, স্মৃতি, ইচ্ছা, সম্থিৎ ইহাদিগকে তাহা হইলে, 
জড়শক্তির কার্য বলিবার আপত্তি কি? 

বেদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যে, সত্য, বেদ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ 
যে, সবর্বত্র অব্যভিচারী হইতে পারে না, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান যে, অন্রাত্ত 
নহে, যাহারা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, তাহারা চিরদিনই এইরূপ 
প্রশ্ন করিবেন, তাহাদিগকে বুঝাইবার শক্তি আমাদের নাই। তবে ইহা অবশ্য 
বলিব যে, বেদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য, যথারীতি পরীক্ষা করিলে, 
সকলকেই, কোন না কোন জন্মে এইরাপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে, 
বেদের কথা ঝধষিরা বহুশঃ পরীক্ষা করিয়াছেন বিনা পরীক্ষায় তাহারা 
বেদকে স্বতঃপ্রমাণ বলেন নাই, কপিল, গোতম, কণাদ, জৈমিনি,, বাদরায়ণ, 
পতঞ্জলি, ব্যাস, যাস্ক, শৌনক, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, ইহারা রাগদ্ধেষের 
বশবর্তী হইয়া কোন কথা বলিবার পাত্র নহেন। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, এই 
প্রমাণদ্বয়ও যে, বেদমূলক, পুবের্ব সংক্ষেপে তাহা জানাইয়াছি। যে প্রত্যক্ষ 
ও অনুমান যে মাত্রায় বেদের বিসংবাদী, সে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, সেই 
মাত্রায় ভ্রাস্তিপূর্ণ। জড়েকত্ববাদ ও বেদোপদিষ্ট অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন 
সামগ্রী, দিবসের সহিত রজনীর যে সম্বন্ধ, ছায়ার সহিত আতপের যে 
সম্বন্ধ, জড়ৈকত্ববাদের সহিত বেদোপদিষ্ট অদ্বৈতবাদের সেই সম্বন্ধ। 

যিনি সত্য, __অব্যভিচারী, যিনি জ্ঞান__অববোধস্বরূপ, এবং যিনি 
অনস্ত-যিনি দেশ, কাল ও বস্তু কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন নহেন, তিনি 'ব্রহ্ম”। 
তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরমব্যোমরূপ শুহাতে-_ 
অব্যাকৃত আকাশরূপ আবরণীতে (05170717500 নিহিত ব্রহ্গকে 
জানিতে পারেন, তিনি সত্য, জ্ঞান ও অনত্তস্বরূপ পরব্রম্মের সহিত 
অভিন্নভাবে অবস্থানপৃকর্কি পরমানন্দ ভোগ করেন। পঞ্চদশীকার এই 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪৩৯ 


অমূল্য শ্রত্যুপদেশের তাৎপর্য্য বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, গুহানিহিত 
ব্রন্মকে জানিতে হইলে, পঞ্চকোশের বিবেচন অবশ্য কর্তব্য, পঞ্চকোশের 
বিবেকদ্বারাই গুহানিহিত ব্রন্মকে জানা যাইতে পারে। “গুহা” শব্দটা 
উপাধি, কোশ বা ব্যক্তাবস্থার বাচক। যাহা স্থূল, যাহা ব্যক্ত, অর্থাৎ যাহা 
কার্য, পৃবের্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা কার্য্য কারণাত্মক, তাহার অব্যক্ত বা সুন্ষ্ 
অবস্থা তাহার অন্তর্ভাব আছে। স্থুলের সূক্ষ্ম দেখিতে হইলে বা কার্যের 
কারণকে জানিতে হইলে, অস্তরে প্রবেশ করিতে হয়। মুহা যাহার কারণ, 
যাহা যাহার অন্তর্ভাব, তাহা তাহার আত্মা । ব্যস্ত বা বাহ্যভাব শরীরাত্মা”, 
অব্যক্ত বা অস্তর্ভাব অস্তরাত্মা”। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব এই কথা 
দ্বিবিধ। শরীরাত্মা যে কর্ম করেন, অস্তরাত্মা তজ্জন্য সুখ-দুঃখ অনুভব 
করেন, এবং অস্তরাত্মা যৎকম্্ম করেন, শরীরাত্মা তন্নিবন্ধন, সুখ-দুঃখ 
অনুভব করিয়া থাকেন। * পতরঞ্জলি দেবের এই উপদেশের তাৎপর্য্য 
হইতেছে, বিকার বা কার্য্য পদার্থের “অন্তঃ” ও “বহিঃ”, এই দ্বিবিধ অবস্থা 
আছে,,বিকার বা কার্য্যমাত্রেই কারণ-গর্ভধৃত। নিবির্বকার পরব্রহ্ম ব্যতীত 
সকলেরই পশ্চাৎ অন্য আত্মা আছেন। অন্নময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মা, 
প্রাণময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার বাহ্যভাব-_প্রাণময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার 
শরীর; এইরূপ প্রাণময়-কোবাধিষ্ঠিত আত্মা. মনোময়-কোষাধিষ্টিত আত্মার 
বাহাভার -__ মনোময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার শরীর; মনোময়-কোষাধিষ্ঠিত 
আনন্দময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার বাহ্যভাব,__আনন্দময়-কোষাধিষ্ঠিত 
আত্মার শরীর। অতএব বুঝিতে পারা গেল, প্রাণময় অন্নময়ের অস্তরাত্মা; 
মনোময় প্রাণময়ের অভ্যত্তর-_অন্তরাত্মা, বিজ্ঞানময় মনোময়ের 
অস্তরাত্মা, এবং আনন্দময় বিজ্ঞানময়ের অন্তরাত্মা । পতঞ্রলিদেব তৈত্তিরীয়- 


. * “দ্বাবাত্ানৌ শরীবায্মা অস্তরাত্থা চ। অস্তরাত্থা চ। অস্তরাত্মা তৎকম্্ব করোতি যেন শরীরাস্মা 
সুখ-দুঃখে অনুভবতি। শরীরায্মা তৎকম্্ম করোতি, যেনাস্তরায্মা সুখ-দুঃখে অনুভবতি।”-_ মহাভাষ্য। 





৪৪০ পরলোক। 


শ্রুতির বচনানুসারেই “শরীরাত্ম।” ও 'অস্তরাত্মা', আত্মাকে এই দুইভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন।। * প্রাণময়, মনোমর, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই 
কোষচতুষ্টয় বা সূম্ষ্স ও কারণ-শরীর, স্থল শরীরতত্তবিদের দৃষ্টিগোচর 
হওয়া সম্ভব নহে, ইহারা স্থুল ছুরিকার ব্যবচ্ছেদ্য নহে। প্রাণময়াদি 
কোষচতুষ্টয় বা সূন্ম্ন ও কারণ, এই শরীরদয়, সৃক্ষ্র-শরীর ত্ত্ববিদ্‌ 
যোগিগণেরই দ্রষ্টব্য, ইহারা সমাধি ছুরিকাদ্বারা ব্যবচ্ছেদ, তবে চিস্তাশীল 
অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে ইহাদের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারেন। 
চিন্তাশীল পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ 
অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে, স্পষ্টভাবে, না হইলেও সৃল্ষ্রশরীরের অস্তিত্ব 
অনুমান করিয়াছেন। 

যাহা ব্যক্ত বা বাহ্যাবস্থা, তাহা কার্য, এবং যাহা অব্যক্ত বা আত্তর 
অবস্থা, তাহা কারণ। “ব্যক্ত”, “বাহ্য”, “কার্য” স্থল” এবং অব্যক্ত", 
“আত্তর', কারণ” ও “সুক্ষ, ইহারা একার্থবোধক। আত্মা" শব্দটাও কারণ 
বা সৃম্ষ্নের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে অব্যক্তভাব হইতে যে 
ব্ক্তভাবের উদয় হয়, যে অব্যক্তভাব যে ব্যস্তভাবের ব্যাপক, সেই 
অব্যক্তভাব সেই ব্যক্তভাবের আত্মা । যাহা পরম-কারণ, যাহা সর্ব্বাভ্যস্তর, 
যাহা সত্য জ্ঞান ও অনত্তস্করূপ, তাহা পরমাত্সা। অতএব শাস্ত্র পঞ্চকোষ 
বাস্থুলাদি শরীরত্রয়ের বিচেনাদ্বারা কার্যয-কারণতত্তেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
কার্য্যমাত্রের অস্তঃ ও বহিঃ, এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে, যাহা ব্যক্ত, তাহা 
অব্যক্তের গর্ভে ধৃত হইয়া অবস্থান করে, স্থুলের সূশ্ম্ব বা বাপ্যের ব্যাপক 
আছে, এই কথাই বুঝাইয়াছেন। 

“অস্ত্ঃ” ও “বহি”, এই শব্দদ্বয়ের শ্রুত্যাদি শাস্ত্রসমূহ হইতে যে অর্থ 
পাওয়া গেল, তাহাতে আন্তর অবস্থা যে, বাহ্যাবস্থা হইতে ব্যাপকতর, 
তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু আমাদের সহজজ্ঞানে বাহ্যই 
ব্যাপকতররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, আমরা অন্তরকেই সাধারণতঃ 
ক্ষুদ্রতর বলিয়া বুঝি, বাহ্য-প্রকৃতি হইতে আস্তর-প্রকৃতিকেই পরিচ্ছি্ন বা 


* * * তম্মাদ্ধা এতস্মাৎ, প্রাণময়াৎ অনা অন্তারো আত্মা মলোনয় । তশ্মাদ্থা এতস্মাম্মনোময়াৎ অলনো ওর 
আত্মা বিজ্ঞাননয়ঃ | * ৮? টতন্ভিরীয় আরণাক। 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মস্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪৪১ 


সংকীর্ণ মনে করিয়া থাকি শ্রুতির উপদেশানুসারে আমরা আত্মাকে 
না, ইহার কারণ কি£ 
অবিদ্যা বা অবিবেকই তাহার কারণ, রজঃ ও তমঃ বা রাগ ও দ্বেষ, 
এই গুণ বা শক্তিদ্ধয়ের উপরাগবশতঃ আমাদের আত্মজ্ঞান সংকীর্ণ হইয়াছে, 
আমাদের ধর্ম, জ্ঞান, এর্খয্য ইত্যাদি নিতাস্ত পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাস 
আমরা আত্মার প্রকৃতরূপ দেখিতে পাই না, এইজন্য আমাদের পরবুদ্ধি এত 
হয়। আত্মজ্ঞান মলিন হইয়াছে বলিয়াই তো আমরা কন্ম্মকে বুদ্ধিপূর্র্বক 
ও অবুদ্ধিপূর্বকি, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি, যাহারা স্বয়ংসিদ্ধ 
কর্মরূপে বিবেচিত হয়, তাহারাও বে, প্রকৃতপ্রস্তবে বুদ্ধিপৃবর্বক, ইহা 
আমরা ধারণা করিতে পারি না, এইরূপ কথা শুনিলে, আমরা অসভ্য বা 
বব্বরের কথা বলিয়া উহাকে উপেক্ষা করিয়া থাকি। যে সকল কার্যের 
কারণ আমাদের বহিঃহ্থিতরূপে প্রতীত হয়, সেই সকল কর্্মকে আমরা 
রংসিদ্ধ বলিয়া নিশ্চয় করি। যে সকল কর্ম স্বয়ংসিদ্ধরূণপে প্রতীয়মান হয়, 
তাহারাও যে, বুদ্ধিপৃরর্বক প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা কি, তাহা সপ্রমাণ হয় £ প্রত্যক্ষ 
প্রমাণদ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করিবারও শক্তি 
আমাদের আর নাই। বেদ তো তাহা পরীক্ষা করিতেই আদেশ করিয়াছেন, 
বেদভক্ত ঝধষি ও আচার্ধোরা বেদের উপদেশানুসারে বহুশঃ পরীক্ষা 
করিয়াই তো জগৎকে, “বেদের প্রতোক অক্ষর সত্যময়”, উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ 
পুনঃ এইকথা শুনাইয়া গিয়াছেন। কম্ম্মমাত্রেই বুদ্ধি পৃর্বক, সকল কর্মমই 
সংকল্পমূলক, ইহা যদি সত্য না হইবে, তবে “শৈত্য ও তেজের সংকল্লে 
জল বাম্পাকার ধারণপৃবর্বক উর্ধে গমন, এবং পুনব্র্বার বৃষ্টিরূপে 
পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া থাকে, বৃষ্টির সংকল্লে অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্নের 
সংকল্পে প্রাণের সংকল্প হয়, প্রাণের সংকল্পে মন্ত্রের সংকল্প, মন্ত্রের সংকল্লে 
অগ্নিহোত্রাদি কম্মের সংকল্প, অগ্নিহোত্রাদি কম্মের সংকল্লে লোকের সংবল্প, 
এবং লোকের সংকল্পে জগতের সংকল্প হইয়া থাকে, অতএব সংকল্লের 
উপাসনাকর, যে ব্যক্তি সংকল্পকে ব্ন্মারূপে উপাসনা করিতে পারে, 
সংকল্পতত্ত অবগত হইয়া, যে ব্যক্তি দৃঢ়-সংকল্প-হইতে পারে, সে কামচার 


১১২ পরলোক । 


হয়, তাহর কোন কামনা অতৃপ্ত থাকে না, কোন কম্মহই তাহাই অসাধ্য 
নহে”, শ্রুতি এই কথা বলিবেন কেন? ইচ্ছাশক্তি (৮/1]] 19:০০) যদি 
সব্বশক্তির মূল না হইবে, তবে পতঞ্জলিদেবহ বা ইচ্ছাশক্তির উপাসনা 
করিতে উপদেশ দিবেন কেন£ সংকল্প বা ইচ্ছাশক্তি যে, জড়শক্তির উপরি 
আধিপত্য করিতে পারে, যোগশান্ত্র তো তাহা প্রতিপাদন করিবার জনাই 
আবির্ভূত হইয়াছেন। শুক্রাচার্য্য স্বপ্রণীত শুক্রনীতিসারে নালিকান্ত 
(বন্দুক,কামান) দ্বারা যে যুদ্ধ হয়, তাহা হইতে মাস্ত্িকান্ত্রযুদ্ধকে উৎকৃষ্ঠতর 
বলিয়াছেন। মন্ত্রশক্তি-প্রেরিত বাণ প্রভৃতি দ্বারা যে শত্র-নাশন.তাহার নাম 
মান্ত্িকান্ত্রদ্ারা যুদ্ধ। মন্ত্রশক্তি যদি কাল্পনিক পদার্থ হইত, তাহা হইলে, 
শুক্রাচায্য কখনই নালিকান্ত্র হইতে মান্ত্রিকান্ত্রকে উৎকৃষ্ঠতর বলিতেন না। 
এই দুর্দরিনেও কত নিরক্ষর-ব্যক্তি মস্্রশক্তি-প্রভাবে অচেতন বংশখণ্ডাদিকে 
চেতনবৎ কার্য করাইয়া, মন্ত্রশক্তিতে অনাস্থাবান্‌ পুরুষদিগের মস্তক 
ঘুরাইয়া দিতেছে। কিন্তু হইলে কি হয়, প্রতিভার মহিমা অনিবর্বচনীয়। 
প্রত্যক্ষ করিলেও, প্রতিভা যদি প্রতিকূল হয়, তবে তাহাতেও লোকের 
বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, সংকল্প বা ইচ্ছাই যে, মূল বা প্রকৃত কারণ, 
তাহাতে সন্দেহ-লেশ নাই। বিনা সংকল্ে ক্রিয়া হইবে কেন? বিনা কারণে 
কোন কার্য হয় না,একথারও তাহাই অর্থ । চিচ্ছক্তি বিশ্বজগতের সকল 
পদার্থের অন্তরে বিদামান আছেন, অতএব জড় স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া কর্ম 
করে, এই কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। জড়বাদিগণ যে প্রকৃতি বা শক্তিকে 
বিশ্বজগতের সর্বপ্রকার কার্যোর কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, সেই 
প্রকৃতিই যে পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি-স্বরূপ। যদ্দ্ারা কোনরূপ ক্রিয়া 
সম্পাদিত হয়. তাহাকেই শক্তি (0109) বলা হয়। কোনরূপ ক্রিয়া- 
নিষ্পত্তির স্বরূপ-দর্শন করিতে যাইলেই,শক্তির এক অবস্থা ত্যাগপৃককি 
অন্য অবস্থা গ্রহণের, একদিক বর্জনিপৃবর্বক অন্য দিক্‌ গ্রহণের রূপ 
বুদ্ধিদর্পণে পতিত হইয়া থাকে। এক ভাব বা একরূপ অবস্থা ত্যাগপূর্রবক, 
অন্যভাব বা অন্যরূপ অবস্থা গ্রহণ, সন্দশনাদি ব্যাপার ব্যতিরেকে হইতে 
পারে না। শক্তি বিনা সংকল্লে-সন্দর্শনাদি ব্যাপার ব্যতিরেকে কার্য্য সম্পাদন 
করে, এই কথা বলা, এবং অকস্মাৎ উৎপত্তিবাদের সমর্থন করা, সমান। 
নির্নিমিত্তবাদী কার্যের কারণানুসন্ধান করিবেন কেন£কার্বোর কারণ 


জীবের জন্ম সম্বন্গে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪৪৩ 


আছে, বিনা কারণে কোন কার্য সংগঠিত হয় না", এই কথাও বলিব, আবার 
নির্নিমিন্তবাদেরও সমর্থন করিব, ইহা হইতে পারে না; হয়, স্বীকার করিতে 
হইবে বিশ্বজগতে যে কোন কার্য্য সংঘটিত হয়, তৎসমুদায় কাকতালীয় 
কন্ম্মমাত্রেই সংকল্প পূর্বক, ইচ্ছাশক্তি সকল-শক্তির মূল । ক্রমবিকাশবাদিগণ 
প্রাকৃতিক-নিবর্বাচনকে (21012] 56169011017) বিশ্বের সর্ববপ্রকার 
পরিণামের কারণ বলিয়াছেন। “নিবর্ধাচন” শব্দের অর্থ কি? ইহা এই বা 
এই নহে, ইহা কর্তব্য, উহা অকর্তৃব্য, ইহাকে রাখিব, উহাকে তাড়াইব, ইহা 
ত্যাগ করিব, উহা গ্রহণ করিব", এবম্প্রকার বিবেচনই তো “নিবর্বাচন' 
শব্দের অর্থঃ নিব্ধাচন, সংযোজন, ক্রম বা অনুপৃব্র্য-পরিপাটি 
(১০1০০019017, 00170101100101017, 51200901011), ইহারাই তো বুদ্ধি বা 
প্রেক্ষাপৃর্বক কর্মের লক্ষণ। অতএব প্রাকৃতিক-নিব্বচিনবাদ বিশ্বের 
পরিণামকে অবুদ্ধিপৃবর্বক বলিবেন কিরূপে£ যে সকল কর্মের নিষ্পত্তিতে 
আমরা সন্দর্শনাদি ব্যাপার উপলব্ধি করিতে পারি না, তাহাদিগকে আমরা 
অবুদ্ধিপুর্্বক, এবং যে সকল কর্মের নিষ্পত্তিতে সন্দর্শনাদি ব্যাপার 
জ্বানগোচর হয়, তাহাদিগকে বুদ্ধিপৃর্বক বলিয়া নিশ্চয় করি। কিন্তু কথা 
হইতেছে, প্রসিদ্ধ অবুদ্ধিপূবর্বক কন্মসমূহের নিষ্পত্তিও যে, সংকল্প বা 
সন্দর্শনাদি ব্যাপারপৃবর্বক, আমরা তাহা,আমাদের স্থুলদৃষ্টিবশতঃ বুঝিতে 
পারি না বলিয়া কি, “সকল কম্মই স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ংনিষ্পন্ন কম্মমসিমূহই 
অবস্থাভেদে বুদ্ধিপূবর্বক কম্মের আকার ধারণ করে” এইরূপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া উচিত ? ফলকথা, কন্মমাত্রেই সংকল্পমূলক, বা বুদ্ধিপৃবর্বক, 
চরম উন্নতিপ্রার্থী মানবের এই সিদ্ধান্তই হিতকর, চরম উদ্দেশ্য-সিদ্ধি- 
পথের বিশেষতঃ উপকারক, এই সিদ্ধাস্তই সুতরাং, আত্ম-পর-কল্যাণার্থীর 
অবলম্বনীয়। কন্মমাত্রেই সংকল্পমূলক, এইরূপ প্রতায় হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাস্ই তো পৃথিবীতে অনিমাদি অষ্টৈম্ধ্য্যসম্পন্ন 
পুরুষবৃন্দের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সংকল্লের সবর্বতোমুখী প্রভুতাতে বিশ্বাস 
উৎপন্ন হয়, তা'ই তো মানব মর্ত্যশরীরে বাস করিয়াও, অমৃতত্বলাভের 
আকাঙ্ক্ষা করেন, তা'ই তো মানবের প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার, মৃত্যুর 
হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার ইচ্ছা হয়,আহা! এইজন্যই তো কত 


৪888 পরালোক। 


প্রকৃতিজয়ী যোগীর চরণরেণু বক্ষে ধারণপুবর্বক ভারতভূমি একদিন 
কৃতার্থম্মন্য হইতে পারিয়াছিলেন। মনের শক্তি কত, তাহা আমরা জানি 
না,আমরা আত্মার প্রকৃতরূপ দেখিবার চক্ষু হারাইয়াছি, এইজন্য কর্ম্মমাত্রেই 
সংকল্পমূলক, এই কথা এক্ষণে আমাদের সমীপে যুক্তিবিগর্হিত বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়, এইজন্য অলৌকিক পদার্থে এখন বিশ্বাসস্থাপন করিতে 
আমরা অপারগ, এইজন্য বেদের পরমহিতকর উপদেশ বচনসমূহকে 
আমরা অতিপ্রাকৃতিক বা কাঙ্গনিক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকি, 
যোগবিভূতি তাস্ই আমাদের উপহাসের সামগ্ত্রী হইয়াছে, আগস্ট কোম্ত্, 
লর্ড কেল্বিন্‌ প্রভৃতি প্রতীচ্য পণ্ডিত কুলচুড়ামণিগণ তা*ই অসঙ্কুচিত 
হৃদয়ে যোগীর্দিগকে ভণ্ড বলিতে পারিয়াছেন। * মনের শক্তি কত, 
বেদচরণ-সেবক আর্ধাগণ তাহা অবগত হইয়াছিলেন, এবং তা*ই তাহারা 
যোগাভ্যাস-বিকাশিত মানসশক্তিদ্বারা স্থুলদৃষ্টি জড়বিজ্ঞানের পরিচিত 
প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের উপরি আধিপত্য করিয়াছেন, যাহা শুনিলে, ইদানীং 
সাধারণের অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে, যাহা প্রতাক্ষ করিলেও, আমরা 
আজকাল বিশ্বাস করিতে পারিব না, তাহারা তাহা বস্তুত'ই সম্পাদন 
করিয়াছেন। 

কন্ম্মমাত্রেই বুদ্ধিপৃবর্বক হইলেও, আমরা যে কারণে তাহা বুঝিতে 
পারি না, যে কারণে আমাদের কর্ম্মের বুদ্ধিপূক্বকি ও অবুদ্ধিপৃবর্বক, এই 
দ্বিবিধ বিভিন্ন মুর্তি জ্ঞাননেত্রে পতিত হইয়া থাকে, সংক্ষেপে তাহা 
জানাইলাম। অবুদ্ধিপূর্বক কন্মসমূহও যে, সাধনাবিশেষদ্ধারা বুদ্ধি পূর্র্বক 
হইতে পারে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিলাম। সংকল্প কর্ম্মমাত্রের মূল 
হইলেও, বুদ্ধির পরিচ্ছিন্নতা বা চিত্তের বহিরুখতাবশতঃ আমাদের যে, 

* পণ্ডিত আগছু কোম্ত্‌ যোগকে অধ্যাতন্রচিস্তকদিগের চিতত্রম বা দুষ্টাভিসন্ধি-সিদ্ধির জাল 
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জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪৪৫ 


তাহা উপলব্ধি হয় না, তাহা বিজ্ঞাপিত হইল । এক্ষণে শান্ত্র যে জন্য সৃষ্টিকে 
বুদ্ধিপূবর্বক ও অবুদ্ধি পূর্বক, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, অপিচ 
জীবের জন্মতত্ব বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যে কারণবশতঃ আমরা 
বুদ্ধিপৃবর্বক ও অবুদ্ধিপূর্্বক, এই দ্বিবিধ কর্মের স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা 
করিলাম, তাহা জানাইব। 

শ্রুতি বলিয়াছেন, সৃষ্টির পুর্বে পরমেশ্বরের প্রথমে “আমি বহু হইব", 
এবন্প্রকার ইচ্ছা হয়; তদনস্তর তিনি তপ করেন -_ স্জ্যমান জগতের 
রচনাদি-বিষয়ক আলোচনা করেন; তৎপরে প্রাণিদিগের অতীতকল্লে কৃত 
কর্ম্মাদি কারণের অনুরূপ বিশ্বজগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন (সোগকাময়ত। 
বছুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোংতপ্যত। স তপক্তপ্ব। ইদং সবর্ষমসৃজত |” 
তৈশ্তিরীয়োপনিষৎ)। খথেদসংহিতাও যে, এই কথা বলিয়াছেন, পৃবের্ব তাহা 
উক্ত হইয়াছে (২৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা)। এতরেয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে, 
পরমেশ্বর “পৃথিব্যাদি লোক সৃষ্টি করিব' প্রথমতঃ এইরূপ ঈক্ষণ-_ এইরূপ 
বিচার করেন; এবন্প্রকার বিচারপুরঃসর পৃথিব্যাদি লোকের সৃষ্টি করিয়া 
থাকেন সি ঈক্ষত, লোকন্নও স্জা ইতি স ইমাংল্লোকানসৃজত ।”- এতরেয় 
আরণ্যক)। 

এই সকল শ্রতিবচন হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, বুদ্ধিপূরর্বক সৃষ্টিই 
শ্রুতির অনুমোদিত। “এক ব্রহ্ম বা আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই”, অদ্বৈত 
প্রতিবাদক শ্রুতির ইহাই অভিপ্রায় । “এক ব্রহ্মা বা আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ 
নাই; আত্মাই উপাদান-কারণ, এবং আস্মাই নিমিত্তকারণ', “আত্মাই জ্ঞাতা, 
এবং আত্মাই জ্ঞেয়, এন্দ্রিয়ক-জ্ঞানে এই সকল শ্রুতিবচন অসঙ্গত বা 
অর্থশূন্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, এন্দ্রিয়কজ্ঞানে ভোক্ত ও ভোগ্য, দ্রষ্টা ও 
দৃশ্য বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ইহারা দুইটা ভিন্ন পদার্থরূপেই উপলব্ধ হইয়া থাকে, 
উপাদান-কারণকে আমরা সাধারণতঃ নিমিত্তকারণ হইতে ভিন্ন জাতীয় 
বলিয়াই বুঝিয়া থাকি। কুস্তকার ও দগুচক্রাদিকে আমরা মৃত্তিকা হইতে 
অভিন্নরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। তাহার পর, নিবিরকার, এক ব্রন্ম- 
নামক পদার্থ, অন্য কোন পদার্থের সাহায্য না লইয়া, বিবিধ বিচিত্র 


৪৪৬ পরলোক । 


জগদাকার ধারণ করেন, সহজজ্ঞানে ইহাও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 
নিবির্বকারের, পূর্ণ বা আপ্তকামের জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইবে কেন£ 
অপ্রাপ্ত পদার্থকে পাইবার জন্যই ইচ্ছা হইয়া থাকে; যিনি আপ্তকাম, যিনি 
পূর্ণ, তাহার কিছুই অপ্রাপ্ত থাকিতে পারে না; অতএব আপ্তকাম বা 
পূর্ণবন্দোর ইচ্ছা কিরূপে উপপন্ন হইবে £-সৃষ্টির অগ্রে এক-_ অদ্বিতীয় ব্রন্ম 
ছিলেন, তখন আর কিছু ছিল না”, এই অদ্বিতীয় ব্রদ্মের “আমি বহু হইব, 
বিশ্বপ্রপঞ্চ উৎপাদন করিব, এবম্প্রকার ইচ্ছা হইলে, তিনি তপ করেন, 
এবং তদনস্তর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের 
অভিপ্রায় কি, তাহা চিস্তা করিতে যাইলে, আমাদের মনে বিবিধ সংশয় 
উদিত হয়, ফলতঃ এই সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমরা তাহা ভাল 
বুঝিতে পারি না। এক জড়শক্তি হইতে সর্বপ্রকার চেতনাচেতন পদার্থ 
জাতের পরিণাম হইয়াছে ও হইতেছে, চৈতন্য জড়শক্তি হইতেই আবির্ভূত 
হইয়া থাকে, দ্রষ্টা ও দৃশ্য জড়শক্তির দ্বিবিধ অবস্থামাত্র ইত্যাদি বাক্যসমূহও 
আমাদের সমীপে যেরূপ যুক্তিবিরূদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এক 
সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম হইতে ভোক্তু ভোগ্যাত্মক বিশ্বজগতের উৎপত্তি 
হইয়াছে, ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, এই সকল বচনও আমাদের কাছে 
সেইরূপ যুক্তিবিরূদ্ধরূপেই উপলন্ধ হইয়া থাকে। কেবল আমাদের কেন, 
ঝষি এবং আচার্যগণও যে, এই সকল শ্রত্যুপদেশকে অনায়াসবোধ্য 
বলিয়া মনে করেন নাই, সাধারণজ্ঞানে ইহারা যে, যুক্তিবিরুদ্ধরূপেই 
প্রতীয়মান হইবে, তাহারাও তাহা বুঝিয়াছিলেন। ঝষি ও আচার্য্যগণ 
বেদোপদিষ্ট অদ্বৈতবাদ অনায়াসবোধ্য নহে, বহিমুখ-প্রবণ ব্যক্তিগণের 
আপাততঃ পরমপুরুযার্থ অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ সম্ভব নহে, ইহা 
বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তো তাহারা অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করিবার দ্বারস্বরূপ 
দ্বৈতবাদসমর্থক শান্ত্রসমূহের প্রচার করিয়াছেন, প্রথমতঃ নাস্তিক্যের 
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নিরাকরণের চেষ্টা করিয়াছেন।* শ্রতিবোধিত অদ্বৈতমার্গ সাধারণের 
প্রবেশাহ্‌ নহে, সকলেই অদ্বৈতবাদের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, যথাযথভাবে 
তাহা ধারণা করিতে পারিবে না, মহর্ষি গোতম ও কণাদ সেই জন্যই 
ঈশ্বরাধিষ্ঠিত পরমাণুপুঞ্জকে বিশ্বের মূল উপাদান এবং ঈশ্বর ও অদৃষ্টাদিকে 
নিমিত্তকারণ বলিয়াছেন, নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন সেইজন্য সতত রজঃ ও 
তমোগুণাত্মক প্রধান বা প্রকৃতিকে, এবং সেশ্বর সাংখ্য, তা*ই সেশ্বর 
প্রধানকে বিশ্বের কারণরূপে নিদেশি করিয়াছেন, পৃর্রমীমাংসাদর্শন বেদকে 
ঈশ্বর-স্থানীয় করিয়াছেন, ধর্মমকেই বিশ্বজগতের নিমিত্তকারণ বলিয়াছেন। 
আরম্তবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ বা অসৎকায্বাদ, সৎ কায্বাদ ও 
সৎকারণবাদ, ইহারা অধিকারানুসারে তত্বোপদেশ প্রদানার্থ আবির্ভৃত 
হইয়াছে। 

নিবির্কার এক তত্বের__এক ব্রহ্ম নামক পদার্থের জগদাকার ধারণ- 
জগদ্ভাব-প্রাপ্তি অসম্ভব, শ্রুতি এইজন্য বলিয়াছেন, ইন্দ্র বা পরমাত্মা 
মায়াদ্ধারা পুরু বেহ)-রাপ প্রাপ্ত 'হয়েন, মায়া সহিত ব্রহ্ম বিশ্বজগতের 
উপাদান-কারণ। শ্রুত্যত্তরে মায়াকে প্রকৃতি, এবং মারীকে মোয়া যাহার 
শক্তি) মহেশ্বর বলা হইয়াছে (“মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্ত মহেম্বরম্‌?”-_ 
শ্বেতাশ্খতর উপনিবৎ)। মায়ার সহিত ব্রন্মের জগদভাব প্রাপ্তি আরম্ত বা 
পরিণাম নহে, ইহা বিবস্ত। আরম্তবাদী ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন যে দৃষ্টিতে 
পরমাণুকে বিশ্বজগতের উপাদান বা সমবায়ি-কারণ বলিয়াছেন, 
পরিণামবাদী সাংখ্যদর্শন যে দৃষ্টিতে সত্ত্ রজঃ ও তমোগুণাত্মক প্রধানকে 
বিশ্বকার্যের উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রুতি বা বেদাস্তদর্শন সেই 
দৃষ্টিতে মায়া-সহিত ব্রন্মকে বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদান বলেন নাই। আরম্ত, 
পরিণাম ও বিবর্তের লক্ষণ পৃবের্ব জানান হইয়াছে। জিজ্ঞাস্য হইবে, শ্রুতি 


* নহি তে মুনয়ো ভ্রাস্তাঃ। তেষাং সক্জিত্বাৎ। ভ্রান্তত্বে বা বিনিগমনাবির্লহাৎ। কিন্তু বহিমু্খ 
প্রবণানাং আপাততঃ পরষপুরুযার্থেতদ্বৈতমার্গে প্রবেশো ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্যনিরাকরণায় তৈঃ 
প্রস্থানভেদাঃ প্রদর্শিতাত ন তু তাৎ্পর্যেণ।”__অদ্বৈতত্রক্মাসিদ্ধি। 








৪৪৮ পরলোক । 


তখন মায়া বা প্রকৃতি-নামক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখন 
“এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই”, এই প্রতিজ্ঞার কিরূপে স্থাপন হইবে? 
ব্রন্ম ভিন্ন পদার্থের সপ্তাব অঙ্গীকার করিলেই তো অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হয়। 
এই প্রশ্নের সমাধান বহু বিচারাপেক্ষ, দুই এক কথায় ইহার মীমাংসা হইতে 
পারে না। অদ্বৈতবাদীরা এই প্রশ্নের সমাধানার্থ যে সকল বিচার করিয়াছেন, 
আমরা এস্থলে সেই সকল বিচারের সিদ্ধান্তই জানাইতেছি। 

প্রথম সিদ্ধাক্ত, শক্তি শক্তিমান হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে; মায়া ব্রন্মেরই 
শক্তি; অতএব মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করাতে অদ্বৈতবাদের কোন ক্ষতি হয় 
নাই দ্বিতীয় সিদ্ধাস্ত, মায়া অবস্তুভৃত- ইহা সৎপদার্থ 0২০৪] 10178) নহে; 
অতএব অবস্তুভৃত মায়ার অঙ্গীকার অদ্বৈতবাদ-সিদ্ধিপথের কোনরূপ বিদ্ব 
করিতে পারে না। “মায়া অবস্তভূত',এই কথার প্রকৃতি মর্ম্মোপলব্ধি করা 
অত্যস্ত-দুরূহ-ব্যাপার, অঘটন-ঘটন-পটায়সী মায়াকে মিথ্যা বলা সাধারণ 
প্রতিভাতে অসম্ভব, সত্যের যে লক্ষণ আমরা বিদিত আছি, তাহাতে মায়া 
আমাদের সকাশে, সৎপদার্থরূপেই, উপলব্ধ হইয়া থাকেন। যাহা মিথ্যা, 
যাহা অবস্তভূত, তাহার ক্রিয়াকারিত্ব উপপন্ন হইবে কিরূপে? আকাশ- 
কুসুমের ন্যায় অলীকপদার্থ বিশ্বজগতের উপরি এত প্রভুত্ব করেন, ইহা 
কিরূপে হ্দয়ঙ্গজম হইতে পারে£ ফলকথা, বৈদান্তিকগণ মায়াকে 
অবস্তভৃতপদার্থ বলিয়া বুঝাইবার জন্য যতই চেস্টা করুন না কেন, সাধারণ 
প্রতিভা চিরদিন ইহাকে সতী বলিয়াই গ্রহণ করিবে। খধেদসংহিতা 
এইজন্যই বলিয়াছেন, যাহারা অবিদ্যাদ্ধারা সম্যক্রূপে বদ্ধ, যাহারা মনের 
বশে বিচরণশীল, ইন্দ্রিয়াধীন হইয়া যাহারা অবিরাম বিবিধ সুখদুঃখ ভোগ 
করে, যাহারা রাগ-দ্বেষের বশবর্তী, তাহারা কখন “একক্রন্গ ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু 
নাই, এই বেদোস্তাসিত তত্ৃজ্ঞানকে যথাযথভাবে হৃদয়ে ধারণ করিবার 
যোগ্য হইতে পারে না। খত বা পরব্রন্মের প্রথমজ-_ প্রথমোৎপন্ন-_ 
যখন অতীন্দ্রিয় সনাতনজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারিবে, বহির্মুখচিত্তকে যখন 
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যোগশাস্্োক্ত নিয়মানুসারে অস্তরুখ করিতে ক্ষমবান্‌ হইবে, তখনই 
সব্্বসংশয় বিদূুরিত হইবে, তখনই স্বয়ংপ্রকাশ অদ্বৈতজ্ঞান-রবি 
অবিদ্যামেঘ-বিনিন্মুক্ত হইয়া, প্রকাশিত হইবেন, মায়ার মিথ্যাত্ব__ 
অবস্তভৃতত্ব তখনই যথাযথভাবে উপলব্ধ হইবে। আজ কাল এদেশে 
বেদান্তের প্রতি অনেকেরই শ্রদ্ধা হইয়াছে, অদ্বৈতবাদের উপদেশ এক্ষণে 
যে সে শ্রবণ করেঅদ্বৈতবাদের উপদক্টাও এখন প্রচুর পরিমাণে জন্মগ্রহণ 
করিতেছেন। ইহা উন্নতির লক্ষণ, কি অবনতির লক্ষণ কালে তাহা সপ্রমাণ 
হইবে, তবে আমাদের বিশ্বাস, ইহা উন্নতির লক্ষণ নহে। অদ্বৈতবাদ 
জগতের জিনিস নহে, অদ্বৈতবাদ সংসারসাগর পার হইবার তরণি, 
যাহাদের সংসার-সাগর পার হইবার প্রয়োজন হইয়াছে, অদ্বৈতবাদ 
তাহাদেরই পরম উপকারক বন্ধু । কিন্তু সংসারাসক্ত জীব অদ্বৈতবাদের এত 
ভক্ত হয়েন কেন, আমরা তাহা ভাল বুঝিতে পারি না, কি জানি কেন, 
আমাদের মনে হয়, ইহা অবিদ্যারই খেলা । আমাদের এই কথা এদিনে 
অনেকেরই শ্রুতিবিরস হইবে বটে, তথাপি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, 
তাহা না জানাইয়া থাকিতে পারি না। 

শুর্ষজুবের্দসংহিতা বলিয়াছেন, জীব জলবুদ্বুদের ন্যায়, বিজ্ঞান 
মদশক্তিবৎ, অর্থাৎ জলবুদ্বুদের ন্যায় জীবের উৎপত্তি ও লয় হইয়া থাকে, 
এবং তগ্ডুল, গুড় ইত্যাদির পরস্পর সংযোগে যেপ্রকার মদশক্তির 
আবির্ভাব হয়, সেই প্রকার পৃথিব্যাদি পরমাণুসমূহের পরস্পর সংযোগে 
বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে, যাহারা এইরূপ মতাবলম্বী, মৃতের 
পুনজ্জন্মি হইতে পারে না, অতএব বর্তমান দেহের পতন হইলে, আমাদের 
মুক্তি অবশ্যস্তাবিনী, যীহারা এই কথা বলিয়া থাকেন, তাহারা অজ্ঞান-লক্ষণ 
তমোলোক প্রাপ্ত হয়েন। অপিচ যাহারা কর্ম্মপরাঙ্খুখ হইয়া, স্ব-স্ব বুদ্ধির 
লঘ্বুতা বুঝিতে না পারিয়া, কেবল আত্মজ্ঞানে রত হয়েন বের্তমান কালের 
ন্যায় বেদান্তের অনুশীলন করেন), আত্মাই একমাত্র সৎ, কর্ম অসৎ, 
বণশ্রিম ধর্ম অসৎ, জ্ঞানকাণ্ডের সহিত কর্ম্মকাণ্ডের কোন সম্বন্ধ নাই, 


৪৫০ পরলোোক। 


যাহারা এবম্প্রকার মতাবলম্বী হয়েন, তাহারা গাঢ়তর অজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া 
থাকেন ঠঅন্ধং তম? প্রবিশস্তি যেওসম্তুতিযুপাসতে | ততো ভূয় ইব তে তমো যউ 
সম্ভৃত্যাং রতাঃ ”-_ শুক্লুষজুবে্দ সংহিতা ৪০/৯)। আমাদের তা*ই ভয় হয়, 
তাই বন্ধুভাবে দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। বরং জড়বাদী হইয়া, 
জড়বিজ্ঞানের চচ্চা করিয়া, যথাসম্ভব আত্ম-পরের উপকার করা শ্রেয়, 
তথাপি ভাক্তবৈদাত্তিক হইয়া ইতোত্রষ্ট, ততোনষ্ হওয়া শ্রেয়ঃ নহে ।যাউক 
এ সকল কথা। 

পরমাত্মা বিশ্বজগতের কেবল নিমিত্তকারণ নহেন, তিনিই ইহার 
উপাদানকারণ বা প্রকৃতি €্প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টাস্তানুপরোধাৎ।”-_ 
বেদাস্তসূত্র)। ন্যায়-বৈশেষিক বা সাংখ্য-পাতঞ্জল পরমাত্মাকে বিশ্বের 
উপাদান-কারণ বলেন নাই। বেদাত্তদর্শন এইজন্য ন্যায়-বৈশেষিকাদির মত 
খগ্ুডনপুরবর্বক পরমাত্মা যে, নিমিত্ত ও উপাদান, এই দ্বিবিধ কারণস্বরূপ, তাহা 
প্রতিপাদন করিয়াছেন। জগতের উপাদান-কারণ চেতন কি অচেতন, 
প্রথমে তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। সাংখ্যদর্শন বখন সতত, রজঃ ও 
তমোগুণাত্মক অচেতন প্রকৃতিকে জগতের উপাদান-কারণ বলিয়াছেন, 
তখন এমতে জগতের উপাদান-করণ যে, অচেতন, তাহা সুখবোধ্য। জীব 
(জীব সকলই স্বকর্মদ্বারা কর্তী হইয়া থাকেন, কেহ কেহ এইরূপ 
মতাবলম্বী) ও অণু (অণুসংঘাতবাদ-_বৌদ্ধগণের) ব্যতিরিঞ্জ, চেতন 
ঈশ্বর-নামক নিমিত্তকারণাধিষ্ঠিত, ঢতুর্র্বিধ পরমাণুকে ধাহারা জগতের 
উপাদান-কারণ বলিয়াছেন, জগতের উপাদান-কারণ যে, তাহাদের মতেও 
অচেতন, তাহা বলা বাহুল্য। 

সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অপরিণামী, সুতরাং ব্রন্মে জ্ঞান ও 
ক্রিয়াশক্তির সপ্তাব সম্ভব হয় না। কায্যদ্ারা শক্তির সন্তাব অনুমিত হইয়া 
থাকে, যাহা স্বয়ং অপরিণামী, তাহার কার্য হইবে কিরূপে? অতএব এক 
_-নির্ণ অপরিণামী চিদাত্াতে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় 
না। ব্রিগুণাত্ক প্রধান পরিণামী, সুতরাং, ত্রিগুণাত্মক প্রধানেই জ্ঞান ও 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মস্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪৫১ 


ক্রিয়ার সঙ্তাব সম্ভব। সাম্যাবস্থাতে অবস্থিত প্রধান বা প্রকৃতিতে যদ্যপি 
জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি ব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে না, তথাপি ইহারা যে, 
তৎকালে সূক্ষ্ম বা অব্যক্তভাবে শক্ত্যাক্সাতে বিদ্যমান থাকে, তাহা 
নিঃসন্দেহ। অতএব প্রধান বা প্রকৃতিই সবর্ধজ্ঞৰ, প্রধান বা প্রকৃতিই 
সর্রশিক্তি, ব্রহ্ম সবর্তজ্ঞ বা সব্র্শক্তি নহেন। স্বরূপ-চৈতন্য নিস্ক্রিয়, সুতরাং 
ইহার কর্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না।* ভোগ ও অপবর্গ, এই পুরুবার্থ দ্বয় প্রযুক্ত, 
অনাদি প্রধান ও পুরুষ, এই উভয়ের সংযোগনিমিত্ত, চেতনকর্তৃক 
অনধিষ্ঠিত অচেতন প্রধানের যে, মহৎ অহংকারাদিক্রমে পরিণাম হয়, 
তাহাই সর্গ-_তাহাই জগতের সৃষ্টি। চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত অচেতন যে, 
পুরুষার্থ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে তাহার, বৎসের বিবৃদ্ধির জন্য অচেতন দুগ্ধের 
প্রবৃত্তি ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্ত আছে। জিজ্ঞাস্য হইবে, তবে “আমি বহু হইব, 
এইরূপ ইচ্ছাপৃবর্বক পরমাত্মা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন”, শ্রুতি এইরূপ কথা 
বলিয়াছেন কেন£ সাংখ্যাদর্শনের উত্তর, “কুল পতিত হইতে ইচ্ছা 
করিতেছে, উক্ত শ্রতিবচন এইরূপ প্রকৃতি বিষয়ক, ইহা গৌণ বা 
ওপচারিক, ইহা অচেতনে চেতনবৎ উপচার, অথবা এতাদৃশ শ্রুতিবাক্য 
বুদ্ধিপূবর্বক সৃষ্টিপ্রতিপাদক, অবুদ্ধিপূর্রক আদিসর্গ প্রতিপাদক নহে।” 
বেদাত্তদর্শন এইরূপ মতের খণ্ড নার্থ যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহার সারাংশ 
সন্নিবেশিত হইল। 

“ঈক্ষতের্নাশব্দম্।” __বেদাস্তদর্শন ১।১।৫ 

অর্থাৎ সাংখ্যপরিকল্পিত অচেতন প্রধান জগতের কারণ হইতে পারে 
না, যেহেতু শ্রুতিমুখে জগৎ কারণের ঈক্ষিতৃত্বই __ ঈক্ষাপূৃবর্বকারিত্বই 
শ্রুত হয়, জগতের সৃষ্টি যে, সংকল্পপৃবর্বক, শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন 
 * পআআানক্রিয়াশক্যভাবাদ্রক্বাপোগপরিণামিনঃ। 

ন সক্শিক্তিবিজ্ঞানে প্রধানে ত্ৃস্তিসস্ভবঃ 11” 

“ল্ঞানক্রিয়াশক্তী খলু জ্ঞানক্রিয়াকণ্র্ধাদর্শনোন্েয়-সত্তাবে। ন চ জ্ঞানক্রিয়ে চিদাত্মনি তঃ। 
তস্যাপরিণামিত্বাদেকত্বাচ্চ। ব্রিগুণে চ প্রধানে পরিণামিনি সংভবতঃ। যদ্যপি চ সাম্যাবস্থায়াং প্রধানে 


সমুদাচরঘৃতিনী ক্রিয়াজ্ঞানে ন স্তঃ তথাপ্যব্যক্তেন শক্ঞাত্মনা রূপেণ সম্ভবত এব। তথা চ প্রধানমেব 
সব্ভিং চ সব্র্শক্তি ট, ন তু ব্রন্মা।” __ভামতী। 


৪৫২ পরলোক । 


(“তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।”- ছান্দোগ্যোপনিষৎ)! অচেতন বা জড় 
প্রধানের কখন ঈক্ষাপুর্রবকারিত্ব উপপন্ন হয় না। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি 
প্রকাশীল সম্তবাংশদ্বারা ঈক্ষণ করিয়া থাকেন, যদি এই কথা বল, তাহা 
হইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, কারণ সত্বগুণও জড়, জড়ের ঈক্ষণ 
উপপন্ন হইবে কিরূপে? সত্তগুণও যদি জড় হয়, তবে বূজঃ ও তমঃ এই 
গুণদ্ধয় হইতে সত্ত্ব গুণের বিশেষ কি£ সত্বগুণ স্বচ্ছ, রজঃ ও তমোগুণ 
অস্বচ্ছ__মলিন, সত্গুণ হইতে রজঃ ও তমোগুণের এইটুকু বিশেষ। 
সত্ৃগুণ স্বচ্ছতাবশতঃ চৈতন্যের বিশ্বগ্রাহী, এবং এইজন্য ইহাকে প্রকাশশীল 
বলা হইয়া থাকে! কাচ ও লোষ্ট্র, উভয়েই পার্থিব, তথাপি কাচের 
বিস্বোদ্গ্রাহিতা আছে, লোন্ট্রের তাহা নাই। 

সাংখ্যদর্শন সন্তু রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি 
বলিয়াছেন । প্রধানাবস্থাতে গুণত্রয় যখন সমভাবে থাকে, তখন সত্তধন্ম 
জ্ঞানের বিকাশ কিরূপে সম্ভব হইবে? গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাতেও সত্বধর্ম 
জ্ঞানশক্তির আশ্রয়ে, জ্ঞানশক্তিমত্তহেতু প্রধান সবজ্ঞ হয়েন, এই কথা বল, 
তাহা হইলে, রজঃ এবং তমোগুণের জ্ঞান প্রতিবন্ধক-শক্তির আশ্রয়ে ইনি 
স্বল্পজ্ঞ হইয়া থাকেন, এই কথা না বলিবে কেনঃ অতএব রজঃ ও 
তমোগুণের প্রতিবন্ধকতাহেতু প্রকৃতির সবরজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না। তাহার পর 
জিজ্ঞাস্য হইতেছে, সত্তববৃত্তিই কি, জ্ঞান? অসাক্ষিকা সত্্বৃত্তি কি, কিছু 
জানিতে পারে? অচেতন বা জড় প্রকৃতির কি, সাক্ষাৎ দ্র্টূত __ জ্ঞাতৃত্ব 
উপপন্ন হয় ? নিশ্চয়ই হয় না। অতএব অচেতন প্রধানের সর্র্জ্ঞতা কখনই 
সিদ্ধ হইতে পারে না। অগ্নির নিমিত্ত লৌহপিগাদির যেমন দগ্ধ্ত্ব কল্পনা 
করা হয়, সেইরূপ সাক্ষী পুরুষের সন্নিধান-নিমিত্ত প্রকৃতির ঈক্ষিতৃত্ব কল্পিত 
হইয়া থাকে, যদি এই কথা বল, তাহা হইলে, যাহার জন্য প্রকৃতির ঈক্ষিতৃত 
কল্পিত হইয়া থাকে, তাহাকেই মুখ্য সর্বজ্ঞ এবং জগতের কারণ বলা 
যুক্তিসঙ্গত। প্রকৃতি-বিকার ত্রয়োদশ অস্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ সত্তপ্রধান 
হইলেও, স্বয়ং অচেতন, অতএব ইহাদের বৃত্তিসকল কদাচ আপনাদিগকে 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মস্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪৫৩ 


বা পরকে জানিতে পারে না। সহক্র অন্ধপথিকও পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ 
হয় না, কিন্তু একজন চক্ষুম্মান পথ স্থির করিতে পারে, সুতরাং একজন 
চক্ষুম্মান্ই মার্গদর্শী, স্বতন্ত্র_কর্তা, সহস্র অন্ধ পথিকের নেতা । স্বয়ং 
অচেতন বুদ্ধিসত্তে চিচ্ছক্তির প্রতিবিম্ব সংক্রান্ত হইলে, তবে ইহার জানিবার 
সামর্থ্য হয়, অতএব চিচ্ছক্তিকেই স্বতন্ত্র জ্ঞাত্রী বলিতে হইবে। নিত্য-জ্ঞান- 
ক্রিয় ব্রঙ্গের সব্বজ্ৰত্ব উপপন্ন হয় না, কারণ, যিনি-নিত্য-জ্ঞান-্রিযয়, 
তাহার জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রতি স্বাতন্ত্য- কর্তৃত্ব থাকিতে পা?ণ না। নিত্য-জ্ঞান- 
ক্রিয়ের সব্ববজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না, তাহা কে বলিল? যাহার সব্র্ববিষয়ের 
অবভাসনক্ষম জ্ঞান নিত্য বিদামান, তিনি কি অসবর্জ্ঞ হইতে পারেন? 
খাহার জ্ঞান অনিত্য, সেই কদাচিৎ জানে, কদাচিৎ জানিতে পারে না, 
সুতরাং তাহাকেই অনব্রজ্ঞ ধলা সঙ্গত, ব্রন্মের জ্ঞান নিত্য, এই অপরাধে 
তাহাকে অসবর্বজ্ঞ বলা ঠিক নহে । “ব্রহ্ম নিত্য-জ্ঞান-ক্রিয়, এই জন্য তাহার 
জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রতি স্বাতস্ত্য উপপন্ন হয় না", এইরূপ আক্ষেপের পরিহারাথ 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যা বলিয়াছেন, আদিত্যের উষ্ণতা ও প্রকাশধর্ম্ম আদিত্যের 
সহিত সতত বিদ্যমান আছে, আদিত্য নিত্য উষ্চতা ও 
প্রকাশধন্মবিশিষ্টতথাপি “সূর্যা দগ্ধ বা প্রকাশ করিতেছে”, সূর্যের এইরূপ 
স্বাতস্ত্রোর __ কর্তৃত্বের ব্যপদেশ-_বাবহার পরিদৃষ্ট হয়, অর্থাৎ, নিত্যেরও 
ওপাধিক জন্যত্বের ব্যপদেশ হইয়া থাকে। নিত্যজ্ঞান ব্রন্দেও এইরূপ 
দৃশ্যাবচ্ছেদকৃত অনিত্যত্বের অনিত্যত্বের আরোপপৃরর্কক, তিনি সবর্বজ্ঞ, 
এবম্প্রকার ব্পদেশ হয়। 

'ব্রন্মের নিত্য-জ্ঞান-ক্রিয়ত্ব-নিবন্ধন জ্ঞানক্রিয়ার প্রতি স্বাতন্ত্য-_ 
কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না, অতএব তাহার মুখ্য সবর্বজ্ঞত্বও উপপন্ন হয় না", এই 
কথার অভিপ্রায় কি? 

ক্রিয়া সিদ্ধিতে যে কারককে স্বতন্ত্র প্রধান বা অগুণী ভূতরূপে 
বিবেচনা করা হয়,পাণিনিদেব তৎকারককে কর্তৃ' এই সংজ্ঞায় সংজ্কিত 
করিয়াছেন (“তন্ত্র কর্তী।”__পা ১1৪1৫৪)। পম্বাতিন্ত্যু” কাহাকে বলে? 
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স্বতন্ত্রের ভাব 'স্বাতন্ত্য'। “তন্ত্র শব্দ প্রাধান্য, এই অর্থেরও বাচক হইয়া 
থাকে। “ম্ব' শব্দের অর্থ আত্মা। “ম্ব' বা আত্মা হইয়াছে, “তন্ত্র প্রধানভূত 
যাহার, তাহা “স্বতন্ত্র ।* অনেক কারকসাধ্য ক্রিয়াতে যাহার ব্যাপার 
ধাতুদ্বারা অগুণভাবে- প্রাধান্যতঃ উক্ত হয়, তাহাই স্বতন্ত্র বা কর্তৃকারক 
(“যসা ধাতুনা ব্যাপারোগগুণভাবেনোচ্যতে স এবাসৌ স্বতন্ত্র ইতি।”--কৈয়ট ও 
মঞ্জুযা)। কাণ্ঠাদি, কর্তা দ্বারা প্রবর্তিত হইলে, তবে করণাদিশক্তি প্রাপ্ত হয়, 
কর্তা পৃবর্ধ হইতেই করণীদি-প্রবর্তক শক্তিবিশিষ্ট। কর্তার সন্নিধিতে করণাদি 
পরতন্ত্র কারণ ইহাদের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কর্তার অধীন। প্রধানকর্তার 
প্রতিনিধি দৃষ্ট হয় না, কিন্তু করণাদির প্রতিনিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে । করণাদির 
অভাবেও, কেবল কর্তাকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কর্তার অভাবে 
করণাদিকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কারকান্তরের অবিবক্ষাতেও কর্তার 
অগুণভাব- কর্তার স্বাতন্ত্য থাকে । ?+ কর্তা তটস্থ হইয়া_-দুরে থাকিয়াও, 
করণাদির ন্যায় দ্রব্যে অনুপ্রবেশ না করিয়াও, ফলসিদ্ধির উপকারক হইতে 
পারেন, করণাদি তাহা পারে না। ভর্তৃহরি কর্তার স্বাতন্ত্ের স্বরূপ বর্ণনার্থ 
এই সকল কথা বলিয়াছেন প্রোগন্যতঃ শক্তিলাভান্ন্যগ্ভাবাপাদনাদপি। 
তদধানপ্রবৃত্তিত্বাৎ প্রবৃত্তানাং নিবর্তনাৎ।। অদৃষ্টত্বাৎ প্রতিনিধেঃ প্রবিবেকেগুপি দর্শনাৎ। 
আরাদপ্যুপকারিত্বাৎ স্বাতন্ত্যং কর্তুরিষ্যতে ।1৮-__ বাক্যপদীয়)। পাণিনিদের অপিচ 
বলিয়াছেন, “যাহা কর্তৃসংজ্ঞাবিশিষ্ট স্বতন্ত্রের প্রযোজক, তাহার “হেতু” 
সংজ্ঞা ও কর্তৃসংজ্ঞা হইয়া থাকে (ততপ্রযোজকো হেতুশ্চ1”--১1৪1৫৫)। 
“দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত দ্বারা পাক করাইতেছেন”, এস্থলে দেবদত্ত যজ্ঞদত্তের 


* “অস্তি প্রাধান্যে বর্ততে। তদ্যথা স্বতন্ত্রোতসৌ ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে স্বপ্রধান ইতি গম্যতে।” 
-মহাভাব্য । 
“স্থ শব্দ আত্মবাটী। স্ব আত্মা তন্ত্রং প্রধানং যসা স স্বতশ্ত্র উচাতে | * * ৮ কৈয়ট। 


-__হরদন্ুমিশ্রবিরচিত পদমঞ্জরী। 

“স স্বতন্্রত্তিবিধঃ। শুদ্ধঃ প্রযোজকহঃ কম্মির্তা চেতি। তদনুকৃল ব্যাপারাশ্রয়ঃ শুদ্ধঃ। 
ব্যাপারানাশ্রয়ত্বে সতি ফলাশ্রয়ো দ্বিতীয়ঃ। ফলানাশ্রয়ত্বে সতি অনুকূলব্যাপারাশ্রয়স্তৃতীয়ঃ।” 

_ গাগা ভট্ট। 

“ধাতুপাত্তব্যাপারাশ্রয়ত্বং স্বাতপ্র্যম্‌।” -_ শব্দকৌত্তুভ। 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪৫৫ 


প্রযোজক বলিয়া, কর্তৃসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভাষ্টচিস্তামণিতে উক্ত 
হইয়াছে, স্বতন্ত্র বা কর্তা গুদ্ধ, প্রযোজক ও কর্মকির্তী, এই ত্রিবিধ। 
অনুকৃলব্যাপার ও ফলের যাহা আশ্রয়, তাহা শুদ্ধ স্বতন্ত্র, ব্যাপারের 
আশ্রয় না হইয়া, যাহা ফলের আশ্রয়, তাহা প্রযোজক, এবং ফলের আশ্রয় 
না হইয়া, যাহা অনুকূল ব্যাপারের আশ্রয়, তাহা কর্মকর্তা” । ধাত্র্থ- 
ব্যাপারের আশ্রয়ত্বই কর্তৃত্ব । ভট্টোজীদীক্ষিতও স্বপ্রণীত শব্দ-কৌক্তুভ 
নামক গ্রন্থে ধাতৃপাত্ত ব্যাপারের আশ্রয়ত্বকেই স্বাতহ্ম লিয়াছেন।। 

্বাতন্ত্য শব্দের অর্থ কি, তাহা অবগত হইলাম, এক্ষণে ব্রন্দের 
নিত্যজ্ঞান-ক্রিয়ত্বনিবন্ধন স্বাতন্ত্য সম্ভব হয় না”, এই কথার অভিপ্রায় কি, 
তাহ! চিত্ত করিতে হইবে। 

যিনি জানেন, তিনি “জ্ঞ”। জ্ঞা” ধতুর উত্তর ক" প্রত্যয় করিয়া 
(-ইগুপধক্ঞাত্রীকিরঃ কঃ।”-- পা,৩।১1১৩৫) কজ্ি” এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যিনি 
সব্র্বকে জানেন, তিনি “সব্রজ্ঞ'। 'নিত্যজ্ঞানক্রিয় ব্রদ্দের জ্ঞানক্রিয়ার প্রতি 
স্বাতন্ত্য বা কর্তৃত্বের অসম্ভব বশতঃ মুখ্য সবর্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না” যাহারা 
এই কথা বলেন, ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
প্রকৃত্যর্থের অভাববশতঃ ব্রন্মের সবজ্ত্ব অসিদ্ধ হয়, অথবা প্রত্যয়ার্থের 
অভাবনিবন্ধন তাহার সব্র্বজ্ঞতা অনুপপন্ন হইয়া থাকে? প্রব্ত/এখ ও 
প্রত্যয়ার্থ, এই শব্দদ্ধয়ের অর্থ কিঃ “প্রকৃতি” ও "ধাতু, ইহারা একার্থক 
(“তত্রপ্রকৃতির্ধাতুরিত্যেকোওর্থঃ।”-_ নিরুক্তটীকা)। অতএব প্রকৃত্যর্থ শব্দের 
অর্থ ধাত্বর্থ'। প্রকৃতিকে নিমিত্ত করিয়া বিধীয়মান স্বার্থ বোধক শব্দবিশেষের 
নাম প্রত্যয়”। প্রত্যয়ের অর্থ __ প্রত্যয়ার্থ। 'জ্ঞা” ধাতুর অর্থ জানা ।ক' 
প্রত্যয় কত্র্থক। 'ব্রন্মের জানাই অসম্ভব”, এইজন্য কি, তাহাকে অসবর্বজ্ঞ 
বলা হইতেছে£ ভাষ্যকার ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য, “যীহার সবর্ববিষয়ে 
অবভাসনক্ষম নিত্যজ্ঞান বিদ্যমান, তিনি অসবর্বজ্ঞ, ইহা কি, কখন সম্ভব 
হয়* এতদ্বাকাদ্বারা ব্রন্মে যে, 'জ্ঞা”-ধাত্বর্থের অনুপপত্তি হয় না, তাহা 
বুঝাইয়াছেন। নিত্যজ্ঞান ব্রন্মে 'জ্ঞা-এই ধাত্বর্থের অনুপপান্তি হয় না, ইহা 
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বুঝাইয়া ভগবান্‌ ভাষ্যকার ইহাতে “ক”, এই প্রতায়ার্থেরও যে, অনুপপত্তি 
হর না, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন, “সবিতা নিত্য শষ্য ও 
প্রকাশবিশিষ্ট হইলেও, “সবিতা দগ্ধ করিতেছে, প্রকাশ করিতেছে'এইরূপে 
সাবতার স্বাতস্ত্যের কর্তৃত্বের ব্পদেশ হইয়া থাকে। যাহা স্বতন্ত্র, তাহাই 
যে, সব্বব্র বিনা ব্যভিচারে ক্রিয়া __ব্যাপারের আশ্রয় হইবে.তাহা নহে, 
ক্রিয়াশ্রয়ত্ই স্বাতন্থ্যের একমাত্র লক্ষণ এই কথা বলা যাইতে পারে না। 
প্রযোজক, ব্যাপারের আশ্রয় না হইয়াও, স্বতন্ত্র।। 

“জানা” সকর্ম্মক ধাতু, জ্ঞেয় বা কর্ম না থাকিলে, জানা-ক্রিয়া কিরূপে 
নিম্পন্ন হইবে? ব্রন্মের জ্ঞাতৃত্বই বা তাহা হইলে, সিদ্ধ হইবে কেন £ 

ফল ও ব্যাপারের (4০601) 20 ০০1) যেখানে একনিম্ঠতা __ 
একাধিকরণবৃক্তিতা আছে, তথায় ধাতু অকন্মক, এবং যে স্থলে ফল ও 
ব্যাপারের অধিকরণ বা আশ্রয় বিভিন্ন, তৎস্থলে ধাতু সকন্্মক হইয়া থাকে, 
অর্থাৎ ফল ও ব্যাপার, এই উভয়েরই অশ্রয় এক হইলে, ধাতু অকল্ুকি, 
এবং যে স্থলে ইহাদের আশ্রয় ভিন্ন, ফলাশ্রয় ও ব্যাপারাশ্রয় যেস্থলে এক 
নহে, তথায় ধাতু সকম্ম্কি হয়। * রাম অন্ন ভোজন করিতেছেন”, শ্যাম 
হাসিতেছেন”, এই বাক্যদ্ধয়ের অর্থ চিস্তা করিলে, সকম্মক ও অকর্্মক 
ক্রিয়ার স্বরূপ বিশদভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। রাম অন্ন ভোজন 
করিতেছেন”, এই বাক্যে “রাম” কর্তৃপদ, এবং “অন্ন” কন্মপদ। রাম”, এই 
শব্দবোধ্য অর্থের সহিত “অন্ন” এই শব্দবোধ্য অর্থের যে, সামানাধিকরণ্য 
নাই, রাম যে অধিকরণে- যে আধার বা দেশে আছেন, অন্ন যে, 
তদধিকরণে নাই, রাম ও অন্ন, এই উভয়ের মধ্যে যে, দৈশিক ব্যবধান 
আছে, তাহা সহজবুদ্ধিগম্য । ফল ও ব্যাপারের এখানে একনিষ্ঠতা নাই, এই 
জন্য ভোজন করিতেছেন” এইটী “সকর্্মকক্রিয়া”। শ্যাম হাসিতেছেন”, 
এই বাক্যে শ্যাম" কর্তৃপদ, এবং হাসিতেছেন' ব্রিয়াপদ। হাস্যব্যাপার 


* ““ফলব্যাপারয়োরেক নিষ্ঠতায়ামকম্মকিঃ। 
ধাতুস্তয়োর্ধম্মিভেদে সকম্মকি উদ্যাহাতঃ11” বৈয়াকরণভূষণসার। 
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সম্পাদন করিতে শ্যামকে ভিন্ন অধিকরণে স্থিত বস্তবিশেষের সহিত সংযুক্ত 
হইবার আবশ্যক হয় না, হাস্য ব্যাপার ও হাস্যকল, এই উভয়েরই আশ্রয় 
শ্যাম। “হাসিতেছেন, ক্রিয়া পদটী এইনিমিত্ত “অকন্মক'। কত্তরি যাহা 
ঈগ্িততম কর্তার যাহা ঈশ্সিততম, পাণিনিদেব তাহাকেই “কন্্ণ বলিয়াছেন__ 
“কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম।”___পা.১1৪ 1৪৯). তাহা যখন কর্তার স্বাধিকারে বিদ্যমান 
থাকে, তাহাকে পাইবার জন্য কর্তীকে যখন ভিন্নাধিকরণ বস্তুর সহিত 
মিলিত হইতে হয় না, তখন কর্তার যেব্যাপার হয়, তাদৃশ ব্যাপারকে 
কর্তার শক্তির স্ফুরণরূপ তাদৃশ কর্্মকে, সৃল্ক্নাবস্থায় অবস্থিত শক্তির 
স্থলাবস্থাপ্রাপ্তিরপ পরিবর্তনকে) “অকর্ম্মক' বলা হয়। জিজ্ঞাস্য হইবে, 
“আমি আমাকে জানিতেছি”, “আত্মা আত্মাকে ধারণ করিয়া আছেন”,আত্মা 
আত্মাকে উৎপাদন করিতেছেন", ইত্যাদি বাক্যে সকর্্মক ক্রিয়াপদের 
ব্যবহার হয় কেন? 

মহাভাব্যকার ভগবান্‌ পতর্জলিদেব, এই প্রশ্নের মীমাংসার্থ বলিয়াছেন 
(পৃবের্ব জানাইয়াছি), “শরীরাত্মা ও অন্তরাত্মাভেদে আত্মা দ্বিবিধ, অর্থাৎ 
যাহা কার্য, তাহার “অন্ত” ও “বহিঃ" এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে; শরীরাত্মা যে 
কর্ম করেন, অন্তরাত্মা তজ্জনিত সুখ-দুঃখের অনুভব করিয়া থাকেন, এবং 
অস্তরাত্মা যে কর্ম করেন, শরীরাত্মা তজ্জন্য সুখ-দুঃখের অনুভব করিয়া 
থাকেন। নির্বিকার পরব্রন্ম ভিন্ন সকলেরই পশ্চাৎ অন্য আত্মা বা জ্ঞাতা 
আছেন। যিনি যাহার অন্তরে, তিনি তাহার আত্মা, তিনি তাহার জ্ঞাতা বা 
কারণ, এবং যিনি যাহার বাহিরে, তিনি তাহার জ্ঞেয়, তিনি তাহার দৃশ্য 
বা কার্যা। “আমি আমাকে জানিতেছি” এস্থলে “আমি"-শব্দ অন্তরাত্মার, এবং 
“আমাকে' এই পদ শরীরাত্মার বাচক। দ্বৈতজ্ঞান সন্বন্ধের জ্ঞান । দুইটী রাশি 
যখন পরস্পর এইরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া উপলব্ধ হয় যে,একটীতে 
কোনরূপ পরিবর্তন হইলে, অপরটীতে তদনুরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা 
হইলে, পরটীকে সাধারণতঃ পৃবর্বটীর কার্য্য (2170119)-রূপে অবধারণ 
করা হইয়া থাকে ।* অতএব যাহারা গণিত-শান্ত্রবিদ, তাহারা অনায়াসেই 


৪৫৮ পরলোক। 


বুঝিতে পারিবেন যে, ভগবান্‌ পতঞ্জলিদেব শরীরাত্মা যে কর্ম করেন, 
অন্তরাত্মার তজ্জনিত সুখ-দুঃখের অনুভব হইয়া থাকে”, এই বাক্যদ্বারা 
কার্যকারণসম্বন্বের কথাই বলিয়াছেন। গাণিতিক অবশ্য ধাঁহারা 
ক্যাল্কুলস্-__-08198195 নামক গণিত প্রকরণ বিদিত আছেন) 
“পরতন্ত্রপরিবর্ত্য” ও স্বতন্ত্পরিবর্ত্য'0)0০101]. 2110 [17007017000 
৮৪11210155), এই দ্বিবিধ পরিবর্ত্যের তত্ব অবগত আছেন, সন্দেহ নাই। 
“পরতন্ত্রপরিবর্ত্য ও কার্য্য, এবং ্বতন্ত্রপরিবর্ত্য ও কারণ, সমান পদার্থ। 
শক্তি কারণের আত্মভূত, এবং কার্য্য শক্তির আত্মভূত। অতএব কার্য ও 
কারণ, ইহারা বস্তৃতঃ ভিন্ন নহে, ভেদবুদ্ধি ইহাদিগকে যে ভাবে বুঝায়, 
ইহারা বস্তুতঃ তাহা নহে। জগতের জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিকগণ ক্রম ও 
যৌগপদ্যের জ্ঞান বলিয়াছেন; তাই ইহারা যৌগপদ্য বা সহবর্তিতাঘটিত 
এবং ত্রমঘটিত, এই দ্বিবিধ প্রাকৃতিক ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব-সম্বন্ধেরই 
(0017110101010165 01 ০০-০১150০17025 0170 (11110111710105 01 
50100551017) তত্ানুসন্ধান করিয়া থাকেন। অধ্যাপক বেন (6791. 
3/৯]1) ক্রমিকসন্বন্ধকেই (01010100)0155 01 900০০955017) কার্ব্য- 
কারণ-সন্বন্ধ বলিয়াছেন। ভ্রম ও যৌগপদ্যকে অতিক্রম করিয়া যে, কোন 
প্রকার লৌকিক-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, কার্য্যমাত্রেই যে, ক্রম ও যৌগ্য 
পদ্য, এই দুইটী সন্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ, তাহার কারণ কি? পৃজ্যপাদ 
ভর্তৃহরির চরণপ্রসাদে আমার এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাইয়াছি। 
ভর্তহরি বলিয়াছেন, শব্দসকলের প্রয়োগকালে “ক্রম' ও যৌগপদ্য', এই 
দুইটী উপায় অবলম্ষিত হইয়া থাকে, জগৎ ক্রম ও যৌগপদ্যকে 
অতিক্রমপুবর্বক অবস্থান করিতে পারে না। দ্দ্বোবভ্যুপায়ৌ শব্দানাং প্রয়োগে 
সমবস্থিতৌ ।ব্রমো বা যৌগপদ্যং বা যৌলোকো নাতিবর্ততে 1”-বাক্যপদীয়)। ক্রম? 
ও “যৌগপদ্য” এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ কি? ক্রমে রূপের ভেদ হয়, 
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যৌগপদ্যে তাহা হয় না। তবে যৌগপদ্যেও ক্রিয়া ক্রমরূপামুপাতিনী হইয়া 
থাকে। একটার পর, আর একটা, তাহার পর আর একটা, এবন্প্রকার 
পৌর্ব্বাপর্যযই ক্রমের (50955197) স্বরাপ। অতএব পরিবর্তন-__ 
একভাব ত্যাগ-পৃরর্বক, অন্যভাব গ্রহণ বা ক্রিয়া যে, ক্রমরূপানুপাতিনী, 
তাহা সুখবোধ্য। একটার পর আর একটা, তাহার পর আর একটা, 
এবন্প্রকার পৌব্ব্বাপর্যই খে ক্রম, তাহা শুনিলাম, কিন্তু কথা হইতেছে, 
একটীর পর যে, আর একটার আগমন হইতেছে, তাহাকে যদি পৃবর্বটার 
সহিত সম্বদ্ধ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে, ক্রমেরই বা জ্ঞান হইবে 
কেন? অতএব ক্রমোৎপন্ন ব্যাপারসমূহকে পরস্পর সন্বদ্ধ করে, এইরূপ 
কোন শক্তি যে, আছে, তাহা মানিতে হইবে । বৈদিক বা বৈয়াকরণগণ যে, 
বিশ্বজগৎকে শব্দের পরিণাম বা বিবর্ত বলিয়াছেন, তাহা বহু বারই 
জানাইয়াছি। শব্দই যখন জগদাকারে পরিবত্তিত হয়েন, তখন বলা বাহুল্য, 
শব্দের জ্ঞান হইলেই, জগতের জ্ঞান হইবে। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, শব্দের 
ভেদ-বৃত্তিক (১91091211৬9) ও সংসর্গবৃত্তিক (/5517559101৬5), এই দ্বিবিধ 
শক্তি আছে। শব্দের ভেদশক্তি হইতে ক্রমের, এবং সংসর্গশক্তি হইতে 
যৌগপদ্যের জ্ঞান হইয়া থাকে, ক্রম ও যৌগপদ্য প্রকৃত প্রস্তাবে যথাক্রমে, 
ভেদ ও সংসর্গশক্তির কার্য্য (ভেদসংসর্গশক্তী দ্বে শব্দাত্তিন্নে ইব স্থিতে।”__ 
বাক্যপদীয়। “ততশ্চ ক্রমযৌগপন্যে ভেদদ্ংলগশিক্তিবূপে ।”-_-বাক্যপদীয়-টাকা)। 
রজোগুণের প্রাধান্যেই যে, ভেদবুদ্ধির প্রাধান্য হইয়া থাকে, রজোগুণই যে, 
দ্বৈতজ্ঞানের প্রসূতি, ভগবদগীতাতে শ্রীভগবান্‌ প্বের্ব জানাইয়াছি) 
তাহাই বুঝাইয়াছেন। কারণ হইতে কার্য্য বস্তুতঃ ভিন্ন না হইলেও, যে 
কারণবশতঃ আমরা ইহাদিগকে ভিন্ন বলিয়া বুঝি, সংক্ষেপে তাহা জানান 
হইল, অকর্মক এবং সকন্মক-ক্রিয়ারও স্বরূপ দেখিলাম। 
শারীরকভাষ্য প্রণেতা ভগবান শঙ্করাচার্য) নিত্যজ্ঞান-ক্রিয় ব্রন্মের কর্তত্ বা 
স্বাতন্ত্যও টপপন্ন হয়, এই কথা বুঝাইবার অন্য যে সকল তর্ক করিয়াছেন, 
তাহাদের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে হইলে, অথবা বুদ্ধিপূরর্বক ও 
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অবৃদ্ধি পূর্বক, এই দ্বিবিধ কর্মের তত্ব যথাযথভাবে অবগত হইতে হইলে, 
কারক এবং অকর্্মক ও সকন্্মক ক্রিয়ার স্বরূপ-চিস্তন অবশ্য কর্তৃবা, 
আমরা এই নিমিত্ত এই বিষয় অবলম্নপূর্র্বক দুই এক কথা বলিলাম। 

কর্ম না থাকিলেও, কর্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্যের ব্পদেশ হইয়া থাকে। “ঘট 
হইতেছে, এই বাকোর “উপাদানকারণ মৃত্তিকাই ঘটরূপ কার্য্যাত্মাতে 
পরিণত হইতেছে" ইহাই অর্থ। “সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন”, এস্লে যেমন 
কন্মের অভাবেও, সূর্যের কর্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্য দৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ সৃষ্টির 
পৃবের্ব কন্্ম না থাকিলে ওর ব্রহ্গ ঈক্ষণ করিলেন" ব্রন্মের এইরূপ 
কর্তৃত্বের স্বাতন্ধ্যের ব্যপদেশ হইতে পারে, ব্রহ্ম তৎকালে সকর্ম্মক ক্রিয়া 
না করিলেও, অকন্কি ক্রিয়া করিয়া থাকেন। “সবিতার দাহ্য ও প্রকাশ্যের 
সহিত সংযোগ হয় বলিয়া, “সবিতা দগ্ধ করিতেছেন”, সবিতা প্রাকাশ 
করিতেছেন”, এইরূপ কর্তৃত্বের ব্যপদেশ উপপন্ন হয়। কিন্তু সৃষ্টির অগ্রে 
ব্রন্মের ঈক্ষণ-কর্তৃক কিরূপে উপপন্ন হইবে £ এই প্রশ্নের উত্তর পাইলাম, 
বৈষম্যাপবাদ নিরাকৃত হইল। 

কুস্তকার যখন ঘট নিম্মাণ করিতে ইচ্ছা করে, তখন কুসম্তকারের 
উপাধিরূপ অন্তঃকরণের যে পরিণতি হয়, তাহাই কুস্তকারের ঈক্ষণ-_ 
সংকল্প, এইরাপ অনাদি-কাল-প্রবৃত্ত সৃষ্টিসংক্ষণর বিশিষ্ট, ব্রন্মোপাধি 
অবিদ্যার, প্রলয়-কারণ কম্মের ক্ষয় বা উ্থাপিত---প্রবোধিত সংস্কারাদি 
নিমিত্ত-নিবন্ধন যে সৃষ্টির সর্গোন্মুখা পরিণতি, তাহাই ব্রন্মের ঈক্ষণ-_ 
ব্রন্দের সংকল্প । 

মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সবর্বগত, সুসূন্ধ্র, অব্যয় ব্র্মই 
ভূতযোনি-_অখিল বিশ্বের কারণ। উর্ণনাভ-_লৃতাকীট (57161) যেমন 
কোন কারণাত্তরের 'অপেক্ষা না করিয়া, স্বয়ংই স্বীয় শরার হইতে 
অব্যতিরিক্ত তন্তুসমৃহকে বাহিরে প্রসারিত, এবং উহাদিগকে আপনাতে 
প্রত্যাহার করিয়া থাকে (08100185 017 501১5),পৃথিবীতে যেমন 
পৃথিবী হইতে অব্যতিরিক্ত ওষধি প্রভৃতির উৎপন্তি হইয়া থাকে, জীবিত 
পুরুষ হইতে যেমন কেশ-লোমাদির আপনা হইতে উত্তব হয়, সেইরূপ 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪৬১ 


নিমিত্তাভ্তরের অনপেক্ষ অক্ষর পরব্রহ্দ হইতে বিশ্বজগৎ উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। 

ব্রহ্মা হইতে উৎপদ্যমান বিশ্ব কি, যুগপৎ উৎপন্ন হয়, অথবা ক্রমশঃ 
বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে£ শ্রুতি বলিয়াছেন, বিশ্বের উৎপত্তি, বদরমুষ্টি- 
প্রক্ষেপের ন্যায় হোতে কতিপয় কুল আছে, যাহাদিগকে ছড়াইয়া দেওয়ার 
মত) যুগপৎ হয় না, ব্রমশ*ই হইয়া থাকে। পরকব্রঙ্গ হইতে কিরূপ ক্রমে, 
বিশ্বের বিকাশ হয়, তাহা জানাইবার জন্য শ্রুতি (মুণ্ডাকোপনিযৎ) 
বলিয়াছেন, ভূতযোনি অক্ষর ব্রন্ম তপঃ বা অব্যাকৃত নাম-রূপবিষয়ক জ্ঞান 
দ্বারা ভেগবানের তপঃ জ্ঞানময়, আয়াসময় নহে) উপচিত হয়েন। 
পরমেশ্বর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের শক্তিবিশিষ্ট, অ পিচ তিনি ইহার 
উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের বিধি বা নিয়মজ্জ। বীজ যখন অস্কুর হয়, তখন 
তাহার যেমন উপচয়-বৃদ্ধি হয়, অসম্তরূপ বিশ্ববীজ যখন অব্যাকৃত অবস্থা 
হইতে ব্যাকৃত অবস্থাতে ইলাগমনের ইচ্ছা করেন, তখন তাহার উপচয়-_ 
স্থলতা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সত্যসংকল্প, সবর্বশক্তি, সবর্বজ্, সবর্বকাম ব্রন্মের 
অব্যক্ত বা সৃম্্ন অবস্থা হইতে ব্যক্ত বা স্থুল অবস্থা প্রাপ্তির সংকল্পই তাহার 
উপচিতি। সত্যসংকল্প, সবর্বজ্ঞ ও সবর্বশক্তিমান্‌ পরমেশ্রের ব্যাচিকীর্ধা-_ 
ব্যাকৃত-স্থলরূপে অভিব্যক্ত হইবার বহু হইবার ইচ্ছা বা জগৎ সৃষ্টি, 
করিবার কামনা হইলে, অন্নের-_অব্যাকৃত ভোগোর_- সাধারণ 
সংসারীদিগের ব্যাচিকীর্ষিত অবস্থার উৎপত্তি হয়। অন্ন হইতে প্রাণ__ 
হিরণ্যগর্ভ- ব্রন্মের জ্ঞান ও ত্রিয়াশত্তির অধিষ্তান -_ সম্মচ্ছিতভ 
(সাংখ্যদর্শন যীহাকে মহত্তত্ব বলিয়াছেন), জগৎ-সাধারণ সূত্রাত্মা আবির্ভূত 
হয়েন। প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভ হইতে সংকল্প-বিকল্পাদি-লক্ষণ মনের অভিব্যক্তি 
হইয়া থাকে। মন হইতে সত্যসংজ্কক সেত্য হইয়াছে সংজ্ঞা বা নাম যাহার, 
ভূতকে “সত্য” এই নামে উক্ত করা হইয়া থাকে) আকাশাদি পঞ্চভূতের 
ক্রমশঃ উৎপত্তি হয়। আকাশাদি ভূত পঞ্চকের উৎপত্তি হইলে, এই 
ভূতপঞ্চক হইতে মহদণ্ডের, এবং তদনস্তর ক্রমশঃ ভূরাদি সপ্তলোকের 
বিকাশ হইয়া থাকে। তৎপরে মনুষ্যাদি প্রাণিজাত, বর্ণাশ্রমত্রুমে 
ধন্মাধর্মরূপ কম্মসমূহ ও তৎফলের অভিব্যক্তি হয়। যিনি সবর্বজ্ঞ 
(সামানাতঃ সকলকে জানেন,) ও সব্ববিৎ (বিশেষতঃ সকলকে 
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জানেন), যে ভগবানের জ্ঞানই তপঃ,. সেই কারণ-ব্রক্মা হইতে এই 
কার্ধ্যলক্ষণ হিরণ্যগভভখ্য জগদাত্সার আবির্ভাব হইয়া থাকে ।” 

মুণ্ডকোপনিষদের বিশ্বজগতের সৃষ্ঠিবিয়ক এহ অতীব সারগর্ভ 
উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিলে, “বিশ্বের সৃষ্টি বুদ্ধিপৃবর্বক বা 
সংকল্পমূলক”, এই কথার প্রকৃত মন্্ম কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে, জড় প্রধান 
যে, বিশ্বের মূলকারণ নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইবে, আদিকর্তার কর্তৃত্ব বা 
স্বাতস্ত্য যে, অসম্ভব নহে, তাহা উপলব্ধি হইবে, ব্রন্মের সংকল্প বা 
ইচ্ছাশক্তিই যে, প্রকৃতি, তাহা সপ্রমাণ হইবে, বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ ও 
ক্রমবিকাশবাদ, এই উভয়ের বিরোধভঞ্জন হইবে। 

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, সৃষ্টির অগ্রে -_প্রলয়কালেও কর্ম 
থাকে, অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, সৃষ্টির অগ্রে বিদ্যমান, যথোক্ত 'কম্ম'-পদার্থ 
ব্রহ্ধ হইতে ভিন্ন, কি অভিন্ন? যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে, অদ্বৈতবাদের 
হানি হইবে,আর যদি অভিন্ন হয়,তবে ব্রন্মের সবর্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইবে না। 
উৎপস্তির পুবের্ব যে কর্ম ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই কন্মের স্বরূপ 
কি, অতঃপর তাহা জ্ঞাতব্য। 

ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, ষথোক্ত কর্ম-পদার্থকে ব্রহ্মা হইতে 
ভিন্নও বলা যায় না, আবার অভিন্নও বলা যায় না! অব্যাকৃত-_ 
অনভিবাক্ত, অপিচ ব্যাচিবীর্ষিত-_ব্যাকৃত হইবার ইচ্ছাবিশিষ্ট নাম ও 
রূপই তৎকর্মের স্বরূপ। নাম-রূপাত্মক উক্ত কন্মকে যে, অব্যাকৃত বলা 
হইয়াছে, ব্যাকৃতের সৃষ্টি-সিদ্ধি হইতে পারে না”, ইহাই তাহার কারণ, যাহা 
ব্যাকৃত-_ব্যক্ত তাহার আবার সৃষ্টি হইবে কি? অব্যাকৃতের যদি অব্যাকৃত 
অবস্থাতে থাকাই স্বভাব হয়, তাহা হইলেও, সৃষ্টি ব্যাকৃত অবস্থাপ্রাপ্তি 
অসম্ভব হয়, এই নিমিত্ত উহাকে “ব্যাচিকীর্ষিত'_ ব্যাকৃত হইবার ইচ্ছা বা 
সংকল্পবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। * 


* "৬পসা চীয়তে প্রন্মা ততো-্মামভিজায়তে। 
অন্লাৎ প্রাণো মন সতাং লোক কম্মসু গামৃতম্।। এ মুণডকোপনিষত। 
* “কর্্মাপেক্ষায়াং তু ব্রহ্মণীক্ষিতৃত্ক্রুতয়ং সৃতরামুপপন্নাঃ। কিংপুনস্তৎ কর্ম যত 


প্রা্তপন্তেনীশ্বরভ্রানস্য বিষয়োভবতি। তস্তান্যত্তাভ্যামনিবর্বচনায়ে নাম-রূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে 
হাত ক্রম _ শারারকভাষ্য। 
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কন্মনকে (জ্ঞেয়কে) যখন জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন বা অভিন্নরূপে নিবর্বাচন 
করা সম্ভব নহে, তখন কর্মের স্বরূপ কিরূপে নিশ্চিত হইবে? তাহা হইলে. 
দার্শনিকগণ এত তর্ক-বিতর্ক করিয়াছেন কেন? “ইহা কিংস্বরূপ, তাহা বলা 
যায় না” এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য এত আয়াস স্বীকারের 
প্রয়োজন কি? ইহা কি, বহাড়ন্বরে লঘুক্রিয়া (৬০. 900 ৪9০9৪ 
10117119) নহে? 

ব্রন্মাই যে, বিশ্বজগতের উপাদান-কারণ, অপিচ ব্রহ্মাই যে, ইহার 
নিমিত্তকারণ, অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইলে, তাহা সপ্রমাণ করিতে 
হইবে। বিশ্বজগৎ শুদ্ধ জড় প্রধান বা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় নাই, হইতে 
পারে না, অদ্বৈতবাদ স্থাপন, জড়েকত্ববাদের প্রত্যাখ্যান, এবং ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে হইলে, বলা বাহুল্য, ইহাও সপ্রমাণ করা নিতাস্ত 
প্রয়োজনীয়। অদ্বৈতবাদীদিগের ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ নহেন। ঈশ্বর 
যদি কেবল নিমিত্ত কারণ হয়েন, তাহা হইলে, উপাদাকারণ বা প্রকৃতিকে 
নিমিত্তকারণ হইতে পৃথক পদার্থরূপে নিবর্বাচন করিতে হয়; 
উপাদানকারণকে নিমিস্তকারণ হইতে পৃথক্‌ পদার্থরূপে নিবর্বাচন করিলে, 
অদ্বৈতবাদের হানি বা অসিদ্ধি হয়। আবার জড় প্রকৃতি চেতনের 
প্রেরণানিরপেক্ষ হইয়া, স্বয়ং বিশ্বজগদাকারে পরিণত হইয়া থাকে, যদি ইহা 
প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বা স্বাতন্তয 
ব্যাহত হয়। অদ্বৈতবাদিগণ এইজন্য ব্রক্মই যে, বিশ্বজগতের উপাদান ও 
নিমিস্তকারণ, ব্রহ্ম যে, অভিন্ন নিমিস্তোপাদান-স্বরূপ, ব্রন্মের ঈক্ষণ বা 
সংকল্পই যে, সৃষ্টির মূলকারণ, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন ব্রহ্মই যে জগতের 
উপাদান, এবং ব্রহ্মই যে, নিমিত্তকারণ, কিরূপে তাহা সপ্রমাণ হইতে 
পারে? বাদী কিরূপ যুক্তি বা প্রমাণদ্বারা ব্রহ্মকেই উপাদান, এবং ব্রন্মাকেই 
নিমিত্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন? অপিচ প্রতিবাদীই বা অদ্বৈতবাদ 
খণ্ডনপৃব্্বক দ্বৈতবাদ স্থাপনের জন্য কি প্রকার যুক্তিশরের আশ্রয় 
লইয়াছেন? ব্রম্মই জগতের উপাদান, এবং ব্রহ্মই নিমিত্ত”, ইহা সপ্রমাণ 
করিতে হইলে, প্রথমতঃ উপাদান ও নিমিত্ত, এই কারণছ্য়ের স্বরূপ- 
নিরূপণ আবশ্যক, তদনস্তর ব্রন্মের স্বরূপ কি, তাহা (যতদূর সম্ভব) নির্ণয় 
করা কর্তব্য। 


৪৬৪ পরলোক । 


দ্বৈতবাদের স্থাপন হইতে অদ্বৈতবাদের জেড়েকত্ববাদের কথা এখন 
ছাড়িয়া দিলাম) স্থাপন নিশ্চয়ই অধিকতর কষ্টসাধ্য । অদ্বৈতবাদের স্থাপন 
করিতে হইলে, কেবল প্রত্যক্ষ বা অনুমানপ্রমাণের শরণ-গ্রহণ করিলে, 
ইষ্টসিদ্ধি হয় না। বেদাস্তদর্শন এইজন্য শ্রতিকেই বিশেষতঃ আশ্রয় 
করিয়াছেন। বাগ্যুদ্ধ করা, ও সত্যের উপলব্িি করা, নিশ্চয়ই পৃথক্‌ 
সামগ্রী। জলচর জন্তুর স্থলের জ্ঞানার্জন যেমন অসাধ্য ব্যাপার, দ্বৈতজ্ঞান- 
সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির, অবিদ্যার ক্রীড়া-পুত্তলিকার, অদ্বৈতজ্ঞানার্জনও 
সেইরূপ অসাধ্য ব্যাপার। দ্বৈতবুদ্ধির সংস্কার আমাদের মজ্জায়-মজ্জায় 
লগ্ন হইয়া আছে, এ সংস্কারকে সমূলে উৎপাটিত করিতে না পারিলে, 
অদ্বৈতজ্ঞানের বিমলপ্রভা বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত হইতে পারে না” যিনি 
যথারীতি পুনঃ পুনঃ বিচারপৃব্্বক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারিবেন, অদ্ৈতজ্ঞানার্্জনে তিনি অধিকারী হইবেন। অতএব 
বৈদাস্তিকদিগের অনিবর্বচনীয়বাদ অনর্থক নহে, মানুষকে বচনদ্বারা যতদূর 
বচনদ্বারা কিরূপে বুঝাইতে পারেন £ শ্রুতি বলিয়াছেন, সর্বব্যাপী, সর্্ব 
অস্তরাত্মা পরমপুরুষ বা পরমাত্মাকে কেহ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গণদ্বারা প্রত্যক্ষ 
করিতে পারে না, তিনি স্বপ্রকাশ-স্বরূপ, যাঁহাদিগের বুদ্ধি, যথাবিধি 
সাধনাদ্বারা নির্মল হইয়াছে, স্ংশয় বিরহিত হইয়াছে, পরমাত্মা তাহাদের 
বুদ্ধিতে স্বয়ং প্রকাশ পান। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত যখন বাহ্যবিষয় 
হইতে নিবৃত্ত হয়, অধ্যবসায়লক্ষণ বুদ্ধি যখন আর স্বীয় ব্যাপার নিম্পাদন 
করে নাতখনই অদ্বৈত-জ্ঞান-রবির বিকাশ হইয়া থাকে। যিনি অনস্ত, যিনি 
অনাদি, যিনি সব্র্বকার্যের পরমকারণ, তাহার স্বরূপ বাক্যদ্বারা বর্ণন করা 
যায় না, এন্দ্রিয়কজ্ঞান তাহার সমীপে গমন করিতে পারে না, মনঃ তাহাকে 
ধারণ করিতে পারে না, যিনি এই কথা বলেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে 
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পরমাত্মার স্বরূপ কিছু জানিয়াছেন। তবে ইহাও এস্লে বক্তব্য যে,এইরূপ 
মত প্রকাশ করিবার শক্তি তো সকলেরই আছে”, যাহারা এই কথা বলিবেন, 
তাহারা এই সকল কথার প্রকৃত মর্ম-গ্রহণ করিবার যোগ্য নহেন। 
বহুজন্মের সাধনাবলে, বহুকাল ব্যাপিয়া শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন 
করিবার পর, প্রাগুক্ত শ্রতি-বচনসমহের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহের শক্তি 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহা আমি বুঝি, যাহা আমি পারি, তাহা 
অকিঞ্চিৎকর, আত্মকল্যাণার্থার সবর্দা ইহা ভাবা উচিত। স্বীয় 
উৎপ্রেক্ষামূলক-_ স্ব-স্ব বুদ্ধি-পরিকল্পিত, বেদবিরুদ্ধ তর্ক বিতর্কদ্বারা কেহ 
কখন বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে সমর্থ হয়েন না “্নৈষা তর্কেণ 
মতিরাপনেয়া1”__কঠোপনিষৎ)। ব্রহ্ম ও ক্ষত্র__ হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি, ইহারা 
সব্র্ধধর্মের বিধায়ক হইলেও, সকলের প্রাণভূত হইলেও, যে পরমাত্মার 
ওদন-_অশন-_ভোগ্যস্বরূপ, সব্্বহর-__ সব্বভক্ষক মৃত্যু ফাহার 
উপসেচন-_ উপকরণ-স্বরূপ, সাধনবিহীন হইয়া, প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া, 
কোন্‌ ব্যক্তি তাহাকে জানিতে পারে যেস্য ব্রহ্মা চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভব্ত ওদনম্‌। 
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইথা বেদ যত্র সঃ।1”-__কঠোপনিষৎ)। 

এক ব্রন্মের অবিদ্যোপহিতত্বদ্বারা উপাদানত্ব, এবং অবিদ্যার পরিণাম 
ইচ্ছা-যত্রাদির আশ্রয়ত্ব-হেতু নিমিত্তত্ব সম্ভব হইয়া থাকে 
(এক স্যৈবাবিদ্যো পহিতত্বেনো পাদানত্বস্যাবিদ্যা পৰি ণামেচ্ছাক্‌ ত্যাদ্যাশ্রয় ত্বেন 
নিমিত্তত্বস্যাপি সম্ভবাৎ।”__অদ্বৈতসিদ্ধি)। নিবর্বিশেষ-_নিবির্কার ব্রন্মের, 
কিরূপে উপাদান ও নিমিত্তকারণ হওয়া সম্ভব হইতে পারে? বিকারবৎ 
কারণেরই উপাদানত্ব উপপন্ন হয়, নিবির্বকারের উপাদানত্ব উপপন্ন হয় না; 
ব্রন্মকে যদি বিশ্বজগতের উপাদান বলা যায়, তাহা হইলে, 'ব্রন্ম নির্র্বকার, 
তিনি শুদ্ধ”, ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ হইয়া থাকে । অদ্বৈত-সিদ্ধিকার পৃজ্যপাদ 
মধুসুদনসরস্বতী এতদুস্তরে বলিয়াছেন, পরিণামিতাদ্ধারা ব্রন্মের উপাদানত্ব 
সিদ্ধ না হইলেও, বিবর্তাধিষ্ঠানতাারা উপাদানত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
“বিবর্তাধিষ্ঠানত্ব” কাহাকে বলে? বিবর্তের কারণ অজ্ঞানবিয়ত্বই 


৪৬৬ পরলোক। 


বিবর্তাধিষ্ঠানত্ব! অবিদ্যা বা মায়া ব্রন্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, অবিদ্যা 
বা মায়া ব্রন্মের শক্তি। এই দ্বৈত-ইন্দ্রজালের উপাদানকারণ অজ্ঞান 
বন্মাশ্রিত, এইজন্য অদ্বৈত-দৃষ্টিতে ব্রন্মকে জগতের উপাদানকারণ বলা 
হইয়া থাকে। * বিশেষ বিবরণ অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থ পাঠপুবর্বক অবগত 
হইবেন। সুরেশ্বরাচার্যয বলিয়াছেন, বিচারাসহত্বই__ বিচারদ্বারা 
স্বরূপাবধারণের অযোগ্যত্বই, অর্থাৎ অনিবর্বচনীয়ত্বই অবিদ্যার অলঙ্কার, 
ইহাই তো অবিদ্যার অবিদ্যাত্ব, ইহাই অবিদ্যার লক্ষণ। অবিদ্যা যদি 
বিচারাসহিষুঃ না হইতেন, তাহা হইলে তো ইনি বস্ত্র যোহা বাস করে, যাহা 
সৎ, তাহা বস্তু) হইতেন। + 
ব্রন্মের সব্ররজ্ঞতা বুঝাইয়া, পরে সেশ্বরবাদী যোগশাস্ত্রবিদ্দিগকে 
বলিয়াছেন, যাহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে, যোগিগণ অতীত ও 
অনাগত বিষয়সমূহকেও প্রত্যক্ষ করিতে পারিব, এইরূপ আশা করেন, 
সেই নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-বিষয়ক নিত্যজ্ঞান 
থাকা অসম্ভব নহে, সেই যোগশাস্ত্রবিদ্‌্দিগকেও কি, আবার ইহা বুঝাইতে 
হইবে? পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, ঈশ্বর-প্রণিধানদ্বারা ব্যাধি প্রভৃতি 
চিত্তবিক্ষেপক সমস্ত অন্তরায় তিরোহিত হইয়া থাকে, এবং যোগীর ঈশ্বর 
বা আত্মার স্বরূপ-দর্শন হয় (“ততঃ প্রত্যকূচেতনাধিগমোগপ্যত্তরায়াভাবশ্চ।৮-_ 
যোগসূত্র)। 

* “ননু নিবিরশেবং চেদ্ব্রন্মা কথং তদেব নিমিত্তমুপাদানমিত্যভিন্ননিমিভ্তোপাদানকত্বং জগতঃ 
বিকারবৎকারণস্যৈবোপাদানত্বাৎ ব্রাম্মাণোগবিকারত্বাৎ অন্যথা নিবির্বকারো হরঃ শুদ্ধ ইত্যাদি 
শ্রুতিবিরোধাপত্তিরিতি চেব্লপরিণামিতয়োপাদানত্বাভাবেগপি বিবর্তাধিষ্ঠানতয়োপাদানত্বসস্তবাৎ 


বিবর্তাধিষ্ঠানত্বং চ বিবর্তকারণাভ্ঞানবিষয়ত্বমেব তদুক্তং বার্তিককৃত্তি অস্যদ্বৈতেন্দ্রজালস্য যদুপাদানকারণং 
অজ্ঞানং তদুপাশ্রিত) ব্রন্মা কারণমুচ্যত ইতি * * *” __অধ্বৈতসিদ্ধি। 


1 “'সেয়ং ভ্রান্তিরিরালম্া সব্ব্ন্যায়-বিরোধিনী। 
সহতে ন বিচারং সা তমো যদ্বদ্দিবাকরম্‌।: 
বিচারাসহত্বং চাবিদ্যায়া অলঙ্কার এব। 
অবিদ্যায়া অবিদ্যাত্বমিদমেবাত্র লক্ষণম্‌। 
যদ্বিচারাপহিষুগতুমন্যথা বস্তু সা ভবে ।!” __ নৈচ্র্্মযসিদ্ধি। 





জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪৬৭ 


প্রতিভার অনধিগম্য পদার্থকে কেহ জানিতে পারেন না, সংস্কারের 
আবরণভেদ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। স্থুলপ্রত্যক্ষ ও তন্মুলক অনুমানের 
বাহিরের কথা সাধারণতঃ যে, অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হইবে, তাহা 
অন্যায় নহে। সংকল্প বা ঈক্ষণ শরীরাদির সম্বন্ধ ব্যতিরেকে উপপন্ন হয় 
না, আমাদের ইহাই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব সংশয় হইবে, সৃষ্টির অগ্রে 
শরীরাদির সম্বন্ধ ব্যতিরেকে ব্রন্মের সংকল্প কিরূপে হইতে পারে ? ভগবান্‌ 
শঙ্করাচার্ধ্য এতাদৃশ সংশয়-নিরসনার্থ বলিয়াছেন, সবিতার প্রকাশের ন্যায় 
ব্রন্মের জ্ঞান নিত্য, ব্রহ্ম নিত্যজ্ঞানস্বরূপ; যিনি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ তাহার 
জ্ঞানের সাধনের অপেক্ষা হয় না। সংসারী জীব অবিদ্যা-প্রতিবদ্ধ, 
এইনিমিত্ত ইহাদের জ্ঞানোৎপত্তিতে শরীরাদি জ্ঞানসাধনের প্রয়োজন হয়, 
জ্ঞান-প্রতিবন্ধক কারণরহিত ঈশ্বরের জ্ঞানসাধনের প্রয়োজন হইবে কেন? 
শ্বেতাম্বতর শ্রুতি এইজন্যই বলিয়াছেন, পরমেশ্বরের কার্যয-_ শরীর বা 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই, তাহার সমান বা তাহা হইতে অধিকতর কোন পুরুষ 
কখন কাহারও দৃষ্টি বা শ্রুতিপথে পতিত হয়েন নাই, পরমেশ্বরেরই বিবিধ 
প্রকৃষ্ট শক্তিসমূহের এবং স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানক্রিয়া সর্র্ববিষয়জ্ঞানের 
প্রবৃত্তি) ও বলক্রিয়ার (সর্র্বনিয়মনক্রিয়া কথা শুনিতে পাওয়া যায়। 
পরমেশ্রের পাণি না থাকিলেও তিনি সব্র্বপ্রাহী, পাদ না থাকিলেও, তিনি 
দূরগামী, চক্ষুঃ না থাকিলেও, তিনি সকলই দেখিতে পান, কর্ণ না 
থাকিলেও, তিনি সকলই শুনিতে পান, অমনস্ক হইলেও, সবর্বজ্ঞতাবশতঃ 
তিনি সমস্তই জানিতে পারেন, কিন্তু তাহার অন্য বেত্তা__ জ্ঞাতা নাই। 
পরমেশ্বর সবর্বকার্যের কারণ, এইজন্য তাহাকে অগ্র্য-_ প্রথম বা প্রধান, 
তাহাকে পূর্ণ--মহান্‌ বলা হয়। * 

জড় বা অচেতন প্রকৃতি যে, বিশ্বের মূলকারণ নহে, বিশ্বের সৃষ্টি যে, 
প্রেক্ষাপৃবর্বক,' তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রুতি ও শ্রুতির তাৎপর্য্-প্রকাশক 


..* শন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যবিকশ্চ দৃশ্যতে। 
মিনির নিবি রবি 


জাকির নিন নী 
স চেতি বেদ্যং ন চ তস্যান্তি বেস্তা তমাহুরপ্র্যং পুরুষং মহাস্তম্‌।1% 
-_শ্বেতান্খতর উপনিষৎ। 


৪৬৮ পরলোক । 


বেদাস্তদর্শন যাহা বলিয়াছেন, তাহার মন্ম্ম অতি সংক্ষেপে জানান হইল। 
সাংখ্যদর্শন যেজন্য ব্রন্মকে বিশ্বের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে 
উক্ত হইয়াছে। যিনি কৃটস্থ, যিনি অপরিণামী তাহার কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। 
খখ্যমতে অনুকূল-প্রযত্ববিশিষ্ট অস্তঃকরণের যে প্রকৃতিত্ব, তাহাই কর্তৃত্ব 
অতএব অপরিণামী, অদ্বিতীয়, নির্ণ ব্রন্মের কর্তৃত্ব উপপন হয় না। 
ন্যায়মতে কর্তৃত্ব মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ববত্ত 
মুখ্যকর্তৃত্ব, এবং ব্যাপার বা ক্রিয়াশ্রয়ত্ব গৌণকর্তৃত্ব। অতএব বুঝিতে পারা 
যাইতেছে, চেতনের যে কর্তৃত্ব, ন্যায়মতে তাহাই মুখ্যকর্তৃত্ব, এবং 
অচেতনের যে কর্তৃত্ব তাহাই গৌণকর্তৃত্ব। বৈয়াকরণেরা স্বাতন্ত্যকেই কর্তৃত্ব 
বলিয়াছেন। স্বাতন্ত্য যে, জড় বা পরতন্ত্রের থাকিতে পারে না, তাহা 
নিঃসন্দেহ। তথাপি অপরিণামী,এক, নিুণ ব্রন্মেরও যে, কর্তৃতব-জ্ঞাতৃত্বাদি 
উপপন্ন হয় না, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সাংখ্যদর্শনের ন্যায় প্রতীচ্য 
দার্শনিকগণও বলিয়াছেন, পরিবর্তন ব্যতীত জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না. এবং 
সব্র্বদাই পদার্থদয়াত্মক, জ্ঞাত ও জ্ঞেয়, এই দুইটী পদার্থের সন্বন্ধমূলক। 
কোন কিছু জানিতে হইলে, চিস্তা করিতে হয়; চিত্তনব্যাপার চিত্বসংস্কার 
বা ভাবনার সহিত বর্তমান চিত্তোপরাগের সম্মেলন ভিন্ন অন্য কিছু নহে; 
এবং ইহা করিতে হইলে, আন্তর-পরিবর্তনের অধীন হইতেই হইবে। 
অতএব পরিবর্তনের অধীন না হইলে, কোন কিছু উপলব্ধি করা অসম্ভব ।* 
অতএব অপরিণামী, এক ব্রন্দের জ্ঞাতৃত্বাদি কিরূপে উপপন্ন হইবে, এই 
প্রশ্নের সমাধান নিশ্চয়ই সুখসাধ্য নহে। বৈদাস্তিকগণ বলিয়াছেন, চৈতন্য 
ব্রন্মের স্বভাব, ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য, অপরিণামী, অতএব ইহা ক্রিয়া 
পদার্থ হইতে পারে না। ব্রহ্ম অনবচ্ছিন্ন হইলেও, বিষয়ের উপধানভেদকৃত 
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জীবের জন্ম সম্বন্গে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্ভি। ৪৬৯ 


অবচ্ছেদবশতঃ তাহার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। কল্লিতভেদ তাদৃশ ব্রন্মের 
(সগুণ ব্রন্মোর) অনিতাত্ব ও কার্যত উপপন্ন হয়। “অনাদি-কাল প্রবৃত্ত সৃষ্টি- 
সংস্কারবিশি্ট ব্রন্মোপাধি অবিদ্যার, প্রলয়কারণ কর্মের ক্ষয়বশতঃ 
উত্াপিত-_ প্রবোধিত সংস্কারাদি নিমিত্ত-নিবন্ধন যে সৃষ্টি বা সর্গোন্মুখা 
পরিণতি, তাহাই ব্রন্মের ঈক্ষণ।” যথোক্ত লক্ষণ ব্রন্মের এবম্প্রকার ঈক্ষণ 
বা সংকল্পে স্বাতন্ত্য সিদ্ধ হইতে পারে, কুটস্থ নিত্য, অপরিণামী ব্রন্দের 
ওদাসীন্য বাস্তব হইলেও, অনাদি, অনিব্বচনীয় অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রন্মের 
ব্যাপারবত্ প্রতীয়মান হয়, তাহার কর্তৃত্ব উপপন্ন হুইয়া থাকে । * সাংখ্যের 
সহিত তাহা হইলে, বেদান্তের বিরোধ কোথায় ? 

শ্রুতি ও শ্রুতি-তাৎপর্য-প্রকাশক বেদাস্তদর্শন বলিয়াছেন, পরমাত্মা 
মায়াদ্বারা বিবিধ বিচিত্র জগদাকার ধারণ করেন, পরমাত্মা হইতে অভিন্ন 
তদীয় শক্তিরূপা মায়া বা অবিদ্যা বিশ্বজগতের উপাদানকারণ, অতএব 
শ্রণতি বা বেদান্তের মতে ব্রহ্ম, বিশ্বজগতের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদন, শ্রুতি 
বা বেদাত্ত বিবর্তবাদী, জীবের সহিত ব্রন্মের বাস্তবভেদ শ্রুতি বা বেদাস্তে 
স্বীকৃত হয় নাই, শ্রুতি বা বেদাস্তে নিত্য ঈশ্বরের স্বীকার আছে, সাংখাদর্শন 
ব্রহ্মকে অভিন্ন নিমিভ্তোপাদান বলেন নাই, সাংখাদর্শন দ্বৈতবাদেরই সমর্থন 
করিয়াছেন, সাংখ্যদর্শন পরিণামবাদী, সাংখ্যদর্শনে পুরুষের বহুত্ব স্বীকৃত 
হইয়াছে, সাংখ্যদর্শন চেতনের ব্যাপারমূলক অধিষ্ঠাতৃত্ব অঙ্গীকার করেন 
নাই, অয়স্কাস্তুবৎ সন্নিধানমাত্র-নিমিত্তক প্রেরকত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, 
সাংখ্যামতে আদাসর্গ অবুদ্ধিপৃবর্বক। বেদান্তের সহিত সাংখ্যের এই সকল 
বিষয়ে মতের অনৈক্য আছে। সাংখ্যদর্শন আদিসর্গকে অবুদ্ধিপৃর্বকি 
বলিয়াছেন কেন£ 

সাংখ্যদর্শন ব্রন্মের ব্রেক্গ কুটস্থ নিত্য, ব্রহ্ম অপরিণামী এইজন্য) 
জ্ঞাতৃত্বাদি স্বীকার করেন নাই। সাংখ্যমতে চিচ্ছক্ত্ির সন্নিধান-নিমিত্ত 
প্রকৃতি স্বয়ং বিশ্বাকারে, পরিণত হয়েন, প্রকৃতির চেষ্টা স্বভাব বা 


* "*যদাপি চ কুষটস্থনিতাস্যাপরিণামিনঃ উদাসীনামসা বান্তলং তথাপানাদা নিকর্চিনীয়াবিদ্যাবচ্ছিত্নন্য 
ব্যাপারবন্রমবভাসত ইতি কর্তাত্রাপপত্িউ।"-ভামতী 
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সংস্কারবশতঃ হইয়া থাকে, অনাদিকম্ম্েরি আকর্ষণই প্রকৃতির সাম্যাবস্থার 
বিক্ষোভের-_বিচ্যুতির কারণ। অধ্যবসায়-লক্ষণ মহস্তত্ত প্রকৃতির 
আদ্যবিকার -_ প্রাথমিক পরিণাম, ইহা জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ও 
সন্মূচ্ছিতভাব। যে সকল কর্ম সন্দর্শন_ পদার্থসমূহের স্বরূপাবধারণ, 
প্রার্থনা ও অধ্যবসায়, এই ত্রিবিধ মানসব্যাপার বা সংকক্পপৃক্র্বক, পৃর্রে 
উক্ত হইয়াছে, তাহারা “বুদ্ধিপৃবর্বক'। সাংখ্যদর্শন যখন নিত্য ঈশ্বর স্বীকার 
করেন নাই, চেতনের ব্যাপারমূলক অধিশ্ঠাতৃত্ব অঙ্গীকার করেন নাই, 
প্রকৃতি স্বভাব বা সংস্কারবশতঃ ক্রিয়া করিয়া থাকেন, বিশ্বাকারে পরিণত 
হয়েন, সাংখ্যদর্শনের যখন ইহাই মত, প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইলে, 
তবে অধ্যবসায়-লক্ষণ মহৎ বা বুদ্ধিতন্তের অভিবাক্তি হয়, সাংখ্যদর্শনের 
যখন ইহাই সিদ্ধান্ত, তখন সাংখ্যদর্শন আদিসর্গকে “অবুদ্ধিপৃকর্বক” ভিন্ন 
আর কি বলিতে পারেন? 

প্রকৃতি যে, ক্রিয়া করেন, তাহা কি, সংকল্প বা যথোক্ত সন্দর্শনাদি 
ত্রিবিধ ব্যাপারপৃবর্বক নহে, প্রকৃতি কি, যদৃচ্ছাক্রমে, কোন নিয়মের বশবর্তী 
না হইয়া, পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন? বিশ্বের সৃষ্টি, স্কিতি ও লয় কি, 
অনিয়মিত? সাংখ্যদর্শনকে এতদুস্তরে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, প্রকৃতি 
উদ্দেশ্যবিহীনা নহেন, ইনি যদৃচ্ছাক্রমে, কোন নিয়মের বশবর্তী না হইয়া, 
পরিণাম সাধন করেন না, প্রকৃতির প্রত্যেক কার্যযই নিয়মিত। শুদ্ধ 
জড়শক্তির কি, কালজ্ঞান থাকা সম্ভব শুদ্ধ জড়শক্তি কি, কর্তৃব্যাকর্তৃব্য 
নিব্বাচনে সমর্থ হইতে পারে? ক্রিয়া করা জড় শক্তির ধর্ম বা স্বভাব, তাহা 
স্বীকার করি, কিন্তু ক্রিয়ার প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে জড়ের স্বাতন্ত্য নাই, তাহাও 
মানিতে হয়, অতএব আদিসর্গও যে বুদ্ধি বা সংকল্পপূবর্বক, তাহা স্বীকার 
করিতে হইবে। সাংখ্যদর্শন জড়েকত্ববাদীদিগের ন্যায় চিচ্ছক্তিকে 
জড় প্রকৃতির কার্য বলেন নাই, সাংখামতে প্রকৃতি ও পুরুষ, এই উভয়েই 
নিতা, উভয়েই অনাদি. তবে সাংখ্যদর্শন চিচ্ছক্তির ব্যাপারবন্ত অঙ্গীকার 
করেন নাই। যাহা ব্যাপারবিহীন, তাহাকে কোন্‌ প্রমাণে সৎ বলিয়া স্বীকার 
করা যাইবে? জনম্মন্দেশীয় পূর্ণবিজ্ঞানবাদী পণ্ডিত হেগেল্‌. বলিয়াছেন, 


ভীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪৭১ 


যাহা ব্যাপারশূন্য, নিরপাধিক বা নির্ণ, তাহাও শভাব-_অসৎ সমান 
পদার্থ, কেবল ভাব ও কেবল অভাব ভিন্ন পদার্থ নহে। সাংখ্যের চিচ্ছক্তি 
বা পুরুষ কি, তাহা হইলে, অসৎ পদার্থঃ যাহা ব্যাপাররহিত, আমরা 
তাহাকে আমাদের প্রতিভানুসারে সৎ পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারি না। “সৎ, 
শব্দটা বিদ্যমান বাটী “অস্ ধাতুর উত্তর “শতৃ' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 
যাহা বিদ্যমান, তাহাই সৎ “অস্*, "ভু" “বিদ্‌্” ইহাদের ধাতুত্ব উপপন্ন হয় 
কি? না হইবে কেন? ব্যাপার বা ক্রিয়া ধাতুর অর্থ, কিস্ত বিদ্যমানবাটী 
“অস্*“ভূ*,€বিদ্‌” ইহাদের ব্যাপার বা ক্রিয়ার উপাত্ত হয় না। ধাতু যে 
ক্রিয়াবচন, তাহার প্রমাণ কি? কৃ" ধাতু নিম্পন্ন পদের সহিত পচাদি 
ধাতুসমূহের সামানাধিকরণ্য আছে, এই নিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়, ধাতু সকল 
ক্রিয়া চন। “কি করিতেছে" ? উত্তর “পাক করিতেছে"; “কি করিবে" ? উত্তর 
“পাক করিবে”, “কি করিয়াছে”£ উত্তর “পাক করিয়াছে”। অতএব দেখা 
যাইতেছে, “কৃ” ধাতু নিষ্পন্ন পদের সহিত ধাতু সকলের সামানাধিকরণ্য 
আছে। “ক্রিয়া” পদ কৃ" ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। পচাদি ধাতু সকলের 
যেমন “কৃ” ধাতু শিম্পন্ন পদের সহিত সামানাধিকরণ্য আছে, “ভূ” ধাতু 
নিষ্পন্ন পদের সহিত সেইরূপ সামানাধিকরণ্য আছে বলিয়া প্রতীতি হয় 
না। এতএব ধাতু সকল ক্রিয়াবচন, ভাববচন নহে, এবং ধাতৃসকল যখন 
ভাববচন নহে, তখন “অস্” “ভূ" প্রভৃতির ধাতু সংজ্ঞা হইতে পারে না। * 
“অস্* ভূ" প্রভৃতি ধাতু সকল ক্রিয়ার বাচক নহে, এইনিমিত্ত ধাতু 
ক্রিয়াবচন বলিয়া) ইহাদের ধাতুত্ব সিদ্ধ হয় না; এস্থুলে “ক্রিয়া” বলিতে 
কিরূপ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করা হইতেছে? “দেবদত্ত কাংস্যপাত্রে পাণিদ্বারা অন্ন 
ভক্ষণ করিতেছেন”, “ক্রিয়া” বলিতে কি, এস্কলে এইরূপ ক্রিয়াকে লক্ষ্য 
করা হইতেছে? কারকসমূহ ক্রিয়া নহে, ইহাদিগের প্রবৃত্তিবিশেষই ক্রিয়া। 
হইয়া থাকে। শুষ্ক ওদনে (অন্নে) ভোজনকর্তার মন্দ-প্রযত্ত্ প্রবৃত্তি, এবং 


* “কথং পুনর্জায়তে ক্রিয়াবচনাঃ পচাকয় ইতি । যদেতেযাং করোতিনা সামানাধিকারপ্যম্‌। কিং 
করোতি পচতি, কিং করিষ্যতি পক্ষাতি, কিমকাাৎ অখাক্ষীদিতি।” __মহাভাষ্য। 
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মাংসমিশ্রিত ওদনে সবেগ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে । ভোজনক্রিয়া সকলের 
পরস্পর বৈলক্ষণ্যবশতঃ যেমন প্রবৃত্তির বিশেষত্ব দেখা যায়, 'অস্” “ভূ 
প্রভৃতি ভাববচন ধাতুসমূহের সেইরূপ প্রবৃত্তির বিশেষত লক্ষিত হয় না। 
প্রবৃত্তির বিশেষত্বই যদি “ধাতু” সংজ্ঞাপ্রাপ্তির কারণ হয়, তবে 'অস্” "ভূ" 
ইত্যাদিরও ধাতু সংজ্ঞা হইতে পারে, কারণ “আছে" €েত্তি'), ইহাতে 
আত্মধারণরূপ প্রবৃত্তির এবং মরিতেছে, ইহাতে আত্মত্যাগরপ প্রবৃত্তির 
উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভগবান্‌ বার্ধায়ণি বলিয়াছেন, “জন্ম, স্থিতি, 
বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিনাশ” ইহারা ছয়টা ভাববিকার, জন্মাদি 
বিনাশাস্ত এই ছয়টা বিকারের প্রত্যেকেই সত্তার (2%15167০০) অনুষঙ্গ 
আছে, ইহারা পরস্পর কার্য্য-কারণ বা দ্বার-দ্বারিভাব-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। 
থাকে, কারণ, অবিদ্যমানের উৎপত্তি হইতে পারে না। “জন্ম'-নামক 
ভাববিকার পৃবর্ষভাবের আদ্যাবস্থার সূচনা করিয়া দেয়। “জন্ম” শব্দের অর্থ 
আবির্ভাব-_ প্রকাশ; বস্তুর জম্ম বা আবির্ভাব- বিকারই যে, পূর্র্বভাব 
তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, যে হেতু, জন্ম বা আবির্ভাব-বিকার 
বুদ্ধিগোচর হইবার পর, অস্ত্যাদি-ভাববিকার সমূহের উপলবি হইয়া থাকে; 
যাহার জন্মই হয় নাই, তাহার অন্যান্য ভাববিকার হইবে কিরূপে £ একটু 
চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, জন্মার্দি ভাববিকার সমূহ দ্বার দ্বারিভাবেই 
(২০০1100911%) বিশেষাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। “জন্ম'-বিকারদ্বারা 
“অস্তি'-বিকার, এবং অস্তি-বিকারদ্ধারা বিপবিণাম-বিকার অভিব্যক্ত হয় 
_ বিশেষাত্মভাব লাভ করে। অজাতের__অনুৎপন্ন বা অনভিব্যক্তের 
অস্তিত্বব্যবহার, এবং অবিদ্যমানের বিপরিণাম-প্রত্যয় হয় না। ক্রিয়ার 
উপক্রম (99811011178) হইতে অপবর্গ__ সমাপ্ত (001001511017)পর্যস্ত 
যতপ্রকার পরিবর্তন হয়, পৃর্র্বাপরীভূত সেই ভাববিকার সমূহের আদ্যাবস্থা 
বিদামান থাকে, কিন্তু ইহাদ্বারা তাহা আখ্যাত হয় না। জন্ম-ভাববিকার 
অস্তি-ভাববিকারের সূচনা করে না বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া প্রতিযেধও করে 
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না। অস্তিত্ববানেরই জন্ম বা আবির্ভাব হওয়া সম্ভব, অনাত্মক পদার্থের জন্ম 
হইতে পারে না। অস্তিত্বকে প্রতিষেধ করিলে, কি অবলম্বন করিয়া, জন্ম- 
পরিণাম সিদ্ধ হইবে? 

“অস্তি'-শব্দবাচ্য ভাববিকারদ্বারা উৎপন্ন বা জাত সত্তর অবধারণমাত্র 
সূচিত হয়, অপূর্ণ ত্ববশতঃ ইহা বিপরিণাম ভাববিকারের সংবাদ প্রদান করে 
না, এবং উপস্থিতত্ববশতঃ ইহার প্রতিষেধও করে না। 'বিপরিণাম” ভাব- 
বিকারদ্বারা তত্ব তিস্তাব) হইতে অপ্রচ্যবমান__ অনপভ্রশ্যমান বিকার-মাত্র 
উক্ত হইয়া থাকে। স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির-_শিরঃ গ্রীবা, বাহু প্রভৃতির, 
অথবা সাংযৌগিক হিরণ্য-ধান্যাদি অর্থসমূহের অভ্যুচ্চয়__- বৃদ্ধিকে, বৃদ্ধি 
ভাব-বিকার বলে। বৃদ্ধি যেমন স্বাঙ্গ বা সাংবৌগিক দ্রব্সমূহের 
উপচয়ব্যগ্রক, অপক্ষয় সেই প্রকার ইহাদের অপচয়ব্যঞ্ক, বিনাশ বা 
তিরোভাব-বিকারদ্ধারা অপর-ভাবের আদিকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। 
জন্ম যেরূপ পৃর্র্বভাবের আদ্যাবস্থা, বিনাশ সেইপ্রকার অপর-ভাবের 
আদ্যাবস্থা। বিনাশ-ভাববিকার পূর্রবভাবের কোন সংবাদ দেয় না, 
প্রতিষেধও করে না। 

অতএব দেখা যাইতেছে, জন্মাদি ছয়টা ভাব-বিকার একভাব বা 
ক্রিয়ারই ছয়টা প্রকারভেদ, অথবা ইহারা ভাব বা সত্তারই বিশেষ, বিশেষ 
অবস্থা, অনেক-ক্রিয়াত্মিকা সত্তাই সাধনসন্বন্ধহেতু প্রতীয়মান সাধ্যরূপা 
হইয়া, জন্মাদিরূপে অবভাসিত হয় (ভাবস্য ক্রিয়ায়াঃ ষট প্রকারা ইতার্থ2। * 
* * অথবা ভাবস্য সত্ায়া এতে প্রকারাঃ। সন্ভিবানেকক্রিয়াত্বিকা 
সাধনসন্বঙ্গাদবসীয়মানসাধ্যরূপা জন্মাদিরপতয়াবভাসতে 1”-_-_কৈয়ট)। যত প্রকার 
অন্য ভাব-বিকার আছে, তৎসমুদায় জন্মাদি ষড়ভাব-বিকারেরই বিকার 
("*অতো৩ন্যেভাবাবকারা এতেষামেবা বকারা ভবর্ভাতি হ স্মাহ।" _নিরুক্ত)। তাব? 

* "কাং পুনঃ ক্রিয়াং ভবান্‌ মত্রাহ অস্তিভবতিবিন্যাতীনাং ধাতুসংজ্ঞা ন প্রাপ্পোতীতি। কিং 
যন্ন্দবদত্তঃ কাংসাপাত্র্াং পাণিলৌদনং ভূঙ্ক্তে ইতি । ন ব্রুনঃ কারকাণি ক্রিয়েতি। কিং তহি কারকাণাং 
প্রবৃত্ডিবিশেষঃ ক্রিয়া। শুদুদদীদনে প্রবর্তান্তে অন্যথা 5| অনাথা চ কারকাণি মাংসৌদনে ! সলোনঃ 
সিঙ্গান্তিভবতিবিদতানাং ধাতুসংজ্ঞা। অনাথা হি কারকাশাস্তো প্রবর্তান্তেওনাথা হি শ্রিয়াতী। ষড়, 


ভাববিকারা ইতি ওশ্মাহবার্ধায়ণিঃ | জায়াতে ১স্তি বিপরিণমতে বর্ধাত তপক্ষীয়তে বিনশাতীতি |" 
-- মহাভাবা। 


৪৭৪ পরলোক । 


কার্যাত্মা ও কারণাত্মা-ভেদে দ্বিবিধ। কার্যাত্মা ভাবক্রিয়া-নিবর্বর্ত্য, অথবা 
কার্য্যাত্রা ভাব ও ক্রিয়া এক পদার্থ। নিরুক্ত-টীকাকার ভগবান্‌ দুর্গাচার্যা 
বুঝাইয়াছেন, ভাব-বিকার বা কার্য্যাত্ম-ভাবসমূহই দ্রব্য (১৪০51০170০০), গুণ 
(/10100055) ও কিম্মটি (4001017),এই ত্রিষিধভাবে অবস্থান করে, 
ইহারাই নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই চতুবিরবধ পদদ্বারা অভিহিত 
হইয়া থাকে “সে চ পুনরুভয়াত্মা ভাবঃ। কার্য্যাত্মা কারণাত্মা চ। তয়োর্যঃ কার্যাত্মা 
তমধিকৃত্যোক্তম্‌, _“ক্রিয়ানিবর্বস্ত্যোগুর্থঃ স ভাবঃ, ক্রিয়ৈব বা ভাবঃ। * * * তদ্বিকারা 
এব হি দ্রব্যগুণকর্মভাবেনাবস্থিতাঃ সন্ত্রো নামাখ্যাতোপসর্শনিপাতৈরভিধীয়স্তে ।”__ 
নিরুক্তটীকা)। মহর্ষি জৈমিনিও বলিয়াছেন, যে সকল শব্দ উচ্চারিত হইলে, 
রূপের- কোন প্রকার সত্বের উপলব্ধি হয়, যাহা (যে সত্ত্ব বা রূপ) সকৃৎ 
উৎপন্ন হইয়া, কালাত্তরে বিদ্যমান থাকে, ক্রিয়ার ন্যার় উৎপন্ন-মাত্র বিনষ্ট 
হয় না, সেই সকল শব্দকে “নাম” বলা হয়। শ্রীমৎ শবরস্বামী বলিয়াছেন, 
নাম'-পদ দ্রব্য ও গুণের (১95101)06 110 90111011005) বাচক, যে সকল 
শব্দ উচ্চারিত হইলে, কোনরূপ সত্তভূত অর্থের প্রতীতি হয় না, তাহারা 
“আখ্যাত” এই নামে উক্ত হইয়া থাকে। জৈমিনি-ন্যায়মালাতে সিদ্ধস্বভাব 
ও সাধ্যস্বভাব-ভেদে ধাত্বর্থকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সাধাস্বভাব 
ধাত্বর্থ করিতেছে” েরোতি'), এই শব্দদ্বারা ব্যবহৃত হয়। সাধ্যস্বভাব 
ধাত্বর্থই এক্রিয়া*।* বৈয়াকরণেরা ক্রিয়াকে পরিস্পন্দসাধন-সাধ্য গমনাদি 
(০9007) এবং তদ্বিপরীত অপরিস্পন্দনসাধন-সাধ্য অবস্থানাদি 
2551519105), এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অতএব “অস্,ভূ' 
ইত্যাদির ধাতুসংজ্ঞা পাইবার কোন বাধা নাই। অধ্যাপক বেন্‌, মিল্‌ প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণ অনেকতঃ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। * 

কায্যত্মিভাব বা ভাববিকার অনিত্য-_পরিণামী, কারণাত্মভাব নিত্য। 
অখিল কার্য্যাত্মভাব বা ভাববিকার কারণাত্মাতেই বিদ্যমান থাকে, 


*  “যেষামুৎপত্তী স্বে প্রয়োগে রাপোপলব্িত্তানি নামানি * * **-_ শ্ীমাংসাদর্শন ১1১৩1 
“সিদ্ধসাধাস্কভাবাভ্যাং ধাত্বর্থো দ্বিবিধঃ1”--জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর | 
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পুরুষ বা চিচ্ছক্তির কোন ব্যাপার বা ক্রিয়া নাই,এই কথার অভিপ্রায় 
কি? কুটস্থ নিত্যপদার্থের গমনাদি ক্রিয়া না থাকিলেও,অবস্থানাদি ক্রিয়া 
আছে,পরিণামি পদার্থসমূহের সত্তা ও চৈতন্য প্রদ বলিয়া, ইহাকে সৎ বলিতে 
হইবে । অপরিণামী ভাব বা সত্তা না থাকিলে, পরিণামী ভাবের অস্তিত্ব 
উপলব্ধি হইত না। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য নিত্য জ্ঞান-ক্রিয় ব্রন্মেরও যে, 
কর্তৃত্বকে দৃষ্টাত্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। “সবিতা প্রকাশ পাইতেছেন' এস্থলে 
বিষয়োপোহিত প্রকাশের জন্যত্ববশত সবিতার প্রকাশ কর্তৃত্ব, উপপন্ন 
হইতেছে। এইরূপ ব্রহ্ম জানিতেছেন* এখানেও বিষয়োপহিত জ্ঞানের 
জন্যত্বনিবন্ধন ব্রন্মের জ্ঞাতৃত্বসিদ্ধ হইতেছে ব্রেন্দ জানাতি সবিতা প্রকাশত 
ইত্যাদৌ বিষয়োপহিত জ্ঞানস্য তদুপহিত- প্রকাশস্য চ জন্যত্বাস্তৎকর্তৃত্বং ব্রহ্গা- 
সবিত্রোঃ।_ মঞ্জুষা)। 

অকক্মক ক্রিয়া ও সকন্মকি ক্রিয়া, এই দ্বিবিধ ক্রিয়ার লক্ষণ পুবের্ব উক্ত 
হইয়াছে, যিনি সব্র্ব্যাপক, সবর্বত্র বিদ্যমান, তাঁহার কোন কর্্মই সকর্্মক 
হইতে পারে না, কারণ তাহার ব্যাপার ও তৎফল, এই উভয় নিত্য 
একাধিকরণেই থাকে, সব্বগত, সর্বাঁধার ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত অধিকরণ 
বা আধার নাই, থাকিতে পারে না। শুদ্ধ বা নিবিরবকার ব্রহ্ম, উপপদবিহীন 
ভাব বা সত্তা। উপপদবিহীন ভাব বা সত্তা” কাহাকে বলেঃ যে ভাব বা 
সত্তার পৃবের্ব কোন বিশেষণপদ নাই, তাহা নিবির্বশেষ ভাব, তাহাই 
উপপদবিহীন ভাব। যে কোন শব্দ হউক, ভাব বা সন্তাই তাহার বাচ্য। এক 
সামান্যভাব, যখন বিশেষিত হয়, তখন তাহাকে প্রকাশ করিতে হইলে, 
সোপপদ -_- উপপদযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। পরমাণু, ঈশ্বর, 
প্রকৃতি, মায়া,ভূত, শক্তি, পৃথিবী, জল, অগ্নি, মনঃ, বুদ্ধি, তাপ, তড়িৎ, 
আলোক, ইত্যাদি সোপপদ ভাব। পরমাণু ঈশ্বর, প্রকৃতি ইত্যদি শব্দ 

* ৬0019 ৬705, 01 1185 00 ৯/0100 £ঞ্হাটা01015 90111500161 01110830516155 ৬5005, 


০%17765$ 1650, 0 8700610% : 253 580, 180 2174 110) 010 ০0963, 56290,৮--152219585 901 1176 
£918671776710 0 7105 £76177017 888100. 6) 41077065111, ৮191, 8. 17 145. 


৪৭৬ পরলোক। 


পরমাণুভাব, ঈশ্বরভাব, প্রকৃতিভাব, মায়াভাব, ভূতভাব, শক্তিভাব, 
এইরূপ বিশেষ বিশেষ ভাবের বাচক জশ্বরভাবঃ পরমাণুভাব ইতি 
সোপপদত্বাৎ।__নিরুক্তটীকা) সোপপদ-ভাবই কার্য্যাত্ম-ভাব। এই কার্য্যাত্মভাব 
সিদ্ধ ও সাধ্য-ভেদে দ্বিবিধ। সিদ্ধ কার্য্যাত্মভাব দ্রব্য বা গুণ-নামে, এবং সাধ্য 
কার্ধযাত্মভাব ক্রিয়া-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরমাণুভাব, ঈশ্বরভাব, 
ইত্যাদি সোপপদ ভাবজাত (সোপপদ বলিয়া) অনিত্য। কার্য্যাত্মভাব সমুহ 
কি,তাহা হইলে শূন্য, অসৎ বা অভাব পদার্থ? না, শূন্য বলিতে আমরা 
সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, কার্য্যাত্মভাবজাত তাদৃশ পদার্থ নহে। শুন্য 
ও শব্দবিশেষ, অসদর্থে শব্দের প্রয়োগ হয় না, শব্দের সহিত শব্দবোধ্য 
অর্থের সম্বন্ধ আছে। অতএব শূন্য কিঞিৎ সৎ, শুন্যও সোপপদভাব শ্ন্য 
ভাব)। “শূন্য” শব্দ দ্বারা সম্পূর্ণ "অভাব" বা সব্্বভাবের বিরোধিত্ব উক্ত 
হয় না, ইহা অপেক্ষাকৃত অভাবের বাচক। শুন্য শব্দের সহিত “ভাব”, শব্দ 
উপপদরূপে যুক্ত হইয়া আছে, যদি এই কথা বলা যায়, অর্থাৎ 
“ভাবশূন্য,*শুন্য' শব্দের যদি এই অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে, কি দোষ 
হয়£ “শুন্য” বা অভাবের সহিত ভাবের প্রয়োগ অপ্রসিদ্ধ। শূন্য বা অভাবের 
সহিত ভাব-শব্দকে উপপদরপে প্রয়োগ করিলেও, “ভাব” শব্দই, থাকে, 
. ইহা (উপপদত্ব-হেতু), প্রধান পরমাণু ইত্যাদি শব্দের ন্যায় কোন বিশেষ- 
ভাব প্রত্যয়েরই জনক হইয়া থাকে । অতএব সবের্বাপপদবিহীন ভাবাত্মাতে 
জগৎ__-কার্য্যাত্মভাব নিত্য, পরমা্থাদি সোপপদভাব বা বিকারাত্মাতে 
অনিত্য, অর্থৎ সকল ভাববিকারই কারণাত্মাতে অপরিণামি, কার্্যাত্মাতে 
পরিণামী। 'অনিত্য”-শব্দ যে, শুন্য বা অভাবের বাচক নহে, তাহা প্রতিপাদন 
করিবার জন্য ভগবান দুর্গাচার্ধ্য এই সকল কথা বলিয়াছেন।* নিবি বরকার 
্রন্ধাই যে, পূর্ণসত্য তিনিই যে বিশুদ্ধ কারাণাত্মা, তাহার সন্তাতেই যে, 
সকলের সত্তা, তাহার জ্ঞানই যে, সকলের জ্ঞান, এবং তাঁহার আনন্দেই যে, 


* “এতেনৈব ইম্বরপরমাথাদিভাবাঃ প্রত্যুক্তাঃ। ইন্বরভাবঃ পরমাপুভাব ইতি সোপপদত্বাৎ। শুন্যং 
তরি! তদপি ন। যম্মাচ্ছুন্যশব্দোহপি ভাবশব্দাসঙ্গদর্শনম্‌ নহ্যসত্যর্থে শব্দঃ প্রযুজ্যতে। শব্দো হি 





জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪৭৭. 


সকলের আনন্দ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 

শ্রুতি জ্ঞানই ব্রহ্ম” এই কথা বলিয়াছেন! “জ্ঞানই ব্রন্গা” এখানে 'জ্ঞান' 
বুঝিতে হইবে। যিনি অখন্ড, যিনি নিত্য, যিনি পুব্র্বাপরীভূত অবয়ববিশিষ্ট 
নহেন, তাহার প্রকৃতি বা স্বভাবের জানা” জ্ঞো”) এই সকর্মক ধাতুত্ব 
কিরূপে উৎপন্ন হইবে£ বৈদাস্তিকগণ, পৃবের্ব উক্ত হইয়াছে, নিবির্কার 
জ্ঞানস্বরূপ ব্রন্দে বৃত্তিধর্ম্মের আরোপদ্বারা তাহার “জানা” এই ধাতুত্বের 
উপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । নির্শুণ ব্রন্দের কর্তৃত্ব, ও জ্ঞাতৃত্ব যে, বাস্তব 
নহে, বেদাস্তদর্শনও, বুঝিতে পারা গেল, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে 
ব্রন্মের কর্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্বের উপপত্তি প্রদর্শনের জন্য এত তর্ক-বিতর্কের 
প্রয়োজন ছিল কিঃ আমাদের এখনও এই জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় নাই, 
এখনও চিত্ত স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে নাই, তবে সাংখ্যদর্শনের সহিত 
বেদান্তের পার্থক্য কি, এখনও আমাদের মনে এইরূপ প্রশ্ন উঠিতেছে। 
ও জ্ঞাতৃত্ব প্রতিপাদনের জন্য তিনি বিবিধ তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, ইহার 
কারণ কি£ 

ব্রহ্ম'-শব্দ শ্রত্যাদি শাস্ত্রে পরব্রহ্ম” ও “অপরব্রন্মা” ব্রন্মের এই 
দ্বিবিধভাবের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। নাম-রূপাদি উ পাধিবিশিষ্ট ব্রহ্ম 
অপর বা “কার্য্যব্রন্ষ”, এবং নাম-রূপাদি সর্বপ্রকার উপাধিবর্জিত ব্রহ্ম, 
“পর” বা কারণব্রন্মা”। ভগবান্‌ বাদরায়ণ বলিয়াছেন, পরব্রন্মের 
সমীপ্যহেতু অপরব্রহ্ম বুঝাইতে ব্রন্মা শব্দের প্রয়োগ দোষাবহ নহে। 
পরব্রহ্গই উপাধিবিশিষ্ট হইয়া “অপর ব্রহ্ম”, এই নামে অভিহিত হইয়া 
শব্দস্যন্তর্থেন সম্বন্ধ: কিঞ্চিত্তদন্তি যচ্ছুন্যমিতি। * * * কিং তরি অপেক্ষাকৃতং শূন্যত্বমিতি। ভাবশব্ক 
এবাব্রোপপদত্রেনযুক্ত ইতি চেৎ প্রয়োগাপ্রসিদ্ধেঃ। নাহ্‌ অভাবে ভাব ইতি প্রসিচ্ধঃ প্রয়োশঃ। ন চু 
প্রযুজ্যমানোগ্পি ভাবশব্দো ভাবশব্দ এবোপপদত্বেন প্রধানাদি শখ্খবৎ কিছ থিশেষপ্রত্যমাদধাতি 


তন্মাৎ সব্র্বোপপদহীনস্য ভবতেরাত্মভাবেনেদং জগন্লিত্যম্‌ ইতবৈস্ব ভাববিকারৈ: 
পরমান্বাদিভির্ভববিকারাত্মভিরনিত্যম।-_- নিরুক্তটীকা। 


৪৭৮ পরলোক । 


থাকেন্‌ (সামীপ্যাত্তু তদ্যপদেশঃ”-_ বেদাস্তসুত্র £ ৪1 ৩। ৮)। হিরণ্যগর্ভকে 
কায ব্রিক্ম' এই নামে উক্ত করা হয়। দুগাচার্য কাযত্রিহ্গকেই কার্যাত্ভাব 
বা সোপপদভাব এবং কারণব্রদ্দকে কারণাত্মভাব বা উপপদবিহীন ভাব 
বলিয়াছেন। বিষুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, জ্ঞানই পর ব্রহ্ম, “জ্ঞানই বন্ধনের 
কারণ, বিশ্ব জ্ঞানাত্মক, জ্ঞান হইতে পর কিছুই নাই। হে মৈত্রেয়! বিদ্যা ও 
অবিদ্যা, এই উভয়কেই জ্ঞান বলিয়া অবধারণ কর” । নিরুপাধিক ব্রহ্মকেই 
“বিদ্যা” এবং সোপাধিক ব্রন্মকে “অবিদ্যা” বলিয়াছেন। * 

প্রকৃতি বা মায়াকে ব্রন্দ হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝিলে দ্বৈত জ্ঞানেই 
থাকিতে হয়, অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কর্ম করিতে পারে, 
এইরূপ জ্ঞান পরমপুরুযার্থ-সি দ্বিপথের বা নিব্বাণিমুক্তিলাভের প্রতিবন্ধক, 
বেদাস্তদর্শন এইনিমিত্ত প্রকৃতি বা মায়া যে, ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন নহেন, 
চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অচেতন যে, স্বয়ং কোনরূপ কম্ম্ম করিতে 
পারে না, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রকৃতি যে অন্ধ, চিচ্ছক্তির সন্নিধান 
রূপ নিমিত্ত-নিরপেক্ষ হইয়া, প্রকৃতি যে কোন কর্ম করিতে পারেন না, 
সাংখ্যদর্শনও তাহা মানিয়াছেন। দুই প্রকারদ্বারা ইত-__ জ্ঞাত দ্বীত, দ্বীতের 
ভাব দ্বৈত। “ দ্বৈত'- শব্দটী সুতরাং “নাম” ও “রূপ”, এই পদার্থদ্বয়ের বাচক। 
নাম-রূপরহিত ভাবই অদ্বৈত শব্দের বাচ্য।* শ্রুতি বিকার বা কায্যকে নাম 
মাত্র- ব্যবহারিক সত্য বলিয়াছেন, পারমার্থিক সত্য বলেন নাই। “ঘট, 
কার্য, “মৃত্তিকা” কারণ । মৃত্তিকাবাদে ঘটের অস্তিত্ব যে, নাম মাত্রে পযবিসিত 
হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই €* বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্”। 
__- ছান্দোগ্যোপনিবৎ)। তন্ত্াত্তরে- সাংখ্যাদি দ্বৈত প্রতিপাদনপর শান্ত্রসমূহে 

* “ত্তানমেব.পরং ব্রহ্মা জ্ঞানং বন্ধায় চেব্যতে। 

ভ্রানাত্মকমিদং বিশ্বং ন জ্ঞানাছিদ্যতে পরম্‌।। 


বিদ্যাবিদ্যেচ মৈত্রেয় জ্ঞানমেবোপধারয় ।1”- বিষুপুরাণ। 
“নিরুপাধিব্রন্ধৈববিদ্যা সোপাধিতদেবাবিদ্যেতি।”- মঞ্জুষা। 


* “দ্বৈতশব্দেন চ দ্বাভ্যাং প্রকারাভ্যামিতং জ্ঞাতং দ্বীতং তস্য ভাবো 
ইতি ব্যুৎপত্যা নামরুপে উচোতে তদ্রহিতং চাদ্বৈতশব্দেন।” __মঞ্ডুষা। 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪৭৯ 


দ্বৈত বা নাম রূপকে বস্ত বা সদ্রূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, 
অদৈতপ্রতিপাদক বেদাস্তদর্শন, এইজন্য এত তর্ক-বিতর্ক করিয়াছেন। 
চেতনের সন্নিধানমাত্র দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনঃ প্রভৃতিতে ক্রিয়া হইয়া 
থাকে, এইনিমিত্ত চিচ্ছক্তিতে প্রেরকত্ব-জনকত্বাদি ধর্মের আরোপ করা 
হয়। শ্রুতি পাঠ করিলে, ব্রন্মের “তটস্থ” ও স্বরূপ" এই দ্বিবিধ লক্ষণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। যাঁহা হইতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়, যাহাতে বিশ্বপ্রপঞ্চ 
অবস্থান করে, অপিচ যাঁহাতেই ইহার লয় হইয়া থাকে, তিনি ব্রন্ম “যেতো 
বা ইমানি ভূতানি। জায়স্তে যেন জাতানি জীবস্তি। যৎ প্রবস্ত্যভিসংবিশস্তি। তদ্ধি- 
জিজ্ঞাসস্ব তদ্বন্মোতি।”__তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)। বেদাত্তদর্শন ব্রন্মের শ্রুত্যুক্ত এই 
তটস্থ লক্ষণই “যে কারণ হইতে বিশ্বপ্রপঞ্চের জন্মাদি জেম্ম, স্থিতি ও লয়) 
হইয়া থাকে, তিনি ব্রহ্ম” ("জন্মাদ্যস্য যতঃ') এই সুত্রদ্ধারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
“যিনি সত্য স্বরূপ, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, যিনি অনস্ত, তিনি ব্রহ্মা €( “সত্যং 
জ্ঞানমনস্তং ব্রন্মা”।__তৈত্তিরীয়োপনিষৎ) ইহা ব্রন্মের স্বরূপলক্ষণ। যেরূপে 
যাহা নিশ্চিত হয়, যদি তাহার তদ্দুপের কদাচ ব্যভিচার না হয়, তবে তাহা 
“সত্য”। অনৃত বা মিথ্যা এতদ্ধিপরীত। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি 
তাহার তদ্রুপের ব্যভিচার বা অন্যথা হয়, তবে তাহা মিথ্যা। শ্রুতি এই- 
জন্য বিকারকে মিথ্যা বলিয়াছেন। যাহা সৎ, তাহাই সত্য, অতএব ব্রহ্মাই 
সত্য। “সত্য” শব্দদ্বারা নিবিরকার ব্রন্দা লক্ষিত হইয়াছেন। যাহা সত্য, যাহা 
বস্তু, তাহাই কারণ, এবং যাহা কারণ, তাহাই কারক ্রন্ম -বিশেষণ 'জ্ঞান” 
শব্দ ভাবসাধন-_ইহা (পুবের্ব উক্ত হইয়াছে), 'জ্ঞা” ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 
'ল্যুট" প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ । ব্রন্ম-বিশেষণ 'জ্ঞান'-শব্দকে ভাবসাধন বলিয়া 
স্বীকার না করিলে, ইহার সত্যতা ও অনস্ততা উপপন্ন হইবে না। 
জ্ঞানবর্তৃত্ব-নিবন্ধন বিক্রিয়মাণ-_-পরিবর্তনাধীন ব্রন্মা.কিরূপে সত্য ও 
অনস্ত হইবেন? যাহা কোন কারণে প্রবিভক্ত হয় না, তাহা অনস্ত। 
ভ্ঞানকর্তৃত্ব জ্ঞেয় (0১০০) ও জ্ঞানকরণ দ্বারা প্রবিভক্ত হইয়া থাকে। 
ছান্দোগ্যশ্রুতি এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, “যাহ! অন্যকে জানে” তাহা ভূমা-_ 


৪৮০ পরলোক । 


অপরিচ্ছিন-_ অবিভক্ত (707১01501197759) নহে, তাহা অল্প-_ 
পরিচ্ছিন্ন। লৌকিক-জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন, অস্তবৎ, ব্রম্মী অনস্ত, এইজন্য ব্রচ্মকে 
জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে। এইজন্য ব্রহ্মবিশেষণ 'জ্ঞান”-শব্দ ভাবসাধন। 
স্বরূপলক্ষণদ্বারা শ্রুতি সব্বধন্ম-ত্যাগপৃবর্বক অদ্বৈত, গুদ্ধ ব্রম্মাকে লক্ষ্য 
করিয়াছেন। কণাদাদি মহর্ষিগণও বিশ্বপ্রপঞ্চের মায়িক ব৷ মিথ্যাভূত-_ 
অনৃতরূপ, এবং ব্রল্ম বা সত্যরূপ, এই দ্বিবিধ রূপই বিমল জ্ঞান দৃষ্টিদ্বারা 
অবলোকন করিয়াছিলেন, তবে বোধনীয় শিষ্যদিগের অধিকারের দিকে 
দৃষ্টিপাতপৃরর্বক, তাহারা মায়িক-রূপের আপলাপ করিয়া, ব্রহ্ম বা 
সত্যরূপে প্রতীয়মান পর মাধ্থাদিদ্বারা ইহার সৃষ্টিতত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
সমবায়াদি মুষা সমুহের বিবরণ করিয়াছেন। অতএব (নাগেশভট্ট 
বলিয়াছেন) কণাদাদি মহর্ষিগণ-প্রোক্ত পদার্থসমূহের শুক্ষ তর্কবলদ্ধারা 
খণ্ডন করিবার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নহে। বস্তুতঃ অসৎ হইলেও পরমাথাদি 
পদার্থসমূহ যখন সন্ূপে ভাসমান হয়, তখন সবর্জ্ঞ ঝধিগণের রীত্যনুসারে, 
তাহাদের কল্পনা করাই কর্তব্য পরমার্থসারে উক্ত হইয়াছে, রাগান্ধ পুরুষগণ 
শাস্ত্রীয় সিদ্ধাত্ত সমূহের মধ্যে স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে ঘে যে সিদ্ধান্তকে সমীচীন 
মনে করিয়া ভ্রমণ করে (সমীচীন মনে করিলেও, বস্তুতঃ চিত্ত স্বাস্থ্যলাভ 
করিতে পারে না, এইজন্য ভ্রমণ করে, বলা হইয়াছে) আমরা সব্ব্বাত্ম বাদ 
বুদ্ধি (সকলই আত্মা, এই জ্ঞান) দ্বারা সেই সেই সিদ্ধাস্তেরই অনুমোদন 
করিয়া থাকি। * 

নাগেশভট্ট প্রভৃতির এইরূপ বাক্যসমূহের অভিপ্রায় হইতেছে, খবিরা 
তত্বদর্শী হইলেও, বোধনীয়দিগের বোধসামধ্যানুসারে ভিন্ন-ভিন্নরূপ 
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সকলেই অদ্বৈত-জ্ঞানে জ্ঞানা হইবার যোগ্য 
নহে, এইজন্য দ্বৈতবাদের সমর্থন করিয়াছেন। সবর্বজ্ঞ ঝযিরা যে রীতির 
অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই হিতকারী, ধাষিদিগের তক্বোপদেশের 


“ন্যদ্যৎ সিদ্ধান্তাগমতককাদিযু ভ্রম রাগা্ধাঃ। 
অন্মোদামত্তত্তত্েষাং সর্বাজ্মবাদাধয়া।।” __পরমার্থসাব। 


36) 


জীবের জন্ম সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪৮১ 


রীতি কদাচ নিষ্প্রয়োজনীয় হইতে পারে না, তাহারা অনর্থক কোন কথা 
বলেন নাই। অতএব বাগ্যুদ্ধ না করিয়া, তত্বজ্ঞানার্্জনের জন্য যথাবিধি 
সাধনা করা কর্তব্য। 

বেদাস্তদর্শন সগুপব্রন্মকেই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কারণ 
বলিয়াছেন, নির্ুণব্রহ্ম যে, নিষ্ত্রিয়, বেদাস্তদর্শনেরও তাহা অভিমত। 
অতএব সাংখ্যের সিদ্ধাত্তকে বেদান্ত একেবারে অকিঞ্চিৎকর বলিতে 
পারেন না। আদিসর্গকে সাংখ্যদর্শন যে জন্য অবুদ্ধিপৃবর্বক বলিয়াছেন, 
তাহা সংক্ষেপে জানান হইল । মহৎ বা বুদ্ধিতত্বের বিকাশ হইবার পূর্রে 
বুদ্ধিপৃরর্বক কর্ম হইতে পারে না, সাংখ্যদর্শন এইজন্য আদিমকে 
অবুদ্ধিপৃর্্বক বলিয়াছেন। সাংখ্যের মহত্ত্ব ও বেদের হিরণ্যগর্ভ বা 
প্রজাপতি, বেদের কার্য্যব্রহ্ম এক পদার্থ । অখিল জগতের অধিষ্ঠানরূপ 
পরব্র্ম প্রজাপতির পিতা, এবং চিৎ্প্রতিবিন্বিতা মূলপ্রকৃতি ইহার মাতা। 
সাংখ্যদর্শন হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তিকে, অর্থৎ ব্রন্মের সৃষ্টিকে অবুদ্ধিপূর্র্বক 
বলিয়াছেন। শ্রুতি বা শ্রতি-তাৎপর্য্যপ্রকাশক বেদান্তের উপদেশ, 
হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি ঈক্ষণপৃবর্কক। “ঈক্ষণ” শব্দ শ্রুতি কোন্‌ অর্থে প্রয়োগ 
করিয়াছেন £ অবিদ্যা বা প্রকৃতির যে সর্গোন্মুখা পরিণতি-_ যে বিক্ষোভ, 
তাহাই ব্রন্দের ঈক্ষণ। প্রকৃতির বিক্ষোভ স্কতঃ হয় না, কারণ, জড়ের স্বতঃ 
প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সাংখ্যদর্শনের সহিত বেদান্তের এই স্থলে একটু 
মতবিরোধ আছে বলিয়া বোধ হয়। বেদান্তের ঈশ্বর মায়াধিষ্ঠিত চিচ্ছক্তি। 
সাংখ্যের ঈশ্বর মহত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভ, সাংখ্যের ঈশ্বর ব্রল্মা, বিষুও ও 
মহেম্বর, সাংখ্য নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। সাংখ্যদর্শন চিচ্ছক্তির 
ব্যাপার অঙ্গীকার করেন নাই; পুরুষ বা চিচ্ছক্তির সানিধ্যবশতঃ প্রকৃতি 
মহত্তত্বাদিরূপে পরিণত হয়েন, সাংখ্যদর্শন এই কথা মানিয়াছেন, অচেতন 
প্রকৃতির শক্তিতঃ-_ স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে। জীবের 
জন্মতত্ত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা বুদ্ধিপৃবর্ক ও অবুদি'পৃবর্বক, 
এই দ্বিবিধ কম্ছেরি স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা করিলাম কেন£ 


৪৮৭ পরলোক । 


জীবের জন্ম-সম্বন্ধে বেদাদি শান্ত্রসমূহ হইতে যে সকল উপদেশ 
পাইয়াছি, আধুনিক বিজ্ঞানবর্ণিত জীবের উৎপত্তি-তন্তের সহিত সেই সকল 
উপদেশের সব্ববাংশে একতা নাই। এক বিষয়ের যদি পরস্পরবিরুদ্ধ 
বহুপ্রকার সিদ্ধান্ত জাগরাক থাকে, তাহা হইলে, কোন সিদ্ধান্তকে সমীচীন 
বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে? পবীক্ষাদ্বারা যে সিদ্ধান্তের সত্যত্ব প্রতিপন্ন 
হইবে, তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, সাধারণের নিকটে এই 
প্রশ্নের এইরূপ উত্তর পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু কথা হইতেছে, অতীন্ড্রিয় 
বা পরোক্ষ বিষয়ের কি, স্থুলপ্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা প্রকৃত তত্ব নিশ্চিত 
হইতে পারে? অতীন্দড্রিয় বিষয়ের পরীক্ষা কি, এন্দ্রিয়ক জ্ঞানদ্বারা হওয়া 
সম্ভব? আমাদের বিশ্বাস, অতীব্দ্রিয় বা পরোক্ষ বিষয়ের পরীক্ষা স্থুল ইন্ড্িয় 
দ্বারা সংসাধিত হইতে পারেনা । শান্ত্র বলিয়াছেন, পরোক্ষ বিষয়সমূহের 
তত্ব অবগত হইবার আ্তোপদেশই একমাত্র উপায় । বেদই প্রধান বা মূল 
আত্তোপদেশ। বেদ ও শব্দ একপদার্থ। অতএব বেদের স্বরূপ জানিতে 
হইলে, শব্দের স্বরূপ অবশ্য জ্ঞাতব্য । যে বেদকে শাস্ত্র অতীন্দড্রিয় বা পরোক্ষ 
বিষয়সমূহের একমাত্র অবগতিহেতু বলিয়াছেন তত্বজিজ্ঞাসু বা 
সত্যানুসন্ধিৎসু পুরুষের সেই বেদের স্বরূপ কি, তাহা জানিবার চেষ্টা 
স্বভাবতঃ হইবার কথা। ঝধিরা বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, 
ঝধিদিগের নয়নে বেদ যে প্রকার উপাদেয় পদার্থরূপে পতিত হইয়াছিলেন, 
বর্তমানকালে অত্যল্পব্যক্তিই বেদকে সেই দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ, সেই 
দৃষ্টিতে দেখা তো দূরের কথা, বেদকে অধুনা অনেকেই অর্সভ্যাবস্থার 
কাব্য বলিয়া উপেক্ষা করেন। আমরা শাস্ত্রের দাসের দাস হইতে অভিলাষী, 
আমরা বেদ ও বেদপূজক ঝবি ও আচার্যগণের উপদেশানুসারে, অথবা 
সহজ প্রতিভার প্রেরণায় বেদকে ব্রহ্মা বা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন পদার্থ 
বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক, বেদ ভিন্ন জীবের গতি নাই, দুস্তর 
ভবপারাবারের বেদই এক মাত্র তরণি, বেদ ইহলোক, পরলোক এই দ্বিবিধ 
লোকেরই এক মাত্র বন্ধু, আমাদের ইহাই ধারণা, জ্ঞাননিধি পিতৃ- 
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পিতামহগণ যে বেদচরণে লুষ্ঠিত-বিলুষ্ঠিত হইয়াছিলেন, আমরাও সেই 
বেদচরণে লুণ্ঠিত, বিলুহিত হওয়াকে শ্লাঘার বিষয় মনে করি। বেদসন্বন্ধে 
আমাদের এইরূপ বিশ্বাস, তা*ই আমাদের স্থান, অস্থান বিচার না করিয়া, 
বেদের মহিমা কীর্তন করিতে ইচ্ছা হয়, শতমুখে বেদের গুণগান করিতে 
বাসনা হয়, “বেদ” এই নাম উচ্চারণ করিলে, আমাদের দৃ়প্রত্যয়, 
শ্ীভগবানের নাম উচ্চারণ করা হইল । পৃজ্যপাদ মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন, 
“দ্বিজগণ যত সংখ্যক বেদাক্ষর পাঠ করেন, তাহাদের নিঃসংশয় 
ততসংখ্যক হরিনাম কীর্তন করা হয়। €বেদাক্ষরাণি যাবস্তি কীর্তিতানি 
দ্বিজাতিভিঃ তাবস্তি হরিনামানি কীর্তিতানি ন সংশয়ঃ”-_ঝখিধান)। পুজ্যপাদ 
ভগবান শৌনকের উপদেশ আমরা প্রাণের সহিত শিরে ধারণ করিতে বাঞ্কা 
করি। জীবের জন্ম-সন্বন্ধে বেদ যাহা বলিয়াছেন, বুঝি, আর না বুঝি) 
আমাদের বিশ্বাস, তাহাই পরম সত্য। অনেকে বলিয়া থাকেন, বেদের 
উপদেশসমূহ প্রায়ই রূপকাদি অলঙ্কারদ্বারা আবৃত, বেদ হইতে সত্যের 
রূপ আবিষ্কার করা জীবের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি 
দুঃসাধ্য ব্যাপার। জীবের জন্ম-সন্বন্ধে বেদ হইতে যে সকল উপদেশ 
পাইয়াছি, তাহাদের তাৎপর্য পরিগ্রহ করিবার জন্য, অপিচ যথাশক্তি 
নিক্চলক্গ বেদে আরোপিত কলঙ্কের অপনোদনার্থ আমরা একটু চেষ্টা 
করিতেছি । বেদ ও শব্দ এক-পদাখ; এহ জন) শবের যরূপ-দর্শন আবশ্যক 
হইয়াছে। * আপ্তে'পদেশ' যে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, তাহা প্রতিপাদন করিতে হইলে, 
শব্দের স্বরূপাবলোকন অবশ্য কর্তব্য । শব্দের স্বরূপ-দর্শন করিতে যাইয়া, 
হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, শব্দ নির্ভুণ ব্রহ্মা, শব্দ বিশ্বের উপাদান-করণ, শব্দই ইহার 
নিমিত্ত-কারণ, শব্দ হইতেই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, শব্দেই বিশ্ব জগত স্থিত 
হইয়া আছে, অঁপিচ লয়কালে ইহা শব্দেই বিলীন হইয়া থাকে। বিজ্ঞান ও 
দর্শন শব্দেরই তত্তাঘেষণ করেন। তাপ, তড়িৎ, আলোক, ইত্যাদি ভৌতিক 
শক্তিসমূহ শব্দের পরিণাম, পরমাণু ও অণু ইহারাও শব্দের কার্য, প্রাণ, 
মনঃ, বুদ্ধি, এই সকলও শব্দ-ভিন্ন পদার্থ নহে। জগৎ কর্মের মূর্তি, কর্মের 
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আকর্ষণই প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতির কারণ, কম্মেই সুখ-দুঃখের দাতা । 
'বুদ্ধিপৃবর্বক', কর্মের এই দ্বিবিধরূপ আমাদের জ্ঞানানোত্রে পতিত হইয়া 
থাকে, জন্ম, মরণ, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, ইহারা কর্ম বা 
ক্রিয়ারই ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থা, জীবের জন্মতত্্, অথবা কেবল জীবের কেন, 
বিশ্বের জন্মাদি ষড়ুভাবিকারের তত্ব জানিতে হইলে, “কর্ম্ম-পদার্থের 
তত্তানুসন্ধান প্রধান কর্তব্য । শব্দই বস্তুতঃ কন্মের নিম্পাদক, কি বুদ্ধি পূর্বক, 
কি অবুদ্ধিপৃবর্ষক, শব্দই এই দ্বিবিধ কর্ম্মের কারণ। বুদ্ধিপূবর্বক ও 
অবুদ্ধিপূর্রবকি, শব্দই যে, এই উভয়বিধ কন্মেরি স্বরূপ, তাহা প্রতিপাদন 
করিবার প্রয়োজন কিঃ বেদের স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে, “বিশ্বজগৎ 
শব্দের পরিণাম, দেবতাদি বিশ্বপ্রপঞ্চ শব্দ হইতে সম্ভৃত হইয়াছে”, এই 
শান্ত্রোপদেশের মর্ম হৃদয়ঙ্গম, করিতে হইলে, মন্ত্রের সাধন করিতে হইলে, 
(তাহা) কারবার প্রয়োজন যাহারা বুঝেন, মন্ত্রশাক্তিতে যাহাদের বিশ্বাস 
আনিতে হইলে, আধিভৌতিক বা জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান, এই 
উভয়ের সম্বন্ধ জানিতে হইলে, প্রত্যাবৃত্ত (7২০1০) বা স্বয়ংসিদ্ধ 
(/১0101778010) কম্মসমূহের তত্ব নিরূপণ কারিতে হহলে, বুদ্ধিপৃব্বক ও 
অবুদ্ধিপৃর্র্বক, এই দ্বিবিধ কন্মের শব্দই যে, কারণ, তত্প্রতিপাদনের বিশেষ 
প্রয়োজন আছে। 

শব্দ বলিতে আমরা সাধারণতঃ শ্রোত্রেন্দ্িয় গ্রাহ্য গুণ বা কর্ম্মকে 
(1%90197) বুঝিয়া থাকি। বেদাদি শাস্থ যে শব্দকে দেবতাদি বিশ্বপ্রপঞ্চোর 
কারণ বলিয়াছেন, তাহা যে শ্রোব্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণপদার্থ নহে, তাহা বলা 
বাহুল্য, ভাষা-পরিচ্ছেদ শব্দকে বীচিতরঙ্গন্যায়ে উৎপন্ন পদার্থ বলিয়াছেন 
('সব্বঃ শব্দো নভোবৃত্িতি শ্রোত্রোৎপন্নস্ত গৃহ্যতে। বীচিতরঙ্গন্যায়েন 
তদুৎপত্তিস্তকীর্তিতা।” __ ভাষা-পরিচ্ছেদ)। বীচিতরঙ্গন্যায় কাহাকে বলে? 
“বীচি” শব্দের অর্থ 'উন্মিি (৮/৪/০)। জলাশয়ে লোষ্ট নিক্ষেপ করিলে, 
দেখিতে পাওয়া যায়, লোষ্ট্রাহত প্রদেশের চতুর্দিকে প্রথমতঃ উন্মিকা-_ 
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মণগ্ডলাকার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বাচি (২1175 01 ৬০৮০) উৎপন্ন হয়, এবং তৎপরে 
উহা উত্তরোত্তর বর্ধিত-_বৃন্তাকারে প্রসারিত হইয়া থাকে। একটা 
উন্ম্দ্বারা অন্য উন্মিরি, তন্দ্ারা অন্য উন্ম্ির, এইরূপ উম্ষ্ির পর উন্মিরি 
উৎপত্তিন্যায়কে 'বীচিতরঙ্গন্যায়' বলে। শব্দ বীচিতরঙ্গন্যায়ে উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন, সংযোগ-বিভাগ শব্দ হইতে বীচিসম্তান 
(1৮0106211017) _ বৎ শকের সম্ভান হইয়া থাকে । একটী জলবীচি 
হইতে তদব্যবহিত দেশে যেমন অন্য বীচির (৬/)৬০) উৎ্প্ডি হয়, তাহা 
হইতে অন্য, তাহা হইতে অন্য, এইরূপ ব্রমশঃ যেমন বীচির সন্তান হইয়া 
থাকে, সেইরূপ প্রথম একদেশে উৎপন্ন শব্দের অব্যবহিত দেশে শব্দান্তরের 
উৎপত্তি হয়. এবং তাহা হইতে অন্য শব্দের, তাহা হইতে অন্যের, 
এইপ্রকারে শব্দের সন্তান 0১999280101) হইয়া থাকে। এই বীচিতরঙ্গ 
ন্যায়ে উত্তরোত্তর বাঁদ্ধিত হহতে হইতে শব্দোম্মি শ্রোত্রদেশে সমাগত হইলে, 
তাহা গৃহাত হয় তেশিব্দাচ্চ সংযোগ-বিভাগনিষ্পন্নাদ্বীচিসস্তানবচ্ছন্দসন্তান ইতোবং 
সম্তানেন শ্রোত্রদেশনাগতস্য গ্রহণম্।” _- প্রশস্তপাদভাষ্)। জান্মন্দেশীয় প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক পাঁণ্ুত হেলম্‌ হোল্জ' (0.1... 712-7017 09.) 
তাহার শব্দসংবেদনতত্ত্ (007. 070 ১০7৯0110115 01 0110 101০)-নামক 
গ্রন্থে শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা ধলিয়াছেন, নিশ্গে তাহা উদ্ধৃত হইল ।* 

জলাশয়ে লোষ্ট নিক্ষেপ কবি, উত্তরোত্তর উন্মিসস্তান হয় বটে, কিন্তু 
যে জলীয় অণুসমুহদ্বারা আদ্যোর্ম্ির উৎপত্তি হয় দ্বিতীয় উন্ন্িমগুলের তাহারা 
সমবায়ি-কারণ নহে, দ্বিতীয় উন্মিমণ্ডল তাহাদিগদ্বারা সংগঠিত হয় না, 
উর্মিকারণ জলীয় অণুসমূহ স্ব-স্ব স্থান ত্যাগপুর্রবক উন্ম্মিসহ চলিয়া যায় না। 
প্রত্যেক উন্মিই পৃথক, পৃথক জলীয় অণুস্মৃহদ্বারা সংগঠিত হয়। বীচিরূপে 
যাহা চলিয়া যায়, তাহা কোন্‌ পদার্থ? পণ্ডিত “হেলম্হোল্জ' বলিয়াছেন, 
৯ লি, খাসা হ 0510 ৮৩ (ঘসা 1010 5 06০০ 01 এতো, হি0070 11 ১7০1 
$109 (0101৩ ভিগাা৬ 81101৩71778 0 এ৬৩, 1010 ৬০010778 61991১ ঠা) 21] 411৩০15015, 
600100৩ (6) ও ০5৮15100101 1701৩251106 61916, তখোতউ[দচাঞানাঘ 000001১7116 01৮8৬, ৯০০1৫ 
91৬৫ [0৩৩৩১ 11) 11৫ 011 টিটো? 01৩ 5614৩ [সা 8170 2৫৮10৩51711 810৬০011৬৪5 [যো ও 


11৩11710১৫১ 01৮ াছেউ৯ & ধার ৩0০10, 1৩ টা 1101৭ 011 1৭ ৩১৯৩11019115 1001116৮58 ৬101) 
101 গো। 60৩ ১1055 6 11 ৯১506, ১1776 56815611115) 5 1১1 17716, -7-£161717116)11-, 1), 9. 


৪৮৬ পরালাক। 


তাহা কেবল পরিস্পন্দন, তাহা শুদ্ধ কম্পন, তাহা জলপৃত্ঠের-_জলের 
দৃশ্যাঙ্গের পরিবর্তিতরূপ- অন্যথাভূত আকার।। প্রত্যেক জলীয় অণুরাশি স্ব- 
স্ব স্থান ত্যাগপুব্র্বক অধিক দূর চলিয়া না গিয়া, উদ্ধাধোভাবে আন্দোলিত 
হয় মাত্র, তরঙ্গিত জলে একখপণ্ড কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে, উত্ম্ি-প্রবাহকালে 
জলীয় অণুসমূহের কিরূপ গতি হইয়া থাকে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। 
“শব্দ” যখন বীচিতরঙ্গন্যায়ে উৎপন্ন হয়, তখন শব্দোর্মি-প্রবাহেও যে, 
সমস্তাদ্যাপ্ত বায়বীয় অণুরাশি স্ব-স্ব স্থান ত্যাগপূর্র্ধবক চলিয়া যায় না, তাহা 
বুঝিতে হইবে। শব্দোর্মি-প্রবাহে বীচিরপে যাহা'সঞ্চরণ করে তাহা কি? 
তাহা বায়বীয় অণুস্তরের পরিস্পন্দন। পরিস্পন্দন কি, দ্রব্য 09011) 
কি, সম্ভবপর £ গতি (৮০909) কি. গতিশীল দ্রব্য 0৮1০৮1% 1081101)- 
ভিন্ন অবস্থান করিতে সমর্থ? “উন্মিকারণ জলীয় অণুসমূহ স্ব-স্ব স্থান 
ত্যাগপুবর্বক উন্ম্িসহ চলিয়া যায় না,” এতদ্বাকোর ইহা তাৎপর্য্য নহে যে, 
উন্ম্মি জলীয় অণু- ব্যতিরেকে সংগঠিত হয়, উন্ম্মি জলীয় অণু-বিচ্ছিন্ন হইয়া 
প্রবাহিত হইয়া থাকে। কথা হইতেছে, যে জলীয় অণুরাশিদ্বারা আদ্যোষ্মির 
উৎপত্তি হয়, দ্বিতীয় উ্মির উৎপত্তি তাহাদিগদ্বারা হয় না, দ্বিতীয় উর্মির 
উৎপত্তি তত্তিন্ন অথচ তৎসলগ্ন অণুপুঞ্জদ্বারা হইয়া থাকে, এইরূপ উত্তরোত্তর 
উন্ম্মি উত্তরোত্তর অণুরাশিদ্ধারা গঠিত হইয়া থাকে । * 

“তাপ” (7991), আলোক” (01-18170), “তাড়িতপ্রবাহ" (51901110 ০81- 
[9705) ইত্যাদিও, আধুনিক বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিতে শব্দবৎ আন্দোলায়িত 
গতিবিশেষ, ভিন্ন-ভিন্নরূপ পরিস্পন্দনাস্মিকা ক্রিয়া। তাপ" ও “আলোক' 
সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রধানতঃ দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে। 
এক পক্ষ বলেন, ইহারা সূক্ষ্ন দ্রব্যপদার্থ, অন্য পক্ষের সিদ্ধাত্ত, ইহারা দ্রব্যপদার্থ 
নহে, ইহারা দ্রব্যের অবস্থা-বিশেষ (৯ 90150101017 011790161) | স্থিতিস্থাপক- 
ধর্্মাবিশিষ্ট, সমস্তাদ্যাপ্ত ইথার”-নামক পদার্থের দ্রুত আন্দোলায়িত গতি বা 
প্রকম্পন হইতে তাপ ও আলোকের উদ্ভূতি হইয়া থাকে। তাপ ও আলোকের 
উৎপত্তি সম্বন্ধীয় এইমতই আধুনিক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সুধীবর্গ কর্তৃক সমাদৃত- 
হইতেছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডেভী ()5৬%) তাপকে ভেদবৃত্তিক গতি-বিশেষ 


গছ 77৫6 75৩17১8610115 ০17011৩.+-116171717115, 17, %, 


জীবের জন্ম সক্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪৮৭ 


(7২9198151৬৩ 1110110) বলিয়াছেন। 'তাপ'-কার্যোর গতিই (৬০00197) 
সাক্ষাৎ কারণ, তাপসঞ্চার নিয়ম ও গতি-সক্রমণ-নিয়ম সবর্বথা একরূপ। * 
তড়িৎ (চ1০001010%)-পদার্থ সন্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকদিগের নানাবিধ সিদ্ধাস্ত 
আছে। ফ্যারাডের (2%%1*) মতে অণুসমূহের সংঘর্ষণ-নিমিত্তক 
অবস্থাবিশেষই তাড়িতাবস্ঠা। কোনমতে সুল্ল্ন তম, সব্্বদিগ্ব্যাপী আলোকবাহন 
ইথার'- নামক পদার্থের সহিত তড়িতের অভিব্যক্তির সম্বন্ধ আছে। কেহ 
কেহ ইথারকেই “তড়িৎ” বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন ইহাদের মতে দ্রব্যপৃষ্ঠ- 
ংলগ্র ইথারের স্বস্থানপ্রংশই "ধন? ও "ধণ” এই দ্বিবিধ তাড়িতাবস্থার 
আপাদনের কারণ । তাপ, আলোক, তড়িৎ ইত্যাদি যে, আণবিক স্পন্দন হইতে 
অভিবাক্ত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনসমূহের সংযোগ-বিভাগ, বা 
আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণই গতির উৎপাদক । পণ্ডিত গ্রোভের অনুমান, 
ভৌতিকত্রব্যের আণবিক তরঙ্গ হইতেই আলোক ও তাপের অভিবাক্তি হয়, 
পণ্ডিত গ্রোভ “ইথার'-নামক পদার্থের অস্তিত্ুই স্বীকার করেন নাই। অধ্যাপক 
বেমা (3/%4) ইথারীয়-বাদের সমর্থন করিবার জন্য যাহা বলিয়াছেন, 
আমরা তাহার সারাংশ “ভূত ও শক্তি' নামক গ্রছ্ে জানাইয়াছি। অধ্যাপক 
বেমা বলিয়াছেন, ইথার যে, সাধারণতঃ পরিচিত ভুত (৮1910001) হইতে 
বিজাতীয় ভূত নহে, তাহা আমরাও অঙ্গীকার করি, তথাপি ইহাও মানিতে 
হইবে যে, ইথার কোন বিজাতীয় ভূত না হইলেও, বিশিষ্ট ভৌতিকবস্ত্ু। 
মূর্তভূতকে যথাসম্ভব বিরলাবয়ব (২0150001017) করিলে কি. উহা ইথারের 
ন্যায় তীব্রবেগে আলোক সম্জারণে সমর্থ হয় £ সাধারণ ভূত যতই বিরলীভূত 
(২9110) হউক না কেন, কখনও আলোক-সঞ্চারণের দ্বারীভূত (1০- 
01817) হইতে পারে না। অতএব 'তৈজস ইথার' নামক পদার্থের 
(10011111711601005 00191) অত্তিত স্ীকার করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ “তাড়িত ইথার” ও “তৈজস ইথার" ইথারকে এই দুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন । 
নোদন বা! অভিঘাতরূপ সংযোগ হইতে এক দ্রব্যে বা অণুপুঞ্জে আদ্যকর্ম 
৩৭০৬৩ 61 11৩ (711601701767161) ৮1101, 11761, ৪ 1710116গ, 201701 01 18৬৯ 01115 011)1110011160110]7 
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৪৮৮ পবললাক। 


উৎপন্ন হয়; এই আদাকম্মজনিত সংস্কার (বেগাখা) হইতে তৎপরবত্তী দ্রব্য 
বা অণুপুপ্জে কর্্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ উত্তরোত্তর অণুপুপ্রজে কর্মের 
সস্তান (00991101) হয়। মহর্ষি কণাদ নোদন, অভিঘাত (আপ্পীড়ন) ও 
সংযুক্তসংযোগ, এই ত্রিবিধ সংযোগকে পৃথিবাদির কন্মোৎপত্তির কারণ 
বলিয়াছেন । শক্তির সঞ্চার-_একদেশ হইতে দেশাস্তরে শক্তির সংক্রমণ দ্বিবিধ 
রীতিতে হইয়া থাকে! প্রক্ষিপ্ত ইযু (১0০৬) বৃহন্নালিকা-যন্ত্র (0511101))- 
মুক্ত গোলক ইত্যাদির স্থানান্তর প্রাপ্তিতে নোদনাদি কর্ম্মোদিত শক্তি, ইু 
প্রভৃতি আপাব-দ্রব্য সহ-_ প্রথমাধিকারণের সহিত গমন করিয়া থাকে, কিন্তু 
শব্দ, তাপ, আলোক. ইহাদের সঞ্চার এইরূপ হয় না। শব্দাদি শক্তিসনূহ 
প্রথমাধিকরণের সহিত সঞ্চরণ করে না। 

নোদনাদি কারণবশতঃ কোন অণুর সাম্যাবস্থার (2০৩1001] 010001- 
1101101) বিচ্যুতি (01519001011) হইলে, উহা পরবর্তী অণুর সহিত 
নূতন দৈশিকসম্বন্ধ স্থাপন করে, এবং এইজনা পরবর্তী অণুসমূহেরও 
সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়া থাকে । অণুসমূহের আদাস্থানিক বিচ্যুতি নোদনাদি 
সংযোগ হইতে সংঘটিত হয়, নোদনাদি কম্্ম অণুসমূহের আদ্যম্থান-বিচাতির 
কারণ, এবং প্রথমতঃ স্থানচ্যুত অণুসমূহ পরবর্তী দ্বিতীয় অণুসমূহের, দ্বিতীয় 
তৃতীয়ের, তৃতীয় চতুর্থের, এইরূপ পুবর্ষ, পূর্ব অণুপুঞ্জ পরপর অণুপুঞ্জের 
স্থানচ্যুতির কারণ হইয়া থাকে। 

“সংবেগ (০1০০1) বা শক্তি (চ217617%) এক আধার হইতে 
আধারাস্তরে সঞ্চরণ (01217511710) করে, অধ্যাপক বেনা বলিয়াছেন, এই 
কথা সত্য নহে। সংবেগ দ্রব্যের অবস্থা বিশেষ (৮1০০5); দ্রব্যের অবস্থা 
দ্রব্যকে ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করে, ইহা সম্ভব হইতে পারে না। এতএব ক' 
নামক দ্রব্যের সংবেগ (৯০।০০1%) প্রাপ্ত হয়, তাহা “ক' নামক দ্রব্যে পূর্ব 
হইতে বিদামান সংবেগ নহে, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে ক' নামক দ্রবোর, “খ' 
নামক দ্রব্যের প্রতি ক্রিয়া হইতে সমুৎপন্ন। * বৈশেষিকদর্শন বলিয়াছেন, 
নোদনাদিদ্বারা আদা কম্ম্ম উৎপন্ন হয়, তৎপরে তন্রারা সমানাধিকরণ বেগাখ্য 
সংস্কার জন্মিয়া থাকে, এবং তাহা হইতে গতির উত্তরোত্তর সম্ভান 
(71025910107) হয় ('নোদনাদ্যমিযোঃ কর্ম তৎকম্মকারিতাচ্চ সংস্কারাদুন্তরং 
তথোন্ডরহ্বন্তরপ্।”"__ বৈশেবিকদর্শন ৫1১1১৭)। কম্মের লক্ষণ করিবার সময়ে 


জীবের জন্ম সম্বান্দে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৪৮৯ 


মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, “যাহা এক-দ্রব্য (একটা দ্রব্য হইয়াছে, আশ্রয় 
যাহার), যাহা অগ্ুণ (যাহাতে গুণ বাস করে না), যাহা সংযোগ ও বিভাগের 
অনপেক্ষ-কারণ, তাহা কম্দ্পদার্থ ঠেএকদ্রব্যমণ্ডণং সংযোগ- 
বিভাগে্বনপেক্ষকরণমিতি কম্মলক্ষণম্‌।”--বৈশেষিকদর্শন ১।১।১৭)। দ্রব্য 
(৩0051021106), গুণ (0010006) ও কর্ম (/৯০0017), এই পদার্থত্রয়ের 
স্বরূপসন্বন্ধে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে, এবং 
এই মতভেদের জনা পদার্থতত্ব-নিরূ পণ কষ্টসাধ্য হইয়াছে, বিবিধ 
তর্কোথাপনের অবসর হইয়াছে। দ্রব্য, গুণ ও কন্মসন্বন্ধীয় মতভেদ, এবং 
“ভূত ও শক্তি” বিষয়ক মতভেদ যে, একজাতীয়, তাহা বলা বাহুলা। 
মহাভাষ্যকার পৃজ্যপাদ পতঙঞ্জলিদেব “গুণসংদ্রাবের নাম দ্রব্য দ্রব্যের 
এবম্প্রকার নির্বাচনই অন্বর্থ হইয়াছে, দ্রব্যের ইহা যথার্থ নিবর্বাচন (অনর্থং 
খম্বপি নিবর্বচনং গুণসংদ্রাবো দ্রব্যমিতি।” -- মহাভাষ্য) বলিয়াছেন। সংদ্রুত বা 
সঙ্গত হয়, যাহাতে, তাহা সংদ্রাব'। গুণের সংদ্রাব _ গুণসংদ্রাব। যাহা 
গুণসংদ্রাব__ গুণসমূহের আশ্রয়, তাহা দ্রব্য (সংদ্রয়তে, সঙ্গম্যতে, আশ্ত্রীয়ত 
ইতি সংদ্রাবঃ। শুণনামাশ্রয়ো দ্রব্যমিতার্থঃ।” -_ কৈয়ট)। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, 
যাহা ক্রিয়া ও গুণবিশিষ্ট, যাহা সমবায়িকারণ (00%0151517 09055), তাহা 
দ্রব্য' (“ক্রিয়াগ্ডুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রবালক্ষণম্‌।”__বৈশেষিকদর্শন ১।১।১৫)। 
যাহা দ্রব্যাশ্রয়ী_ যাহা দ্রব্কে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা “গুণ” । “যাহা দ্রব্যকে 
আশ্রয় করিয়া থাকে', এইমাত্র বলিলে, দ্রব্য ও কম্ম্ ইহারাও গুণ পদার্থের 
অন্তর্ভত হইতে পারে। কারণ-দ্রব্যও দ্রব্যাত্তরকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং 
কম্মও দ্রব্যাশ্রয়ী বটে । গশুণলক্ষণ যাহাতে দ্রব্য ও গুণপদার্থে অতিব্যাপ্ত না 
হয়, এই নিমিত্ত “যাহা অগুণবান্‌, যাহা সংযোগ-বিভাগের অনপেক্ষ না হইয়া, 
কারণ হইতে পারে না, গুণের এই দুইটা ইতরব্যাবর্তক লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। 
গুণ আছে, যাহার, তাহা “শুণবান্‌, দ্রব্য গুণবান্‌, কিন্তু গুণ গুণবান্‌ নহে, গুণে 
গুণ থাকে না। অতএব গুণ ও দ্রব্য একপদার্থ নহে। “সকষ্ট্যান্স্‌” (995512109) 
শব্দটী-__ 'সব্সিস্টেন্ডো” (39051551709) অনন্যাপেক্ষ- - 
স্বতঃ বর্তমান ("৬1001 501051515 0% 1059]16”), কিংবা “সব্ষ্ট্যাণ্ডো' 
*760018:0801811১ 1180 ৮০10071% 01 015 19019 4 0011501৩ 190070170011১ (৪0517011661 2 
11৬ 17518 াতাতিতিত 010৮ দতস 0০40161091৩ ১০1% 8151010018৩ ৮1০১1 [মাঘ 
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৪৯5 পললোক। 


(50510/)0০9) যাহা গুণ বা ধম্মসমূহের আশ্রয়রূপে বিদামান (৮৮৪10 
৩/0২1515 11 105 200100115, 1১911610106 02515 01 08011010 01 
90011099195") হইতে জন্মলাভ করিয়াছে । অধাপক বেন (51091 8৭) 
বলিয়াছেন, সাধারণ শাব্দবোধ, “দ্রব্য” (9805191)09) ও গুণ (099111%), 
এই পদার্থদ্বয়ের বৈধন্ম্য বুঝাইয়া থাকে বটে, কিন্তু আমরা যাহা জানি, 
ইন্ড্িয়দ্বারা যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহাই তো গুণ বা ধন্মপদার্থ, অপিচ 
'দ্রব্য'-রূপে কল্পিত পদা্থ হইতে তাহার সমস্ত শুণকে পৃথক করিলে, কোন 
অবশিষ্ট পদার্থের যথোক্ত-লক্ষণ দ্রব্যরূপে বিদামানত্ব সপ্রমাণ হয় না। সুবর্ণ 
(0910) একটা দ্রব্য (90/05181100) পদার্থ, সুবর্ণ গুরুত্ (৬$০121)10), কাঠিন্য 
(1712/155) আনম্যতা (1)5000110%), বর্ণ (00101) ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট। 
এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, গুরুত্বাদি গুণ বা ধন্মব্যতিরিক্ত কোন্‌ পদার্থকে 
সুবর্ণ দ্রব্য' রূপে গ্রহণ করা যাইবে? জড়ত্ব" (77008) জড়বস্তুর (00101) 
ধন্ম তবে কোন্‌ পদার্থকে “দ্রবা” (990512709) বলিব? * যাহারা দ্রব্যকে 
গুণব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ বলেন, তাহারা “গুণ'-ব্যতিরিক্ত 'দ্রব্য'-নামধেয় 
পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিপাদনার্থ বিবিধ গুণের আধার-স্বর।প একটা অজ্ঞান 
ও অন্দ্রেয় তত্ব অভ্যুপগম (স্বীকার) করিয়া থাকেন। এই অজ্ঞাত ও আজ্জেয় 
দ্রব্য'-পদার্থ, কোন অবিদিত-স্বরূপ-_নিগুঢ় নিয়মানুসারে গুণসমূহকে ধারণ 
করিয়া থাকে। যাহারা দ্রব্যকে গুণব্যতিরিক্ত পৃথক সামগ্রী বলিয়া হ্বীকার 
করেন না, তাহাদের সিদ্ধান্ত, সামান্য-বিশেষ গুণসমুদায়ই দ্রব্য” । যখন আমরা 
এক একটা গুণকে পৃথক-পৃথগ্ভাবে লক্ষ্য করি, তখন তাহারা গুণপদার্থরূপে, 
এবং অবশিষ্ট গুণসমূহ দ্রব্যরূপে- পৃথক পৃথকভাবে লক্ষিত শুণসকলের 
আধাররূপে গৃহীত হইয়া থাকে । কোনমতে গুণ বা ধর্ম নিত্যানিত্যভেদে 
দ্বিবিধ। জড়ত্ব (01,902) জড়বস্তজাতের অপরিবর্তবনশীল বা নিত্যধন্ম্ম এবং 
বর্ণ (001901), স্বচ্ছতা, কাঠিন্য, স্থিতিস্থাপকতা, দহন বা পাক (0190101) 
ইত্যাদি পরিবর্তনশীল-_অনিত্য ধর্ম্ম। পণ্ডিত ক্যান্ট বলিয়াছেন, কোন স্থির 
বা নিত্য আধারের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, ক্রম (90009551017), এবং 
যৌগপদ্য বা সহবর্তিতার (91701687619) সাত৩) উপপন হয় না। বে 
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জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মঞ্তাব্যের অনুবৃত্তি। ৪৯১ 


স্থির বা নিত্য আধারে “ক্রম” ও 'যৌগপদ্য' ধৃত হইয়া থাকে, তাহা দ্রব্য 
(50512105), “দ্রব্য কাল্পনিক পদার্থ নহে । পণ্ডিত ম্যাকশ্ও €1৮০00317) 
বলিয়াছেন, আমরা যাহা প্রতাক্ষ করি, তাহা গুণ (0991101০5) পদার্থ বটে, 
তথাপি যৌক্তিক বা সহজজ্ঞানের প্রেরণার গুণসকল কাহারও আশ্রিত, এইরূপ 
বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য ("৮৪ 1079৬ 115 59010, 0111 0009110195, 
7001 ৮/০ 210 0017501211100 0৮ 102501, 01 0% 0011210017-521756 10 
০0০110৮০117 & 5017001171175 17 ৮51)101) 01769 11711016-" 71112 1771111110775 
00111671714, 1), 148.)। পণ্ডিত হাব্বা্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, প্রত্যেক 
অনুভব ও ভাবনাময় কৃৎ্স্স জীবনও যখন অনিত্য-_ ক্ষণবিধ্বংসী; কেবল 
ইহাই নহে, যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়া, জীবন অতিবাহিত হয়, তাহারা 
অপেক্ষাকৃত চিরপরিণামী হইলেও, ত্বরিত-বিলম্বিত যেভাবেই হউক, যখন 
প্রত্যেক স্ব-স্ব ব্যক্তিতা_ ব্যক্তিগত অস্তিত্ব পরিত্যাগ করিতেছে, তখন এই 
পরিণামিভাব সমূহের অন্তরালে বিদ্যমান, অপ্রত্যক্ষ-সম্তাক কোন অপরিণামী 
বা স্থিরপদার্থ, কোন স্থিরভাব যে আছে, তাহা আমাদের অনুমান হয়। * 
মহাভাষ্যকার পতগ্জলিদেব বলিয়াছেন, “যাহার গুণাস্তরের প্রাদুর্ভাব হইলেও 
তত্ব বিহত হয় না. তাহা দ্রব্য" €্গুণান্তরেন্বপি প্রাদুর্ভবৎসু তত্তং ন বিহনাতে 
তদ্দ্রব্যম্‌।'-_মহাভাষ্য)। 

ভাববিকারজাতের স্বরূপ-দর্শন করিতে যাইলে, সুল্্নদর্শীর নয়ন প্রান্তে 
ইহাদের দ্বিবিধ রূপ পতিত হইয়া থাকে, সৃল্ক্নদর্শী ভাববিকারসমুহের 
পরিবর্তনাত্মরক ও অপরিবর্তনাত্মক-_চঞ্চল ও ধ্রুব, এই দ্বিবিধ রূপ দেখিতে 
পান। জগতের জগত্ব__ প্রতিক্ষণ পরিবর্তরনশীলত্ব প্রতাক্ষ করিয়া, স্থুলদর্শিগণ 
স্ব-স্ব প্রতিভার প্রেরণায় ইহাকে ক্ষণিক__ক্ষণভঙ্গ র বা অস্থায়ী বলিয়া নিশ্চয় 
করেন, জগতের ক্ষণপরিণামিত্বই ইহাদের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে, পরিণামী 
ধন্মসিমূহের অন্বয়ী- পরিবর্তনশীল ভাবজাতের অনুগত ধর্ষিপদার্থের রূপ 
ইহাদের দৃষ্টিতে পতিত হয় না। সৃল্ষ্নদর্শিগণ বলেন, জাগতিক বস্তসকল 
প্রতিক্ষণ পরিণাম প্রাপ্ত হইলেও, তত্তৃতঃ বিনষ্ট হয় না, ধন্মীর ধন্ম্সমূহ 
পরিবর্তিত হয় বটে, কিন্তু তদাশ্রয়ের অনাথা হয় না, অসতের উৎপত্তি বা 
সতের বিনাশ অসম্ভব। ন্যায়-বৈশেষিকমতে জড়জগৎ বায়বীয়, তৈজস. আপ্য 
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ও পার্থিব, এই চতুবির্ধ পরমাণুর কার্যয, পরমাণু নিতা দ্রব্য পদার্থ । গুণ ও 
কর্মের আশ্রয় দ্রব্য, নিতা ও অনিতাভেদে দ্বিবিধ। পরমাণু, আকাশ, দিক্‌, 
কাল ও আত্মা, ইহারা নিত দ্রব্য । নিতদ্রব্য নিতযগুণবিশিষ্ট। পরমাণুসমূহের 
কার্ধ্য ও তন্নিন্ত গুণসকল অনিত্য। ন্যায়-বৈশেষিক দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়কে ভিন্ন 
বলিয়াছেন। 

খখ্য-পাতঞ্জলমতে পরিণামী ধর্মসমূহের অনুগত ধন্মিনামক পদাথ 
আছে। দ্রব্যরূপ ধন্মীর বিকার বা কার্যজননশক্তিকে সাংখ্য-পাতগ্জল ধর্ম 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। ধন্মিমাত্রেই স্থায়ী, তবে তাহার ধর্ম__গুণ বা 
অবস্থাসকল পরিবর্তনশীল । ধন্মীর ধর্মসমূহ পরবর্তনশীল বটে, কিন্তু কোন 
ধন্থেরি অত্যন্ত বিনাশ হয় না। পতঞ্জলিদেব ধন্মী ও ধন্বের স্বরূপ নির্দেশ 
করিতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা বুঝিয়াছি, পত গ্রলিদেব 
ধর্ম ও ধন্মীর অত্যন্ত ভেদ বা অত্যন্ত অভেদ, এই উভয়ই অস্বীকার 
করিয়াছেন। পতঞ্জলিদেবের মতে ধন্মী হইতে ধর্ম কথঞ্চিৎ ভিন্ন, কথঞ্চিৎ 
অভিন্ন । ধম্মী হইতে ধর্ম যদি অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ হইত, তাহা হইলে, ইহাদের 
ধর্ম ধিশ্টিভাব সিদ্ধ হইতে পারিত না। যাহার সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ 
আছে, তাহা হইতে তাহা অত্যন্ত ভিন্ন নহে । পক্ষান্তরে অত্যন্ত অভিন্ন হইলেও, 
ধর্ম-ধর্ম্িভাব উপপন্ন হইতে পারে না। ধর্ম আছে যাহার, তাহা ধশ্মী, এবং 
ধন্মার যোগ্যতা বা শক্তিই ধর্্ম। অতএব ধর্ম ধন্মীর, এবং ধন্মী ধর্মের 
অস্তিত্ব-জ্ঞাপক, ধর্ম যে, ধন্মীর অস্তিত্ব বিজ্ঞাপন করে, তাহার যুক্তি কি? 
অসৎ হইতে সতের বা অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না, যাহাতে যাহা 
সুল্্নভাবে বিদ্যমান নাই, তাহা হইতে তাহা কখনও উৎপন্ন হয় না। ধন্মসিকল 
এক অবস্থা ত্যাগপূব্ধক অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাপ, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতি 
ভৌতিক শক্তিসমূহ পরস্পর পরস্পরের ধর্ম গ্রহণ করে; তাপ তড়িতের 
আকারে আকারিত হয়, তড়িৎ তাপাকারে পরিণত হয়, আলোক তাপের, 
তাপ আলোকের. রাসায়নিক শক্তি তাপ. তড়িৎ বা আলোকের ভাব গ্রহণ 
করে। তাপ, তড়িৎ, আলোক ইত্যাদি ধর্ম, বা শক্তিসমূহ যখন পরস্পর 
পরম্পরের ভাবে ভাবিত হইতে পারে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, তাপাদি 
পদার্থনিচয়ে পরস্পরের ভাবে ভাবিত হইবার যোগ্যতা আছে। তাপ যখন 
আলোকাদি রূপে পরিবর্তিত হয়, তখনও তাহাতে যে, পুনবর্বার তাপাকার 
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ধারণের যোগাতা অব্যাহত থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। যদি তাহাতে তাপাকার 
ধারণের যোগাতা অব্যাহত না থাকিত, তাহা হইলে, উহা পুনবর্বার তাপাকারে 
পরিবর্তিত হইতে পারিত না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরিণামী তাপাদি 
ধন্মসমুহের অনুগত, ইহাদের অন্বয়ী, ইহাদের প্রসবসমর্থ কোন স্থিরপদার্থ 
আছে। এই স্থিরপদার্থকেই তাপাদি ধর্মের ধন্মী বা দ্রব্য বলা হয়। ধর্ম্মও 
ধর্্মাস্তরের স্বরূপাপেক্ষায় ধন্মী হইতে পারে। তন্মাত্রকে সোংখ্যপাতঞ্জলমতে 
পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্রের ধর্্ম বা কার্য) অপেক্ষা করিয়া পৃথিবীভূতকে ধর্ম 
বলা যায়, এবং এই পৃথিবীভূত বা পার্থিব অণু, আবার ঘটাদি মৃদ্ধিকারের 
অপেক্ষায় ধন্মী হয়। পরমার্থতঃ যদি কেবল ধন্মীর বিবক্ষা হয়, ধর্ম ও ধন্মীর 
যদি অভেদ-প্রতিপাদন করা যায়, তাহা হইলে, ধন্মীই 'ধন্ম” নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে (অভেদোপচারবশতঃ), ধন্মীতেই ধর্ম লক্ষণ ও 
অবস্থাসকলের অর্তভাব হয়। পণ্ডিত ম্যাকশ্‌ অনেকতঃ এইরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। * বৌদ্ধগণ ধর্ম হইতে অতিরিক্ত ধম্ম্িপদার্থ স্বীকার করেন 
নাই, বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্ত, ধন্মসমূহই দ্রব্য বা ধন্মী, বৌদ্ধগণ পরিণামি- 
ধন্্মানুপাতী কোন স্থির পদার্থের অস্তিত্ব অভ্যুপগম করেন নাই, ধন্মসমূহকে 
আশ্রিতরূপে বুঝেন নাই, অতএব বৌদ্ধমতের সহিত পাতঞ্জলমতের সমতা 
নাই। 

সাধন্ময-বৈধন্ম্য বিচার দ্বারাই বস্ত্রতত্ব নিরণীত হইয়া থাকে । একটা পদাখ 
যদি ধন্মতিঃ পদার্থাস্তরের সমানরূপে প্রতিপন্ন হয়, তবে তাহাদিগকে সমান 
পদার্থ বলা হইয়া থাকে, ধন্মগত ভিন্নতা উপলব হইলে, উহারা বিভিন্নরূপে 
নিবর্বাচিত হয়। মহর্ষি কণাদ এইনিমিত্ত দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বিচার 
করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন সতত রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সামাবস্থা বা প্রকৃতি, 
ইহাদের বৈষম্যাবন্থা বা বিকার (মহত্ত্ব অহংকার তত পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ 
ইন্দ্রিয়, পঞ্চস্থলভূত, এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত), এবং পুরুষ, এই পঞ্চবিংশতি 
পদার্থকেই ব্য বলিয়াছেন. সাংখ্যের মতে ধর্ম ও ধন্মী, ইহারা বস্তুতঃ 
ভিন্ন নহে। ধন্ম ও ধর্মীর অভেদবশতঃ বৈশেষিকদর্শনোক্ত গুণকন্ম্মাদি 
পদার্থসমূহ (গুণ, কর্ম সামানা, বিশেষ ও সমবায়) দ্রব্যরূপ পঞ্চবিংশতি 
তত্তেরই অন্তর্ভূত, এই পঞ্চবিংশতি পদাখই পরস্পর প্রবেশ দ্বারা কোন তন্ধে 
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এক সংখ্যায়, কোন তন্ত্রে ষটু সংখ্যায়, কোন তন্ত্রে যোডশ সংখ্যায়, কোন 
তন্ত্রে সংখ্যাস্তরে উপদিষ্ট হইয়া থাকে । শ্রীমদ্ভাগবতও এই কথা বলিয়াছেন ।* 

দ্রব্য, গুণ ও কম্ম্ম, এই পদার্থত্রয়ের স্বরূপ-সন্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকিলেও, 
আমরা এস্থলে তাহাদের উল্লেখ করিলাম না। আধিভৌতিক বা জড়বিজ্ঞানের 
“ভূত” ও “শক্তি', এই দুইটিই পদার্থ। বৈজ্ঞানিকগণ স্ব-স্থ প্রতিভার প্রেরণায় 
ম্যাটারের নানাবিধ লক্ষণ কারয়াছেন। “ভূত” ও “শক্তি”, এই পদার্থদ্বয়ের 
স্বরূপ বৈজ্ঞানিকদিগের নয়নে ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে পতিত হওয়াতেই ইহারা 
ইহাদের লক্ষণ সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। ম্যাকসোয়েল্‌ ভূতকে 
শক্তির আধার -- শক্তির বাহনরূপে নিশ্চয় করিয়াছিলেন। বৈশেষিকদর্শন 
যে কারণে দ্রব্যকে শুণ ও কর্ম্মের আশ্রয় বলিয়াছেন, ম্যাকসোয়েল্‌ অনেকতঃ 
সেই কারণেই মাটারকে শক্তির আধার বা বাহন (৬০1)10]0 01 017019) 
বলিয়াছেন। অধ্যাপক বেমা (3৯%14.৯) বলিয়াছেন, ভূত" ও “ভৌতিকবস্ত' 
(1৮120051010 77019110] 50005001109), ইহারা একপদার্থ নহে। ভৌতিক 
বস্তকলের মধ্যে যাহা গতি বা কর্ম্মকে গ্রহণ করে, গতি বা কন্মের যাহা 
আশ্রয়, তাহাই “ম্যাটার” (1%01191)। ভৌতিক বস্তুজাত ব্যামিশ্র ধর্ম বিশিষ্ট 
হইলে উহাদের ধর্মসমূহকে প্রবৃত্তি শক্তি 0৬1১0৬৩ 0০৬91), গতি বা 
ক্রিয়াব্যাপ্যত্ব 0৯1০)111), এবং জড়ত্ব (11791119) এই তিনটি প্রধানভাগে 
লঘুকৃত করা যাইতে পারে। ভগবান্‌ পতঞ্জলিদেব দৃশ্যপদার্থের স্বরূপ- 
প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন, প্রকাশশীল সত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ এবং স্থিতিশীল তমঃ, 
দৃশ্যপদার্থ ভূত ওইন্দ্রিয়াত্মক। “ভূত” ব্রিগুণকার্ধ্য বটে, তবে ভূতের উৎপক্ভিতে 
স্থিতিশীল তমোগুণ অঙ্গী __ প্রধান। অধ্যাপক বেমার উপদেশ, গতি প্রবর্তন 
গতি বা কন্মের গ্রহণ, এবং স্থানিক-গতি (1,9098] 1701101) বা কম্মের 
সংরক্ষণ(0017591261017) ভৌতিক-বস্তুজাতে, এই ত্রিবিধ ক্রিয়া পরিদৃষ্ট 
হইয়া থাকে, এই ত্রিবিধ ক্রিয়ানিষ্পত্তির জন্য ভৌতিক বস্তুসমুহের প্রবৃত্তিশক্তি, 
ক্রিয়া-ব্যাপ্যত্ব এবং জড়ত্ব, এই ত্রিবিধ ধর্ম্মবিশিষ্ট হওয়া চাই। প্রবৃত্তিশক্ডিকেই 
সাংখ্য ও পাতগ্জলদর্শন রজোগুণ'বলিয়াছেন। স্থিতিশীল তমোগুণকে যে, 

*. "অয়ং পঞ্চবিংশতিকো গণো ভ্রব্রপ এব ধন্মধন্াভেলৎ তু 


গুণকম্মসানান্যদীনামব্রেবাূর্ভাবহ | * * * অতএব পদার্থাই পরস্পর প্রবেশাভাং কচিহ তন্থ একনেব, কচিৎ 
তু ষট্‌, কচিচ্চ যোডশ, ক্কচিচ্চ সংখ্যান্তরৈরপ্যুপকিশান্তে 1 সাংখাপ্রবসনভাষা। 
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অধ্যাপক বেমা “জড়ত্র'- ধর্্ম (11791119) দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা বলা 
যাইতে পারে । সন্তগুণই ক্রিয়াব্যাপা, ভগবান বেদব্যাস তাপক রাল্জোগুকেই 
“তপ্য” বলিয়াছেন, সত্ত' শব্দ দ্রব্যের বাচকরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
অধ্যাপক বেমা যে, ত্রগুণতত্তেরই কিয়দংশ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ত্রিগুণতত্তের স্বরূপদর্শন 
যথাযথভাবে হইলে, গুণত্রয় ইতরেতরাশ্রয়বৃত্তিক, অন্যোন্য- মিথুনবৃতিক ও 
পরস্পরাভিভব বৃত্তিক, এই শান্ত্রোপদেশের তাৎপয্য পরিপ্রহ করিতে 
পারলে, ভূত"ও শক্তি'এই পদার্থদ্বয়সন্বন্ধীয় মতভেদের সমন্বয় হইবে। শব্দ, 
তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি পদার্থসমূহের স্বরূপসম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে যেরূপ 
উপদেশ পাওয়া যায়, আমাদের বিশ্বাস,সাংখ্য-পাতঞ্জলব্যাখ্যাত ত্রিগুণতত্বের 
প্রকৃত রূপ-দর্শন হইলে, তদুপদেশের মূল্য যে, অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহা 
অঙ্গীকার করিতে হয়। পণ্ডিত“কিলী” ইলেক্ট্রীসিটি 02190010)) কোন্‌ 
পদার্থ, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, ইহাকে ত্রিগুণপ্রবাহ (71100015 ০817191005) 
বলিয়াছেন। অথবা কেবল “ইলেক্টিসিটি' কেন, মস্তিক্কীয়শক্তি, 
মাধ্যাকর্ষণশক্তি, চৌন্বকাকর্ষণশক্তি ইত্যাদি সবর্বপ্রকার শক্তিই যে, 
ত্রিগুণপরিণাম অধ্যাপক কিলীর তাহাই বিশ্বাস। * 

গাতি(5109091) রজোগুণপ্রধান ত্রিগুণপরিণাম, গতি প্রবৃত্তিতে ক্রিয়াশীল 
রজোগুণ, স্থিতিশীল প্রতিবন্ধক- উপষ্ট্ত-ধন্ম্ক তমোগুণ-_ তমঃশক্তি,এই 
তিনেরই কারণত্ব আছে। বাধা ব্যতিরেকে গতির উৎপত্তি হয় না। বাধা প্রদান 
স্থিতিশীল তমোগুণের কাব্য, অতএব গতি- প্রবৃত্তিতে যে তমোগুণের 
(7২555191109) কার্যাকারিত্ব আছে, তাহা স্বীকার করিতে 'হইবে। বাধা বা 
প্রতিবন্ধকে অভিভূত করিতে না পারিলেও, গতির প্রবৃত্তি হয় না। বাধাতিক্রম 
ক্রিয়াশীল রজোগুণের কার্যয। অতএব গতি-প্রবৃত্তিতে রজোগুণের প্রাধান্য 
আবশ্যক । সত্তগুণ বাতিরেকে যে, ক্রিয়ার উৎপত্তি বা প্রকাশ হইতে পারে 
না, তাহা সুখ-বোধ্য। শুক্রুষজুঃপ্রতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে, শব্দ” বান্বাত্মক, 
বায়ু শব্দের কারণভূত, এবং ইহা আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় *বায়ুঃ খাৎ।”- 
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“বায়ুঃ কারণভূতঃ শবন্দস্য স চ খাদাকাশাদুৎপদ্যতে 1” 'শব্দত্তৎ।-“শব্দদাস্তত্মকোবাযাত্মক 
ইত্যর্থঃ।”-__* শুলক্লুযজুঃপ্রাতিশাখা ও উব্বটকৃত তন্তাব্য)। মহর্ষি কাত্যায়ন শব্দকে 
বাধবাত্মক বলিয়াছেন, অতএব বলা বাহুল্য, শব্দের স্বরূপ জানিতে হইলে, 
“বায়ু কোন পদার্থ, তাহা অবশা জ্ঞাতব্য । ভগবান্‌ যাক্ক বলিয়াছেন, সতত 
গতিশীলতৃই বায়ুর লক্ষণ । বায়ু বা গতি রজোবহুল্য ত্রিশুণ-পরিণাম। শ্রুতি 
বায়ুর ক্রিয়াশক্তিকে যজ্ঞের যোনি বলিয়াছেন (৩৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যৎ 
পদার্থের ক্রিয়াশক্তিকে শ্রুতি যজ্ঞের যোনি বা কারণ বলিয়াছেন, তাহার 
স্বরূপ কি? বৃহদারণাক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সুত্রদ্ধারা যে প্রকার পুষ্পাদি 
গ্রথিত হয়, সেই প্রকার সূন্ম্ন, আকাশবৎ বিষ্টভ্তক- _সন্ধারক সৃত্রস্থানীয় 
বায়ুদ্বারা ইহলোক, পরলোক ও অখিলভূত সংগ্রহিত__ বিধৃত হইয়া আছে। 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্্য বলিয়াছেন, কর্মবাসনাসমুহের সমবাযী-_ আশ্রয়, 
প্রাণিগণের সমঞ্ডি-ব্যষ্ঠাত্মক সপগ্তদশবিধ লিঙ্গশরীর, অপিচ সমুদ্দের 
উন্মিসিকলের ন্যায় সপ্ত-সপ্ত (৪৯) প্রকাশ বায়ু যাহার বাহ্য বা স্থুলভাব, 
শ্রুতি “বায়ু” শব্দদ্বারা এস্লে তৎপদার্থকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। * “বায়ু' শব্দ 
সুতরাং, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির সম্মুঙ্ছিতভাব-_ প্রাণ, জগতের সৃত্রাত্মা বা 
হিরণ্য গর্ভের বাচক।অতএব বলিতে পারা যায়, প্রতীচ্য-বিজ্ঞানের শক্তিসাতত্য 
(75115091709 9£ (091০9) নামে লক্ষিত পদার্থ, যখোক্ত বাযুরই সধুমিক 
রূপ। শব্দের পরা, পশ্যত্তী, মাধামা ও বৈখরী, এই চতুক্র্ধ পব্রধের কথা 
পৃবের্ব উক্ত হইয়াছে । জগতের উপাদান “শব্দব্রন্ম' বা নাদ'-সংজ্ঞক পদাথ 
“পরা”, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চারি অবস্থায় বিভক্ত হয়েন। নাদ' 
চি ও অচিও, এই উভয়াত্মক। অতএব চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই “শন্দব্রক্গ' বা 
'নাদ”। বৈয়াকরণগণ চিচ্ছক্তিকেই “স্ফোট”-শব্দদ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। ভর্তৃহরি 
বলিয়াছেন, নাদবাঙ্গ্য স্ফোট, এক বা নিত্য হইলেও নাদাভি ব্যক্তিগত 
ক্রমবশতঃ সক্রম-_ভেদবান্‌ রূপে গৃহীত হইয়া থাকেন, নতুবা স্ফোটের 
পৃবর্বত্ব-পরত্বকৃত ক্রম বা ভেদ বাস্তব নহে ("নাদস্য ক্রমজাত্বান্্ পৃৰেরধা নাপরশ্চ 
_. *স হোবাচ বায়র্বে নৌতম তৎসূত্রং বায়ুনা বৈ সৌতম সুর্রেণায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লো: সকর্বাণি 
চ ভতাণি সংদৃন্ধানি ভবস্তি।"__বৃহদারণাক উপনিষত। 

“"সৃশ্স্রমাকাশবদ্ধিই্স্তকং পৃথিব্যাদীনাং যদাক্সকং সপগ্তদশবিধং লিঙ্গাং কর্ম বাসনাসমবায়ি প্রাণিনাং 


যর্তংসমষ্টিবাস্টান্রকং যসা বাহ্যাভেঙঃ সপ্ু-সপ্ু মরুদকাণাহ সমুদ্রসোবোগ্য়িক্তাদেতদ্বায়লাং তং 
সাব্রমিতাভি হায়াত ;- শাঙ্ষরভাষা | 


ই 
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সঃ। অক্রম ক্রমরূপেণ ভেদবানিব গৃহ্যতে ।1”-__-বাক্যপদীয়)। চন্দ্রাদির প্রতিবিশ্ব যে 
আধারে সংসৃষ্ট হয়, সেই আধারের ক্রিয়াবশতঃ, স্বতঃ নিদ্রিয় হইয়াও, যে 
প্রকার সক্রিয়রূপে প্রতীয়মান হয়, সেই প্রকার স্ফোট স্বভাবতঃ নিবির্বকার 
এবং একরূপ হইলেও, নাদের বিচিত্রতাবশতঃ বিচিত্ররূপে প্রতীয়মান হইয়া 
থাকেন।* বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বায়ুকে বিশ্ব জগতের সূত্র বলিয়া, এ সূত্রের 
অজর্যধামী বা নিয়ভান স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন 
("ইত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবন্ক্যাত্তর্যামিনং ব্রাহীতি।”-_-বৃহদাবণ্যক উপনিষৎ)। পৃথিব্যাদি 
ভূত, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, এক কথায় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও 
আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ পদার্থের আত্মাই অভ্র্যামী, আত্মাই অমৃত। 
মহাভাষ্যকার ভগবান্‌ পতঞ্জলিদেব, খথেদের প্রমাণানুসারে শব্দব্রন্দকে 
অস্তর্যামী বলিয়াছেন।+ শব্দের দুই আত্মা, প্রথম নিত্য, দ্বিতীয় কার্য্য, ঠেদ্বৌ 
শব্দাত্মানৌ নিত্যঃ কার্যযশ্চ।”-__মহাভাষ্য)। যাহা ব্যবহারিক, তাহা কার্য্য, এবং 
যিনি সব্ব্বব্যবহারের কারণ, সকলের অন্তঃসন্নিবেশী,ধিনি সব্্বকর্ম্ের আশ্রয়, 
সুখ-দুখের অধিষ্ঠান, যীহার কার্যশক্তি, সর্বত্র অপ্রতিহত, যিনি সর্ব্বসূর্তির 
অপরিণামা প্রকৃতি, যিনি বোধন্বরূপ, যিনি প্রসব ও উচ্ছেদ (সৃষ্টি ও সংহার) 
-শক্তিযুক্ত, অর্থাৎ যিনি সবের্শ্ধির, সব্র্বশক্তি, তিনিই সব্ব্বাস্তর্যামী, তিনিই 
নিত্যশব্দ। + বাক্‌ বা শব্দই প্রকাশ্য, বাক বা শব্দই প্রকাশন-ক্রিয়ার সাধন, 
এবং বাক বা শব্দই প্রকাশক । আমরা এইজন্যই বলিয়াছি, আধিভৌতিক 
আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ও শব্দের স্তুতি করেন, এইজন্যই বলিয়াছি পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্ারা 


* "“প্রুতিবিশ্বং যথানান্ত্র স্থিতং তোয়ক্রিয়াবশাৎ। 
৩প্প্রবস্তিনিবাঘোত স ধন্মহ ম্ফোটনাদয়োঃ 11 - বাক্যপনদীয় । 
*  "চত্বারি শুঙ্গা ত্রয়ে। অস্য পাদা দ্ধে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য। 
ব্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহোদেবা মর্ড আবিবেশ।” 7 ঝথেদসংহিতা ৩1৫৮৩ 


এই মন্ত্রটার বিবিধ বাখ্যা পুষ্ট হইয়া থাকে। বিবিধ ব্যাথ্যা দৃষ্ হয় বটে, কিন্ধু উহারা পরস্পর 
অসন্বদ্ধ বা বিরুদ্ধ নহে। নহাভাযযকার শক্দব্রন্ধপাক্ষেই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
'চত্বারি শূঙ্গাণি চহারি পদজাতানি। * * *”- মহাভাষ্য। 


+ তর্তুহর্রি বলিয়াছেন__ 
'অপি প্রযোহ্নরাত্মানং শন্দমস্তরবছিতম। 
প্রা্র্মহান্ত্রনুষভং যেন সাযুজামিযাতে ।।-_-বাকা।পীয়। 


৪৯৮ পরলোক। 


যাহা জানিতে পারি, তাহা শব্দের বৈখরী অবস্থা, তাহা শব্দের জড়রূপ, শব্দের 
আধিভৌতিক মূর্তি, প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি ইত্যাদি পদার্থসমূহ শব্দাত্ুক। 
ব্যবহারিক শব্দকে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই চারিভাগে 
বিভক্ত করা হয়। নাম যে, দ্রব্য ও গুণের, এবং আখ্যাত যে, ক্রিয়ার বাচক, 
তাহা পুবের্ব উক্ত হইয়াছে। 'নাম' কদাচ আখ্যাত বিরহিত হইয়া, অপিচ 
আখ্যাত কখন নাম বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, নাম ও আখ্যাত, ইহারা 
ইতরেতরাকাঙক্রী। দ্রব্য কদাচ ক্রিয়াশূন্য হইয়া অবস্থান করে না, এই 
কথারও যাহা অর্থ, নাম কখন ক্রিয়া বিরহিত হইয়া থাকে না, এই কথারও 
তাহাই অর্থ। 
শব্দই ব্রহ্মা, শব্দই ঈশ্বর, শব্দই জীব, শব্দই প্রকৃতি বা মায়া, শব্দই পরমাণু, 
শব্দই প্রাণ, এক কথায় শব্দই সবর্ব। পদ বা শব্দবোধ্য অর্থের নাম “পদার্থ” । 
যে কোন পদার্থ হউক, তাহা শব্দবোধ্য, এই নিমিত্ত পদার্থের “পদার্থ এই 
নাম হইয়াছে। বিজ্ঞান যখন তাপাদিকে আণবিক স্পন্দন বলিয়াছেন, তখন 
তাহার ইহাদিগকে শব্দ বলিবার কোন আপত্তি হইতে পারে না। শব্দের 
সহিত অর্থের নিত্য-সম্বন্ধ । শব্দের সহিত অর্থের নিত্যসম্বন্ধ, এই কথা 
বুঝিতে যাইলে, আমাদের মনে বিবিধ সংশয় উপস্থিত হয়। ব্যাকরণাদি শাস্ত্র 
“শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত", এই কথা বুঝাইবার জন্য অনেক চেষ্টা 
করিলেও, আমাদের প্রতিভাতে শব্দের সহিত অর্থের যে, নিত্য সম্বন্ধ 
আছে, তাহা যথাযথভাবে প্রতিভাত হয় না। না জানিয়াও অগ্নিতে হাত 
দিলে যেমন তাহা পুড়িয়া যায়, সেইরূপ অক্ঞাতার্থ শব্দ উচ্চারণ করিলে, 
তাহার অর্থোপলব্ধি হয় না, অতএব শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের সম্মন্ধ 
নিত্য, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? অগ্নিও যে, শব্দের দপভেদ, 
পৃবের্ব তাহা উক্ত হইয়াছে। অগ্নি নামক শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের যে, 
নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন। এইরূপ 
অন্যান্য ভূত ও ভৌতিক-পদার্থও যে, স্ব-স্ব অর্থ বা যোগ্যতার সহিত নিত্য 
সন্বদ্ধ, তাহাও বিনা আপত্তিতে মানিতে হইবে। শব্দ বলিতে আমরা 
সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহারও যে, যোগাতা আছে, বৈজ্ঞানিকগণকে তাহা 
অঙ্গীকার করিতে হইবে । একটী অণু যখন অন্য একটী অণুকে আকর্ষণ বা 


ভীবের জন্ম সম্মন্ধে আমাদের মপ্তবোর অনুবৃত্তি। ৪৯৯ 


বিপ্রকর্ষণ করে, তখনই শব্দের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । পণ্ডিত হাব্বা্ 
স্পেন্সার অনেকতঃ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । শব্দার্থক “অণু” ধাতুর 
উত্তর “উ' প্রত্যয় করিয়া (অণশ্চ'_-উনা ১1৮1৯), 'অণু'পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 
“যাহা শব্দ করে", অথবা যাহা সৃম্ষ্বত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা “অণু*। কোন একটা 
বস্তু যখন অপর একটা বস্ভরকে আঘাত করে, তখন উহাদের ঘাত-প্রতীঘাত 
হইতে যে ক্রিয়া বা কম্ম উৎপন্ন হয়,তাহ।কে আমরা গতি বা স্থিতি বলিয়া 
থাকি। একটী বস্তু অপর একটী বস্তুকে আঘাত করিলে কেবল যে গতি 
বা স্থিতি কম্্ম উৎপন্ন হয়, তাহা নহে, অতল্প চিত্তাতেহ হৃদয়ঙ্গম হইবে, 
ইহার সঙ্গে শব্দেরও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । কথা হইল, যেখানে স্পন্দন 
আছে, সৃঙ্প্রত্ববশতঃ আমাদের উপলব্ধি না হইলেও, সেইখানে শব্দ আছে। 
যাহারা “অণুকে” আকাশের তরঙ্গ বা চত্রাবর্ত্ব বলিয়া অনুমান করিতেছেন, 
তাহারা উহাকে শব্দ" না বলিবেন কেন£ আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, অণুসমূহ 
এই দ্বিবিধ শক্তিবিশিষ্ট। ভর্তৃহরি পরবের্ব জানাইয়াছি), অণুকে ভেদসংসর্গ- 
বৃত্তি বলিয়াছেন। শব্দ উচ্চারিত হইলে যে, আমাদের ইন্ড্রিয়দ্বারে ক্রিয়া হয়, 
তাহা স্থির। ইন্দ্রিয়দ্ধারে প্রিয়া হইলে, মনেও ক্রিয়া হয়, সন্দেহ নাই। মনে 
যে ক্রিয়া হয়, আমরা তাহাকে জানিয়া থাকি । জানা কাহাকে বলে? জানা" 
শব্দের অর্থ কিঃ জানা শব্দের অর্থ হইতেছে, ইহা এহ বা এই নহে", ইহা 
অমুকের সমান বা অসমান", এইরূপে বর্তমান বিষয় বা সংবেদনের সহিত 
অতীত বা পূর্বানুভূত, এবং চিন্তে সংস্কাররূপে বিদ্যমান বিষয় বা 
সংবেদনের সমীকরণ--- সন্মেলন। জড়জগতে যে, আকর্ধণ ও বিপ্রকর্ষণ, 
এই দ্বিবিধ শপ্তিরই লীলাভিনয় হইয়া থাকে, তাহা বহুবার উক্ত হইয়াছে। 
অণু বা পরমাণু সকল নিরস্তর পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ 
করিতেছে। অণু বা পরমাণু সকল নিরস্তর পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ 
ও বিপ্রকর্ষণ করিতেছে বটে, কিন্তু ইহাদের এই আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ-ত্রিয়া 
অনিয়মিত নহে, হহারা নির্দিষ্ট নিয়মের বশবন্তী হইয়া, পরস্পরকে 
আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে। অণু বা পরমাণুসমূহ যে যে নিয়মে 
পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ কারিয়া থাকে, জডাবজ্ঞান 
(ভূততগ্র, রসায়ন তব হত্দি) সেহ সেহ শিয়মেরহ তও্ডাগেশণ করেন অণ 


শে পেশ ৭ 2 ক শা চি ই নথ রে ডি এ স্ব 2 লগ র্যা 5৪ এ সঃ ১ 
বা পরমাণুসনুজের গে তীয় ও বিভা তীয়, এহ ছ্বাবধ তভিদ আছে । একটা 


৫০০ পরালোক। 


পার্থিব অণুর সহিত আর একটী পার্থিব অণুর যে ভেদ, তাহা সজাতীয় 
ভেদ, একটী জলীয় অণুর সহিত একটী পার্থিব অণুর যে ভেদ, তাহা 
বিজাতীয় ভেদ। অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন, গুণগত ভেদই বিজাতীয় 
ভেদোপলব্ধির হেতু একটু চিত্তা করিলে, প্রতীতি হয়, কর্ম ও 
কর্ম্মবাসনাই-_ কর্ম্মসংস্কারই সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির কারণ। জডদ্রবোর 
সামান্য বা! সাধারণ, এবং বিশেষ বা অসাধারণ, এই দ্বিবিধ ধর্মের নিবর্বাচন 
করা হইয়া থাকে। আধুনিক রাসায়নিক পণ্ডিতগণ কাল এবং আকর্ষণ ও 
বিপ্রকর্ষণের ভেদকেই ভৌতিক (51091) ও রাসায়নিক (00100171001), 
এই দ্বিবিধ ধন্মগিত ভেদের কারণরূপে অবধারণ করিতেছেন। হাইড্রোজেন, 
অক্সিজেন্‌ প্রভৃতি ভৌতিকবস্তুজাত যে, কাল এবং আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ বা 
গুরুত্বের ভেদনিবন্ধন পৃথক্‌, পৃথগ্রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহাদের ইহাই 
অনুমান। শাস্ত্রের “কম্মঘ, এই নামে লক্ষিত পদাথের স্বরূপ চিস্তা করিলে, 
কাল এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ যে, কর্ম্ম পদার্থের অন্তূতি তাহা প্রতিপন্ন 
হইবে! অণু বা পরমাণুসকলের মধো সকলেই সকলকে-সব্রবদা সমভাবে 
আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করে না। অণু বা পরমাণুসমূহের প্রত্যেকের এক 
একটা আপেক্ষিক সাম্যাবস্থা(59510017 01 1610115 30011101107) 
আছে। এই আপেক্ষিক সাম্যাবস্থাই সকলপদার্থের আপেক্ষিক বা পরিচ্ছিন্ন 
“অহং,। আপেক্ষিক সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি কেহ অবাধে সহ্য করিতে পারে 
না বলিয়াই, ক্রিয়ামাত্রের প্রতিক্রিয়া আছে, তা'ই জড় বস্ত্রসমূহ স্থিতিস্থাপক- 
ধর্মমবিশিষ্ট। সজাতীয় অণুসমূহ সজাতীয় অণুসমূহকে আকর্ষণ করে, আবার 
বিজাতীয় অণুসমূহও পরস্পর পরম্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। 
রাসায়নিক আকর্ষণ বিজাতীয় অণু বা পরমাণুসমূহের মধ্োই হইয়া থাকে। 
রাসায়নিক আকর্ষণ যে, নিয়ত নির্দিি মাত্রানুসারে হয়, যে কোন মাত্রায় 
দ্রবাসমূহ যে. পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত হয় না, তাহা সকলেই 
বিদিত আছেন। রাসায়নিকসংযোগ যে, নিয়ত নির্দিষ্ট মাত্রানুসারে হইয়া 
থাকে. তাহার ও কারণ ক্মসংক্কার। কথাটা অগ্রাহা করিবেন না। 
মণুসমূহেরও সশ্ন্ষজ্ঞান আছে, সন্গন্ধজ্বান না থাকিলে, ইহারা কাহাকে 
কদাচিৎ আকবণ, এবং বদাচিহ বিপ্রকর্ষণ করিবে কেন? সঙগ্গজান না 
থাকলে, হৃহারা শান নয়মানুসারে কম্মা কারবে কেন? ডর জান 
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থাকিতে পারে না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে, অণুসমূহ কোন অন্তযমী 
পদার্থদ্বারা নিয়ামিত হইয়া, কন্ম্ম করে । অণু বা পরমাণু সমূহ যে অন্তর্যামী 
পদার্থের প্রেরণায় কর্্ম করিয়া থাকে, শব্দবিদ্গণ তাহাকেও শশব্দ' 
বলিয়াছেন। শব্দবিদ্গণ "শব্দ" এই নাম দ্বারা যাহাকে লক্ষা করিয়াছেন, 
অন্যান্য দার্শনিকগণ তাহাকেই আত্মা” বা “চিচ্ছক্তি”, এই নামদ্বারা লক্ষ্য 
করিয়াছেন। শাব্দিকদিগের দৃশ্যপদার্থজাতের বোধকরূপে ব্যবহৃত শব্দ”- 
পদ ত্রিগুণও তদ্ধিকারের বা কার্যোর-_-পরমাণ্ধীদিরই বাচক। আণবিক 
স্পন্দন বা গ্রাহ্য শব্দ স্নায়ুযন্ত্রে ক্রিয়া করিলে, স্নায়ুযনস্ত্রের অণুসমূহের 
আপেক্ষিক সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়া থাকে, এবং উহারা স্বভাবে অবস্থিত 
হইবার জন্য সচেষ্ট হয়, অব্যবহিত পরবর্তী অণুসমূহে স্পন্দন সঞ্চারিত 
করে। তৎপরে চৈতন্য-প্রতিবিশ্বিত অস্তঃকরণ উহার গ্রহণ ও সমীকরণ 
করিয়া থাকে। তদনস্তর "ইহা অমুকের সমান বা অসমান', এইরূপ 
বিনিশ্চয় হয়। ইহাকেই আমরা জানা বলিয়া থাকি। ভিন্ন-ভিন্নরূপ 
স্প্দনের গ্রহণ বা ইন্দ্রিয় ভিন্ন-ভিন্ন, প্রসিদ্ধ শব্দাখ্য স্পন্দন 
গৃহীত হয় না। এইরূপ তাপাদি স্পন্দন বা উন্দ্রিসমূহও পৃথক পৃথক্‌ 
ইন্ড্িয়দ্বারা গৃহীত হয়। পৃথক্‌ পৃথক্‌ ইন্দ্িয়দ্বারা যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিষয় 
গৃহীত হয়, তাহার কারণ কি? ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, গ্রহণ ও গ্রাহ্য, এই 
উভয়ের মধ্য নিয়ত যোগ্যতা আছে, যে নিয়মে অণুসমূহ পরস্পরকে 
বিশেষতঃ আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্ড্রিয়গণও সেই 
নিয়মে ভিন্নভিন্ন বিষয় বা গ্রাহ্যের গ্রহণ করে। * স্পন্দনের ভেদবশত'ই 
সত্ব রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের তারতম্যই বিষয় বা গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয় বা 
গ্রহণের ভেদের হেতু । বিষয় বা গ্রাহ্য অপেক্ষাকৃত তমোগুণপ্রধান 
পরিণাম, ইন্দ্রিয় বা গ্রহণ অপেক্ষা কৃত সত্বগুণপ্রধান পরিণাম। 


শসা তত তত এতে লাল তো তত নিত 


'শ্হণ-গ্রাহালয়াং সিদ্ধা যোগাতা নিয়তা যথা । 
প্যঙ্গা-বাঞঙ্জকভাবেল তাঁথৈব স্ফোটনাকলয়াঃ। 

'-সদুশগ্রহ্র্ণানাং চ গন্ধাহীনাং প্রকাশকম্‌। 

নানিভ্রং নিয়তং 'লাকে প্রাতিদ্রবামনাহ্থ তম ।। _-বাকাপদায় । 


৫০ পরলোক । 


“জানা” শব্দের অর্থ কি, তাহা সংক্ষেপে জানান হইল । বিষয়ের সহিত 
ইন্ড্রিয়ের যে সম্বন্ধ হয়, তাহা অণুসমূহের পরস্পর সংযোগের নায় 
অবুদ্ধি পূর্বক, তাহা সংস্কার বা যোগাতামূলক। শাব্দিকগণ ইহাকেই শব্দ 
সংস্কার", এই নামে উক্ত করিয়াছেন। বৈয়াকরণদিগের মুখে শব্দের 
স্বরূপসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে শব্দসংস্কার বা 
অণু-সংস্কার যে, ভিন্ন নহে, তাহা বলিতে পারা যায়। অণুসমূহ যে, পরস্পর 
পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে, জড়বাদিগণ বলেন, তাহা 
অণুসমূহের স্বভাব, ইহাতে জড়শক্তি-ব্যতিরিক্ত চিচ্ছক্তির নিয়স্তত 
অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন নাই। জড়শক্তি-_ব্যতিরিক্ত চিচ্ছক্তির 
নিয়স্তৃত্ব অঙ্গীকার না করিলে, কি দোষ, পূর্বে তাহা জানান হইয়াছে। 
আমাদের মধ্যে যে চিচ্ছক্তি আছেন, তাহা জড়শক্তির পরিণাম নহে, তাহা 
স্বতন্ত্র, ধাহারা এই কথা স্বীকার করেন, চিত্প্রতিবিদ্বিত চিত্ত বা আত্মাই 
জ্বাতা, যাঁহারা ইহা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, জড়শক্তি জ্ঞাতাকে নিম্্ণাণ 
পাইয়াছেন, এই জন্মই আমাদের প্রথম ও শেষ জন্ম নহে, অপিচ 
পূর্র্বজন্মের প্রতিভা লিঙ্গদেহে লগ্ন হইয়া থাকে, যাহারা ইহা বিশ্বাস করেন, 
তাহাদিগকে শব্দের সহিত অর্থের যে, নিত্যসন্বন্ধ আছে, তাহা স্বীকার 
করিতেই হইবে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ হইবামাত্র আমাদের 
যে, আলোচন বা নির্বরবিকল্পকজ্ঞান হয়, তাহা হইতেই শব্দের সহিত অর্থের 
যে নিত্যসম্বন্ধ আছে, তাহা সপ্রমাণ হয়। সবিকল্পক জ্ঞানোৎপত্তিরও 
শব্দসংস্কারই কারণ। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, অভ্তযমীর চৈতন্যই যেমন 
প্রকাশত্বের স্বরূপ, সেইরূপ প্রকাশ বা অববোধের বাক বা শব্দই স্বরূপ, 
বাক্‌ বা শব্দ বাতিরেকে অববোধ হয় না। বাহ অর্থের সহিত ইন্ড্রিয়ের 
সৎ”, ইত্যাকাব যে নিবিবকিল্পক জ্ঞান হইয়া থাকে, শব্দই তাহার কারণ। 
তাহার পর ইহা এই বা এই নহে", এবম্প্রকার যে সবিকল্পক-জ্ঞান হইয়া 
থাকে, তাহাও বিশেষ-বিশেষরূপ শব্দসংস্কার হইতেই হয়। শব্দভাবনা 
ব্যতিরেকে চিস্তন হইতে পারে না। উপদেশের অভাবেও, প্রথমোৎপন্ন 
বালকের যে, ইন্দ্রিয় বিন্যাসাদি হয়, প্রতি পুরুষে অবস্থিত অনাদি 
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শব্দভাবনাই তাহার হেতু । অর্থের স্মরণও শব্দের উল্লেখ হইতে হইয়া 
থাকে। * সবিকল্পক ও নিবিরিকল্পকভেদে প্রতাক্ষ দ্বিবিধ। ইন্দ্রিয়ের সহিত 
বিষয়ের সন্বন্ধ হইবামাত্র, 'কোন কিছু আছে" ইত্যাকার অবিকল্গিত, নাম- 
জাত্যাদি যোজনারহিত ছেইহা অমুক জাতি”, অর্থাৎ এটা মনুষ্য, ওটী অশ্থ, 
ইত্যাদিযোজনা-___ শুন্য), বৈশিষ্ট্যানবগাহী- নি্প্রকারক (01105111115) 
জ্ঞান হইয়া থাকে। এ জ্ঞানে উপলভ্যমান পদার্থ, ইহা এই”, এবন্প্রকার 
বিশেষণ__বিশেষ্যভাবদ্ধারা বিবেচিত হয় না, এ জ্ঞান প্রত্যুপস্থিত বস্তুর 
অস্তিত্ব নিদ্ধরিণ করে মাত্র । ইহাকে আলোচন-জ্ঞান বলে । আলোচন-জ্ঞান 
হইবার পর, সংকল্পাত্মক মনঃ প্রত্যুপস্থিত বস্তুর ইদস্তা নিদ্ধরিণ করে, 
উপলভ্যমান বা আলোচিত বস্তুর বিশেষ-বিশেষ ধর্ম সম্যগ্রূপে কল্পনা 
করিয়া থাকে। বৈশিষ্ট্যানবগাহী বা সামান্যাস্তিত্ব জ্ঞানই নিবিরকল্পক জ্ঞান। 
সবিকল্পক জ্ঞান, বিশিষ্ট জ্ঞান। + 

অরণিস্থ__ অগ্নিমন্থন কাঠের গর্ভে লুক্কায়িত তেজঃ বা জ্যোতিঃ যাবৎ 
অবিবৃতভবে __ তন্ববস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাবৎ ইহার অস্তিত্ব কাহারও 
বুদ্ধিগোচর হয় না, অরণি (৬০০০ 0590. 101 151101116 116) গর্ভে যে 
অগ্নি আছে, তাবৎ কেহ তাহা বুঝিতে পারে না; ঘর্ষণদ্বারা তন্ববস্থায় 
(০০05702] 5090০) অবস্থিত অগ্নি যখন অভিজুলিত শয়, তখন ইহা-স্বরূপ 
ও পররূপের প্রকাশক হইয়া থাকে। বুদ্ধিস্থ শব্দসংস্কার যাবৎ অব্যাকৃত 
অবস্থায় বর্তমান থাকে, তাবৎ ইহার অস্তিত্ব কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় না, 
তাবৎ ইহা অসম্বেদ্যভাবেই অবস্থান করে। বুদ্ধিস্থ শব্দ স্থানকরণাদি দ্বারা 
অনুগৃহীত হইয়া, যখন বিবর্তিত হয়, তখন ইহা অরণিস্থ জ্যোতির ন্যায় 
স্বরূপ ও পররূপের প্রকাশক হইয়া থাকে (অরণিস্থং যথা জ্যোতিঃ 

* "প্রথমোতপন্রসা বালস্যয়নিক্ড্রিয়বিন্যাসাদি উপদুদশাভাবেহপি জ্মানসাধ্যং ভ্ঞায়মানং দৃশাতে। 
তস্মাদনাদিভ্ঞানবীজশক্গ্পরিগ্রহা শন্দভাবনা প্রতিপুরুষমবস্থিতেতি মন্তুব্যম্। অর্থম্মরণস্যাপি 
শাব্দো্লোখেনৈব দর্শনাৎ।"" - বাকাপদীযটীকা। | 

1 "তচ্চ প্রতাক্ষং দ্বিবিধং নিকিকিল্পকং সবিকল্পকঞ্চেতি। তচ্চ লামজাত্যাদিযোকলারহিতং 
বৈশিট্টানবগাহি নিশ্প্রকারকং নিবির্বকক্কাকম্‌। * * * সবিকল্পকং চ বিশিষ্টভ্ঞানং যথা গোৌরয়মিভি | 
তন্রচিস্তামণি-প্রতাক্ষিখণ্ড । 


'সংকলপকং নন সত্তি, সংকলন কুপেণ মনো লক্ষাতে আলোচিতমিস্ত্িয়েণ বস্ত্িদনিতি 
সম্মঙ্ষমিদানেবং লি বমিতি সমাক কল্পয়তি বিশেষণ-বিশেবাভাযবন বিবেচয়তাতি যাবত 1” তত্ুকৌমুদী । 


৫০৪ পরলোক । 


প্রকাশাত্তবকারণম্‌। তদ্দচ্ছব্দোতপি বুদ্ধিস্থঃ শ্রতানাং কারণং পৃথক ।।"7 বাকাযপদীঘ)। 
ভগবান্‌ যাক্ক এবং নিরুত্ত-টীকাকার ভগবান্‌ দুর্গাচাযও, এইরাপ কথা 
বপিয়াছেন। বুদ্ধিস্থ শব্দভাবনা বা শব্দসংক্কারই যে, সবিকল্পক জুনের 
কারণ, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সাংখ্যদর্শন মহত্তত্ব বা 
হিরণ্যগর্ভকেই যে, বুদ্ধিতত্্ বলিয়াছেন, পুর্ব তাহা নিবেদন করিয়াছি। 
বুদ্ধিতও্‌ সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে দ্িবিধ। সমগ্টিভূত বুদ্ধিতত্ুই হিরণ্যগর্ভ। 
বাষ্টিভূত বুদ্ধিতত্ত্ পরিচ্ছিন্ন, এইনিমিত্ু। ইহার শক্তি সংকীর্ণ । বুদ্ধিতাত্তের 
সংকীর্ণ তাবশতঃ আমরা বিনা উপদেশে সকল শব্দের অর্থ জানিতে পারি 
না, অরণিহু জ্যোতির ন্যায় আমাদের জ্ঞান আবৃত হইয়া পাকে । অরণিগ্ডে 
তন্ববস্থায় বিদ্যমান জ্যোতিকে যেমন ঘর্ষণাদি দারা অভিব্যক্ত করিতে হয়, 
সেইরাপ আমাদেরও উপদেশ-শ্রবণাদি ক্রিয়াদ্বারা বুদ্ধি শব্দসংস্কারকে 
প্রবোধিত করিতে হয়। যাহার সংস্কার যত মলিন, যত তামস, তাহাকে 
জ্ঞানাঙ্ঞনের জন্য তত শ্রমন্বীকার করিতে হয়। সংস্কারের জড়তাই বুদ্ধিকে 
জড় করে। জড় পদার্থজাত যে প্রকার স্ব-স্ব স্বভাবের প্রেরণায়, স্ব-স্ব 
পরিচ্ছিন্ন প্রতিভা বা শব্দ- সংস্কারবশে কতিপয় অবুদ্ধিপৃবর্বক কর্ম করিতে 
পারে, সেইরাপ জড়বুদ্ধি মনুব্যগণও, স্ব-স্ব স্বভাবের প্রেরণায় স্ব-্ধ শব্দ- 
সংস্কারবশে কতিপয় অবুদ্ধিপূর্ববক এবং কতিপয় সংকীর্ণবুদ্ধি-পৃবরকি কর্ম 
কাঁরিয়া থাকে। অতএব এই শব্দের, এই অর্থ, শব্দজ্ঞ পুরুষের মুখে তাহা 
শ্রবণ না করিলে, আমাদের শব্দার্থ জ্ঞান হয় না, এইজনা যাহারা শব্দের 
সহিত অর্থের সম্বন্ধকে মানব-স্থাপিত বা সাঙ্কেতিক (0077৮0110101791) 
বলিয়া থাকেন, তাহাদের দৃষ্টি স্থল! দুগাঁচার্য বলিয়াছেন, ধাতুরূপা বুদ্ধিই 
ধাত্বর্থরূপে সংঘুক্ত হইয়া থাকে, ধাত্বাদিরূপে বিপরিণমমানা বুদ্ধিই 
শান্্রদ্ধারা সংস্কৃত হয়। * পৃবের্ব বহুবার জানাইয়াছি, খষির৷ বিন। পরীক্ষায় 
কোন পদার্থকে সতা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। শব্দের সহিত তদ্বোধ্য 
অর্থের নিত্য সম্বন্ধ আছে, খষি ও আচার্ষ্যেরা বহু পরীক্ষাপূবর্বক এইরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এই শব্দের এই অর্থ, বিনা উপদেশে, শুদ্ধ 


জীবের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি। ৫০৫ 


চিত্তমল শোধনরূপ তপস্যাদ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায়। কাহাদিগকে 
বেদ পড়াইবে, এবং কাহাদিগকেই বা পড়াইবে না, তাহা জানাইবার সময়ে, 
ভগবান্‌ যাঙ্ক বলিয়াছেন, যাহারা বৈয়াকরণ নহে, তাহাদিগকে বেদ 
পড়াইবে না, যাহারা অনুপসন্ন-যাহারা প্রকৃত শিষ্যভাবে তত্বজিজ্ঞাসু 
হইয়া উপস্থিত নহে, যাহারা অভিমান রাহ্গ্রস্ত, যদি তাহারা বৈয়াকরণও 
হয়, তথাপি তাহাদিগকে বেদ পড়াইবে না, যে ব্যক্তি তপস্বী, যদি তাহারা 
অবৈয়াকরণও হয়, তবে তাহাদিগকে বেদ পড়াইবে, কারণ, মেধাবী ও 
তপস্বীর কিছুই অসাধ্য নাই, তপস্যাদ্বারা বেদার্থ স্বয়ং প্রাদুর্ভৃত হইয়া 


থাকে।* 
বিজ্ঞপ্তি 


“পরলোক তত” পুত্তকটির তির্টি খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হয়েছি) | 
এর আরে কোরে গু আছে কন্ঠ সে গরদেক্ধে পরা ভজ্ঞোত। খাঁটি 
বেলন পাঠক বর্গের কাছে এর চতুর্থ খণ্ড খযকে5 তিনি খাছ 
ভন্পেম্দের জ্বিন শর তাহন্থে চতুর্থ এগ আন্থযদ্যতযবে ছাপানোর 
ব্যবস্থা করবে 











পর সতত ০৫ 


* “তথা চ ধাতুরুপা বুদ্ধিস্তদর্থয়া সংযুজ্যতে। বুদ্ধিরেব হি ধাত্বাদিকপেণ বিপরিণমমানা শাস্ত্রে 
সংক্ক্রিয়তে ।” __ নিকুক্ুটীকা। 

* ““নির্রয়াদ্যো বালং বিজ্ঞতুং স্যান্মেধাবিনে বা।”-নিকক্ত। 

“তপসা হি স্বয়মপি বেদার্থঃ প্রদুভবেদেব।"_-নিক্ক্রটীকা ! 


